গীভাৰ বাণী 


(৭ম হইতে ১২শ অধ্যায়) 


মদীয় আচার্ধ্যদেব শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দ দেবের বেদচ্ছন্দ! মুখে কথিত, মূল, 
অন্বয়, অনুবাদ, টিকা-টিঞ্ননী, ভাস্ত-রহস্যাঁদি এবং প্রাচীন ও 
আধুনিক, প্রাচ্য ও গ্রতীচ্য গীতা ব্যাখ্যাতৃগণের 
মতালোচনানহ সঙ্কলিত। 


সঙ্কলঘিত্রী-শ্রীসাধনাপুরী 





শ্রীশ্রীরামরুঞ্চ সেবায়তন 
২, শ্রীপ্রীণকৃষ্ণ সাহ! লেন, 
বরানগর, কলিকাতা -৩৬ 


প্রকাশিক। £ 
শ্রীস্বমনাপুরী কর্তৃক সিউডী শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম মাতৃমন্দির 
হইতে প্রকাশিত | 


প্রথম্‌ সংস্করণ ঃ শুভ গুরুপুণিমা ১৩৬২ 


প্রাপ্তিস্থান £ 
শ্রীরামরুঞ্ণ সেবায়তন 
২, প্রাণকৃষ্ণ সাহ। লেন, কলিকাতা-৩৬ | 
শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম 
নিউড়ী, ৰীরভূম | 
ত্যাশন্যাল পাবলিশিং হাউস 
সি, ৫১১ কলেজ স্বীট মার্কেট, কলিকাতা-১১। 
মহেশ লাইত্রেরী 
২১১ শ্যামাচরণ দে দ্ত্বীট, কলিকাতা-১২। 
দক্ষিণেশ্বর বুক ষ্টল দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির | 


মুদ্রণ £ 
প্রিণ্ট ও প্রিন্ট 
৬ শিবু বিশ্বাস লেন, কলিকাতা-৬ 


॥ উৎসর্গ ॥ 


ধার অফুরাণ প্রেরণায় ও শক্তিতে লেখনী ধরেছিলাম 

ধার ক হতে গীতাভাঘ্য দর্শন, বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান, 
নালক্কারিক দর্শনের ভিত্তিতে শুনেছিলাম-_ 

বেদচ্ছন্দা মুখে ভাব্ত যিনি প্রকাশ করেছিলেন__ 

গীতার যিনি বেছ্ সেই প্রভু সত্যানন্দের শ্রীচরণে গঙ্গাজলে-_ 
ঙ্গাপুজা করার মতই এনসাইক্লপিভিয়া অফ গীতা আজ শুভ গুরু 
পুণিমা তিথিতে উৎসগীত হল । 

অতি ছূর্ভাগ্য, বিষ্ণুর করকমলের মত শঙ্খচক্র চিহ্নপ্নারী, সেই 
বাগ্রত ভগবান শ্রীঠাকুর সত্যানন্দ দেবের করকমলে ধরে দেবার 
সীভাগ্য আমি হারিয়েছি-_ তবু চোখের জলে তারি চরণে উৎসগর্শকৃত 
হল এই গ্রন্থ। 


অধ্যাক়্-সু্চী 


৭ম অধ্যায়-_জ্ঞান-বিজ্ঞান-যোগ 
৮ম অধ্যায়- অক্ষর-ব্রন্মযোগ 
৯ম অধ্যায়- রাজবিদ্যা-রাজগুহ্য 
যোগ 
১০ম অধ্যায়- বিভূতি-যোগ 
১১শ অধ্যায়-_বিশ্বরূপ-দর্শন-যোগ 
১২শ অধ্যায়-_ভক্তি যোগ 


শ্লোক সংখ্য। 


১--৩৭ 


১---২৮ 


১-_-৩৪ 
১--৪২ 
১-_-৫৭ 


১---২০ 


ৃষ্টা 


»১--১২৬ 
১২৭৭-২৩২ 


২৩৩--_-৩৭২ 
৩৭৩-_-৪৮৭ 
*$৮৮-৫৬৬ 
৫৬২--৬৫% 


সঞ্চলক্রিত্রীর নিবেদন 

গীতার বাণী” প্রথম খণ্ডে লিখেছি মদীয় আচার্ধা শ্রঠাকুর সত্যানন্দ 
₹বেরই শুভ ইচ্ছায় ও দিব্য প্রেরণায় এই সংক্ষিগত “এনপসাইক্লোপিডিয়া অফ. 
'তা” প্রন্থখানি রচিত। “গীতার বাণী" প্রথম খগ্ড গ্রস্থাকারে শ্রঠাকুর স্থল 
দেখে যান নি, কিন্তু প্রতিটি ছাপা ফর্ম দেখেছেন, আনন্দ করে ভক্তদের 
দেখিয়েছেন, ও দেবছুর্লভ কণে পাঠ করে শুনিয়েছেন। 

শ্রঠাকুর দীর্ঘ দিন গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেছেন, সে শময়ে উপস্থিত নাধু 
* ভক্তগণ যোগ দিতেন সেই পাঠের মামরে। আামি শ্রীঠাকুরের ব্যাথ্যাগুলি 
শুনতাম ও গভীর রাত্রিতে সেগুলি লিপিবদ্ধ করতায। যখন 'গীতার বাণী, 
প্রথম খণ্ড গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হওয়া স্থির হল তখন শ্রীঠাকুর ছিতীয় অধ্যায় 
থেকে যঈগ অধ্যায় পধ্যন্ত গ্রতিটী শ্লোক একটা নিদিষ্ট সময়ে আমাকে ভালে! 
করে ব্যাখ্য। করে দিয়েছেন। এ সময়ে প্রতিটা শ্লোক দর্শন, মনোবিজ্ঞান, 
নীতি বিজ্ঞান, আধুনিক বিজ্ঞান প্রভৃতি দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে ব্যাখ্যাঁগুলি আরে? 
গাপযোগী করে বলে দিতেন। দ্বিতীয় খণ্ড গীতার বাণীর পাগুলিপি 
বস্ভত করার ইচ্ছায়, ঠিক প্রথম খণ্ডের মত নি্দিউ ভাবে আলাদ! একটি 
|বশদ ব্যাখা করার প্রার্থনা! একাধিক দিনই জানাতায, কিন্তু ছুর্ভাগ্য বশত: 
শ্রঠাকুরের শারীরিক স্থাচ্ছন্দের অভাবের জন্যও বটে, আবার অনেকটা! 
এ জগৎ থেকে মন তুলে নিয়ে ধীরে ধারে মহাভাবে মগ্ন হয়ে যাওয়ার 
সন্তও বটে, দ্বিতীয় খণ্ডের ব্যাখ্যাগুলি নতুন করে এভাবে শ্রীঠাকুরের আর 
লা হয়ে গঠেনি। নিত্য পাঠের আমরে যা বলেছেন সেগুলিই রইল 
লিপিবদ্ধ | 

১৯৫৫ এর ৫ই আগস্ট নেমে এলো হরি বিরহের কাল সন্ধ্যা__সমস্ত ভক্ত- 
গা্ঠী, সাধুগোষ্ঠী ও আমাদের সকলেরই তখন দিশাহার। অবস্থা__-পায়ের তলার 


মাটি ষেন চকিতে গেল সরে-_এক বিমর্ষ অর্ধ উন্মার্দের মত হতচেতনায় দিন 
কাটলে লাগল। সেই রকম বিরহ কাতর অবস্থায় কয়েক দিনই শ্রীঠাকুরের 
অনুযোগ ভরা কণ্ঠ শুনি ধ্যানের মধো, শুনি স্বপ্নের মধ্যে, আরতি গীত। 
বইখানি তৈরী করে নিবি না। শ্রীঠাকরের এই দিব্য আদেশে ভাঙ্গ। মন 
নিয়ে উঠে বসি--বহু বছরের খাতাপত্র খুঁজে লেখা স্থরু করি। প্রতিদিন 
স্টার পর ঘণ্টা ধরে পরিশ্রম করে শ্রীঠাকুরেব ব্যাখ্যাত মন্ত্গুলি ধারাবাহিক- 
ভাঁবে লিখে চলি। 

প্রতিদিন রাত্রে গীতা পাঠের আসরে একটা করে মন্ত্রপাঠ ও আলোচন। হত । 
এইভাবে ক্রমে গীতা ব্যাখ্যা হতে হতে দেই সেই মন্ত্রগুলির পুনরায় ব্যাখ্য।- 
কালে অনেক সময় প্রীঠাকুর আরও নতুন কিছু তত্ব ব্যাখ্যা করতেন । ভিন্ন ভিন্ন 
বছরে ব্যাখ্যা লেখা সেই সব খাতা নিয়ে পর্যায়ক্রমে গুছিয়ে একত্র লিখে 
নিতে পরিশ্রমও করে চলি সাধ্যমত- শ্রঠাকূরের অনন্ত শয্যার নীচে 
বসে চোখের জলে প্রার্থন। জানাই, '্ীদেহে থাকলে ঠাকুর তুমি আরও কত 
ভাল করে বলে দিতে, প্রথম খণ্ডের মত এগুলি তো অত ভাল লেখা 
হবে নাঁ_-বলে দাও ঠাকুর, কত কথা তোমার আছে বলার, ষা লিখতে হয়েছে 
ক্রটি, শুনতে হয়েছে তুল !' এই দীন কন্তার কাতর প্রার্থন৷ কিন্তু ৫পীছায় 
তার কানে--গীতা” যে তার প্রাণ। আমার প্রার্থনা অনেকাংশেই করেন 
পূরণ। যখন লেখার অবসর সময়ে ধ্যান করি বা অত্যধিক পরিশ্রাস্ত হয়ে 
ঘুমিয়ে পড়ি, তখন কপার দর্শনের রাজ্য যায় খুলে--পরম করুণায় আবিভূতি 
হয়ে করুণাময় ভগবান শ্রীসত্যানন্দদেব একাধিক দিন বলে দেন, “অমুক 
শ্লোকের ব্যাখার জন্য আমার ০৭ চ61010901৬-র অমুক পাতা পড়ে 
দেখ। কখনও বলেন 4005010108918 ০? 76116100800. [0677108 বইটি 
খুলে দেখ 11161 সম্বন্ধে আমারই হাতের লাল কালি দিয়ে 2090509 করা 


অংশগুলে। দ্বাদশ অধ্যায়ে দ্বিতীয় মন্ত্রে আমার ব্যাখ্যাত অংশের শেষে 
তুলে দে।” শ্রীঠাকুরের কণ্ঠ শুনে চমক ভাঙ্গে, সন্মোহিতের মত বই খুলে 
দেখি ঠিক যা বলেছেন তাই ! সংযোগও করি নির্দেশ মত। এইভাবে 
অনেক দিনই দর্শন দিয়ে বলে দিয়েছেন কিছু কিছু অংশ ঘ! আমার খাতায় 
লেখা ছিল না। 
তৃতীয় খণ্ড, অর্থাৎ ত্রয়োদশ অধ্যায় থেকে অষ্টাদশ অধ্যায় পর্যাস্ত ব্যাখ্যা ও 
যখন ধারাবাহিকভাবে লিখি, যেগুলি পরে গ্রস্থাকারে প্রকাশিত হবে, তখনও 
এভাবে দর্শন দিয়ে বলেন_-“আরতি, খাতাগুলো৷ ভালে! করে খুঁজে দেখ, 
এই এই শ্লোক সম্বন্ধে আমি আরে বলেছি" ইত্যাদি । তৃতীয় খণ্ডের কথা 
পরে বলার ইচ্ছা রইল। এখন দ্বিতীয় থণ্ডেব কতকগুলি মন্ত্রের কথা এখানে 
বলি, বিশেষভাবে যেগুলির অরে! কিছু ব্যাখ্যা ওই সুস্ঘ দেহে, সুক্ম রাজা 
থেকেই নতুন করে বলেছেন, তন্মধ্যে_- 
“কীজং মাং সর্বভূঙানাং, 
“জীবনং সর্ববভৃতেষু", “তে ঘন্থমোহনির্মূক্তা?, 
“তপাম্যইমহং বর্ষং", মদ্ভাবা মানস] জাতা'' 
ইত্যাদি মন্ত্রাংশ। এই মন্ত্রাংশগুলির এ ব্যাখ্যা। শোনা ও মনে রেখে লিপিবদ্ধ 
করাযেকিকরে সম্ভব হয়েছে মে কথা সব অসম্ভব সমুবকারী করুণাময় 
শ্ীঠাকুর সত্যানন্দ হরিই জানেন। 
শ্রীঠাকুরের অন্তর্ধানের পর আমি চেয়েছিলাম দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডে শুধু 
শ্ীঠাকুরের ভাস্তই প্রকাশিত করতে, কিন্তু শ্রদ্ধেয় যাণিকজ্যাঠা, আমাদের 
বর্তমান সঙ্ঘপতি স্বামী নির্ধেদানন্দ মহারাজ বললেন'__ন1 মা শ্ীঠাকুর ঘেমন 
প্রথম খণ্ডে সমস্ত আচার্্যদের ভাষ্ের সঙ্গে শ্রীঠাকুরের ভাষ্য দিয়ে মুদ্রিত 
করিয়েছেন, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডও ঠিক সেইন্ডাবে লিখে যাও |, 
যাই হোক ্রীঠাঙ্চুরের আশীর্বাদ ও মাণিকজ্যাঠা প্রমুখ গুরুজনদের 


উৎসাহে ভাঙা মন নিয়েই জোর করে সুরু করলাম এবং গীতার বাণীর দ্বিতীয় 
থণ্ডের পাুলিপি পুরে তৈরী হয়ে গেলে দেখা গেল গ্রকাঁশনী তহবিলে অর্থ 
বিশেষ নাই। শ্রীঠাকুরের অন্তর্ধানের পর শ্রীঠাকুর রচিত কয়েকটি বই উতিমধ্যে 
মুদ্রিত হয়েছে, সেন্ত তহবিল থেকে কিছু সাহাযা পায়! গেল । অনেকে 
বললেন, "অত কঠিন বই জনসাধারণেরও খুব চাহিদী নাই, তাতে 
এই দুর্দুন্যের বাজার, ইত্যাদি, কিন্ত শ্রঠাকুর সুদীর্ঘ বসব ধরে গীতা 
ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যে কঠোর পরিশ্রম করেছেন, আর এখনও দিব্য 
প্রেরণ দিয়ে লিখিয়ে নিচ্ছেন যে ভাগবতী গ্রন্থ, সেটি মুদ্রিত হবে 
না, এতে আমারও মন সাড়া দিল না। অর্থ সংগ্রহ স্থুক করলাম । ভক্তজনের 
অনেকেই এগিয়ে এলেন এবং শ্রীঠাকুরই স্বয়ং ধীরে ধীরে ভরিয়ে তুললেন 
আমার ঝুলি। 

শ্রাঠাকুরের গীতা 'ভাগ্তের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাগুলি বর্তমান মধ্যশিক্ষা পর্ষদের 
প্রেসিডেন্ট ও শ্রীঠাকুরের দরদী ভক্ত শ্রীসত্যেন্্রমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 
সংশোধন করে দিয়েছেন । স্বামী বিমলানন্ শ্রীঠাকুরের ভাঘের, আমার 
হাতের লেখাটির, দর্শন ও মনোবিজ্ঞান ইত্যাদি দ্িকগুলি দেখে দিয়েছেন। 
শ্রঠাকুরের জ্ঞানীগুণী ভক্তর1 সকলেই স্ব স্ব কাছে ব্যস্ত। কাজেই পুরো গীতা 
£৪ড15৭ করে দেওয়া বা প্রুফ সংশোধনের জন্য কারে সাহায্য পাওয়া যায় 
নি। প্রথম খণ্ড গীতার বাণীর” গ্রুফ যত্ব সহকারে দেখে দিয়েছিলেন 
আমাদের শ্রঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র পৃজনীয় স্বামী সম্দ্ধানন্দ মহারাঁজ। কিন্তু এবার 
তিনি বিশেষ শারীরিক মস্বাচ্ছন্দের জন্য পারেন নি। আমারও একান্ত 
ইচ্ছাঁশ্রীঠাকুরের গীতার বাণী গ্রস্থাকারে মুদ্রিত করতেই হবে-_ 
মহাকালের চক্রে দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য । বিখ্যাত কবির কখা মনে পড়ল-__ 

যর্দি তোর ডাক শুনে কেউ না আমে 
তবে একলা চললে। 


৬ম্বাযী শিবানন্দ সহারাজ কিছু দিন গ্রুফ দেখে দিতে চেষ্টা করেছিলেন 
কিন্ত তিনি গুরুতর অসুস্থ থাকায় সে কাজ তার যোগ্যত। অনুযায়ী করতে 
সক্ষম হন নি। সেজন্য শুধুমাত্র আমার মত নিতান্ত অযোগ্যার দায়িত্বে গ্রন্থ- 
খানি মুদ্রিত হওয়ায় ছাপার মধ্যে বেশ কিছু ভুল থেকে গেছে। তাই 
'গীতার বাণীর, উদগাত। শ্রীঠাকুর সত্যানন্দদেবের শ্রীচরণে ও পণ্ডিত 
মণ্ডলীর কাছে ও ভক্তগোষ্ঠীর কাছে ক্ষমা প্রার্থন। করছি । 
আমার একান্ত অন্থরোধে স্বামী বিবিদিষানন্দ মহারাজ গীতার বাণীর" 
ভূমিকা লিখে দিয়েছেন ও একটা শুদ্ধিপত্রও তাঁর দ্বারাই তৈরী হয়ে এতে যুক্ত 
হল। বিবিদ্িষানন্দ মহারাজকে আমার বিশেষ শ্রদ্ধ! জানাই । অর্থ সাহায্য 
খরা করছেন শ্রঠাকুরের শ্রীচরণসমীপে তাদের একান্ত কল্যাণ কামনা! করি। 
_ইতি 
শ্রঠাকুরের ও শ্রঠাকুরের ভক্তজনের কৃপা প্রার্থী__ 
সাধনাপুরী__ 


ভূমিকা 


ও সদাশিব স্বভাবায় 
চিৎশক্তি স্বরূপায় 
রামকঞ্ণজবতারায় 
সত্যানন্দ শ্রীমূর্তয়ে 
হরয়ে শ্রগুরবে নম: । 


গীতার বাণী” দ্বিতীয় ভাঁগের ভূমিকা-ভাবনা ও লিখন “ভগবানেরি কাজ" 
করার একটি স্থযোগ বোধে কৃতজ্ঞ চিত্তে বরণ করেছি । ভগবান শ্রীকফ্ণের 
কাব্য ও ভগবান সত্যানন্দ দেবের ভায্-_ছৃইটিই স্তধা সিন্ধু। প্রথমটি 
এতিহাসিক হয়েও শ্রীরুষ্ণ-কঠে নিরীশ্বর নৈরাশ্ঠের নিঃগেষ অবসানে ভগবৎ 
লাভ, ভগবত দর্শন ও শ্রীভগবানে মিলনের নিত্যনাদ-_নাদব্রহ্ম। 
(১) অনন্চেতাঃ সততং যে৷ মাং স্মরতি নিত্যশঃ 
তশ্যাহং স্থলভং পার্থ নিত্যযুক্তস্ত যোগিনঃ 
(২) ভক্ত্য ত্বনন্তয়া শক্য অহমে বংবিধোইজ্ছুন। 
জ্ঞাতুং ব্রটুঞ্চ চ তত্বেন প্রবেষটু্চ পরন্তপঃ | 
(৩) ভক্ত মামভিজানাতি যাবান্‌ যশ্চাম্মি তত্বতঃ। 
ততে। মাং তত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনস্তরম্‌। 
এই প্রসঙ্গে বিশেষ বরণীয়, সাতিশয় ম্মরণীয় ভগবৎ আদেশ 
'মামহম্মর*** - মামেকং শরণং ত্রজ। 
আর দ্বিতীয়টি, ভগবৎ গীতাঁর ভগবত ভাস্তটি তিরিশ বৎসর ব্যাপী নিত্য 
স্বাধ্যায় অনুষ্ঠানে শিষ্-সেবক-ভক্ত-অন্রাগীদের ধশ্মলাভ কল্পে বাহিত যোগ- 


২ গীতার বাঁণী 


ক্ষেম্ূপে ভগবান সত্যানন্দের আত্মদান। ইং ১৯৬৯ গ্রীষ্টাব্দের ৫ই আগষ্ট 
পাঁচট] পঁচিশ মিনিটে মহাসমাধির পূর্বে গুরুভাবাঙ্গ স্বাধ্যায় লীলায় সিংহ- 
কটি, সিংহ্গ্রীব, পুরুষ কেশরী, পুরুষোত্তমের প্রতিষ্ঠা আমাদের শ্রীঠাকুর 
নুসিংহ-বিক্রমে আমাদের ভিতর ব্রহ্ম বল, ব্রহ্মবীধ্য, ঈশশোৌর্যয, ঈশ-শক্তি 
জাগ্রত করিতে যখন “ক্রব্যং মাস্ম গমঃ---উত্তিষট'-*যুধ্যন্ব-.জেতামি--* 
মন্ত্রাভিষেকে শক্তি সঞ্ার করিতেন, প্রাণের প্রকম্পে তার প্রাণপ্ডিয় ব্রতবাণী 
'বন্ধচরধ্যস্থপোতমঃ মন্ত্রোচ্চণারান্তর ফলশ্রুতি কর্ণে দিতেন 
(১) 'যদা সংহরতে চায়ং কৃশ্ধোহঙ্গানীব সর্বশঃ 
ইন্জিয়াণীন্দরিয়া্ধেন্ডয স্স্ত প্রজ্ঞ| প্রতিষ্িতাঃ__ 
আবার বিষয় বিনিবর্তন ও ব্ষয় রস নিবর্তন ব্রত উদ্যাপন কল্পে ভগবৎ 
দর্শনলাভের সাধনে উদ্বুদ্ধ করিবার নিমিত্ত শুনাইতেন 'রসোহপন্ত পরং 
ৃষ্ট| নিবর্ভতে'_আবার 'ভয় বারণে অগগ্ন মুদ্রা আহ্বান জানাইতেন 
“গশান্তত্মা বিগতভী ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিত: মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তে! যুক্ত আদীত 
নতপরঃ--শুনাইতেন “ন মে ভক্ত প্রণশ্যতি বলিতেন “বীতরাগ ভয়ক্রোধ। 
মন্গয়! মামুপাশ্রিতাঃ নহবে। জ্ঞানতপসা পৃতা। মস্তাবমাগতা:,_ আবার অন্যদিকে 
ব্রহ্মনির্ধোষ, ব্রহ্ম-ছুন্দুভি ধ্বনিত হইত কে 
“কাম ক্রোধ বিষুক্তানাং যতীতনাঁং ষতচেতসাম 
অভি:তা৷ ত্রহ্মনির্বাণং বর্ভতে বিদিতাত্মনাম্‌ 
তখন শ্রীমন্তগব গীতার চতুর্দশ অধ্যায়ের শেষ শ্লোক 'ব্র্গণোহি 
*তিষ্ঠাহমমুতস্যা ব্যয়স্য চ শ্বাশতশ্য চ ধশ্বশ্ত সুখস্যৈকান্তিকল্তা ৮” এই মহামন্ত 
ঘৃত্তিতে ভান্বর হইতেন। প্রেম-প্রতিষ্ঠা, প্রজ্ঞ। গ্রতিমা, পরমার্থ পুরুষ 
আমাদের ভগবান সত্যানন্দ দেব ভাঙ্বাসিতেন অভেদ-স্বরূপ ঈশবর-ঈশ্বরীর 
সর্বোত্তর স্বারাট্য, 09019655898 বা অনপেক্ষত। এবং তারই পাঞ্চজন্-নাদ 


ভূমিকা! ৩ 


ন্মাৎ ক্ষরমতীতোহ্হমক্ষরাদপিচোতমঃ 
অতোহম্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্মঃ 1__ 


শ্রীমন্তগবৎ গীতার সত্যানন্দ ভাগের বাদী স্থর এইটিই এবং পীযুষপয়োধি 
প্রতিম এই দেববাণী দার্শনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তার আধুনিকতম তথ্য সমৃদ্ধ এবং 
সাহিত্যের স্বাহুতম, রসপুষ্ট। 
' কাপণ্য দোষোপহত শ্বভাব ধশ্মদংযৃঢচেতা প্রপর্ন শিষ্কা আমার্দের সকলকে 
এই শ্রেয় ও নিশ্চিত সত্য সুধা শ্রী্রঠাকুর স্বয়ং আক পান করাইতেন। 


ইংরাজী ১৯৪৭ সালের দোল পুণিমায় প্রাতপু'জা, আরতি, হোমাদি 
অনুষ্ঠান মাধ্যমে এই দয়িতকে দীক্ষা দান লগ্নের পূর্বে ১৯৩৯ সালের নভেম্বর 
মাসের এক মন্ধ্য] হইতে স্থুরু করিয়া “নাহং প্রকাশঃ সর্ববস্ত যোগমায়াসমাবৃত: 
যৃত্তি আত্মদাতা দেবতা সত্যানন্মদেবের ষে ভূভারহারী হরি লীল1 তারই রপায় 
প্রথম পরিচয় প্রদানের প্রথম ক্ষণের প্রসাদে দেখিয়াছি মায়া-কায় এষণা-ত্রয়- 
তন্থ আমাদের জন্মজন্মাস্তরের সংস্কারপুঞ্জ সঞ্জাত অজ্ঞান অবোধ অবিবেক প্রস্থৃত 
বাসনা-বহিতে আমাদেরি আত্মপ্রদ হরির পূর্ণাহুতির ক্ষণ পর্যন্ত সমগ্র কাল 
তাহা আমাদের এই পরম পুরুষে শ্রীপুরুষোত্তমেরি প্রতিষ্ঠার প্রকাশ-_যাহা 
“যজ্ঞো বৈ বিষ” বেদ-মন্ত্রযৃতি, যাহা “সর্ঘগতং ব্রদ্ধ নিত্যৎ যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম” 
ঘাহ! “বক্ধার্পণং ব্রহ্মবিব্রন্ধাগ্রৌ ব্রহ্মণাছুতম”, যাহা “অহং ক্রতুরহং ষজ্ঞঃ-' 
মন্ত্রোহহমেবাজ্যমহমাগ্লিবহং ছুতম্‌* গীতা মন্ত্রমৃত্তি। 

ভগবান শ্রীসত্যানন্দদেবের সাধন লীলার স্থরু হইতে ব্রহ্মচারী গ্রাণেশ 
কূমারের ভগবদগীতার একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ তাহার লীনা সহচর । আবার তাহার 
শ্রীগুরুভাব লীলায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ও বিভিন্ন শ্রীমস্তগবদগীতা গ্রন্থ নিতা 
স্বাধ্যায় অনুষ্ঠানে পঠন-পাঠন ও সকলকে লইয়া আলোচন। অপরিহার্য ছিল। 
আলোচন-পরিশেষে দেদদিনকার পাঠের শ্রীশ্রীসত্যানন্দ ভাত দ্নক্রমে কালের 


৪ গীতার বাণী 


অগ্রগতিতে সংগৃহীত ৪ সংরক্ষিত হইয়! গীতার বাণী পুস্তকাকারে প্রকাঁশমান। 
এই হেতু শ্রীশ্রীদত্যানন্দ ভাষ্তের বৈশিষ্ট্ের সামান্যই ঘা মাদৃশ আধারে বোধিত 
তাহারই কিছু উল্লেখে গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার ন্যায় এই ভূমিকণ সমাঞ্ধ হইবে । 
শ্রীমদ্তগবদগীতার দ্বিতীয় অধ্যায় একাদশ মন্ত্রে আমরা পাই শ্রীকুষণ 
ভগবানের কথা, 'গতান্ছনগতাস্থংশ্চ নানুশোচস্তি পণ্ডিতাঃ_অর্থে পণ্তিতগণ 
জীবিত বা মৃত কারে জন্ত শোক করেন না| শ্রশ্রসত্যানন্দ ভাষো প্রশ্ন শোক, 
কার হয়” “কিসের থেকে উৎপন্ন হয়*__-উত্তর “অজ্ঞান থেকে । যা ছিল আর 
যা থাকবে আশা আছে তা! যদি হারিয়ে যায় তাহলে শোক হয়? | কিন্তু জগৎ 
তে। অনিত্য-__থাকা, থেকে যাওয়ার আশ। এবং হারিয়ে যাওয়া তিনই 
অনিত্যত! স্পৃষ্ট_-জগত্-ধন্মী, উৎপত্তি-স্থিতি-লয় ধন্মী। জাগতিক যাঁ কিছুর 
এই পূর্ববসর্ত অ্গমারে, জন্ম মৃত্যু একান্তই প্রার্কৃতিক বলিয়া শোকের বিষয় 
নহে। এই জ্ঞানের অভাবেই শোক। অজ্ঞানীর অজ্ঞানজ শোক। তারই 
সষ্্ি__তিনিই অবুঝকে বুঝিয়ে ন! দিলে, তার অজ্ঞান অবিদ্যা নিরসন না করে 
দিলে অবুঝ বুঝতে পারে না। অজ্ঞানীর অজ্ঞানটি বাজিকরের খেলা, ষে 
খেলার কারণ বাঁজিকরের মজ।--তার আনন্দের উপায় উপাদান এবং নিমিত্ত 
কারণ ইহাই । ধার সষ্টি তিনি যেদিন বুঝিয়ে দেবেন সেদিন শোক অশোক 
সবই মিথ্যা হয়ে যাবে, আর যিনি জানাবেন ও যিনি জানবেন দুই-ই এক 
হয়ে যাবে।” শ্রীদত্যানন্দ ভাঙ্ের এই সারল্য পাঠকের অসামান্য সহায় 
এবং বিশেষ সহায় তাহার শ্ররামরুঞ্চ উদ্ধৃতি যতক্ষণ আমি বোধ তিনি 
রেখে দিয়েছেন ততক্ষণ সবই আছে-_শ্বপ্রবৎ বলবার যো নাই, নীচে আগুন 
জ্বাল! আছে তাই হাড়ির ভিতর ডাল ভাত, আলু-পটল মব টগবগ করছে 
লাফাচ্ছে আর যেন বলছে আমি লাফাচ্ছি, তেষনি শরীর ঘেন হাড়ি--মন 
বুদ্ধি জল: ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি যেন তাদের অভিমান, আমি টগবগ করছি, 
আর সচ্চিদানন্দ অগ্নি--আসলে তার্দের লাফাবার ক্ষমতা নাই, আগুনের 
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প্রভাবেই ফুটছে-কিস্ত যে ছোট ছেলে সে জানে না, সে বলে, আলু 
পটলগুলে। কি রকম লাফাচ্ছে । এই ছোট ছেলে, যে জানে না, সেই অজ্ঞানীর 
উপমাস্থল। তার “মামি” তাকে ওই অজ্ঞানাত্মক অবিগ্যাত্মক জ্ঞান দিয়ে 
বলাচ্ছে, “মা আলু পটলগুলি কি রকম লাফাচ্ছে। অঞ্জনের আমি? তার 
ক্ষেত্রে অজ্ঞানাত্মক জ্ঞানপ্রস্থ হয়ে অশোচ্য বিষয়ে তাকে শোকগ্রন্ত করেছে এবং 
অজ্ঞান হয়ে প্রজ্ঞানীর মত কথ! বলাচ্ছে। এই .“'আমি' বোধের বিছ্বমানতায় 
অন্ত সকল কিছুর বর্তমানতা বাস্তব সত্য--যেটি বোঝাতে শ্রীসত্যানন্দ ভাঙে 
পাই পুরুষ প্রর্কতি সন্গিধি-উদ্তব বুদ্ধি চেতনায় “সক্রিয়তা ও তদাশ্রিত সখ দুঃখ, 
নিষ্পম্ হয়--সংক্রামিত হয় । একথ। আচার্য জগদীশ বন্ধ গ্রমাণ করেছেন? । 
এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে আরুষ্ট করে শ্রীসত্যানন্দ ভাঙ্কে একটি অভেদানন্দ 
উদ্ধৃতি “আমাদের মৃত্যুর পর একটি 919729069] 190এ৮ বা লিঙ্গ শরীর বেরিয়ে 
যায় ও পরে অন্য শরীর গ্রহণ হয়। (বাসাংসি জীর্ণানি যথ! বিহায় নবানি 
গৃহাতি নরোইপরানি তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্তানি সংযাতি নবানি 
দেহী) এই লিঙ্গ শরীরের পরিবর্তন নাই, “কিন্ত দেহের পরিবর্তন ঘটে। এই 
তত্র শ্রীশ্রীসত্যানন্দ ভাস্তে একটু পরেই পাই মৃত্যুতে কেবল অন্নময় কোষ বা 
শরীর ধ্বংস হয় আর মোক্ষলাঁভে সব কোষই ( প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞীনময় 
আনন্বময় ) ধ্বংস হয়। তাহলে দেখ যায় পরিণাম বিকার ধ্বংস ইত্যাদি 
এই শরীরের । আর এটি হবেই, কাজেই অবশ্বস্ভাবী বিষয়ে অজ্জনের শোক 
অন্চিত। শ্রস্ত্যানন্দ ভাঙে অসামান্য মরল দান নিচয়ের এটি একটি উদাহরণ 

আবার বৈজ্ঞানিক একটি উদ্াহরণ--“মাত্রাম্পর্শ আসে চলে যায় অর্থাৎ 
ক্ষণস্থায়ী । 1770:598100. ( স্পর্শ সঞ্জাত ছাপ বা স্পর্শ স্বাক্ষর ) আসে চলে 
ষায়। মাধ্যম দেহ মন। চিৎ ষঞ্চর রশ্মি মাধ্যমের মধ্য দিয়ে পড়ছে বস্তর 
ওপর, বস্তটি উত্তপ্ত বা আলোকিত হচ্ছে-_কিন্তু মাধ্যম যদি জড় না হয় তাহলে 
অবিকৃত থাকে । দেহ মনের মধ্যে যতটুকু জড়, যতটুকু 0:58 ততটুকুই 
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308091611919, তারই বিকৃতি । ঘদ্দি 8০9০9 7:090180 হয়, তার মধ্য দিয়ে 
প্রচণ্ড তাপ প্রবাহিত হলেও সে নিজে অবিকৃত থাকে--তেমনি আমাদের 
যেটুকু স্থুল সত্ব! তারই বিকৃতি । স্ুস্ম অংশ অবিকৃত। তাই 12119881009 
( বা স্পর্শ স্বাক্ষর ) আহক যাক্‌_-তার একান্তই “'আগমাপায়ী।, 

এবার সাহিত্য রস মাধুরীর একটি উদাহরণ, “তার লীলা বিলাসের প্রথম 
দ্রকে যেদিন থেকে এই স্থষ্টি একরূপে সেই বিরাটের থেকে অংশীকৃত হয়েছে 
সেই দিন থেকেই ক্রম বিবর্তনের ধারায় এই জীবের যে জন্ম-জন্মান্তরের যাত্র। 
-_ সেই বিরাটের সঙ্গে আবার মিলবার জন্য, সেই যাত্রাপথে এই স্থখ ছুঃখ-ূপ 
বাধা_-তাকে তার দান বলে মেনে নিয়ে সহ করাই সাধনার অঙ্গ-_-তাহলেই 


ষাত্র। হবে স্থগম |? 
আর একটি উদাহরণ, “সমভ্ভাবিতন্ত চাকীন্তির্মরণার্দতিরিচাতে'__ ইহার 


শ্রসত্যানন্দ ভান্তে পাই 'অজ্জনের তুল্য খ্যাতিমান বীরকে চতুর চূড়ামণ্ি 
ভগবান শ্রীরুষ্ণ জানেন কেমনভাবে যুছ্ছে বিমুখীনত1 থেকে যুদ্ধার৫থে উদদ্ধ করতে 
হয়, তাই এখানে বললেন যতদিন ইতিহাস ততদিন ব্যাপী অপমান কু-যশ 
অপেক্ষ। যুদ্ধে অরুতকাধ্য হয়ে মৃত্যুও কাম্য। অতিরিক্ত অপমানে ভগ্ন মন 
বিষাদজীণ জীবন অপেক্ষ। মৃত্যু অনেক ভাল-_-তাতে পুনর্জন্ম লাভ করে উন্নতির 
আশ! থাকে । এখানে সেক্সপীয়রের কবিতা মনে পড়ে-_ 
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ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গলাবণির হৃদয়-হর], চিত্ব-চোরা রূপ-রেখায় আমর! 

বনুশঃ সার্ক নয়ন হয়েছি। শ্রীমন্তগবশীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৭১ মন্তে 
্রীপ্রীসত্যানন্দ ভাস্বেরই একটি ভাষাঙ্কণ উদ্ধৃতিতে কৃতার্থ হই-_'এই গ্লোকটিতে 
গীতায় ভগবান পুরুযোতিম শ্রীরুষ্ণ নিজন্ব বূপের খানিকট! ইস্সিত দিয়েছেন। রণ 
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কোলাহল মুখর বিশাল যুদ্ধক্ষেত্র, তৎকালীন শ্রেষ্ঠ যোদ্ধার! সমবেত হয়েছেন-__ 
তার মধ্যে রথের সন্তাশ্বের বন! ধরে বিছ্যুৎবেগে অথচ কৌশলের সঙ্গে রথ 
পরিচালনা করছেন, সমস্ত যুদ্ধ তার নখাগ্নে বিধৃত হয়ে রয়েছে অথচ তিনি 
নিন্পৃহ, কোন অস্ত্র ধরলেন না শান্ত, সমাহিত, আধাঢ়ের নীল জলদজালের 
মত রূপ, নয়নে পরম শান্তি, গীত বলে যাচ্ছেন অনর্গল । অপূর্ব লীলার ছবি 
ফুটে উঠেছে এই শ্লোকে। কোন মমত1 নাই, স্পৃহা নাই, যুদ্ধের কলাফল, 
পাগুবের মহা প্রস্থান, ষহু কুল ধ্বংস সবই জানছেন__কাজেই একেবারে নিস্প্হ | 
একদিকে “বিচরস্তি” কথার মধ্যে চরম 05:0870197) এর যুর্ত রূপ, আর "শাস্তিম? 
কথাটিতে ৪6৪০০ এর বূপটি প্রকাশ করেছেন। তিনি একাধারে 6308107108 
ও ৪৪6109 এর পূর্ণ বিগ্রহ |; 
_. এবার শ্রীশ্রীপত্যানন্দ ভাষ্যে ভগবান শ্রীসত্যানন্দদেবের জ্ঞানী ও ভক্তভাবে 
[লালায় সহাবস্থানের পরিচয় পাই সপ্তম অধ্যায়ের প্রথম মন্ত্রের “সমগ্রং মাম্‌ 
[কথার টাকায়। “পমগ্র মানে আমাদের দিক থেকে সমগ্র। “তার দিক থেকে 
[মমগ্রভাবে জানবার ক্ষমতা ওইটুকু বুদ্ধিতে কুলোয় না। আমাদের দিক 
(থেকেও আমরা তাকে সমগ্রবূপে জানতে পারি না। আধুনিক বিজ্ঞানে বলে 
যে আমর] ঠিক ঠিক ভাবে একটা €৮০০। কেও বুঝতে পারি না। কাজেই 
[ভগবানকে আমরা সমগ্রভাবে তা দূরের কথা- আংশিকভাবেও ঠিক ঠিক 
[জানতে পারি না। এখানে তাহলে সমগ্রভাবে অর্থাৎ, আমর! আমাদের আধার 
[অযায়ী যেটি পূর্ণভাবে জানতে পারি, সেইটিই আমাদের কাছে মমগ্রভাবে 
[জানা । তাই বলে ভগবানের সমগ্র নয়। আবার বিজ্ঞানে বলে তিনি 
্ত্যেক 5৫০০ এর মধ্যেও ুক্মাকারে ও সমগ্রর্ূপে আছেন, সেই হিসেবে 
অবশ্য একটি ক্ষুদ্র অংশ জানলেও প্রকারস্তরে সমগ্রকেই জানা। 
ৃ ভক্তরূপে ভগবান সত্যানন্দ তার শ্রপুরুষোত্তম ভগবানকে পূর্ণভাবে জানার 
ভাবনা স্বীকার করিবেন না--আবার কিন্তু 198108]5 0510090 স্যায়-নিষ্ঠ 
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জ্ঞানী ভাবের লীলায় অতি ক্ষুদ্র আধারে আধার অনুযায়ী জানার পূর্ণতাটিকেও 
অস্বীকার কারলেন না, কেননা অণু হইতে আঅণীয়ানেও যে সেই মহৎ হইতে 
মহীয়ানই । অন্তিত্বে ও তার জ্ঞান-বিজ্ঞানে, বোধে বিলাসে পূর্ণতমরূপে পূর্ণ” 
তাই সেটি মানিয়া লওয়। ও মানিতে বলা-_সত্যব্রতের সত্যব্রত, সত্যানন্দের 
সত্যানন্দ-_-উপনিষদের ভাষায় “সত্যস্ত সত্াম্‌, | 
মুগ্ধ হই “মত্তঃ পরতরং নান্যৎ” এর শ্রীনত্যানন্দ ভাঙ্ে__পাই “এই বিশ্ব সির 
মাঝে যা কিছু আমর] দেখতে পাই, সে সব তো৷ সেই একেরই বনু রূপে বিলাপ, 
আর এই বিচিত্র বিলাস ভঙ্গীর মাঝে এমন কোন প্রকাশ আজ পধ্যন্ত চোখে 
পড়ে না,যা সেই আদি কারণ ভগবানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ । বিশাল সমুদ্রগ্ভে কত 
বিচিত্র বস্ত আছে-_কিন্তু কোনটাই সমুদ্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হতে পারে না। জগৎ 
বা বিশ্ব স্থষ্টি £5186159, কিন্তু ভগবান বা পুরুষোত্তম আত্যন্তিক সত্য বস্তু । 
এলন্য তার চেয়ে পরমবস্ত আর কি হতে পারে? ? | 
আবার স্থির রূপকথা পাই “ময়ি সর্বমিং প্রোতং স্ত্রে মণিগণা ইব” এর 
_শ্রীশ্রীসত্যানন্দ ভাষ্য, “মণিগণ যেমন সুত্রে গ্রথিত হয়ে মালার হৃট্টি করে 
তেমনি এই বিশ্ব প্রপঞ্চ আমাতে গ্রথিত আছে। মণিয়ালা, মণিগুলি দেখা 
যায়, সুত্র অদৃশ্য থাকে_তেমনি এই জগতের স্থট্টি-লয়ের আদি কাএণ 
পুরুষোতম স্থত্ূপে কাছে অনৃশ্তই থাকেন। মণিগুলি আলাদা ছড়ানো 
থাকলে মূল্যও বেশী হয় না__সৌন্দর্য(ও শ্ঙি করে না। সেই হিসাবে 
স্ছতোর প্রয়োজন খুব। গাঁথ। থাকলে মণিগুলি হারিয়ে যায় না, দেখতেও 
সুন্দর হয়-_-ভগবান স্ত্রর্ূপে অনুস্যত হয়ে আছেন ৰলে, জগৎ বিধৃতও 
হয়েআছে। আবার মাধুর্য পূর্ণও হয়ে রয়েছে । শ্রীসত্যানন্দ ভায়া "এও 
6০ 17987908৪00 11686. যুল্যা়ণে 10951:860 ৪00. 17788008810 
৪08০948৭ এর ষুগ্ম স্ষমা। মণিমাণিক্য বিনা জগতের প্রায় অধিকাংশ 
লোক বেঁচে থাকতে পারে, কিন্তু স্থতো বিনা--'1 সভ্যতার "অগ্রগতিতে 
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তোর প্রয়োজন অনেক বেশী রকমারি শ্ছতোর নবাভ্যুদয়। আবার 
পুরুযোত্তমের হৃট্িকর্ত। বিভাবে ব্রহ্মারও একটি নাম শুত্রাত্ম। | 

'বীজং মাং সর্বভূতানাং' বা “জীবনং সর্ববভূতেষু? এপ শ্রীসত্যানন্দ ভাঙে 
দেখি), 15, ,2100700670810 0.0. বলেন যে সমস্ত বীজের মধ্যে 
একটি অন্তনিহিত শক্তি আছে, ষে শক্তি অনুকূল আবহাওয়া ও পরিস্থিতিতে 
'অঙ্কুরিত হতে পারে এবং বদ্ধিত ও পরিবন্তিত হতে পারে । কিন্তু বিজ্ঞান 
এখনও আবিষ্কার করতে পারে নাই কে বীজের মধ্যে ওই গুজনন শক্তি ও 
বদ্ধিত হওয়ার শক্তি দান করল, আর প্রথম বীজ ব! গথম বুক্ষই বা কোথা 
থেকে আবিভূত হল।” এস্থলেম্মরণযোগ্য বৈদিক জিজ্ঞাসা “কো দদর্শ 
প্রথমং জ্যায় মানম্‌।? 

“0, চি. 0. 109৮8৮108 68115 51)6210 05817 10688369: নামক প্রবন্ধে 
কি করে কি পদ্ধতিতে প্রাণের হুষ্টি, প্রাণের অভিব্যন্ভি-এসব প্রশ্নের মীমাংসা 
করতে গিয়ে ত্বীকার করলেন এক “বিরাট' বুদ্ধি সত্বাঃ “বিরাট মন?। 
শ্রীমপ্তগবদগীতায় পাই, 'প্রকৃতিং মে পরাং জীবভূতাঁং”_এর শ্রাসত্যানন্দ ভাস্কে 
আমরা পাই “এই পরা প্ররুতিই প্রাণশক্তিবূপে জীব মধ্যে অবস্থিত এব- এই 
প্রাণ শক্তিই স্ঠির মধ্যে শ্রেষ্ঠ । এই প্রাণশক্তির জয়গান আমর! পাই 
বৃহদারণ্যক উপনিষদে--“যঃ প্রাণেন প্রাণিতি স ত আত্মা সর্বাস্তর"*...পাই 
-প্রাণাদ্ধেব খল্লিমানি ভূতানি জায়স্তে প্রাণেন জাতানি জীবস্তি, প্রাণং 
্রয়াস্তি”_তৈত্তিরীয় উপনিষদ । আত্মা প্রাণের ছারাই সমন্ত কশ্ম সম্পাদন 
করেন, প্রাণই যজ্ঞ, বুহ্দারণ্যক ২।২।৩--আমরা জানি যজ্ঞই বিধু যজ্ঞই 
পুরুষোত্ধম যার শ্রীমুখের কথা “মতঃ সর্ঝং গ্রবর্ততে” এবং স্বভাবস্ত প্রবর্ততে, 
অধ্যাত্বরূপে স্বভাব তিনি) তাই হৃষ্টি যে, দহন যোগে, অধিভৃত, অধিদৈবত, 
অধিষজ্ঞাভাবে তিনি-_নিফম্প, “যথা দীপ নিবাতস্থো”। ইহাই শ্রীসতানন্দ- 
দেবের দহন যোগ, তাহার অবতারলীলার, গুরুভাবলীলার পরম করুণ, 
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আত্মাহুতি। দহনযোগীর সঙ্গে “প্রদীপের তুলনা করার আরেকটি কারণ হচ্ছে 
দীপ যেমন জলে জ্বলে নিঃশেষ হয়ে ধায় তেমনি ভগবত লাভের সাধনাতে 
সাধককে জলে যেতে হবে। বাসন! কামনা, ভোগ স্থথ, বিষয় তৃষ্জ।, সমস্ত 
কিছুকে জালিয়ে দিতে হবে। সমন্ত জাল! সহ করতে হবে, ভগবানের 
প্রীতির জন্য দহন যোগ চাই ।' 


“মম মায়া ছুরত্যয়” এর শ্রীসত্যানন্দ ভাষো আমর। পাই “শঙ্কর বেদান্ত 
মায়াকে অনির্ধবচনীয়া বলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং এই মায়াকে পুরুষ- 
কারের দ্বারা জয়ের কথা বল] হয়েছে_-কিন্তু 916% 617008800 10111107 96019 
ঘে পৃথিবীর স্থষ্টি তাঁর অর্ধেক কাল থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুত্র প্রোটোজোয়৷ অর্থাৎ 
প্রাণপঙ্কের স্থটটি। তার পর জন্মজন্মান্তরের পর্য্যায়ক্রমে মানুষ এবং মানুষ জন্মও 
হাজার হাজার বৎসর ধরে হচ্ছে। কাজেই অসংখ্য জন্মের ভোগ-বাঁসনাবুক্ত 
আত্মা কি করে সংস্কারমূক্ত হবে? পুরুষকার, তপস্তা__মান্থষ কতদিন করতে 
পারে? তার ফলে সমস্ত জন্মের বাসন রাশি ক্ষয় পাওয়া সম্ভব নয়। এই 
মায় উত্তীর্ণ হবার একমাত্র পন্থা “মামেব যে প্রপদ্যস্তে” “নান পন্থা! বিদ্যাতে 
অয়নায়” “হরেনামৈব কেবলম্*_নাম করে যাওয়া, আকুল হয়ে--প্রকৃষ্ট শরণ, 
এছাড়া কোন উপায় নাই। “সফল হইবে হরি করুণা বলে'_-ভগবানের কৃপা 
ভিক্ষা করতে হবে, ভজন] করতে হবে আকুল হয়ে--"কুপা ভিন্ন কিছুই হবার 
নয়, “মে বৈষ বুথুতে ।, 


বলং বল্গবতামহম্মি--ধর্ষাবিরুদ্ধো৷ ভূতেষু কামোইন্মি'-এর শ্রীসত্যানন্দ ভাষো 
আমর! পাই “এখানে যে বলের কথা সেটি কিন্তু 989 626285-র কথ। | [০9 
80918%, যেমন 910610165, তাকে ভাল কাজে লাগাও উপকার করবে, আবার 
মন্দ কাজে লাগাও অধকার করবে--অসাবধানতাবশতঃ ৪170৫ লাগবে ব৷ 
মৃত্যুও হতে পারে, কিন্তু তাতে 915৫8205 দায়ি য়। ক্ষতি বৃদ্ধি কল্যাণ 
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অকল্যাণ আমাদের দিক থেকে 92585 (বা বল) ব্যবহারের উপর নির্ভর। 
বলবানদিগের মধ্যে যে বল বা 976:£%, তার স্যম্ম নিলিপ্ত উৎস তিনি। 

আবার তিনি স্থট্টি পরিচালনার জন্য প্রতি জীবদহে কামরূপে বিছ্যমান, 
কিন্তু এই কাম ধর্মবিরোধী, ভগবৎ বিরোধী কাম নয়-_শুদ্ধমাত্র স্টটি রক্ষার্থে 
জীবের মধ্যে যে সংযত কাম সেটি তিনি, কিন্ত এর বিকৃত রূপ জীবের মধ্যে 
কম্মফল চক্রে এসে যায় । লোভ বশত: কাম কামনার বস্ব প্রয়োজনাতিরিক্ত 
চাহিদাই রাগ। এই শ্লোকে 60200090157) এর বীজ রোপিত রয়েছে। 
ধর্মবিরুদ্ধ কামনা করা চলবে না । আমার কামনা বা স্থখের জন্য অপরের 
স্থথ বাধিত হবে না, 00222500100 থাকবে-_0022000136 চ165 5016 ১০৫1৪%৭ | 
রাশিয়ার একজন শ্রেষ্ঠ সমাজবিৎ ছিখেছেন “আমাদের যে 20720100115 
এতদিনে রূপ পরিগ্রহ করেছে সেই ৫0127000150) কয়েক হাজার বৎসর 
আগেই ভারতে জন্ম লাভ করেছে । বেঁচে থাকতে গেলে, শরীর থাকতে গেলে 
কামনা থাকবেই, কিন্ত সে কামন। অন্যের স্থখে বাঁধ! স্থষ্টি করবে না, আর ধর্ম- 
বিরুদ্ধ হবে না, মানে, অসংযত হবে না। সব সময় সংযত জীবন যাপন করতে 
হবে। এই ষে সমস্ত কথা, এগুলি হচ্ছে ০0100000190 এর কথা*। 'বজীর 
বলও ভগবানের । তবে ছুষ্টের দমনে সাময়িকভাবে বলপ্রয়োগ প্রয়োজন হয়। 
সেই ক্ষতিকারক নয়, মঙ্গল হয় সেক্ষেত্রে । ভগবানের বল, ভগবানের কাম-রু্ব- 
সত্ব প্রস্থত--“একো| বহুনাং ঘো বিদধাতি কামান'__এখানে ধর্ম অর্থে বহুজন 
হিতাঁয় বহুজন হৃখায় |, 


শীসত্যনিন্দ ভাঙ্কের সৌন্দরধ্য ও মাধুর্য এবং উৎকর্ষ ও অভিনবত্ব উপভোগ 
নিমিত্ত অন্য বহু প্রসঙ্গ মধ্যে “স্বধশ্ম”, “বিষয় ধ্যান?, “বিষয় সঙ্গ”, “বিষয় কাম”, 
'ক্রোধ” ক্রমে 'সম্মোহ? স্থিতি ভ্রংশ” “বুদ্ধি নাশ' ও “প্রণাশ' এর ব্যাখ্যা এবং 
মুনি ও মানবের দিন রাত্রি, জাগৃতি ও সুপ্তি আদি স্বন্ধে আলোচনা আবার 
'ষখা দীপো নিবাতস্থো” উপমায় দহনযোগীর কপূরারতিবৎ নিঃশেষে আত্ম- 


১২ গীতার বাণী 


নিবেদন প্রণঙ্গে, আবার “মধ্যাবেশ্ত মনো? শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতা” আবার 
'যুক্ততমা” ও “নিত্যযুক্তা” প্রসঙ্গে বিশ্বাসের যে মনন্তাত্বিক ব্যাখ্যা ও “অনির্দে্ঠ? 
“অব্যক্ত”, চিন্ত্য' “কৃটন্থ? 'অচল' “ঞব” অক্ষরের? তত্ববিষ্ত৷ বিচিস্তিত ব্যাখ্যা 
এবং পরম রহস্তের বৈজ্ঞানিক অন্ুসদ্ষিৎসায় ( 8]1980 ) বলবত্বম ও মৃহত্বম 
উৎস প্রসঙ্গে রহস্তময়ের সুন্দরতম ও গৃঢ়তম সংবেদন প্রসঙ্গ স্মরণে পুলকিত হই। 

আবার বাস্তব সংসার জীবন যাত্রা তত্ববোধে অনুধাবন করি 
্ীমদ্ভগব্দগীতার দ্বিতীয় অধ্যায় অষ্টত্রিংশৎ মন্ত্র, আবার ষষ্ঠ অধায় একবিংশতি 
হইতে ত্রয়োবিংশতি মন্ত্র, সঞপ্তবিংশতি অষ্টবিংশতি মন্ত্র-ভাহ্য। শ্রীসত্যানন্দ 
ভাঙে £961105 তত্ব ব্যাখ্য| পাই সপ্তম অধ্যায়ের সপ্তবিংশতি মন্ত্রে, ইচ্ছাদ্েষ 
সমুখেন ছন্থমোছেন সর্বভৃতানি সম্মোহং অর্গে যাত্তি' প্রসঙ্গে প্রশ্ন ভগবান 
'ইচ্ছাদেষ" ব্যবহার করলেন কেন? তার উত্তর এই যে--ইচ্ছাদ্ধেষ কথার 
মধ্যে 11116 তত্বটি প্রকাশিত হচ্ছে- ইচ্ছাও "71] আবার ছেষও জা]] 
_প্রিয় বস্তর ইচ্ছা ও অপ্রিয় বস্তর দ্বেষ। স্থথ দুঃখ যেন মনের [88916 
ভাব, আর ইচ্ছা! দ্েষ তার &96৪ ভাব। জীব প্রলয়কালে নিজের নিজের 
সংস্কারের বীজ গিয়েই সেখানে অবস্থান করে-স্থতির কালে আবার সেগুলি 
নিয়ে জন্ম নেয় বাক্ষ্ট হয়। ইচ্ছা দ্বেষরূপ দন্ব থেকে আমে মোহ অর্থাৎ 
প্রিয় বস্তুর দিকে বিশেষভাবে আকধণ আর অপ্রিয় বস্তকে দ্বেষ করতে করতে 
মন বিচার বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে-_ (আমে বিকর্ণ)। আবার (আকর্ধণ 
বিকষণের ) এই মোহ বাড়তে বাড়তে ভীষণাকার ধারণ করে-__সেটি সম্মোহ। 

[10 1)0069] 110561066 সম্বন্ধে বলেছেনঃ 11356100080 00101086 হতে 
[15605 বা দ্বেষ আর 1508101776 1175011766 থেকে 1661106 01 ০7106181))]) 
অর্থাৎ ইচ্ছা । কাজেই ইচ্ছ! ও ছেষ এ ছুটি মনোবিজ্ঞানের প্রাচীন 1086706, 
“সারা বিশ্বের সমশ্ুড কিছুর পিছনে এই দুটি £0911806 এর খেলা, (এই ছুইটি, 
'মহাশনো মহাপাপ মা, বিদ্ধি এনং ইহ বৈরিণম-_ ভক্ত-সথা-ভ্রাতা-অঞ্জনের 


ভূমিকা ১৩ 


কাতর জিজ্ঞাসা__কেন প্রযুক্তোভয়ং পুরুষ; পাপং চরতি অনিচ্ছন্নপি বাথেয় 
বলাৎ ইব নিয়োজিত? প্রসশ্ের উত্তরে ভগবৎ উক্তি ) 

“ভক্তি বা মুক্তিলাভ করতে গেলে, ইচ্ছাদ্বেষ ব। কামক্রোধ “এই ছুটি প্রবুত্তিকে 
জয় করার চেষ্টা ও প্রার্থনা রেখে যেতে হবে”_তবেই হবে “ষেষাং ত্াস্তগতং 
পাপং জনানাং পুণ্য কর্মণাম তে ঘন্মোহনিন্মুক্তা ভজস্তে মাম্‌ দৃঢত্রতাঃ, 
শীশ্রীসত্যানন্দ ভাঙবে পাই । মমৈবাংশো জীবলোকে জীবতৃতঃ সনাতন: 
অর্থাৎ আমাদের মধ্যে সেই জীবভূত সনাতন রয়েছেন-_-কাজেই আমরা যদি 
চেষ্টাকরি তো সে তারই চেষ্টা এবং সেই বিরাট ইচ্ছার সঙ্গে আমাদের ' 
ইচ্ছ। যুক্ত হয়ে কাজ হবে তাড়াতাভি | এই ভরশা বাণী অসহায় জীবের 
শ্রীমপ্তগবগ্দীতায় শ্রাপ্রীনত্যানন্দ ভাঙ্কের পরম প্রসাদ-_যাহার শ্রীকৃষ্ণ কথা-কায় 
মন্মনা ভব ম্তক্কে! মদ্যাজী মাং নমস্কুর মামেবৈষ্যসি যুক্তৈবমাত্মানং 
মৎপরায়ণঃ? 

শ্রপ্রীপারদ। রামকুঞ্ণ সত্যানন্দার্পণমন্ত 
সামী বিবিদিষ! ননদ 


॥ প্রথস খত্ডেক সমালোচনা ॥ 
ওঁ 


গীতার বাণী চিরন্তনী। কোন্‌ প্রাচীনকালে মহাভারতের মধ্যে বণিত 
কুর-পাগুবের সমরাঙ্গনে সাবথি শ্রীকুষ্ণ রথারূট বিষৃঢ় অঞ্জুনকে যুদ্ধে উদ্দ,দধ 
করার জন্য ইহ] গাহিয়াছিলেন কিন্তু তাহার স্থুর আশ্বও প্রতি মানবহাদয়ে 
প্বনিত-প্রতিধ্বনিত এবং অনন্তকাল ধরিয়াঁই ইহা! বাজিতে থাকিবে, কারণ 
ইহ! সনাতন। মানব-জীবন নানা সমস্যাক্গর্জর, সঙ্কটাকুল ; সেই সমস্ত 
সমস্যা ও সম্কট প্রত্যেক মানুষের জীবনেই দেখা দেয় এবং তখন সে সঙ্কট 
হইতে ত্রাণ চায় ,পথ খোঁজে । গীতা মানুষকে সেই পথ দেখায় 'জ্ঞানদীপেন 
ভাম্বতা; | 

গীতার এই জ্ঞানদীপের আলোঁকচ্ছটায় যুণযুগান্ত ধরিয়+ নান জ্ঞানী-গুণী- 
মহাজন নিজেদের জীবনকে আলোকিত করিয়াছেন এবং তাহার] গীতা হইতে 
থে জ্ঞানলাভ করিয়াছেন তাহা নিজেদের ভাগ্ত-টীকা1-বিবৃত্তির মাধ্যমে 
আমাদের কাছে অভিব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। এইরূপে গীতাকে অবলম্বন 
করিয়া এক বিশাল সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। সকলেয় পক্ষে সেই বিশাল 
ব্যাখ্য। জলধি উত্তীর্ণ হওয়া! এক জীবনে সম্ভব নহে ॥ আলোচ্য গ্রহখানিতে 
শঙ্করাচার্ষ, শ্রীধরস্বামী, রামানুজ গুভৃতি প্রাচীন আচার্যগণের এবং শ্রীঅরবিন্দ, 
সন্ভদাস, যোগানন্দ, কৃষ্ণানন্দ প্রভৃতি আধুনিক আচার্যগণের বিশিষ্ট ব্যাখ্যা- 
সমূহ একত্র সঙ্কলিত হইয়াছে এবং প্রতিটি শ্লোকের অন্বয় ও বঙ্গানুবাদও 
দেওয়। হইয়াছে ইহার ফলে একটি গ্রন্থের মাধ্যমেই জিজ্ঞাস্থ পাঠক গীতার 
বিভিন্ন ব্যাখ্যার আম্বাদ করিতে পারিবেন, ইহা! কম কথা নহে। এজন্য 
সঙ্কলয়িত্রী শ্রীসাধনাপুরী ষে প্রভৃত পরিশ্রম করিয়। বিভিন্ন ব্যাখ্যাগুলির বিশিষ্ট 


অ'শগুলি সংগ্রহ করিয়াছেন তাহ] তাহার অসাধারণ নিষ্ঠ! ও বিদ্যাবস্তারই 
পরিচায়ক | ইহাতে তিনি বহু গীতা-পাঠকের একান্ত কৃতজ্ঞতা অর্জন 
করিবেন। 
সর্বোপরি এই গ্রন্থের প্রধান আকর্ষণ শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দ দেবের অভিনব 
সর্বসমন্বয়ী ব্যাখ্য। “বেদচ্ছন্দাঁর সংযোজন তিনি তাহার জীবনব্যাপী সাধনায় 
থে গভীর অন্তদূ্টি লাশ করিয্াছিলেন তাহারই আলোকে গীতার মশা 
উদঘাটন কণ্নিয়। গিয়াছেন। এই ব্যাখ্যা যেষন প্রাঞ্থল তেমন গভীর | তাই 
গীতার বাণী” এই গ্রন্থট শুধু মাত্র সঙ্কলনগ্রন্থই নয়। একটি অভিনদ 
সংযোজন। ইহাতে যষ্ঠ অপ্য।য় পর্যন্ত মুদ্রিত হইয়াছে । আমরা আশাকগি 
আরও দুই খণ্ডে সন্পূর্ণ অষ্টাদশ অধ্যায় প্রন্থাশিত হ্ইবে। অধ্যাত্ম জিজ্ঞান্স 
ও ধর্মপিপাঙ্থ মাত্রেই এই গ্রস্তটি সাগরে বরণ করিয়া লইবেন ও পরম লাভবাঁণ্‌ 
হইবেন সন্দেহ নাছ । 
গ্রন্থটির বহুণ প্রচার কামনা করি। 
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সগ্ডমোধ্ধ্যায় 
শ্রীভগবানুবাচ 


ময্যাসক্তমনা? পার্থ যোগং যুগ্জন্‌ মদাশ্রয়ঃ | 
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথ জ্ঞাস্যসি তচ্চুণু ॥১ 


গ্ীভগবান বললেন, হে পার্থ, ময়ি আসক্তমনাঃ ( আমাতে বা 
নিজ ইঞ্টেই যার মন আসক্ত ব৷ নিবিষ্ট) মদাশ্রয়; ( ভগবানের বা 
ইঞ্টের শরণপ্রীর্থী ) যোগং যুগ্ন (যোগে নিরত হয়ে ) সমগ্রং মাং 
( নাখল বিশ্বের অধীশ্বর আমাকে ) যথা অসংশয়ং জ্ঞাস্তাসি ( যেভাবে 
জানলে সমস্ত সংশয়ের অবসান হবে ) তত শৃণু ( নি ভাবেই জান 
বা বলে যাই শোন )। 

শ্রীভগবাঁন বললেন- অজ্জুন, তুমি আমাতে আন্তরক্ু চিত্ত এবং 
একমাত্র আমারই শরণাগত হয়ে, আমাতে বা! ইষ্টে যুক্ত হলে, যে 
ভাবে ভগবানের বিভূতি ও এশ্বরধ্যরাজি পূর্ণরূপে সংশয় বিহীন ভাবে 
জাঁনতে পারবে, সেই কথ শ্রবণ কর 1১ 

প্রথম ছয় অধ্যায় মধ্যে কন্মযোগ, সাংখ্যযোগ, জ্ঞানযোগ ইত্যাদি 
নানাভাবে বলার পর শেষমন্ত্রে বললেন “যাগীণাম্‌ অপি সর্ধেষাং মদগ- 
তেনাস্তরাত্মনা; অর্থাৎ ভগবানে বা বান্থদেবে তদ্গতচিত্ত হয়ে যিনি 
ভজনা করেন, তিনি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । এখানে কোন্‌ উপায়ে যোগী 
মদগতচিত্ত হতে পারে | সেইটাই আসল প্রশ্ন । এর উত্তর স্বরূপে 


২ গীতার বাণী 


ভগবান দ্বিতীয় ষটকের অবতারণ! করলেন। এই অধ্যায়গুলিতে 
ঈশ্বর তত্ব ব্যাখ্যাত হয়েছে__এই তত্বজ্ভীনেই তদগতচিত্ত বা মদগত 
চিত্ত হওয়া যায় । 

পরমেশ্বরে ধার মন একান্তভাবে আসক্ত হয়েছে তিনিই 
ময্যাসক্ত মনাঃ আর পরমেশ্বরই যার একমাত্র আশ্রয় অর্থাৎ 
পুরুষার্থের কামনা করে যে ব্যক্তি অগ্রিহোত্রাদি কণ্মম-দান ও তপস্তাদি 
কোন আশ্রয়ই গ্রহণ করে না এবং সমস্ত সুখের উপায়ই ত্যাগ 
করেছে সেই, “মদাশ্রয্বঃ । মধ্যাসক্ত ও “মদীশ্রয় হলেই তবে 
ভগবানের কৃপায় তাকে সমগ্রভাবে জান! সম্ভব হয়। 

( শঙ্করাচাধ্য ও হনুমান )। 

কম্ম ও সন্াসের সাধনাভূত ত্বম্পদার্থ প্রথম ষটকে বর্ণনা করে, 
দ্বিতীয় টকে ভগবান উপাস্তা স্বরূপ তৎপদার্থ বর্ণনা! করেছেন। 
বহুবিধ বিভূতি সমহ্বিত পরমেশ্ববে সংসারের বিষয়াস্তর পরিত্যাগ 
করে, চিত্ত নিবিষ্ট করাই “ময্যাসক্ত' ও “মদাশ্রয়' হওয়।। 


( আনন্দগিরি ); 
প্রথম ছয় অধ্যায়ে পরম প্রাপ্য বস্তুকে লাভের উপায় বলার পর 


এই অধ্যায়গুলিতে সেই পরমবস্ত নারায়ণের স্বরূপ ও ভক্তি শব্দবাচা 
উপাসন। পদ্ধতি বলে যাচ্ছেন। চিত্তশুদ্ধি হলে নিশ্চলাম্মৃতি লাভ 
হয় ও সর্ব্ববন্ধনমুক্ত হয়--ভক্তগণের এইটাই খুব প্রিয়। এবং এট 
্বরূপত ব্রহ্মদর্শনের সমান। অতএব এই উপাসনাই ভক্তদের 
শ্রেষ্ঠ উপাসনা পদ্ধতি, “ময্যাসক্ত ও “মদাশ্রয়” হলেই তবে 
সমগ্রভাঁবে ভগবানকে জান। সম্ভব হয় ( রামানুজ )। 


সপ্তমোহ্ধ্যায়ঃ ৩ 


পুর্রের ছয় অধ্যায়ে নান। সাধন প্রণালী বর্ণনা শেষে যুক্ততমই 
শ্রেষ্ঠ, সেকথা বলার পর ভগবান নিজের স্বরূপ ব্যাখ্যা করে যাচ্ছেন 
এই ছয় অধ্যায়ে একের পর এক । কারণ স্বরূপ জ্ঞান বিনা “মদগত- 
প্রীণা” ব। “যুস্ততম” হওয়া যায় না (শ্রীধর্বামী )। 

এই অধ্যায়ে বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ ভগবান নিজ এশ্বধ্যরাজি ও ভজন- 
শীল এবং কাঁমী ইত্যাদি শ্রেণীভেদে উপাসকগণের কথা বলেছেন। 
ভগবানে অতিমাত্র আসক্ত হয়ে শরণাগত হওয়। রূপ যজ্ছের কথা ও 
উপদেশ দিচ্ছেন এবং এরই ফলে ভগবানের কৃপালাভ হয় ও তাকে 
সমগ্রভাবে জানা যায় (বলদেব ও বিশ্বনাথ )। 

সপ্তম থেকে দ্বাদশ অধ্যায় পধ্যন্ত ব্রহ্মতত্ব ব্যাখ্যাত হয়েছে 
আবার ভগব্‌ৎ তত্ত ভক্তিতত্ব ও প্রীধান্য লাভ করেছে । ধার প্রতি 
শক্তি বিনা মুক্তির কোন উপায় নেই যিনি সমস্ত যোগীরই বন্দনীয় 
_ সেই যোগীশ্বর গ্রীচরণে প্রণাম । 

“আসক্তমনাঃ ও “মদাশ্রয্ঃ ছুটী 'একসঙ্গে বলার অর্থ এই যে 
__রাঁজভূত্য রাজাশ্রয়ঃ বটে তথাপি স্ত্রী পুত্রাদিতে আসক্ত কিন্ত 
ভগবত ভক্ত হবে__মদেকশরণ' অর্থাৎ ভগবানই হবে তার একমাত্র 
আশ্রয়-মুক্তিকামী বলে তার আসক্তি থাকবে একমাত্র ভগবানে । 
অতএব নঈশ্বরাশ্রয়” ও ঈশ্বরাসক্তমনা” হয়ে যোগ সাধন করলে 
মুক্তি বা সমগ্রভাবে জান৷ সম্ভব ( মধুন্দন )। 

প্রথম ছয় অধ্যায় কন্মম ও জ্ঞানের সমন্বয় তত্ব ব্যাখ্যা! করে এই 
অধ্যায়গুলিতে জ্ঞানকে আরও পূর্ণতর ভিত্তিতে স্থাপন করার জন্য 
জ্ঞানভক্তির সমন্বয় করেছেন ( ্ীঅরবিন্দ )। 


৪ গীতার বাণী 


সম্পূর্ণবপে আমাকে অর্থাৎ বাস্থদেবকে কেমন করে লাভ করবে 
সেই তত্ব এখানে বর্ণন। করেছেন ( গান্ধীজী )। 

“অহুং? “মত “ময়” “মম মাং এই শব্দ অথিকাংশ ক্ষেত্রে 
ঈশ্বরার্ধে গীতায় ব্যবহৃত হয়েছে । কারণ ঈশ্বরভাবে নিত্য ভাবিত 
থেকে শ্রীকৃষ্ণ গীতা বলেছেন ( যোগানন্দ )। 

“ময্যাসক্তমনাঃ-_পুরুযোন্তমে আসক্ত অর্থাৎ যিনি পুরুষো- 
ত্মকে ভালবেসেছেন বা নিজ নিজ ইঞ্টকে ভালবেসে আসক্ত চিন্ত 
হয়েছেন। 

“যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়৮--যিনি ঠিক যোগী তিনি কেবলমাত্র 
পুরুষোত্তমকেই আশ্রয় করেন । পুরুঝোত্তম বা ইষ্ট ভিন্ন সেই যোগীর 
আর কেউ থাকে না। 

“'অসংশয্বং__ভগবানকে জানলে তখনই সমস্ত সংশয় চলে যায় 
তার আগে নয়। একথা তো অন্য শাস্ত্রে আছে-__ 

“ভিগ্ভতে হৃদয় গ্রন্থিশ্ছিন্তান্তে সবসংশয়াঃ ইত্যাদি মন্ত্রে । 

“সমগ্রং মাং ইত্যাদি কথাগুলির মধ্যে সমগ্র মানে আমাদের 
দিক থেকে সমগ্র-তার দিক থেকে নয়। তার দিক থেকে সমগ্র 
ভাবে জানবার ক্ষমতা মানুষের ওইটুকু বুদ্ধিতে কুলোয় না। তার 
অনস্ত ভাব মানুষের জান! সম্ভব নয় । আমাদের দিক থেকেও আমরা 
তাঁকে সমশ্ররূপে জানতে পারি না। শ্ত্রীকৃ্চ ভগবান সখা অর্জুনের 
সঙ্গে, রঙ্গ করে বলেছেন যে, তুমি আমাকে সমগ্ররূপে জানবে-_ 
রঙ্গ-রহস্য এই হিসাবে যে, আধুনিক বিজ্ঞানে বলে যে, আমরা ঠিক 
ঠিকভাবে একটা ৪০]7কেও বুঝতে পারি না। কাজেই স্বয়ং 


সপ্তমোহ্ধ্যায়ঃ ৫. 


ভগবানকে আমরা সমগ্রভাবে তো দূরের কথা আংশিকভাবেও ঠিক 
ঠিকভাবে জানতে পারি ন। কিন্তু এটী বললেন রঙ্গ করে । এখানে 
তাহলে দেখতে হবে সমগ্রভাবে অর্থাৎ আমরা আমাদের আধার 
অনুযায়ী যেটা পুর্ণভীবে জানতে পারি, সেইটিই আমাদের কাছে 
সমগ্রভাবে জানা_তাই বলে ভগবানের সমগ্র নয় । আবার বিজ্ঞানে 
বলে তিনি প্রত্যেক 8০1] এর মধ্যেও স্বক্াকারে ও সমগ্রবূপে 
আছেন সেই হিসাবে অবশ্য একটি ক্ষুদ্র অংশকে জানলেও প্রকারান্তরে 
সমগ্রকেই জানতে পারা ( বেদচ্ছন্দা__ )। 

গীতায় অন্থাত্র_ 

যোগং যু্জন্_-১০।৬, ১২৬, ১৫1৬, ১৯।৬, ২৮৬ | 


জ্ঞানং তেহহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ | 
যজজ্ঞাত্ব। নেহ ভূয়োহন্যজ, জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে ॥২ 


অহং (পরমেশ্বর ) তে ( তোমাকে-_অজ্জীনকে ) সবিজ্ঞানম্‌ ইদং 
জ্ঞানং (বিজ্ঞীনসহ এই জ্ঞান ) অশেষতঃ বক্ষ্যামি ( সম্পূর্ণরূপে বলব ) 
যৎ জ্ঞাত্বা (যেটা জানলে) ইহ (বাবহাবভূমি এই জগতে ) ভূয়ঃ 
(পুনরায় আর কিছু) জ্ঞাতব্যমন অবশিষ্ঠতে (জানার বাকী আর 
কিছু থাকবে না )। 

পরমেশ্বর সম্বন্ধীয় অনুভব জনিত জ্ঞানের কথা বিশেষভাবে উপদেশ 
দ্রিব। এই জ্ঞানলাভে ইহজগতে জ্ঞাতব্য আর কিছুই অসম্পূর্ণ 
থাকবে না।২ | 

কৃষ্ণ ভগবান অজ্ঞুনকে বললেন, 'পরমেশ্বরের স্বরূপ বি 


৬ গীতার বাণী 


জ্ঞানের কথা-_অনুভূতিযুক্ত বিজ্ঞানের কথা তোমাকে সম্পূর্ণরূপে 
বর্ণনা করব।” এই জ্ঞীনলাভ হলে সাধনার আর প্রয়োজন হয় না । 
এবং এই জ্ঞান-বিজ্ঞান তত্ব শোনার আগ্রহ অজ্নের যাতে বাড়ে 
সেজন্যে বললেন, এই বিজ্ঞানের কথা জানলে জগতে জানার আর কিছু 
বাকী থাকে না ( শঙ্করাচার্ধ্য, নীলক্, আনন্দগিরি ও হনুমান )। 
বিবিক্তীকার বিষয়ক জ্ঞানকে বিজ্ঞান বলে। চিৎ অচিৎ সকল 
বন্তর মধ্যেই কল্যাণ গুণ সমন্বিত ঈশ্বর বর্তমান থাকলেও স্বীয় অনস্তত্ব 
মহত্ব, বিভূতিমত্বাদি হেতু জাগতিক সকল বস্তু হতে বিবিক্ত অর্থাৎ 
পুথক। পরমেশ্বর সম্বন্ধে এই জ্ঞানই বিজ্ঞান ও ভগবানের স্বরূপ 
সম্বন্ধে উপলন্ষিই জ্ঞান । এই ছুই তত্ব এখানে বর্ণনা করবেন । 
বিচ্ছান সমন্বিত এই জ্ঞান অবগত হলে জ্ঞাতব্য আর কিছু থাঁকতে 
পারেন। ( রাঁমান্তুজ ও বলদেব )। 
শাস্ব সম্বন্ধীয় 'জ্ঞান' এবং অন্ুুভবযুক্ত জ্ঞানই “বিজ্ঞান” | এই 
জ্ঞান ও বিজ্ঞান তত্ব জানলে শ্রেয়োমার্গে জ্বাতব্য কিছুই থাকে ন! 
( শ্রীধরম্বামী )। 
ভগবৎ বিষয়ক জ্ঞান অপরোক্ষ হলেও অসম্ভবনা আদি প্রাতি- 
বন্ধক থাকায় অবিদ্ভা নাশ করতে পারে না, অতএব এটী জ্ঞান বলে 
বধিতপহয়েছে আর অসম্ভবনাদি রূপ প্রতিবন্ধক দূরীকৃত ও অবিদ্তা 
নীশ হয় এবং বিজ্ঞান উৎপন্ন হয় ওই জ্ঞানের সাধনাজনিত 
উপলব্ধিতে । এক্ষণে তোমাকে ভগবান জ্ঞানের সাধন এবং জ্ঞানের 
ফল “বিজ্ঞান” বর্ণনা করবেন। পরমেশ্বর সম্বন্ধীয় জ্ঞানও বিজ্ঞান 
অর্থাৎ সাধন প্রণালী ও পরিণাম ফল কিছুই প্রচ্ছন্ন থাকে না। 


সপ্তমোহ্ধ্যায়ঃ ৭ 


সকল জ্ঞানের যিনি উৎস এবং সকল তত্ব যাতে পর্য্যবসিত-_-যিনি 
স্বয়ংই জ্ঞানময় সুতরাং নিঃসন্দিগ্ধরপে তিনি হৃদগত হলে অন্যজ্ঞান 
তখন গোম্পদ তুল্য মনে হয় ( মধুস্থ্দন )। 

ভগবৎ বিষয়ক অন্ুরাগ জন্মাবার আগে ভক্তের হৃদয়ে ভগবং 
বিষয়ক এশ্বর্যময় জ্বান জন্মে, তদন্তর ভগবানের মাধুধ্যময় ভাব 
উপলব্ধিরূপ বিজ্ঞানের আবির্ভাব হয়। এই উভয়ই অর্জুনকে 
উপদেশ করছেন। এই পরম তত্ব জানলে বা উপলব্ধি করলে 
জ্ঞাতব্য আর কিছুই বাকী থাকে না৷ (বিশ্বনাথ )। 


ভগবানকে জানতে গেলে পুরুষ প্রকৃতি ইত্যাদি সকল তত্ব 
নিগুঢভাবে জানতে হবে ; এই সমগ্র জ্ঞানে জগৎ সংসারের উৎপত্তি 
-_- প্রকৃতির পরম ম্বরূপ সবই জানা যাঁয়। এই জ্ঞানের ভিত্তিবূপে 
ছুটা প্রকৃতির কথ। গীতায় বগ্নিত হয়েছে এবং এই প্রভেদের ওপর 
গীতার যোগ প্রণালী প্রতিষ্ঠিত (শ্রীঅরবিন্দ )। 

বিজ্ঞান সমন্বিত আমার স্বরূপ বিষয়ের জ্ঞান তোমাকে সম্পূর্ণরূপে. 
বর্ণনা করব। এই জ্ঞীনলাভে জানার আর কিছু বাকী থাকে ন। 

( সম্তদাসজী )। 

পুরুষ প্রকৃতি তত্বকে যথাক্রমে জ্ঞান ও বিজ্ঞান বল! হয়। 
তৎপরে পুকষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্বন্ধ হল জ্বান নামে খ্যাত আর 
আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও জ্ঞান নামে খ্যাত এবং আধিদৈবিক ও 
আঁধিভৌতিক জ্ঞানের নাম বিজ্ঞীন ( যোগানন্দ )। 

পরমেশ্বরের অদ্বিতীয় পূর্ণস্বরূপ বুঝতে পারার নাম জ্ঞান এবং 
এটী শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন ইত্যাদি দ্বারা আত্মায় অনুভব করার নাম 


৮ গীতার বাণী 


বিজ্ঞান । ভগবান শ্রীকৃঞ্ণ ব্বয়ং সর্বজ্ঞ অতএব অজ্জুনের সম্পুর্ণ 
জ্ঞানের প্রয়োজন উপেক্ষা করলেন না৷ এবং বললেন ব্রহ্ম বস্তুকে 
জ্ঞান-বিজ্ঞান সহ জানলে ও অনুভব করলে জীবের জানবার আর 
কিছু বাকী থাকে না ( কৃষ্ণানন্দ )। 

অন্নুভবযুক্ত জ্ঞান তোমাকে পূর্ণবূপে বলছি__এই জ্ঞানলাভ 
হলে ইহলোকে ও পরলোকে আর জানবার কিছু বাকী থাকে না 

( গান্ধীজী )। 

জ্ঞান” অর্থাৎ শাস্ত্রজ্ঞান বা গুরুমুখে অথবা আচার্য্যমুখে শাস্ 
শ্রবণের নাম জ্ঞান কিন্তু বিজ্ঞান কিনা বিশেষরূপে জানার নাম 
বিজ্ঞীন। অর্থাং নিজে উপলব্ধি করা-_যেমন দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর 
বলেছেন, যে ছুধ দেখা বা ছুধের কথা শোনা--জ্ঞান ; আর ছৃধ 
খেয়ে হষ্টপুষ্ট হওয়ার নাম বিজ্ঞান । 

ভগবৎ বিষঘক ভ্ান-বিজ্ঞান তত্ব অবগত হলে 'ভুয়োহন্যজ- 
জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে' জানার আর কিছু বাকী থাকে না। যিনি 
সমস্ত স্যষ্টির, সমস্ত বিশ্বের গরম কারণ, তাকে ধারা বিশেষরূপে 
জানেন তাদের তো। আর অন্য জ্ঞানের কোনে প্রয়োজন ব। জানার 
কিছু বাকী থাকে না তীর! ইচ্ছা! করলেই ইহ জগতের যে কোনে 
বস্ত স্থন্ধেও জ্বানলাভ করতে পারেন কিন্তু তীরা ওই পরম মাধুধা- 
ময়কে জানার পর আর ইহ জগতের অকিঞ্চিংকর বস্ত জানতে 
তাদের ইচ্ছাও করে না। 

এখন এখানে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে যে- অর্জুনকে জ্ঞানের 
কথা এখানে বললেন, সে কথা শোনার পরও, আরে। অনেক অধ্যায় 


সন্তমোহধ্যায়ঃ ৯ 
গীতা অজ্জনকে বলতে হয়েছিল--তাহলে এই জ্ঞান পেলে তার আর 
জানার কিছু বাকী থাকে না-এই কথার সার্থকতা কি হল? 
তাছাড়। অর্জুন যুদ্ধের পরেও এই জ্ঞান সম্যক লাভ করেছিলেন বলে 
জানা যায় না স্বশরীরে ন্বর্গীরোহণ করতে গিয়ে দেহ পরে যায়_ 
তার উত্তর কি? 

উত্তর এই যে-যুদ্ধে অসম্ভব লোকক্ষয়ের কম্মফল তো পেতেই 
হবে-যতই হোক-_যে কোন কারণেই হোক তার তো একটা ফল 
আছেই, কাজেই স্বশরীরে যাওয়। হল না--আর সাময়িকভাবে 
নরকবাস সেও কম্মফল খণ্ডনের জন্য | 
অজ্জনকে যখন ভগবান বহুবার সখা বলেছেন-_ আজন্ম বন্ধৃত, 
তখন ভগবানের সখার মুক্তি নিশ্চয় হয়েছিল তবে ওগুলো সাময়িক- 
ভাবে লীলা পুষ্টির জন্যে ছিল ( বেদচ্ছন্দা )। 
এই শ্লোকের অনুরূপ কথা আমরা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীতেও 
পাই, যথা! £-_-ঈশ্বরকে লাভের পর জ্ঞানের আর অভাব থাকে না । 
মা রাশ ঠেলে দেন (শ্রীরামকৃষ্ণ কথামূত ৪1৩১; 81৯।২) 
উপনিষদের মধ্যে অনেকট। এই ধরণের কথা পাই-__ 
এতদ্ধ্যেখাক্ষরং ব্রন্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরম্‌। 
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তত ॥। 
এই ওক্কার অপরত্রহ্ম এবং পরব্রক্ম উভয়াত্মক। উপাসন! সহায়ে 
যিনি এই জ্ঞানলাভ করেন তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই লাভ করেন ॥ 
( কঠোপনিষদ্‌ ১২1১৬ )। 


১০ গীতার বাণী 


মনুষ্যানাং সহত্রেষু কশ্চিদ্‌ যততি সিদ্ধয়ে ॥ 
যততামপি নিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্বতঃ ॥ ৩ 

মনুষ্যানাং সহস্রেযু (সহস্র মানুষের মধ্যে ) কশ্চিৎ সিদ্ধয়ে যততি 
€ কদাচিৎ অতি অল্প সংখ্যক ব্যক্তি আত্মজ্ঞানের জন্য যত করেন) 
যততাম্‌ অপি সিদ্ধানাং (তাদৃশ সাধন পথাবলম্বী পুরুষগণের মধ্যে ) 
কশ্চিং (সেইরূপ সহস্রগণের মধ্যে হয়ত কোন ব্যক্তি) মাং তত্বতঃ 
বেত্তি ( আমাকে বা নিজ নিজ ইষ্টবস্তুকে স্ববূপতঃ পরিজ্ঞাত হয় )। 

সংখ্যাতীত মনুষ্যমধ্যে কদাচিৎ কোন ব্যক্তি মদ্বিযয়ক বা ভগবং 
সম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভের জন্য সচেষ্ট হয়। তাদৃশ সাধনারত যত্বশীল 
ব্যক্তিগণ মধ্যে কদাচিং কেহ আমাকে বা ভগবানকে স্বরূপত 
অবগত হয়ে থাকেন ৩ 

মনুষ্তানাং সহঙ্রেষু ইত্য।দি কথায় যে জ্ঞান লাভের কথা ভগবান 
বলেছেন সে জ্ঞান লাভ করা খুব কঠিন । খুবই ছুর্লভ সে জ্ঞান। 
কারণ সহত্ম সহস্র মনুষ্য মধ্যে কদাচিৎ কোন স্ুকৃতি পরায়ণ ব্যক্তির 
মনে এই জ্ঞান লাভের চেষ্টা জাগে বা জ্ঞানলাভে যত্ব পরায়ণ হয়। 
সেইরূপ যত্বপরায়ণ ব্যক্তিমধ্যে কদাচিং কোন কোন ভাগ্যবান তাকে 
তত্বত জানতে পারেন (আচাধা শঙ্কর )। 

তত্বজ্নেচ্ছর সংখ্যাও খুব কম । আবার এমন জ্ঞানেচ্ছকগণের 
মধ্যেও অতি অন্নসংখ্যক ব্যক্তি তত্বজ্ঞান লাভ করেন ( হনুমান )। 

সমগ্র পৃথিবীতে অসংখ্য প্রাণীমধ্যে মানুষের সংখ্যাই অনেক 
কম। তারপর কোটি মানুষের মধো কদাচিৎ কেউ শ্রেয় মার্গ 
লাভের জন্য সাধন! করে। 
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্রহ্মান্থুভব নিধিবশেষভাবে অর্থাৎ যাতে জীবাত্বা ও পরমাত্মা 
অভিন্নরূপে উপলব্ধি হয়--সেই ব্রহ্মান্থভবজনিত আনন্দের অপেক্ষা 
সবিশেষ অর্থাৎ ভক্ত ভগবানের লীলার আনন্দ সাক্ষাৎ অনুভব করা 
আরো স্গভীর সুখের বিষয় এবং তা ভগবত কৃপায় কদাচিৎ কোন 
ব্যক্তির ভাগ্যেই ঘটে ( বিশ্বনাথ )। 

ভগবানে ভক্তি বিনা ভগবত জ্ঞান ছুর্লভ। জগতে অসংখ্য প্রাণী 
মধ্যে একমাত্র মানুষেরই শ্রেয় বিষয়ে প্রবৃত্তি জন্মায় । এই অসংখ্য 
মানুষের মধ্যে কদাচিৎ কোন পুণ্যশীল মানুষের ভগবৎ তৃষ্ণা! জাগে । 
আবার এমনি ভগবৎ তৃষ্ণাযুক্ত প্রযত্বশীল কদাচিৎ কোন মানুষের 
ভগবৎ জ্ঞানলাভ হয়। তাঁও ভগবানের কৃপাতেই তা সম্ভব হয়। 
এইজন্য এই জ্ঞান ছুর্লভতর (শ্রীধরস্বামী ও বলদেব )। 

মনুষ্গণ মধ্যে শাস্ত্রাধিকার যোগ্যতাবশতঃ "কদাচিৎ ব্যক্তি 
সিদ্ধিলাভ না হওয়! পর্য্যন্ত যত্বশীন হয়। আবার এইরূপ যত্বশীল- 
গণ মধ্যে কদাচিৎ কোন ব্যক্তি আমারই অনুগ্রহে আমাকে জানে বা 
সিদ্ধিলাভ করে (রামানুজ )। 

বিজ্ঞানরূপ মহাফল লাভ ভগবানের কৃপা ব্যতিরেকে হয়না, 
এজন্য ছুলভ। যথার্থ শান্ত্রজ্ঞনী ব্যক্তির মনে নিত্যানিত্য বস্তু 
বিবেক লাভের চেষ্ঠা জাগে। আবার এরূপ সতত যতশীল 
বাক্তিগণের মধ্যে কদাচিৎ ব্যক্তি শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনের 
পরিপক্কতা লাভে বেদান্ত জ্ঞান লাভ করে ও ঈশ্বরকে জানে। 
অর্থাৎ প্রতি জীবে প্রত্যগাত্মারপে ঈশ্বরের অভিন্নত্ব উপলব্ধি হয় 

( মধুস্দন )। 
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হাজারে ব্যক্তিগণ মধ্যে কদাচিৎ সিদ্ধিলাভে যত্বশীল ও তদনুরূপ 
যত্শীল সহশ্র সহস্র ব্যক্তি মধ্যে কদাচিৎ কেউ লাস্তবিকভাবে 
আমাকে জানে ( গান্ধীজী )। 

অসংখ্য ব্যক্তি মধ্যে কদাচিৎ ভগবৎ জ্ঞান লাভে যত্বশীল ও 
তন্মধ্যেও কদাচিতের সিদ্ধিলাভ হয়-_( সম্ভদাসজী )। 

ভগবানকে তার পুরুষ প্রকৃতি ইত্যাদি তত্বে নিগুটভাবে জানতে 
হবে। তবে তার সম্বন্ধে সমগ্র জ্ঞান হবে । অতঃপর এরপর থেকে 
গীতা ছুই তত্ব বর্ণনা! করেছেন (শ্রীঅরবিন্দ )। 

পুরুষোত্তম লাভ ষে কত শক্ত তা আমরা এই শ্লোক থেকেই 
বুঝতে পাঁরি। কোটীতে একটি লোক তাকে লাভ করেন। 
তাঁর ইচ্ছা নয় যে সবাই তীকে লাভ করুক--তার ইচ্ছা-স্থষ্টি 
বিলসিত হোক। সেইজন্য হাজীর হাজার লোকের মধ্যে কোন 
একটি লোক তাকে পাবার জন্য সাধনা কবে থাকেন আবার 
সেইরকম হাজার হাজার লোকের মধ্যে কোন ভাগ্যবান তাকে লাভ 
করেন। 

ভগবানকে চাওয়া খুব কঠিন বিষয়। জাগতিক ভোগ স্তুখ 
চাঁওয়াও সহজ, পাওয়ায় সহজ । সাধারণ মানুষের মন তো ব্ষিয় 
স্থখে উন্মত্ত, কাজেই তার এঁহিক ভোগ শ্ুখই চায় আর পায়ও 
বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে। যেমন- রসগোল্লা আমাদের জিহ্বাকে প্রলুব্ধ 
করে আর পাওয়াও সহজ-_-তাই মানুষ রসগোল্লাকে চায়_আর বন 
জন্মে, বু যুগ সাধনা করে তবে হয়তো তার কৃপা হল-_-কাজেই 
ভগবৎ প্রীতি বা করুণ! ইত্যাদি চাহিদা কম। ৃ 
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সেইজন্য সহশ্রের মধ্যে ছুচারটির ভগবৎ চাহিদা জাগে আবার 
ভগবৎ চাহিদা! জেগেছে এমন বু সিদ্ধ সাধকগণের মধ্যে কচি ছু- 
একটি ভগবানকে তত্বত জানে,_( বেদচ্ছন্দা )। 
যত্বশীল সিদ্ধগণের মধ্যেও কদাচিৎ কোন ভাগ্যবান তাকে লাভ 
করেন। “তত্্বতঃ অর্থে এখানে কোন একটি বিশেষ বিভাগ জানতে 
পারেন। সেই পুরুষোত্তমকে তত্বত জানার ক্ষমতা তো মানুষের 
নেই। সাধকের আধার অন্ুযায়ী জানাটাই তার পক্ষে যথেষ্ট বা 
তত্বত জান। ( বেদচ্ছন্দা )। 
অন্নরূপ কথ। আমরা! অন্তান্য শাস্ত্র মুখেও পাই, যথা £ 
লক্ষের মধ্যে ছুই একজন মুক্ত হয়ে যাঁয়, অনেক তপস্তার পর, 
তার কৃপায়” (শ্রীরামকুঞ্চ কথামৃত ২১৯৫, ৫1১৫৪ )। 
যথা উপনিষদে-_ 
'পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বর়স্তৃ- 
স্তম্নাৎ পরাঙ পশ্যতি নান্তরাত্মবন্‌। 
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাআ্মানমৈক্ষদ 
আবৃত্তচক্ষুরমূতত্বমিচ্ছন্‌ |? 
পরমাত্বা বহিমুঁখ ইন্দ্রির-পরতন্ত্র ব্যক্তির নিকট প্রকাশিত 
হন ন।|। কিন্তু বিবেকীগণ বিশেষ অমৃতত্বের অভিলাষী হয়ে ইন্দ্রিয় 
সংযমের সহায়ে প্রত্যগাত্মীকে দর্শন করেন ( কঠোপনিষৎ ২1১1১ )। 
ভাঁগবতেও অন্থুরূপ কথ! £-- 
মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণ পরায়ণঃ। 
নৃহ্ল্লভঃ প্রশাস্তাত্মা কোটিঘপি মহামুনে ॥ 
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হে মহামুনি। জীবম্মুক্ত এবং সিদ্ধকোটি জনের মধ্যেও সর্ববো- 
পদ্রব রহিত নারায়ণ সেবা অভিলাষী একজন ভক্তও স্ুছুল্পভি । 
( ভাগব€ ৬। ১৪1৪ )। 
অনুরূপ কথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে পাই 
ধর্মচারীর মধ্যে বহুত কর্ম্নিষ্ঠ 
কোটি কর্ম্মনিষ্ঠ মধ্যে একজ্ঞানী শ্রেষ্ঠ ॥ 
কোটি জ্ঞানী মধো হয় একজন মুক্ত 
কোটি মুক্ত মধ্যে ছুল্লভি কৃষ্ণ ভক্ত || 
কৃষ্ণ ভক্ত নিক্কাম অতএব শাস্ত 
ভক্তি-মুক্তি-সিদ্ধকামী সকলি অশান্ত ॥ 
( মধ্যলীল। ১৯শ পরিচ্ছেদ ৩৩৩ পৃঃ) 
গীতায় অন্থাত্র- তত্বতঃ_ ২৮৩) ৯1৪, ৩31৪১ ৮1৫, ২১৬১ ৩৭, 
২৪৯, ৭1১০১ ৫৪1১১, ১২১৩) ১1১৮) ২২1১৮ ৫৫1১৮ 
ভূমিরাপোহনলো! বারুঃ খং মনোবুদ্ধিরেবচ | 
ংকার ইতীম্বং মে ভিন্ন! প্রকৃতিরষ্টধা ॥ ৪ 
ভূমিঃ (মৃত্তিকা ) আঁপঃ (জল) অনলঃ (আগুন) বায়ুঃ (বাতাস ) 
খং (আকাশ ) মন: ( মন) বুদ্ধি ( মহত্ত্ব) এব চ অহঙ্কার; ( অবিদ্ধা 
জনিত “মোহ ) ইতি ইয়ং মে (এগুলি আমার ) প্রকৃতিঃ (ঈশ্বরীয় 
মায়। ) অষ্টধা (আট রকম )। 
ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ব্যোম, মন, বুদ্ধি এবং অহং তত্ব এই 
আট ভাগে বিভক্ত আমার প্রকৃতি 18 
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বু বিচিত্র ও অনস্ত ভোগ্য ভোগোপকরণ ভোগস্থান রূপ 
অবস্থিত এই জগৎ-_ প্রকৃতি ভূম্যাদি পঞ্চসূক্মভূত পঞ্চতন্মাত্র অর্থাৎ 
রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ থেকে স্থ্ট হয়_ এগুলির সংযোগে ও 
বিয়োগে বিশ্ব স্ষ্টি হয় ও লয় হয়। আর মন শব্দে তাঁর কারণ ব্বরূপ 
“অহঙ্কার বুদ্ধিশবে তার কারণ স্বরূপ “মহুতত্ব' এবং অহঙ্কার 
শব্দে তার কারণ স্বরূপ অবিদ্ভা বণিত হল। সাংখ্যের সঙ্গে তফাৎ 
কেবল এই-_সাখ্য বলে অহঙ্কার, মহৎ ও অব্যক্ত ; আর গীতার 
মতে__মন বুদ্ধি অহঙ্কার--এগুলি হচ্ছে ভগবানের অষ্ট প্রকার 
অপর প্রকৃতি--এবং এগুলিকে ভগবানের এঁশী শক্তি ও মায়া বলে 
জানবে ( শঙ্করাচার্য্য, আনন্দগিরি হনুমান ও শ্রীধরস্বামী )। 

সাংখ্যদর্শনে চতুধিবংশতি তত্ব ও পুরুষ এই নিয়ে স্থষ্টি স্থিতি 
প্রলয় ব্যাখ্যাত। কিন্তু গীতা মতে ভগবাঁন নিজ প্রকৃতিকে ছুটি 
ভাগে ভাগ করলেন , পরা-অপর।। এই ছুই প্রকৃতিই ভগবানের 
চেতন শক্তি সম্তৃত জড়! কেউ নয়। কিন্তু সাংখ্যের প্রকৃতি জড়া। 

গীতা মতে এই প্রকৃতি থেকেই স্থষ্টি মুখে অন্যান্ত তত্বগুলির 
উৎপত্তি হয় ( বলদেব )। 

'এই অষ্টধা প্রকৃতি সংসার বন্ধনের হেতু বলে অপর! 

( আনন্দ গিরি )। 

এইভাবে শ্রোতাদের মন একা গ্র করত আত্মজ্ঞান দেবার মানসে 
বললেন আত্ম! সর্ধাত্বক। ভূমি, জল, অনল, বায়ু, আকাশ, মন, 
বুদ্ধি, অহঙ্কার ইত্যাদি সবই সেই আত্মতত্ব থেকে উদ্ভুত ও ভগবানের 
অপর প্রকৃতি নামে খ্যাত। সাঁংখ্য দর্শনের মত জড় নয়। এগুলি 
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সবই চৈতন্যময়। সাংখ্য মতে স্থষ্টিতত্ব ও গীতা স্ৃষ্টিতৰ ছুটীর মধ্যে 
কিছু প্রভেদ বা পার্থক্য আছে ( মধুসুদন )। 

ভূমি ইত্যাদি শব্দে অপর! প্রকৃতির বিষয় বলেছেন_ আর মন 
শব্দটা মনের কারণ যে “অহঙ্কার' তারই ইঙ্গিত দিয়েছেন । বুদ্ধি 
শব্দটী অহসঙ্কারের কারণ বুঝিয়েছেন এবং অহঙ্কার শব্দে সর্বপ্রকার 
বাসনা দ্বার! বাসিত যে অবিগ্যাত্মক অব্যক্ত সেইটিই বুঝিয়েছেন উক্ত 
প্রকার অষ্টধাভেদযুক্ত পরমেশ্বরের শক্তি প্রকৃতিকে বোঝাচ্ছেন। এটা 
ভগবানের ঈক্ষণ ও সংকল্প রূপের ফল ( মধুন্দন ও নীলকণ্চ )। 

গীতার এই অষ্টধ! প্রকৃতি সাংখ্যের প্রকৃতি অনুযায়ী বর্নিত 
হয়েছে । কিন্ত সাংখ্যের প্রকৃতি জড়া। গীতা এইখানেই থেমে 
যায়নি বলে, বিশ্ব প্রপঞ্চের খেলা-_অজ্ঞানের খেলা বা মায়ার খেলা 
বর্ণনা করেনি। (রীতা উচ্চতর অধ্যাত্ম শক্তির সন্ধান দিয়েছে সেজন্য 
বিশ্বন্থষ্টির ব1 প্রকৃতির মূল আগ্যাশক্তি চৈতন্যময়ী। নীচের অপরা 
প্রকৃতি সেই পর৷ প্রকৃতি হতেই স্য্ট ও তারই ছায়ামাত্র । এ অধ্যাত্ম 
প্রকৃতিতেই নূতন জন্মলাভ করে, মর্ত্যজীবনকে দিব্য জীবনে 
রূপান্তরিত করাই গীতার সাধন রহস্ত (শ্রীঅরবিন্দ ). 

পৃথিবী, জল, অগ্রি, বায়ু, আকাশ, মন বুদ্ধি অহঙ্কার এই আট 
তত্বযুক্ত শ্বরূপ-ক্ষেত্র বা পুরুষ গীতা ১৩শ অধ্যায় ৫ম শ্লোক, ১১শ 
অথ্যায় ১৬ প্লোক দেখলেই বোঝা যাবে ( গান্ধীজী )। 

ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরু, ব্যোম, মন, অহঙ্কার ও বুদ্ধি এই 
অষ্টধা দৃশ্যমান জগদ্রূপা প্রকৃতিই ভগবানের অপরা প্রকৃতি নামে 
খ্যাত ( সম্তদাসজী )। 
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ঈশ্বরই অনস্ত জীব রূপে নিজ সত্বাকে অবিদ্তায় আবৃত করে, অহং 
বশে ইন্দ্রিয় চালনামূলক কণ্ম সাধন করেন এবং সেই প্রভাবই কালে 
জীব চিত্তে সংস্কার রূপে সঞ্চিত হয়ে, প্রারন্ধ প্রকৃতির রূপ ধারণ করে 
স্দৃঢ ও শক্তি যুক্ত হয়। সেই প্রকৃতি সমষ্টিগত ভাবে বিশ্বপ্রকতি 
আর ব্যষ্টিভাবে প্রতি জীবের স্বভাব রূপে সংযুক্ত হয়ে প্রতি জীবের 
কমন, ভবিষ্যৎ সুখ, ছুঃখ, জন্ম, মৃত্যু দেহাদিভাব উৎপন্ন করে, নিয়ন্ত্রণ 
করে। মুলত প্রক্কৃতিই জীবত্বের প্রধান উপাদান। সেই একই 
প্রকৃতি অষ্টধা রূপে বিভক্ত হয়ে জীবে অবস্থান করে, প্রথম পাঁচটি 
জীবের দেহভাঁব আর শেষের তিনটা মনোভাব স্বরূপ 

( মহধি যোগানন্দ )। 

এই অইধা প্রকৃতি সাংখ্যের অনুরূপ, কেবল পৃথিব্যাদি ভূতের 
উল্লেখ করে ভগবান এ শ্লোকে তন্মাত্রকে লক্ষ্য করেছেন * মন 
অব্যক্তবোধক, বুদ্ধি ও অহংকার স্বনাম প্রসিদ্ব__অর্থ প্রকাশক | 

( কৃষ্ণানন্দ স্বামী )। 

এই যে বিশ্বস্প্টির আটটী উপাদান ভগবান গীতামুখে বর্ণন। 
করেছেন, আজ থেকে কত হাজার বছর আগে, কিন্ত আজও পধ্যস্ত 
এই আটটী উপাদানের বাইরে অন্ত কিছু উপাদান, বর্ণনা নূতন করে 
বন্তমান বিজ্ঞান করেনি--আর জীবভূত সনাতন ঘটে ঘটে বিরাজ- 
মান_তিনিই পরা প্রকৃতি--যার সমষ্টিরপের দ্বারা সব বিদ্ধত, 
যিয়েদং ধাধ্যতে জগৎ । 

পাশ্চাত্য গ্রীক দর্শনেও আদি প্রকৃতি বণিত হয়েছে-_কিন্ত 
কোন দীর্শনিক তার সঙ্গে মন, বুদ্ধি, অহংকারকে জড়ায়নি ; এখন এটা 

২ 
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বুঝবার জিনিষ ন্যায়শাস্ত্রে মনটাকে বলেছে_ আদিতে মনটা জড় । 
গীতায় মন-_অপরা প্রকৃতি, ভূমি ইত্যাদি সম পর্যায়ে পড়েছে! 
অভেদম্বামী মনকে 98০16০0%5 ও ০৮16০৮1৬ ছুদিক দিয়ে বিচার 
করেছেন। মন, বুদ্ধি, অহংকার 98০1০০01%৩ দিক--জড়া প্রকৃতির 
সঙ্গে মনকে রাখা হয়েছে কিন্তু চেতন আত্মার সঙ্গে থেকে চৈতন্যবৎ 
প্রতীয়মান হয়__যেমন একটী লোহার বলকে আগুনে ফেলে দাও 
আগুনের মত লাল হয়ে যাবে-_সাংখ্যের শুদ্ধ ক্ষটীক জবাফুলের 
সংস্পর্শে লালরঙে প্রতীয়মান হওয়ার উদাহরণ মত- তাছাড়া 
পাশ্চাত্ত্য দর্শনে তো৷ জড়চেতনের ভেদ অস্বীকার করে বর্তমানে বলছে, 
সবই ৬197৪%0017 এর খেলা_চৌকাঁটের ওপর আলোর চ10186101 
হল, আমরা দেখলুম চৌকাট-_এও একটা %1৮78707 | চৌকাটকে 
চৌকাট বলে ধারণা করল যে মন, সেও একটা ৮19796107, 
কাজেই 19100 ও 08051 সবই 519120107 । সেই হিসাবে গীতায় 
মনকে ভূমি ইত্যাদি পর্যায়ে ব্যাখ্যা কর! ভুল হয়নি । অভেদস্বামী- 
পাদের বলা আছে "0170 15 2 076 ৬10121101) 01101981067 | 
( বেদচ্ছন্দ1 )। 
অনুরূপ কথ! পাই তৈত্তিরীয়োপনিষৎ মন্ত্রে “তম্মাদ্ধা এতম্মাদা- 
আন আকাশ: সম্ভৃতঃ। আকাশাদায়ুঃ। বায়োরগ্লিঃ। অগ্নেরাপঃ। 
অন্তযঃ পরথিবী। পুথিব্যা ওষধয়ঃ | ওষধীভ্যোইন্নম্‌। অন্নাৎ পুরুষ” | 
উক্ত আত্মা থেকে আকাশ, আকাশ থেকে বাধু, বায়ু থেকে অগ্নি, 
অগ্নি থেকে জল, জল থেকে পৃথিবী, পৃথিবী থেকে ওষধিসমূহ. ওষধি 
হতে অন্ন, অন্ন হতে পুরুষ উৎপন্ন হয় ( তৈঃ উপ ১1১1৩)। 
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অনুরূপ কথা মুণ্তকোপনিষৎ মুখে পাই 
এতম্মাজ্জায়তে প্রাণে মন; সবেন্দরিয়াণি চ। 
খং বায়জ্যোতিরাপঃ পুথিবী বিশ্বস্ত ধারিণী ॥ (মূ ১১1৩) 
এই পুরুব হতে প্রাণ জাত হয় এবং মন, সর্বেক্দ্িয, আকাশ, 
রায়, অগ্নি, জল ও সকলের আধারভূতা ক্ষিতি সম্ভূত হয় । 
থ|লেস স্বষ্টিমুখে অঘণীকরণ ও ঘণীকরণ ছুটা প্রক্রিয়। মানলেন ২. 
তিনি বলেন অঘণীকরণ মধ্য দিয়! সেই অসীম সত্বা আগুনরূপে পরি- 
'বন্তিত হয় এবং ঘণীকরণের মধ্য দিয়! বায়ু, মেঘ, বৃষ্টি, জল, পাথর, 
মাটি ইত্যাদি নানাবপে রূপান্তরিত হয় (থালেস )। 
অনুরূপ কথা শ্রীরামকৃষ্জদেবের বাণীতে পাই ;*_-“সব তত্ব শেষে 
আকাশ তৰ্ধে লয় হয়। আবার স্থষ্টির সময় আকাশ তত্ব থেকে মহৎ 
তত্ব, মহৎ তত্ব থেকে অহঙ্কার, এই সব ক্রমে স্থ্টি হয়েছে । অনুলোম, 
বিলোম, ভক্ত সবই লয়। ভক্ত অখণ্ড সচ্চিদানন্দকেও লয়, আবার 
জীব জগৎকেও লয়” ( শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ৩1৮১ )। 
গীতায় অন্যত্র প্রকৃতি ৪৫1৩, ১৭৩, ১৯।৩, ৩৩1৩, ৬।৪, ৪1৭, 
1৭, ৭৯১ ৮৯, ১২৯ ১৩৯, ১০১৩, ১১১৩) ১১1১৩) ১৪।১৩) 
৩০১৩, ৩৫1১৩, ৫1১৪, ৭1১৫, ৫1১৮-! 
অপরেয়মিতস্ত্তাং প্ররূতিং বিদ্ধি মে পরাম্‌। 
জীবভৃতাং মহাবাহো যয়্েদং ধার্ধ্যতে জগৎ ॥৫ 
ইয়ং অপরা (এই অপর! বা নিকুষ্টা প্রকৃতি ) ইত: পরাং ( এই 
প্রকৃতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ) অন্যাং জীবভূতাং ( তদতিরিক্ত জীবন্বরূপা ) 
(ন (আমার) প্রকৃতিং বিদ্ধি ( শ্রেষ্ঠা চৈতগ্যময়ী প্রকৃতি আছে 
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জানবে ) মহাবাহো ( অজ্জুন ) যয়া ইদং জগৎ ধার্য্যতে (এই জগৎ 
বিধৃত রয়েছে )। 
পূর্ব্বশ্লোকে বণিত অষ্টবিধা প্রকৃতি আমর অপরা বা নিকৃষ্টা 
প্রকৃতি, তদতিরিক্ত জীবন্বরূপা চেতনাত্মিকা আমার পরাপ্রকৃতি আছে 
জানবে । হে অজ্জুনি, সেই পরা প্রকৃতিই জগৎকে ধারণ করে রয়েছে ।৫ 
'অপরা” অর্থাৎ অবিশুদ্ধা নিকৃষ্ট প্রকৃতি-_যেহেতু জীবের 
সংসারের বন্ধন কারণাত্মিকা এই “অপরা* প্রকৃতি প্রভাবে জীব 
পুনঃ পুনঃ সংসারে জন্মলাভ করে। “অন্যাঃ--আমার আত্মভূত 
বিশুদ্ধা প্রকৃতি ও পর! প্রকৃতিই শ্রেষ্ঠা বলে জানবে । এ প্রকৃতিই 
ক্ষেত্রজ্ঞ স্বরূপ! এবং প্রাণীগণের প্রাণ ধারণের হেতু । এই পরা 
প্রকৃতি চৈতন্রূপে অস্তঃপ্রবি্ট হয়ে জীবগণকে ও জগৎকে ধারণ 
করে রেখেছে এবং এইটাই শ্রেষ্ঠ । 
( শঙ্করাচা্য, আনন্দগিরি ও হনুমান )। 
ভগবান এই ছুই শ্লোকে পরা ও অপর ছুই প্রকৃতির বর্ণন। 
দিচ্ছেন। অপর! প্রক্কতি ক্ষেত্র লক্ষণাক্রান্ত। ও সেইহেতু জড়- 
ধর্মা এবং সংসার বন্ধনের হেতুভূতা আর পর! প্রতিই ক্ষেত্রজ্ঞ 
লক্ষণাযুক্তা সেইহেতু চৈতন্যময়ী। এই পর প্রকৃতি জগদ্যাপারে অনু- 
প্রবিষ্ট হয়ে সকলকে ধারণ করে রয়েছেন । 
( বলদেব ও রামানুজ )। 
যদি পরাপ্রকৃতি জড় জগতের মধ্যে সর্বত্র অন্ুপ্রবিষ্ট না থাকত 
তাহলে জড়ব্যাপারের অস্তিত্ই থাকত না। এই জন্যই পূর্বকিত 
জড়ধন্মী সংসারের হেতুভূতা! প্রকৃতির অবিশুদ্ধতা বা! নিকৃষ্টতা» 
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এবং চেতন ধন্ম্ণ ক্ষেত্রন্ত স্বরূপ! প্রকৃতির শ্রেষ্ঠত্ব গুণগান করলেন । 
শ্রুতিতেও বণিত হয়েছে জীবাতা। রূপে জগতে সব্ধত্র অনুপ্রবিষ্ট হয়ে, 
নাম রূপ প্রকটিত করছে । এই শ্রুতি বাকা দ্বারা এইটী বোঝা যাচ্ছে 
যে, পরম পুরুষ জীবাত্মা রূপে সব্বত্র অবস্থান করছেন বলেই জগতের 
ভূত সকল বিভিন্ন রূপে স্বত্ত্ব ভাবে নাম ও রূপ ধারণ করে। 
( মধুস্থদন )। 
ভগবানের এই পর! প্রকৃতি তটস্থা শক্তি । তটস্থা শক্তির 
চৈতন্ত্ব হেতু জীবভূতা ও শ্রেষ্ঠ এশী শক্তিরূপে জড় জগতের স্যষ্ট 
করছে--এই সৃষ্ট জড় জগৎ নিকৃষ্ঠী। আবার এই এশী শক্তিই 
অন্তরঙ্গ রূপে স্বকীয় ভোগ সাধনের জন্য জড় জগতের সব কিছুকে 
ধারণ করে ও গ্রহণ করে । এই শেষোক্ত শক্তিই শ্রেষ্ঠা । 
“( বিশ্বনাথ )। 
এই পর! প্রকৃতিই বৈষ্ণব শাস্ত্রকার গণের মতে তটস্থা শক্তি ও 
এশ্বরিক শক্তি । এ শক্তি ব্যতিরেকে প্রথমোক্ত অপরা শক্তির কোনই 
কার্যকারিতা থাকে না (নীলক )। | 
। একমাদ্র জীবভাব দ্বার জগৎ বিদ্ধৃত, জীব ন। থাকলে জগৎ 
ও নাই-_অষ্টধা তউও নাই। জীবের দেহ মন স্বভাব ছাড়া ও 
কোন এক চেতন অব্যক্ত ও অক্ষর পদার্থ প্রতিখণ্ড জীবদেহে থাকে, 
ধার জন্য অপরা প্রকৃতি জ্ঞান-কর্-ইত্যাদি কর্ন সম্পাদনে সমর্থ হয় । 
এবং এটাই ঈশ্বরের জীবভূতা পরা প্রকৃতি ( যোগানন্দ )। 
পর! প্রকৃতি অনস্ত, কালাতীত, পরম পুরুষের চৈতন্য শক্তি। 
এরই প্রভাবে সমস্ত জগৎ দেশকালের মধ্যে আবিভূ্তি হয়। কিন্তু 
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বিচিত্র লীলাকে ধারণ করার জন্য অধ্যাত্বসত্বার প্রয়োজন, তাই 
পর! প্রকৃতি জীবরূপে নিজেকে বিকশিত করছে । বহু জীব সেই 
একেরই প্রকাশ ; এই অধ্যাত্বপ্রকৃতির একত্বান্ুভূতির দ্বারাই জগৎ 
বিদ্ধুত ( শ্রীঅরবিন্দ )। 
, সমস্ত জগৎ পরা প্রকৃতির আশ্রয়ে চলছে অতএব পরা'প্রক্কাতিই 

শ্রেষ্ঠ। (গান্ধীজী )। 

গীতার স্থগিতের সঙ্গে অন্যান্য শাস্ত্রের স্যিতত্বের রহস্তের 
এইখানেই তফাৎ-_অন্থান্ত শাস্ত্রে পুরুষ চেতন, আর স্থ্টির যা কিছু 
সব প্রকৃতি জাত জড়া-_কিন্তু গীতায় স্থ্টিতত্বে যে ছটা প্রকৃতি মানা" 
হয়েছে একটী পর। ও আরেকটী অপরা' ছুটীই কিন্ত চেতন। গীতায় 
জড় বলতে কিছু নেই। সবই পুরুষোত্তমের বিভাব__ছুটাই-চেতন। 
এই বিরাট পরা প্রকৃতিই ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, মন, বুদ্ধি, 
অহঙ্কার এই অষ্টধা অপর প্রকৃতির মধ্যে স্ক্পরূপে অন্ুস্যত থেকে, 
সমস্ত স্থষ্টি ধরে রেখেছেন-_ ঘয়েদং ধাধ্যতে জগৎ ( বেদচ্ছন্দ )। 

এই পরা প্রকৃতিই প্রাণশক্তি রূপে জীব মধে) অবস্থিত । এবং 
প্রাণশক্তিই স্থষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ট-_এই প্রাণশক্তির জয়গান আমরা 
অন্যান্য শান্ত ও পাই “যঃ প্রাণেন প্রাণিতি সত আত্মা সর্বাস্তরঠ 

( বৃহদারণ্যক ৩1৪1১ )। 
আত্ম! প্রাণের দ্বারাই সমস্ত কণ্ম সম্পাদন করেন। প্রাণই যজ্ঞ, 
(বৃহদারণ্যক ২২৩)। 

'প্রাণো হ্যেষ যঃ সর্ধভূতৈবিভাঁতি” প্রাণেই সর্বভূত প্রবেশ 

করে__ 
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প্রাণে ব্রন্মেতি ব্যজানাং। প্রাণাদ্ধেব খন্বিমানি তৃভানি 
জায়ন্তে, প্রাণেন জাতানি জীবস্তি, প্রাণথং প্রয়ন্তি' ( তৈত্তিরীয়, 
ভূগুবল্লী ৩।৩ )। 
তথা বিষু পুরাণে 
বিষুশক্তিঃ পর! প্রোক্তা । 
ক্ষেত্রচ্ছাখ্য। তথা পর। ॥ 
অবিদ্া কন্ম সংজ্ঞান্যা 
তৃতীয়! শক্তিরিষাতে ॥ 
বিষ্ণুর অন্তরঙ্গা শক্তির নাম পরা, জীবশক্তির নাম অপরা, 
মায়াশক্তির অন্য নাম কম্মসংজ্ঞা-বিষ্ুর এই তিন শক্তির উপলব্ধি 
হয়। বিষ্ুপুরাণ ৬৭৬১ 
অনুরূপ কথা আমরা শ্রুতি মুখেও পাই 
“অনেন জীবেনাত্মনান্ুপ্রবিশ্ত নামরূপে ব্যা [করবানীতি' 
আমি (পরমাত্মা) জীবে প্রবিষ্ট হয়ে নাম রূপ ( জগৎ ) প্রকাশ 
করি। 
যথা চৈতন্যচরিতামৃতমুখে 
ঈশ্বরের তত্ব যেন জ্বলিত জলন 
জীবের স্বরূপ যেন ক্ষর্লঙ্গের কশ॥ % 
জীবতন্ব শক্তি কুষ্ণতত্ শক্তিমান 
গীতা-বিষু-পুরাণাদি ইথে পরমাণ ॥ 
( চৈতন্যচরিতামত ৭৬ পুঃ )। 
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এতদ্‌ যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয় 
অহুং কৃতস্সন্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথ। ॥৬ 

সব্বানি ভূতানি (সমস্ত ভূতবর্গ ) এতদ যোনীনি (এই কারণ 
সম্ভৃত ) ইতি উপধারয় (জানবে ) অহং (আমি বা পুরুষোত্তম স্বয়ং) 
কুংসসস্ক (সকল ) জগতঃ (বিশ্বের ) প্রভবঃ (আদি কারণ বা উৎপত্তি 
স্থান ) তথ প্রলয়; ( এবং প্রলয় বা ধ্বংসেরও কারণ )। 

যাবতীয় স্থষ্ট পদার্থ এবং ভূতবর্গ সবই এই পরা ও অপর প্রকৃতি 
থেকে সষ্ট এবং এই প্রকৃতি ছুটি আবার আমার বিভাব। অর্থাৎ 
আমিই বিশ্ব ব্যাপারের উৎপত্তি ও বিনাশের একমাত্র কারণ 
স্ববপ ।৬ 

এই পরা ও অপর ছুটা প্রকৃতিই সকল ভূতেব কাবণ বা জননী 
জানবে । আর যেহেতু এই ছ্টী প্রকৃতিই আমার, সেইহেতু আমি 
এই ছুই প্রকৃতিকে দ্বারম্ববূপ করে সমস্ত বিশ্বের উৎপত্তি ও বিনাশের 
কারণ জানবে ( শঙ্করাচাষ্য )। 

জীবভূতা সনাতনী পর প্রকৃতি রূপে আমিই বিদ্কমান। এই 
অপর প্ররকৃতিও আমার এবং জগতের একমাত্র উৎপত্তি কারণ ও 
বিনাশ কারণ_-স্ৃষ্টি-স্থিতি-লয় তিনটার কারণই আমি ( তন্ুুমীন )। 

জড়ারপা অপর প্রকৃতি দেহরূপ পরিণাম গ্রহণ করেন, তাছাড়া 
দেহটীর আবাস ভূমি, বিচরণ ভূমি, যাবতীয় ভোগ্য ভ্রব্য রূপে 
পরিবন্তিত হন এবং আমারই অংশভূত আর একটি প্রকৃতি যেটা 
ভোক্ভরূপে দেহে প্রবিষ্ট হয়ে সকলকে ধারণ করেন। যেহেতু এই 
দুটীই আমার বিভীব, সেইহেতু আমি নিখিল বিশ্বচরাঁচরের উৎপন্তি 
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কারণ স্থিতি কারণ ও বিনাশ কারণ অতএব সকলের মূলই আমি 
এবং পরম কারণ ( আনন্দগিরি ও শ্রীধর )। 

'সববাণী ভূতানি” বলতে ভবনধম্মা ( উৎপত্তিশীল ) চেতন ও 
অচেতন সর্ধপ্রকার পদার্থকেই বোঝায় । উপরি উক্ত ছুই প্রকৃতিই 
সব্বভূতের কারণ। স্ষ্টির মধ্যে সমস্ত কার্ধ্যই চিৎ ও অচিৎ গ্রন্থি- 
স্বরূপ চেতন অচেতন সংযোগে উৎপন্ন জেনো । এই চেতন ও অচেতন 
ব! ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ ছুই প্রকৃতিই যেহেতু ভগবানের উপাধিন্বরূপ, সেই- 
হেতু ভগবানই সব্বজীবের সর্বজ্ঞ, সর্ধেশ্বর, অনস্তশক্তি সম্পন্ন 
উৎপত্তিস্থান_স্থিতিস্থান ও প্রলয় স্থান। স্বপ্প দেখার সময় মানুষই 
যেমন অবিষ্া প্রভাবে স্বপ্নদৃষ্ট বস্ত স্টি করে এবং স্বপ্ভঙ্গে 
মিলিয়ে যায় তেমনি ভগবানই মায়াময় স্থষ্টি প্রপঞ্চ হন_ মায়াকী 
নিজেই তিনি, মায়ার আশ্রয় ও বিষয় হয়ে ; উৎপাদক ও দ্রষ্টা হয়ে 
থাকেন ( মধুস্ুদন )। 

এই স্থষ্টির চেতন, অচেতন উভয়শক্তি বা প্রকাশই ভগবানের পরা! 
ও অপরা প্রকৃতি প্রস্থত--কাজেই ভগবান বা পরম পুরুষই সবের 
উৎপত্তি কারণ এবং প্রলয় কালেও এই জড়া ও চেতনা প্রকৃতি ক্রমশঃ 
পরমেশ্বরে লীন হয়ে যায় এবং এইসব কাধ্য সবই সেই পরমেশ্বরের 
ইচ্ছায় সংঘটিত হয় অতএব তিনিই সব কিছুর মূল । 

(বিশ্বনাথ, নীলকণ্ঠ )। 
যে দ্বিবিধ প্রকৃতির সাহায্যে জগৎ উৎপন্ন ও বিদ্ধত হয় সেই সবই 
ভগবান হতে সন্তৃত (বলদেব )।, 

এখানে আমি শব্দে পুরুষোত্তমকেই বোঝাচ্ছে পরা ও অপরা 
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প্রকৃতি এবং পুরুষোত্তম একই । এই ছুই প্রকৃতি তারই কাধ্যসাধিকা- 
শক্তি, কোন স্বতন্ত্র সব্বা নয়। এইখানেই সাংখ্াকে গীত। অতিক্রম 
করে গেছে (শ্রীঅরবিন্দ )। 

গীতামতে পুরুষোত্তমই সবের কারণ, সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, সব 
তাবই ইচ্ছাঁয়। কিন্তু মানুষ অহঙ্কার বশত; ভাবে আমি করছি 
ইতাঁদি। আসলে কিন্তু মানুষ বলতে কিছুই নাই, সবই তিনি । 
তিনি কারণ, তিনিই কাধ্য। তিনিই নিজেকে নানাভাবে ক্ষ্টিতে 
বিলসিত করে নিজের সঙ্গে লীল। বিলাস করছেন । কাঁজেই আমাদের 
মধ্যেখান থেকে অহংকার করা উচিৎ নয় । ( বেদচ্ছন্দ! )। 

ষষ্ট অধ্যায় গীতা বলাতেও অজ্জুনের যখন ভগবানের কথায় যুদ্ধ 
ইচ্ছা, কন্ম প্রবৃত্তি জাগছে না, নানা প্রশ্নেব অবতারণা কবে, নিজেব 
মোহ নিয়ে মুহ্তমান ভয়ে থাকছেন অজ্জন-_-তখন ভগবান নিজেব 
স্বরূপ শত্তি* বিভূত্ি, গরগর করে বলে যাচ্ছেন, আষাঢের জলদগন্ভীর 
মেঘের মত রূপ নিয়ে-অজ্জনের মনে ভয়, তেজ, বিস্ময় ও বিশ্বাস 
জাঁগানোর জন্যই ( বেদচ্ছন্দা )। 

কেউ যদি প্রশ্ন করে, প্রকৃতি থেকেই সমস্ত স্থপ্টি, প্রকৃতিতেই লয় 
হচ্ছে-_৮১ 0404121 90০955 এ, এর মধ্যে কোন দৈব পদ্ধতি নেই, 
যেমন হয়েল' কিংবা 'হাবল' তারা যে সমস্ত থিওরী করেন-বিশ্ব 
স্ষ্টিব আগে বিরাট এক হাইড্রোজেন বেস্ট ছিল, সেটি একদিন হঠাঁৎ 
কি কারণে ঘুরতে সুরু করল, আর ঘোরার ফলে সেন্ট পেটাল-_ 
(0910011005191) ও সোন্টি, ফিউগাল ফোর্স (0610888100০ 
স্প্টি হল; তাঁর থেকে কালক্রমে নেবুলা, গ্রহ, নক্ষত্র, উপগ্রহ ইত্যাদি 
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স্ষ্টি হল, 65 77181৪] 779০655 এ, তাঁদের কি উত্তর দেওয়া যায়? 
গীতার এই শ্লোকের ব্যাখ্যার উত্তরে এই কথা বলা যায় যে, ওই চক্র 
যে ঘুরলো- কে ঘোরালো তাকে? তার মধ্যে ০4956 2174 616০ 
মানতেই হবে জগতের যত দূর 9০157০০ যাঁচ্ছে_-০2$৩ 07 ০76০1 
আছেই--একটি ফল খসে পড়ল, তার একটি কারণ থাকতে হবে । 
ঝড়ের হাওয়া বৌটা আলগা! করে দিল অথবা! 818%16810197, এসব 
আছেই, উড়িয়ে দেওয়া যায় না__কাঁজেই এরপর আসবে 11০0198) 
ইত্যাদি দর্শনের তত্বগুলি-_-আর কাধ্য কারণ মানলে একটি কর্তা 
মানতেই হবে-ভগবৎ সত্তা এতে এসে যাবেই- প্রভব; কথার অর্থ 
ওখানেই স্বীকৃত ব' প্রমাণিত হয়ে গেল । 

191. 71171 প্রমুখ চিন্তাশীল গবেষকগণ বহু গবেষণার পর স্বীকার 
করছেন, “কাধ্যকারণ তত্ব আমরা প্রজ্ঞালৌকের মাধামেই বিশ্বাস 
করি।' বিশ্বের সমস্ত কিছুর সুরু বা আরম্ত আছে এবং চরম 
পরিণতি বা শেষও আছে। অতএব এ সমচন্তর একটী অনাদি 
কারণও আছে। আমাদের যুক্তি বা বুদ্ধি যতদুর পৌছায় ততদূর 
আমরা দেখি সমস্ত বিশ্বের আদিকারণ একটী মাত্রই এবং তিনি 
স্বয়ং সম্পূর্ণ অনাদি ও অনন্ত। 

কাজেই গীন্তামুখে ভগবানের বাণী “অহং কৃতসম্ত জগত; প্রভব? 
কথাটা বিজ্ঞান সম্মতভাবে প্রমাণিত হল ( বেদচ্ছন্দা )। 

আর প্রলয় হলে কে তখন বিচার করবে? প্রলয় তো হচ্ছেই 
চোখের সামনে দজ্জিলিং পাহাড়ে ধ্বস নামল-_তাছাড়া কত 
কত গ্রহ, উপগ্রহ মৃত হয়ে গেছে, বৈজ্ঞীনিকগণই বলেন-_ এতেই 
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তো প্রমাণিত হচ্ছে প্রলয়ও আছে। খণ্ড প্রলয়ের এই দৃষ্টান্ত তো 
মাঝে মাঝে আমাদের চোখে পড়ছেই | তাছাড়া 1018167 1119510 
( পদার্থবিদ্তা ) ও 48১07929079 ( জ্যোতিব্বজ্ঞান ) উভয় মতবাদই 
মহাপ্রলয় স্বীকার কার 1.2 ০/77176010100971817105 (তাপবল- 
বিজ্ঞান) এর দ্বিতীয় নিয়ম বলে, 7০1 46৪01)বা (তাঁপমৃতা ) হল 
বিশ্বজগতের পরিণতি : কাঁজেই খণ্ড প্রলয়, মহাপ্রলয় সব শান্ত 
সম্মতভাবে ও বিজ্ঞান সন্মতভাবে স্বীকৃত। আর গীতামতে এই 
সবেব্ই কর্তা তিনি হ্বয়ং ( বেদচ্ভন্দা )। 
অন্তবপ কথা শ্রীনচ্ভাগবাতিও পাই £ 
অহমবাসমেবাগ্রে নাম্তাদযৎ সদসৎ পরম । 
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোহঙবশিয্েত সোহম্মাহম 
অর্থাৎ আমিই সষ্টির পুৰে ছিলাম, স্থল পক্ষ এবং স্কুল স্থানের 
কারণ স্বরূপ প্রকৃতি না অন্থা কিছুই নাই, আবার স্থগ্টির পরে ও আমি 
আছি । বন্ঠমান বিশ্ব আমি, প্রলয়ে যা থাকে তাও আমি 
( ভাবগত ১৯৩১ 1 
অনুরূপ কথ শ্রীরামকৃষ্ণ বাণীতে গ পাই ০ 
, “ঈশ্বর তি তা কাজ করছেন স্ষষ্টি, স্থিতি, প্রলয়” 
' প্লীরামকৃষ্ণ কথামৃত ১1৩1৫ )। 


মর্ডঃ পরতরং কিবধিক্সান্যাদস্তি ধনপ্তীয় । 
মমি সর্র্বমিদৎ প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥ ॥ ৭ 
হে ধনগ্জয়, মন্তঃ ( আমা অপেক্ষা অর্থাৎ ইষ্ট অপেক্ষা ) পর্তরং 
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(শ্রেষ্ঠ । অন্যৎ কিঞ্চিৎ ন অস্তি (অন্য কিছুই নেই ) স্তত্রে মণি- 
গণাইব ( মণিমালার মধ্যে স্ুত্রের হ্যায় ) ময়ি ইদং সর্ব্বং (আমাছে 
এই সকল ) প্রোতং (গাথা আছে )। 

হে ধনঞ্জয়, আম! অপেক্ষা! অর্থাৎ পুরুষোত্তম তন অপেক্ষা শ্রেস 
পরমার্থ তত্ব অন্য আর কিছু নেই । মণিমালার মধ্যে সুত্রের ন্যায়, 
সুশ্মবূপে সমস্ত স্থপ্টির মধ্যে অন্ুস্থাৎ হয়ে, আমিই সমস্ত কিছু বিদ্ধ 
করে রয়েছি 1৭ 

শ্রীভগবান এই মন্ত্রে বলেছেন যে আমিই একমাত্র চরম কারণ । 
এই স্ি ব্যাপারে অদ্বিতীয় কারণ। আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ট কোন 
কিছু নাই। যেমন দীর্ঘ তন্ত সমূহে পট কিংবা স্থাত্রে মণিগণ গ্রথিত 
হয়__বিশৃঙ্খলা আসার বা স্থানচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না, তেমনি 
পরমাত্বস্বরপ আমাতে বিশ্বশ্যট্টি গ্রথিত আছে। আমি ব্যতিরেকে 
বিনষ্ট হয়ে যায় ( শঙ্করাচার্ধ্য, আনন্দগিরি, হনুমান ও শ্রীধর স্বানী )। 

শ্রীভগবান বাস্্দেব বা পুরুষোত্তম স্থষ্টি ব্যাপারে একমাত্র শ্রেষ্ঠ 
কারণ ও অদ্বিতীয় কারণ তার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অতুলনীয় আর কিছুই 
নাই । কাধ্যাবস্থা, কারণাবস্থা! সমস্ত প্রকার চিং, অচিং বস্তুজাত 
আমার শরীর ভূত এবং মণিমালার মধ্যে সুত্র ম্যায় আমি সমস্ত 
কিছুর মধ্যে অনুস্যত । অস্তরাত্মারূপে সব্ধত্র বিরবীজিত | 

( রামান্ুজ )। 

কার্যযশক্তি ও কারণশক্তি উভয়ের একত্ব হেতু আমার অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ আর কিছু নাই। এই প্লোকে অন্ভর্যামীরূপে সব্ধত্র তিনি 
বিরাজিত একথা প্রকাশিত করেছেন (বিশ্বনাথ )। 
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ভগবাঁনই যখন মায়া সহকারে নিখিল জগতের উৎপত্তি, স্থিতি এ 
প্রলয়েব হেতু তখন পরমার্থত “নন্তঃ ভগবান ছাড়া নভে 1! এন্দ্র- 
জ।লিক যেমন ভেম্কী দেখায়--স্বাপ্রিক যেমন স্বপ্ন বচনা কবে - 
তদ্াবাতিরেকে ইন্দ্রজাল বা স্বপ্পেন অস্তিত্ব থাকে না। রজত হযেমন 
শুক্তিকাখগুবচ্ছিন্ন চৈতন্য হতে অতিরিক্ত নয়, সেইরূপ বনপ্ুয়, 
অশেষবিধ পরিদৃশ্যমান স্থটি, অধিঠান স্বরূপ সর্বপ্রকাশক আমা 
ভাতে (পনমেশ্বর হতে ) অর্থাৎ যিনি সংরূপে এবং স্করণরূপে, সকল 
পদাথেন নাপো অন্ুন্াত, সেই পবমেশ্বর ছাড়া পরমতম শ্রেঃ আর 

কিছুই নাই ( অধস্থদন ও নীলকঞ ) 

ভগবান ছাড়া শ্রেষ্ঠ আর কিছ নাই। স্মুত্রে মণি সকল ঘেমন 
গ্রথিত থাকে, তেমনি নিখিল বিশ্ব ভগবানে আশ্রিত ( গান্ধীজী, 
সন্থদাসজী )। 

পরনান্সী পরা ও অপবা প্রকৃতিৰ সমস্ত বিভিন্ন বস্তুবাজিব 
পরস্পরকে সম্বন্ধ যুক্ত রেখেছেন । তদের মধো অবস্থিত থেকে 
সকলকে সাজিয়ে রেখে এই বিশ্ব গ্রপঞ্চ রচনা করেছেন । এ জগৎ- 
প্রপঞ্চ মায়া নয়-যাবতীয় পরমেশ্বারের মধোই অবাস্থত এবং হাব 
প্রভাবেই অন্রপ্রাণিত ( শ্রীঅরবিন্দ )। 

“মত্তঃ পরতরং কিঞ্চিন্নান্যক্স্তি' পুকষোত্তম তন্ুছাড়া অন্য কোন 
শ্রেষ্ঠ বস্থু নাই। এ জগতে কোন বস্থুই তিনি ছাড়া নর এত্ার 
চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়। বাইরের চাঁকচিক্য দেখে লোকে সুগ্ধ হয়_যেমন 
মালার নণিগুলি দেখে লোকে ভুলে যায় কিন্তু তাঁর মধ্যে স্ল্মবূপে 
অনুশ্যত স্বত্রটীকে কেউ চীয় না, দেখতেও পায় না-তেগনি 
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জগতের শ্রক্ম আদি কারণ ভগবানকে কেউ চায় না, কেউ জানতেও 
পারে নাতাছাডা এ জগতে সাধুই হও, আর ফকিরই হও, যেই 
হও-_অর্থ, সুখ এ সব অন্ততঃ কিছু কিছু না হলে চলবে ন। কিন্তু তবু 
ভগবান কেন বললেন “মন্তঃ পবতরং নান্যৎ---না--(সটা হচ্ছে যখন 
মানুষের মৃত্যু হয়, তখন সঙ্গে শরীর এত প্রিয় জিনিষ ও সুখ, সাচ্ছন্দ, 
অর্থ, মান, যশ কিছুই যায় না তখন থাকেন একমাত্র ভগবান, কাজেই 
গাকুর বললেন “ততঃ পরতবং নান্তাং 1 ভাছানড। এই বিশ্বঙ্ছটির 
নাঝে যা কিছু আমর! দেখতে পাই মে সবই তো সেই একেরই 
বনরূপে বিলাস, আর এই বিচিত্র বিলাস ভঙ্গীর মধো এমন কোন 
প্রকাশ মাজ পধ্যন্ত চোখে পড়ে না, যা সেই আদি কারুণ ভগবানেব 
চেয়ে শ্রেষ্ট । বিশাল সমদ্র গভে কত বিচিত্র বস্ত আছে কিন্থু কোনটাই 
সমুদ্র অপেক্ষা শ্রে্ঠ হতে পারে না । জগৎ বা নিশ্বস্থষ্টি 1০1411৬৫ কিন্ত 
ভগবান বা পুরুষোত্তম তত্বই আতাস্তিক সত্যবস্ত | এজন্য তার চেয়ে 
পরম বস্তু আর কি থাকতে পারে ? 

গীতার এই শ্লোকটীর সঙ্গে 28001010190) এন নিল দেখতে পাই 
তিনি জগৎ অতিরিক্ত আবার একরূপে তিনি সমস্ত বিশ্বে অন্ুস্যত, 
মানব মনে অনুস্থযত আবার সবের অতীত ( বেদচ্ডন্দা )। 
ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণ। ইব- মণিগণ যেমন স্প্রে 
গ্রথিত হয়ে মালার সষ্টি করে, তেমনি এই নিশ্বপ্রপঞ্চ আমাতে 
গ্রথিত আছে । মণি-মালায় মণিগুলিই দেখা বায়, স্তর আদৃশ্তয 
থাকে, তেমনি এই জগতের স্থষ্টি-লয়ের আদি কারণ পুরুষোত্তন 
স্ক্মুবূপে সাধারণের কাছে অদৃশ্যই থাকেন। মণিগুলি আলাদ। 
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ছড়ানো থাকলে মূলাও বেশী হয় না। সৌন্দর্য্যও স্থ্টি করে না, 
সেই হিসাবে সুত্রের প্রয়োজন খুব। গাঁথা থাকলে মণিগুলি 
হারিয়ে যায় না_ দেখতে স্ুন্দরও হয়_-ভগবান সুক্ষ্রূপে অনুস্যৎ 
হয়ে আছেন বলে জগৎ বিদ্ধতও হয়ে আছে আবার মাধুর্্যপূর্ণ হয়ে 
রয়েছে। 

এখানে একটা প্রশ্ন আছে যে মণিগুলির মুল্যই তো বেশী 
আর স্াত্রের মূল্য খুবই কম তাহলে ভগবান মণি বাদ দিয়ে নিজেকে 
সূত্রের সঙ্গে তুলন। করলেন কেন? এখানে কথা হচ্ছে যে এশখবর্যের 
বাহক চাঁকচিক্য খুব বেশী, এই দিয়ে ভগবান সকলকে ভুলিয়ে 
রেখেছেন কিন্ত যাদের এশ্বধ্যের লোভ নেই, তার! জানে মাল। গাথতে 
হলে স্তরের প্রয়োজন কত বেশী । সাধারণ মানুষ বাহক চাকচিক্য 
দেখে ভুলে যায় _তাই মণিকে মূল্যবান মনে করে, আর সেই 
31970210 01 5৪16 ও নিদ্ধ(রণ করেছে মানুষেই কিন্তু 2:981721০ 
%৪]06 সুতোরই অনেক বেশী । মণি মাণিক্য বিনা জগতের প্রায় 
অধিকাংশ লোক বেঁচে থাকতে পারে কিন্তু সুতো বিনা কে কজন 
বেচে রয়েছে আর সভ্যতার অগ্রগতিতেও স্ততোরই প্রয়োজন 
অনেক বেশী,সেজন্ত স্রতোরই 012808010০ ৪19০ বেশী ( বেদচ্ছন্দা )। 

ঈশ্বরই স্বয়ং কর্তা এসন্বন্ধে আমরা উপনিষদে পাই 


যছৈ তৎ স্থকৃতম্‌। রসো বৈ সঃ।, 


অর্থাৎ তিনি নিজেই নিজেকে এরূপ করেছিলেন এইজন্যে তাকে 
নুকৃত বা স্বয়ং কর্তা বল] হয়। যিনি ন্বয়ং কর্তা তিনিই রসস্বরূপ। 
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যথা ভাগবতে 5 
যথা মহাস্তি ভূতানি ভূতেষুচ্চাবচেঘন্থু 
প্রবিষ্টান্াপ্রবিষ্টানি তথ৷ তেযু ন তেঘহম্‌ ॥| 

যেমন মহাভৃত সকল স্থষ্টির পরে সর্ব্ববিধ প্রীণীর ভেতবে 
অবস্থান করে, আবার বাইরেও থাকে সেইরকম আমিও সমস্ত 
প্রানীর হৃদয়ে প্রবিষ্ট থেকে অন্তরে মনোবৃত্তিতেও প্রকাশিত হই 
আবার বাইরেও থাকি ( ভাগবৎ ২।৯।৩৪)। 

শ্রীরামকুষ্ণ বাণীমুখে অনুরূপ কথা ঈশ্বরই সব হয়ে রয়েছেন 
মায়া, জীব, জগৎ, চতুব্বিংশতি তত্ব (01১৫৫ )। 

রসোহহমপ্স, কৌন্তেয় প্রভাহম্মি শশি সূর্য্যয্বো্। 

প্রণবঃ সব্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু ॥ ৮ 

হে কৌন্তেয়, অহং অপ্দ, (জলের মধ্যে ) রসঃ-_-শশি সূর্ধ্যযো; 
(চন্দ্র ও সুধোর প্রভা) সব্ববেদেষু (বেদ সকলের মধ্যে ) প্রণব; 
(ওষ্কার) খে (আকাশে) শব্দঃ (শব্দ) নৃষু (মানুষের মধ্যে ) 
পৌরুবং অস্মি ( হই )। 

হে কুস্তীপুত্র অজ্জুন, জলের মধ্যে রসতত্্, শশিস্্ধ্য মধ্যে কিরণ 
স্বরূপ । বেদ রাশির মধ্যে আমি ওষ্কার, আকাশের মধ্যে আমি শব্দ, 
মনুষ্য মধ্যে পৌরুষ অর্থাৎ পুরুষকার রূপে বিরাজ করি 1৮ 

ভগবান এখানে সব্ধত্র নিজের বিষ্ভমানতা বোঝাচ্ছেন, জলের 
সার অংশ রসম্বরূপ, সেটী তিনি নিজে । চন্দ্র সুর্যের প্রধান বস্তু 
তাদের দীপ্তি এই দীন্তি রূপে তিনিই বিদ্যমান চন্দ্র সূ্ধ্য মধ্যে । 
সমস্ত বেদের প্রধান বিষয় প্রণব ধ্বণি এবং ভগবানই ওঁকারধ্বণি রূপে 

তু 
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সব্ধবেদে বিদ্যমান । আকাশের প্রধান বস্তু শব, অতএব তিনি 
শব্দরূপে আকাশে বিগ্ধমান এবং সমস্ত পুরুষের মধ্যে বীর্ধযরূপে 
তিনি বিমান কেননা বীর্ধ্যই পুরুষের লক্ষণ। অর্থাং ভগবত তত্বের 
মধ্যেই সমস্ত বিশ্ব ওতপ্রোত রয়েছে । 
( শঙ্করাচাধ্য, আনন্দগিরি ও হন্মান )। 

সব কিছুরই সারবস্তব ভগবান নিজে । জলের মধ্যে রসতন্মাত্র- 
রূপে- আকাশের বুকে শব্দতম্মীত্র রূপে ও সকল স্থুল ভূতের কারণ 
বা আশ্রয়তন্মাত্র তিনিই, আর চন্দ্র সু্যের মধ্যে প্রকাশরূপ বিভৃতি 
তিনিই (শ্রীধরস্বামী )। 

জগতের সমস্ত বস্তই শ্রীভগবান হতে উদ্ভুত। জীব তীব শুদ্ধা পরা 
প্রকৃতি, কারণ জীবরূপে তিনি অন্ুপ্রবিষ্ট হয়ে জগংকে ধারণ করে 
আছেন। পঞ্চভুতের লক্ষণতন্মাত্র, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও ভগবানেরই 
অপর! প্রকৃতি। এই জগতে তিনি পরমতত্, সর্ব কারণ, তিনি 
জলের সার ভাগ বস, চন্দ্র সুষ্যের দীপ্তি, সব্র্ববেদ মধ্যে কার 
যেহেতু কারের মধ্যেই সমস্ত বাক গ্রথিত রয়েছে-- | আকাশের 
বুকে পরমেশ্ববই শব্দতম্মাত্র রূপে অনুন্যত রয়েছেন এবং পুরুষের 
মধ্যে বীরত্ব রূপে অধিষ্ঠিত ( মধুস্থ্দন )। 

সমস্ত কিছুর মধ্যে আমিই প্রধান ( সম্তদাসজী )। 

জলের সার রস, চন্দ্র সূর্য্ের সার প্রভা, বেদের সার প্রণব, কেননা 
ওই শব্দ দ্বারা ঈশ্বরকে স্তব কর! হয়, এইটাই ব্রহ্ষের শ্রেষ্ঠ নাম 
অতএব বেদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রণব, আর মানুষের সার অক্ষর আত্ম! 
এগুলি ব্রন্ষেরই স্বরূপ (যোগানন্দ )। 
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স্ষ্টির সব কিছুরই সুক্মতম অংশ বা মূল তন্মাত্রটি তিনি অর্থাৎ 
পুরুষোত্তম ৷ তিনি সর্ধত্র রস স্বরূপ, জ্যৌতিত্বরূপ, সবকিছু তিনি। 
বিজ্ঞানের 18110 1362 80618) মূলতত্বগুলি সবই তিনি ।' 

€ বেদচ্ছন্দ1)। 
সমস্ত বেদের মধ্যে ভগবাঁনই ও'কার রূপে বিষ্ভমান রয়েছেন ! 
এইরূপ কথ! ছান্দোগ্য উপনিষদেও পাই 2 

“তদ্‌ যথ। শঙ্কুনা, সবাঁণি পর্ণানি সংতৃন্নান্তেব এবম্‌ ও'কারেণ সবা 
বাক্‌ সংতৃন্ন ওকার এবেদং সবম্” (ছান্দোগ্য ২২৩।৩ )। 

যথা কথামৃত মুখে 2 

“তিনিই সব হয়েছেন? ( কথামৃত ৩৯।২ )- 

“তিনিই চতুধ্বিংশতি তত্ব হয়েছেন ।*--বেলট “ওজনের সময় শশাস, 
বীচি, খোল সব নিতে হবে। ধীরই শাস, তার বীচি, ভারই 
খোলা । যারই নিত্য, তারই লীলা, তাই আমি সবই লই । 

( কথামৃত ১।১৩৬ )। 
গীতায় অন্যত্র 

ও'ম্‌ এই অক্ষরকে প্রণব বলে, ৮৭, ১৩1৮, ১৭1৯১ ২৫১০ ২৩১৭, 
২৪১৭ 

পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাম্মি-বিভাবসৌ । 

জীবনং সর্ধবভূতেষু তপশ্চান্মি তপস্থিযু ॥ ৯ 

[আমি] পুথিব্যাং চ ( এই ধরণীতে ) পুন্যঃ গন্ধঃ ( পবিত্র গন্ধ ) 
বিভাবসৌ চ (মগ্নিতে) তেজঃ অস্মি (তেজন্বরূপ ) সর্ববভৃতেঘু 


৩৬ গীতার বাণী 


( সমস্তভুতে ) জীবনং (প্রাণ ), তপন্থিধু চ (তপম্বিগণের ) তপঃ অস্মি 
( তপস্তা। শক্তি )। 


আমি পৃথিবীতে পবিত্র গন্ধ, অগ্নিতে তেজ, সর্ববজীব মধ্যে প্রাণ 
স্বরূপ, এবং তপন্বিগণের তপস্তা। শক্তি ।৯ 
এই পুথিবীর বুকে যত স্থগন্ধ আছে, সেই সমস্ত স্গন্ধের মধ্যে 
বাস্থদেবই বিদ্যমান_ পুণ্যগন্ধ বলতে পবিত্রতাই সূচিত হয়েছে । 
আর য1 কিছু অদ্য গন্ধ সেটী অবিষ্যা' ও অধন্মের প্রভাবে প্রবন্তিত-_ 
অপবিত্র ভূতবিশেষের স্পর্শের জন্যই ওরূপ হয়। অগ্নিতে সেই 
বাস্থদেব রে আমিই বিছ্ূমান, তাই অগ্নি দীপ্তিমান, সমস্ত প্রাণিগণের 
মধ্যে আমিই জীবন, নচেৎ তাদের অস্তিত্ব থাকত না-_তপন্বিগণের 
মধ্যে আমারই শক্তি তপঃ রূপে বর্তমীন-- 
( শঙ্করাচাধ্য, আনন্দগিরি ও নীলকণ্ঠ )। 


নিজের বিভূতির কথা৷ এই মন্ত্রে বলতে গিয়ে আরও কয়েকটা 
উদাহরণ দিচ্ছেন । পৃথিবীতে পুণ্যগন্ধ রূপে, অগ্নিতে দীপ্তিরূপে, সমস্ত 
জীবের মধ্যে প্রাণরূপে ও তপস্থিগণের দ্ন্ঘমহনশীল তপঃ রূপে 
তিনিই বিদ্যমান (শ্রীধর স্বামীও বলদেব )। 

পুণ্য গন্ধ বা স্থুরভিই পৃথিবীর তন্মান্র নামে প্রসিদ্ধ। এস্থলে 
“পুণ্যো৷ গন্ধঃ পৃথিব্যাং চ" ওই "" শব্দটা প্রয়োগেই বুঝতে হবে যে 
শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এগুলি স্বভাবতই পুণ্য ও অবিকৃত, কিন্তু 
বিকৃতরূপ যেটী আমরা হতে দেখি, সেটা প্রাণিগণের অধর্্দ বিশেষেই 
এগুলি স্বভাবতই অবিকৃত থাকে না। অগ্নির দাহাশক্তি ও শুরু এবং 
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ভাস্বর রূপও তিনি নিজে, এস্থলে "” শব্দটা যোগে পবিত্র, শীতল 
স্পর্শ বাযুতেও তিনি রয়েছেন এইটী বুঝিয়েছেন । তপম্বিগণের 
মধ্যে তিনিই তপঃ রূপে বিদ্মান রয়েছেন বলেই তারা ছন্ৰ সহিষ্ণুতা 
লাভ করে থাকেন নচেৎ তা হত না। এস্থলে 'চ' কার রয়েছে 
এতে তপশ্থিগণের বাহাতপ, আন্তরতপ উভয়ই বুঝিয়েছেন 
( মধুস্থদন ও কৃষ্ণানন্দ )। 

সমুদায়ই ভগবানের শরীর স্বরূপে তার আত্মভূত। সকলই 
সেই পুরুবোত্তমে বিদ্যমান, এই প্লোকে সব্ধ শব্দ দ্বারা, সমান অধিকরণ 
রূপ বণিত হয়েছে (রামানুজ )। 

তপন্বিগণের মধ্যে তিনি ক্লেশানন্দরূপে বিদ্যমান (বল্লভাচাধ্য)। 

ভগবান তার পরা ও অপরা ছই প্রকৃতিরূপে সর্বত্র বর্তমান 
রয়েছেন ;৮৯ মন্ত্রে কতকগুলি দৃষ্টান্ত দিয়ে বর্ণনা করলেন । সব 
কিছুর এক সনাতন সত্য বর্তমান সেটা হচ্ছে শক্তি। এই শক্তিই 
ইন্জরিয়ান্ুৃভূতির মধ্য দিয়ে জীবাক্মার সম্মুখে প্রকাশিত হয়। আবার 
ইন্দ্রিয়গণের সৃক্ষ্ম অধ্যাত্বশক্তি সেটীও ওই সনাতন শক্তির অংশ । 
ভগবানই নিজের সচেতন লীলা শক্তিতে প্রত্যেক ইন্দ্রিয় হয়েছেন 
( শ্রীঅরবিন্দ )। 

শব্দ) স্পর্শ রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চতন্মাত্র হতে ক্ষিত্যাদি 
পঞ্চভূত জন্মলাত করে বলে পরমেশ্বর এই সকলের মূল কারণস্বরূপ 
পঞ্চতন্মাত্র স্বরূপ ( যোগানন্দ )। 

পুণ্যোগন্ধঃ--অর্থাৎ যে গন্ধ মানুষের মনকে স্থক্স্ে নিয়ে যার-_ 
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ভগবং স্মরণ করিয়ে ভগবানের দিকে এগিয়ে দেয়, সেইটি হচ্ছে পুণ্য 
গন্ধ, সে সবই তিনি | গন্ধ তন্মাত্র অর্থাৎ 1109$9177177205 71০06001012 
কিন্তু যেই সেটী কিসের গন্ধ বোঁঝা গেল, অমনি হয়ে গেল গন্ধ 
তন্মাত্র ন্যায় দর্শনের ভাষায় তন্মাত্র অর্থাৎ নির্ধিকল্প জ্ঞান । 

অগ্নির মধ্যে অথবা জ্যোতিগণের মধ্যে তেজন্বরূপও সেই 
পুরুযোত্বমতত্ব ৷ ভূতগণের মধ্যে জীপন স্বরূপ অর্থাৎ জীবভূত সনাতন 
__পুরুষোত্বমই সর্ববভৃতমধ্যে জীবন স্বরূপ একথাটীও পাশ্চাত্য 
চিন্তাধারায় স্বীকৃতি লাভ করেছে । 101. £- ০7405 তার 45170 
09119 90921 6891] [14557£6” নামক প্রবন্ধে কি করে প্রাণের 
স্থষ্টি হল, এবং কি পদ্ধতিতে বর্তমানরূপে প্রাণের অভিব্যক্তি সম্ভব 
হল, কে তাদের প্রাণ চঞ্চল করে তুলল, এসবের প্রশ্ের মীমাংসা 
করতে গিয়ে তিনি স্বীকার করলেন এক বিরাট “বুদ্ধি সত্তা” “বিরাট 
মন যিনি হচ্ছেন ভগবান, যিনি হচ্ছেন অনস্ত বুদ্ধির প্রকাশ 
বাউৎস। তিনিই জীবনরূপে সব্বজীবে ধিদ্চমান। বহু বহু বছর 
ধরে অসংখ্য পরীক্ষা নিরীক্ষা করেও গবেষণাগারে অজীব ব। জড় 
পদার্থ থেকে মানুষ সজীব পদার্থ বা জীবনের স্থষ্টি করতে পারেনি । 
এ বিষয়ে মানুষের যুগযুগান্তের সম্মিলিত চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে । কাজেই 
তিনিই বা পুরুষোত্তমই প্রাণিগণের জীবন ও তপম্থিগণের তপস্তা- 
শক্তিও তিনি, কাজেই অহঙ্কারের প্রশ্নই ওঠে না এখানে । পুণ্যগন্ধ 
ইত্যাদি বলতে কিন্তু আরেকটী কথা এখানে মনে রাখতে হবে__যা 
কিছু সুন্দর, মঙ্গলময়-__যা' কিছু পবিত্র-জ্যোতিণ্মায় তাতেই ভগবৎ 
বস্তর প্রকাশ-__পৃতি হ্্গন্ধযুক্ত জিনিষে ভগবানেপ্ প্রকাশ ধরা 
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চলবে না গীতায় পরে ভগবান বলেছেন “যদ্‌ যদ্‌ বিভূতিমৎ সত্বং' 
ইত্যাদি কাজেই অসৎ বস্তু, মলিন, অপবিত্র কোন কিছুতেই 
ভগবানের প্রকাশ ধরলে হবে না: এ সম্বন্ধে দার্শনিক হেগেল বলেছেন 
--801011)905 অর্থাৎ তত্বতঃ ভগবান সর্ধত্রব_:0০৭ 15 61 11619 
0] 81] 13 17 0০৫. তাই বলে ০০ ০812 0010 10798176 চাটা) 10 1176 
$2110109 থুথু ফেলতে গিয়ে সেখানেও ভগবান আছেন, একথ। ভক্ত 
চিন্তা করতে পারে না। বড়জোর এমন ভাবে ওসব কাজ করব 
যাতে অন্যলোকের ওসব কাজে ক্ষতি না! হয় কিস্তু তাই বলে 
অপরিষ্ষার হয়ে, জড় হয়ে এক জায়গায় বসে থাকা তো চলে ন|। 
দেহ দেব মন্দির কিন্ত হৃদয়েই ভগবানকে চিস্তা করে । তাই বলে 
কেউ 40001 এর মধ্যে বা নিম্নাঙ্গে কোথাও চিন্তা করে না। কাজেই 
ভগবান মঙ্গলময়, শিব-ন্ুন্দর সবত্র অনুন্যত হলেও ভক্ত তাকে সত্য- 
শিব-নুন্দরের মধ্যে চিন্তা করবে ( বেদচ্ছন্দা )। 

গীতায় অন্যত্র 

জীবনং সর্বভূতেষ্-_-২৮২, ২২১০ তপঃতপ+ অস্বযার 
দ্বারা তাপ সহা করা হয়--২৮৪, ৪৬৬ ৯1৭, ২৮৮, ৫1১০১ ১1১৬, 
৫1১৭, ৭1১৭, ২৪১৭১ ২৫1১৭, ৪২১৮ ৬৭1১৮ 

বীজং মাং সর্ববভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম,। 
বুদ্ধিরুদ্ধিমতামন্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্‌ ॥ ১০ 

হে পার্থ, মাং (আমাকে ) সব্বভূতানাং ( সবর্ধজীবের ) সনাতনং 

বীজং (নিত্য আদি কারণ ) বিদ্ধি (জানবে ) অহং (আমি ) বুদ্ধিঃ 
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বুদ্ধিমতাং (বুদ্ধিমানদের বুদ্ধি ) তেজস্ষিনাং চ ( তেজস্বিগণের ) তেজঃ 
অস্মি (হই)। 

হে পার্থ, আমাকে বিশ্বচরাচরের বীজ বা আদি কারণ বলে 
জানবে । আমি বুদ্ধিমানদিগের বুদ্ধি এবং তেজস্বিগণের তেজন্বীতাও 
আমি ।১৭ 

ভগবান সনাতন, চিরস্তন, সকল ভূতের, বীজ অর্থাৎ প্ররোহ 
কারণ বা আদিকারণ। বুদ্ধিমানের বুদ্ধি, তেজস্ষিগণের তেজ বলে 
ভগবানকে জানবে ( শঙ্করাচাষ্য, হনুমান )। 

আমি সবকিছুব আদি কারণ। তত্বনিশ্য়াত্মিকা বুদ্ধি ও আমি 
আর বলিষ্ঠগণের মধ্যে বল বা শক্তি ও আমি ( আনন্দগিরি )। 

সমস্ত বিশ্বচরাঁচরের স্থাবর জঙ্গম, সববভূত ইত্যাদি সবকিছুই 
আমি (ভগবান ) স্বজাতীয় যাবতীয় কাধ্যোৎপাদন সামর্থাযুক্ত 
বীজন্বরূপ । উত্রোত্বরকালের নিত্য সমস্ত কাধ্যের মধ্যে ভবিষ্তং 
সম্ভবনা রূপে আমিই বর্তমান থাকি । অর্থাৎ সবারই মধ্যে বিরাজিত 
আদি বীজ কিন্তু আমার উদ্ভব বীজান্তর সাপেক্ষ নয় ( শ্রীধর )। 

এই বিশ্বচরাচরের সবর্বভূতের আমি একমাত্র বীজ বা আদিকারণ ; 
আমি প্রত্যেকটী জীবের ভিন্ন ভিন্ন বীজ নই-_তাহলে আমার নিত্য 
সত্তা তাদের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে বিনষ্ট হয়ে যাঁয়। আমিই সব 
কিছুর আদি বীজ এবং আমিই সবকিছু পালন করি, আমি নিত্য 
সনাতন-_অনস্ত (বলদেব )। 
, আমি সর্ধভূতের অবিকৃত বীজ স্বরূপ বা৷ আদি কারণ। 

(বিশ্বনাথ ১। 
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আমি সনাতন অর্থাৎ নিত্য বীজান্তুরানপেক্ষ (যে বীজ অনাদি 
এবং অন্ত বীজের অপেক্ষা করেনা ) সমস্ত বিশ্ব আমাতেই প্রোত 
রয়েছে। তেজন্থিগণের মধ্যে আমি তেজ অর্থাৎ অপরকে অভিভূত" 
করার যে সামর্থ্য এবং যে শক্তি অপরের দ্বারা অভিভূত হয় না। 
তেজস্িগণের মধ্যে আমিই সেই তেজম্বরূপ ( মধুস্ুদন )। 

যাবতীয় আত্মিক শক্তির বীজস্বপ হচ্ছেন ভগবান নিজে 

( গ্রীঅরবিন্দ )। 

সাধারণ সমস্ত বীজই অস্কুরোৎপাঁদনের পর স্বয়ং বিনষ্ট হয় কিন্তু 
সারা বিশ্বের বীজন্বরূপ ভগবান সেরূপ নহে । ভগবান হতে স্থষ্ 
ব্রহ্মাণ্ড বৃক্ষই কালে বিনাশ প্রাপ্ত হয় কিন্তু বীজন্বরূপ ভগবান ঠিক 
স্বরূপ অবস্থাতেই থাকেন ( কুষ্ণানন্দ )। 

ব্রক্ষকে সনাতন বা অক্ষর বীজ বলার কা'রণ'এই যে জীবভাবের 
দেহ মন ইত্যাদি অপর! প্রক্কৃতি ধ্বংস হলেও এ চিদাতব বা অক্ষর 
পুরুষরূপ ব্রন্ম বীজের নাশ হয় না ( যোগানন্দ )। 
বীজং মাং সব ভূতানাং বিদ্ধি 

“বীজ যেমন আদি কারণ অস্কুরিত শাখ। গ্রশাখা বিস্তার করে, 
বিরাট বৃক্ষের রূপ ধারণ করে নিজে লুকিয়ে থাকে, ভগবানও তেমনি 
বিশ্বের আদি কারণ অথচ সুল্মাতিসুম্মতম হয়ে লুকিয়ে থাকেন । 

সুষ্টির বীজের কথা বলেছেন গ্রীক দার্শনিকেরাও_ বলেন সমস্ত 
বীজ কিন্তু [190০9006018] ৮0010 এ আছে স্ক্মাকীরে আর তার 
থেকেই স্থষ্টি | 
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ভগবানই যে সমস্ত বীজের আদি কীজ বা আদি কারণ একথ 
পাশ্চাত্য দেশেও চিস্তাশীলগণ স্বীকার করছেন | 7011, 0. 211001001 
11910. 711. 10. বলেন যে সমস্ত বীজের মধ্যে একটি অস্তনিহিত 
শক্তি আছে, যে শক্তি অনুকুল আবহাওয়া ও পরিস্থিতিতে অস্কুরিত 
হতে পারে এবং বদ্ধিত ও পরিবন্তিত হতে পারে । কিন্তু বিজ্ঞান 
এখনও আবিষ্কার করতে পারেনি, কে কীজের নধ্যে ওই প্রজনন শক্তি 
ও বদ্ধিত হওয়ার শক্তি দান করল। আর প্রথম বীজ বা' প্রথম 
বৃক্ষ বা চারা গাছই বা কোথা থেকে আবির্ভ্তি হল, এ কথাও বিজ্ঞান 
বলতে পারে না । দৈবাৎ বা! 008০৪ যদি বলি তাহলে সেকথা ন্যায় 
সঙ্গত বা 19815থ1 হবে না। কাঁজেই সব্ঘ বীজের আদি বীজ বা 
আদি কারণ, একটী বিবাট বুদ্ধি সত্তা না মেনে কোন উপায় নেই এবং 
সেই সত্তাই যে ভগবান একথা সব্বববাদী সম্মত। 

'বুদ্ধিমতামস্সি” ইত্যাদি কথায় ছুটি জিনিয় লক্ষ করার বিষয়- 
এক হচ্ছে_বুদ্ধির অহং; বা! শক্তির অহং প্রকাশ করা কারো! উচিৎ 
নয়, সবই তিনি-্বিতীয় কথা হচ্ছে_ বুদ্ধিমান প্রতিভাশালী 
এদেরকে অনেকেই হিংসা করে, নিন্দা করে, কিন্তু এট? ঠিক নয়, 
কেনন। মনে রাখতে হবে বুদ্ধি ভগবানের দেওয়া একটি বিশেষ গুণ 
হিংসা করলে ভগবানকেই করা হবে । বুদ্ধিমানগণের বুদ্ধি বলতে 
একটি প্রশ্ন মনে জাগতে পারে যে, অনেক ক্ষেত্রে বুদ্ধিমান মানুষ ছৃষ্ট 
প্রকৃতির হয় অসং দিকেই বুদ্ধির প্রয়োগ করে কিন্তু এখানে তাহলে 
কেন ভগবান নিজেকে বুদ্ধিমানগণের বুদ্ধি বলে বর্ণনা করলেন ? 
এখানে বুঝতে হবে একটি কথা- বুদ্ধি" এখানে “বিবেক বুদ্ধি অথবা 


সপ্তমোহ্ধায়ঃ ৪৩ 


'শুভবুদ্ধি' 'কল্যাণকামী বুদ্ধি' বা “ভাগবতী বুদ্ধি | ( বেদচ্ছন্দ )। 

বোধিস্বরূপ ভগবানই যে সমগ্র বিশ্বে বুদ্ধিরূপে বিভ্কমান আর 
সমস্ত জীব মধ্যে বিশেষ করে মানুষের মধ্যে বুদ্ধিরূপে বি্কমান গীতার 
ভগবানের এই বাণীর বৈজ্ঞানিক তাৎপর্যাও যথেষ্ঠ । মস্ত বড় বড় 
চিন্তানীল বৈজ্ঞানিক গণ এবং দার্শনিকগণও ভগবানের অস্তিত্বেই বুদ্ধির 
বিকাশ এবং বিশ্বস্থষ্টি মধ্যে সেই ভাগবতী বৃদ্ধিই কাজ করে যাচ্ছে 
একথা সকলেই এক বাক্যে স্বীকাৰ করছেন 76 10157০0 ০10০৫ 
11 810 155102701108 [01)19156, বইচীতে 0.0. 17৬01075102. ভগবানের 
অস্তিত্ব ও কর্তৃত্ব মেনে নিয়েছেন তিনি বলেন 'ভগবৎ অস্তিত্ব বিন 
কোনো অনুভূতি, চিন্তা বা বুদ্ধির অস্তিত্ব সম্তই নয় আবার এগুলি 
ভিন্ন কোন জাতি বাঁচতে পারে না। জাতির অস্তিত্বই লোপ পেয়ে 
যায়। তিনি আরও এই কারণে ভগবানকে বিশ্বাস করেন, যেহেতু 
তিনি আমাদের নৈতিক বিচার শক্তি দ্রিয়েছেন এবং সর্রবোপরি তিনি 
আমাদের বুদ্ধিযুক্ত ইচ্ছাশক্তি দিয়েছেন । 

মস্ত বড় বৈজ্ঞানিক 917 16105 1105. তার 1106 11551601083 
[071%৩75৩ বইটীতে স্বীকার করছেন-__বর্তমানে বিশ্ব-প্রকৃতির যে ছবি 
বিজ্ঞান উপস্থিত করেছে, আর পরীক্ষিত তথ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রয়েছে 
বলে মনে হয়, তাদের সবই গাণিতিক ছবি 1” তার মতে বিশ্বের স্যষ্ি 
হয়েছে খাঁটা গণিতের ধারা মেনে, আর মহাঁন্‌ বিশ্বশিল্পীর ( ভগবান 
বা 0০৫) আবির্ভাব হচ্ছে এক খাঁটা গণিত বেত্তাঁরূপে (৮৭1 
11911)67)8010120 )। কাঁজেই আমরা বুঝতে পারছি গণিত বা 
গণিত বেস্তার মধ্যে বুদ্ধির প্রকাশ ভিন্ন তা সম্ভব হয়না । ভগবান 
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বুদ্ধিত্বরপ সে কথা তো স্বীকৃত এখানেও হল । গীতাতে শুধুমাত্র 
ধন্মীয় চিন্তা» দার্শনিক চিন্তা বা! তত্বকথ। বর্ণিত হয়েছে তাই নয় গীতা! 
একটা চমৎকার কাব্য-কাব্যিক অলম্কারও এখানে বরিত হয়েছে 
€ বেদচ্ছন্দা )। 


ছান্দোগ্য উপনিষদেও দ্বিবিধ তেজের কথা আছে-_একটী অনাদি 
জাত শারীরিক তেজ, আর একটী আত্মিক তেজ। আত্মিক তেজ 
ব্রন্মের তেজ বলে বর্ণিত হয়েছে, যথা ৫ 

“স যস্তেজো। ব্রন্ম ইত্যুপান্তে তেজন্বী বৈ” (ছান্দোগ্য ৭১১1১) 

“আয়ম্‌ অশরীরঃ অমৃতঃ প্রাণো ব্রন্মেব তেজ এব” 

ইনি অশরীর, অমৃত, প্রাণ, ব্রহ্ম ও তেজ। 

( বৃহদারন্যক উপনিষদ 8181৭ )। 

যেখানেই বিশেষ গুণ ব1 শক্তির প্রকাশ সেইখানেই ভগবান 
এ সম্বন্ধে শ্রীরামকুষ্চ কথামৃত মুখে পাই £__ 

বিভুরপে তিনি সকলের ভিতর আছেন-__আমার ভিতরও 
যেমন পিপড়ের ভেতরও তেমনি, কিন্ত শক্তি বিশেষ আছে ।...দেখনা 
এমন লোক আছে যে একল! একশো লোককে হারাতে পারে, 
আবার এমন আছে একজনের ভয়ে পালায় ।' 

গীতায় আছে, যাকে অনেকে গণে মানে তা বিষ্ভার জন্তই হউক 


বাগান বাজনার জন্যই হোক বা আর কিছুর জন্য হোক “নিশ্চিং 
জেনো যে তাতে ঈশ্বরের বিশেষ শক্তি আছে । 





( কথামত ১1১২৩ )। 
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% 
সি 


গীতাঁয় অন্যত্র £-- 


সনাতন--২৪।২। বীজ--১০।৭, ১৮৯, ৩৯১০১ 81১৪, 


তেজ-_-১২।১৫, ৩৬১০, ৪১1১০)। তেজস্তেজন্িনামহং ১০৭, 
৩৬১০ 


বলং বলবতাং চাহং কামরাঁগবিবজ্জিতম্। 
ধর্মীবিরুদ্ধে। ভূতেষু কামোহস্মি ভরতর্ষভ ॥ ১১ 


হে ভরতর্ষভ অহং (আমি ) বলবতাং ( বলিষ্ঠদিগের ) কামরাগ- 
বিবজ্জিতং বলং (কামরাগ শূন্য বল), ভূতেষু ( প্রাণীদিগের মধ্যে ) 
ধন্মের প্রতিবন্ধকহীণ কামঃ (অভিলাষ ) অস্মি (হই)। 

হে ভরতর্ষভ, আমিই বলিষ্ঠদের কামরাগবিহীণ বল অর্থাৎ স্বাত্িক 
বল এবং জীবগণের মধ্যে কামরূপে বিরাজিত আছি কিন্তু সেই কাম 
ধর্মের অবিরোধী, ধন্মলাভে প্রতিবন্ধকহীণ কাম, অর্থাৎ ধন্মান্থকুল 
শাস্ত্র সম্মত সংযত যে কাঁম, কেবল মাত্র স্যষ্টি রক্ষার্থে সংসার যাত্রার 
জন্যে যে “কাম” সেটীই তিনি 1১১ 


অপ্রাপ্ত বস্ত লাভের যে দুরন্ত তৃষ্ণা তাই “কাম” এবং প্রাপ্ত বস্ত 
আরও অধিক লাভের যে ছজ্জয় অভিলাষ বা আসক্তি তাই “রাগ? । 
ভগবান এই কাম ও রাগ বজ্জিত “বল” বা শক্তিরূপে বলবানদের মধ্যে 
বিদ্ধমান আছেন । অর্থাৎ দেহধারণোপযোশী বলই আমার স্বরূপ ৷ 
এবং অশাস্ত্রীয় নয় যে কাম-যে কামের দ্বারা দেহধারণে সম্ভব হয় 
আমি সেই “কাঁম' ( শঙ্করাচাধ্য ও আনন্দগিরি )। 

দৃশ্যমান বিষয় মাত্রেই তৃষ্ণা কাম” আর স্মর্য্যমান- বিষয় মাত্রেই 
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তৃষ্ণা “রাগ”__এই ছুটী বজ্জিত যে শুদ্ধ কর্ম্মশক্তি সেইটী ভগবানের 
শক্তি (হনুমান )। 

অলব্ধ বস্ত প্রাপ্তি নিমিত্ত তৃষ্ণার নাম “কাম” আর প্রীপ্ত বিষয় 
সকলের বিনাশ সম্ভবনা জেনেও সে সবের চিরস্থাযিত্ব চেষ্টাযুক্ত যে 
ভালবাসা তার নাম “রাগ'। মানুষের যে শক্তি কামরাগাদিশৃন্ত 
পবিত্র ও স্বধন্ম পালনে নিযুক্ত হয় ও আত্মাকে রক্ষা করে সেটা 
ভগবানেরই সন্তা। আবার যে “কাম” শাস্ত্র বিরোধী নয় শুধুমাত্র 
শাস্রানহুমোদিত ভাবে দ্বারাপুত্রাদি রক্ষার জন্য নিযুক্ত থাকে তাও 
ভগবানেরই সত্ব (শ্রীধরস্বামী, বলদেব ও কৃষ্ণানন্দ )। 

লাভের সম্ভবনা নাই এমন ন1 পাওয়া! বস্তুর জন্য যে তৃষ্ণ েটি 
“কাম” ও ক্গয়শীল জেনেও সেটী সংরক্ষণের জন্য যে মনোহর চিত্ববৃত্তি 
বিশেষ সেটি “রাগ'। এই ছটা বৃত্তিশূন্য যে সাত্বিক “বল” সেটা 
ভগবানের শক্তি। অথবা কামনা ও ক্রোধশূন্য বল বা শক্তিই 
ভগবানের বল। আবার ভগবান নিজেকে ধর্মশাস্ত্াহুমোদিত “কাম' 
বলে বর্ণনা করেছেন। যে 'কাম” শাস্ত্রীয় ভাবে দ্বার পুত্রাদিতে 
জন্মায় সেটাও তারই একটী শক্তি ( মধুস্দন )। 

ধম্মীবিরুদ্ধ কামন। বলতে শুধু কেবল শাস্ত্র বিহিত সাত্বিক কামন। 
বুঝায় না। উদ্বের অধ্যাত্ম প্রকৃতি ইতে স্বতঃ যে কামনা উৎসারিত 
হয়, মানুষের মধ্যে যা! ভগবানের আত্মভোগেচ্ছা, তাই ধশ্ম অবিরুদ্ধ 
কাম (শ্রীঅরবিন্দ )। 

প্রাণিগণের মধ্যে ধন্মের অবিরোধী কাম আমি (গান্ধীজী )। - 

আত্ম বা ঈশ্বরের লাভার্থ সত্য কামনার নাম ধশ্মীবিরূদ্ধ কাম । 
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বিশ্বহিতকর উদার বাসন! ও বল ঈশ্বরের ভাব । এ কামই সত্যকাম 
( যোগানন্দ )। 
বলং বলবতামস্মি এখানে ষে বলের কথা বলেছেন সেটা কিন্তু 
[076 121061£র কথা | 2816 10618 যেমন 12160০17101 তাঁকে ভাল 
কাজে লাগাও উপকার কববে, অবার মন্দ কাজে লাগাও অপকার 
কববে, অসাবধান বশতঃ ব্যবহারে 9০০ লাগবে ব৷ মৃত্যু ও হতে 
পারে কিন্ততাঁতে 21০০0০1 দায়ী নয় 
তার কোন ক্ষতি নেই, বৃদ্ধি নেই, পাপ পুন্য কিছু নেই__ 
কল্যাণ অকল্যাণ পাপ পুন্ত আমাদের দিক থেকে । সেই 
17618) ব্যবহারের ওপর নির্ভর করছে। তিনি সমস্ত 8057£/র সুক্ষ 
উৎস ও নিলিপ্ত। আবার তিনি স্থ্টি পরিচালনার জন্য প্রতি জীব 
দেহে কামরূপে বি্যমান কিন্তু এই কাম ধন্ম বিরোধী, ভগবৎ বিরোধী 
কাম নয়__শুধু মাত্র স্থগ্টি রক্ষার্থে যে কামের প্রয়োজন হয় সেইটা । 
সব কিছুরই শুদ্ধ রূধ “তিনি” এই তত্ব বলেছেন এখানে | শুধুমাত্র 
জীবের মধ্যে যে সংযত কাম সেটা তিনি। কিন্তু এর বিকৃত যে রূপ 
জীবের মধ্যে প্রকাশিত হয় বা বর্তমান থাকে সেটা তাদের কম্মফল 
চক্রে এসে যায়-_ 
প্রয়োজনাতিরিক্ত হলেও লোভ বশতঃ সেটার আন্তরিক চাহিদাই 
রাগ । 
( বেদচ্ছন্দা )! 
' এই শ্লোকে কমিউনিজমের বীজ রোপিত রয়েছে ধর্ম্মবিরূন্ধ 
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কামনা কর। চলবে না। এখন ধন্ম অর্থে এখানে বহুজন হিতায় বহুজন 
সুখায়_ আমার কামনার বা স্বখের জন্য অপরের স্তুখ বাধিত হবে না 
00001001100 থাকবে | কমিউনিজম মানে কি 7? 00111010176 ৬111 
৬/1)016 ৪9০৪0 | রাশিয়ার একজন শ্রেষ্ঠ সমাজতত্ববিৎ লিখেছেন, 
“আমাদের যে 00]018215য এত দিনে রূপ পরিগ্রহ করেছে সেই 
০০017700197; আজ কয়েক হাজার বছর আগেই ভারতে জন্মলাভ 
করেছে । বেঁচে থাকতে গেলে, শরীর থাকতে গেলে কামন৷ থাকবেই, 
কিন্ত সে কামন। অন্যের সুখে বাধা স্ঙ্টি করবে না। আর ধর্ম্মবিরূদ্ধ 
হবে না মানে অসংযত হবে না। সব সময় সংঘত জীবন যাপন 
করতে হবে, এই যে সমস্ত কথা এগুলি হচ্ছে ০০.00701910 এর কথা । 
বলীর বল ও ভগবানের ৷ তবে অবশ্য ছুষ্টের দমনে সাময়িক ভাবে বল 
প্রয়োগ প্রয়োজন হয সেও ক্ষতিকারক নয়- মঙ্গল হয় সে দ্ষেত্রে" 
( বেদচ্ছন্দা )। 
ভগবানের কাম শুদ্ধ সত্ব প্রস্থত--যথা শ্রুতি মুখে ₹ 
“সোইকাময়ত বহুস্তাং প্রজায়েতি |” তৈ৪% উপ ২৬ এই কাম ধর্ম 
বিরদ্ধ ও নয় শুদ্ধ সত্বগ্তণ জাত | এই কাম হচ্ছে ইচ্ছাশক্তি-_“একে৷ 
বহুনাং যে। বিদধাতি কামান্‌ ( শ্বেতাশ্বতর ৬১৩ )। 


যে চৈব সাত্তিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে। 
মত্ত এবেতি তান্‌ বিদ্ধি ন ত্বহং তেমু তে ময়ি ১২ 


যে চ এব (যে সকল) সাত্বিকাঃ ( সত্বগুণ প্রধান ) রাজসাঃ 
( রজোগুণজাঁত ) তামসাঃ ( তমোগুণ প্রধান ) ভাবা (ভাব) [আছে] 
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তান্‌ (সেই সমস্তকে ) মন্তঃ এব (আমা অর্থাৎ পুরুষোত্তম থেকে 
উদ্ভূত) ইতি বিদ্ধি (এটী জানবে) তেষু (সেই সব) অহং ন তু 
( আমি নই ) তে ময়ি (তাঁরা আমার মধ্যে রয়েছে )। 

শমদমাদি সাত্বিক ভাব, হর্ষদর্পলোভাদি রাঁজসিক ভাব, শোক, 
মোহাদি তামসিক ভাব, এই সব ত্রিগুণের ভাবই ভগবান বা আম! 
থেকে উদ্ভীত। আমি কিন্ত সে সকলে অবস্থিত নই অর্থাৎ মানুষের 
ম্যায় সে সবের অধীন নই । কিন্তু সেই সকল, আমাতে অবস্থান 
করছে । এবং সেগুলি আমার অধীন ।১২ 

রজোগুণ জাত, তমোগুণ জাত এবং সন্ত্গুণ জাত ভাব সকল যা 
প্রতিটী প্রাণীর কম্মফল বশতঃ উৎপন্ন হয়, সে সকলেরই উৎসম্থল 
আমি কিন্তু তবু আমি তাদের অধীন নই, ওই ত্রিগুণেব বশীহৃতও 
নই ( শঙ্করাচার্যা )। . 

পদার্থ সমূহ ভগবৎ বস্ত থেকে স্ষ্টি হলেও শ্রীভগবান সে সবের 
অধীন নন। শ্রীভগবান পরমার্থতঃ সত্য কিন্তু পদার্ধরাঁজি কল্পিত 
মাত্র। সেই জন্য স্থষ্টবন্ত সকলের গুণদোষ ভগবানকে লিপ্ত করতে 
পারে না। নশ্বর কারণ কিন্তু ত্রিবিধ গুণ তার কাধ্য হলেও তাকে 
বশীভূত করতে পারে না (আনন্দগিরি )। 

ভগবান, গীতা সপ্তম অধ্যায় স্ুরুতেই প্রকৃতি বা অবিষ্ঠায় 
অচেতন ও চেতন বা পরা ও অপর এই ছুই প্রকৃতিদ্ধয় হতে স্থাবর 
জঙগমাত্মক যাবতীয় সংগঠিত হয়, আর সে ছটা প্রকৃতিই ভগবান থেকে 
স্থষ্ট বা ভগবানের প্রকৃতি, একথা উল্লেখ করেছেন । এই কয় শ্লোকে 
বহির্জগতের স্থাবর বস্তরাজি ছাঁড়া, জীবের বিশেষ করে মানুষের 

৪ 
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আন্তরিক শক্তি ও ধন্ম তিনি নিজে সে কথা-_বুদ্ধিমানদের বুদ্ধি, 
তেজন্বীর তেজ, তপন্বীর তপস্তা, ধর্ম-সঙ্গত বাম, ইত্যাদি 
ইত্যাদি কথায় প্রকাঁশ করলেন । এক্ষণে সন্ত, রজ, তম ত্রিগুণের 
কথা বললেন-_সে গুলিও প্রকৃতিজাত এবং প্রকৃতি যেহেতু 
ভগবানের, সেহেতু ভগবানই সব-কিছুর আদিকারণ। কিন্তু এসব 
ভগবানের কল্সিত। রজ্জ্‌তে কল্িত সপাদ্ি যেমন রজ্জর দ্বারা 
ক্ষত্তিপ্রাপ্ত হয়না তদ্রুপ ভগবানে কল্পিত বস্ত ও গুণ সকল দ্বারা 
ভগবানের ক্ষুন্তি প্রাপ্ত হলেও ভগবান-_তদাঁধীন নয়। 
( মধুস্দন ও শ্রীধর স্বামী )। 
সন্ত, রজ ও তম তিনগুণ হতে যে বিভিন্ন ভাব সমূহের উদয় হয় 
ও প্রাণিগণের ভোগ্য, দেহ ইন্দ্রিয় তত্বাবতের হেতুরূপে অবস্থান করে 
সে সমস্তই ভগবানের হলেও ভগবান তদাধীন নন । 
( রামান্থুজ ও বলদেব )। 
আমার অধীন বস্তমাত্রই আমার বিভূতি। শমদমাদি সাত্বিক, 
'হর্ষদর্পাদি রাজসিক, শোঁকমোহাদি 'তামসিক গুণজাত সবই আমার 
কর্তৃত্বে স্থষ্ট হলেও জীব যেমন যখন যে জন্মগ্রহণ করে সেই প্রভাব 
প্রাপ্ত হয় আমি কিন্ত সেরূপ হইন। (বিশ্বনাথ )। 
স্ষ্ট বস্তু সকল, গুণ সকল, প্রাণী সকল সবই ঈশ্বরের নিয়স্তাধীনে 
বা ঈশ্বরের প্রভাবে সৃষ্ট হলেও রজ্জুতে সর্প ভ্রমে যেমন সর্প হয়ে 
যাঁয় না, তেমনি ঈশ্বরও কোন কিছুর দ্বারা গ্রভাবান্বিত হন না। 
( কৃষ্ণানন্দ ও সম্ভদাসজী )। 
ত্রিগুণ ভগবানের স্থষ্ট হলেও ত্রিগুণের মশ্যে ভগবান নেই-_ 
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এসবের অস্তিত্ব প্রাতিভাসিক মাত্র । অহঙ্কার ও অজ্ঞানের ক্রিয়ার 
কলে সবই উল্টা ও বিকৃত দেখায় ( শ্রীঅরবিন্দ )। 

উপরি উক্ত ভাব রাশির ওপর পরমাত্মা নির্ভর করেন না কিন্ত 
এইভাব তার ওপর নির্ভর করে, ওইভাব তার আশ্রিত ও বশীভূত 
কিন্ত তিনি নিজে গুণমুক্ত ( গান্ধীজী )। 

একথা রাজবিষ্ভা রাজ গুহাযোগে আরও ভালো করে বুঝিয়েছেন 
এ সকল ভাব রূপ, শক্তি স্থষ্টি করে, ঈশ্বর জীবের ভিতর দিয়ে তীরই 
যাবতীয় কাঁধ্য নিম্পন্ন করিয়ে নেন (যোগানন্দ )। 

এখানে প্রথমে ত্রিগুণের কথা বর্ণনা করলেন-_সাংখ্য দর্শনে 
আমর! ত্রিগুণের খেলায় জগৎ একথা পাই-_কিন্তু গীতায় এই তিন 
গুণ_-সবই সেই পুরুষোত্তম থেকে উদ্ভূত এবং এই তিনগুণ থেকেই 
স্থষ্টি। পাশ্চাত্য মনোৌবিজ্ঞানে বপিত আছে 1150170 ই মীন্নষকে 
বা সব্বজীবকে কন্ম প্রেরণা দেয়। সেই সমস্ত [115117)0ই এই 
তিনগুণের মধো পড়ে যায়। কাজেই এখানে সাখ্য ও মনোবিজ্ঞীনের 
সঙ্গে গীতার মিল পাচ্ছি। 

এখন সেই সব গুণ ভগবানের আছে, অথচ ভগবান তার মধো 
নেই এটী বুঝবার বিষয়-নৌকা যেমন জলে থাকে কিন্তু নৌকাতে 
জল থাকেনা বা জল ঢুকলে ডুবে যায় বলে জল থাকা চলে না । 
তেমনি এই স্থ্টি পুরুষোত্তম থেকে উদ্ভূত এবং তাতেই বিদ্ধত কিন্তু 
তাতে স্থ্টি নেই। তিনি স্থপ্টির অতিরিক্ত । তিনি এই স্থষ্টিতে 
অনুন্যত হয়ে থাকলেও জগদাতিরিক্ত ন! হলে সীমায়িত হয়ে যান 
কিন্ত তিনি তো শান্ত হয়েও অনন্ত । 
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সত্ব, রজ, তম সমস্ত ভগবান থেকে, ভগবান তাতে লিপ্ত নন । 
এখন প্রশ্ন উঠতে পারে এটা কি করে সম্ভব? তার উত্তরে বলা 
যায় যে খণ্ড বস্ততে, সসীম বস্তূতে, ঠিক একই সময়ে হ্যা এবং না 
ছুটী বিপরীত গুণ সম্ভব না হলেও অনস্ত অসীম সততায় সবই 
সম্ভবে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনিস্ত্য ভেদাভেদ তত্বও এখানে ছু ইয়ে 
গেলেন গীতার ভগবান ( বেদচ্ছন্দা )। 

ভগবান কল্যাণ গুণের আকর, তাতে সত্বগুণ থাকলেও রজ, তমের 
থাক। কি সম্ভব? এ সমন্ধে বলা যায় স্গরির আদিতে তিনগুণ 
সমভাবে বিদ্যমান থাকে কিন্তু ভগবান তাতে লিপ্ত বা বন্ধনগ্রস্থ হন 
না। যেমন সাপের মুখে বিষ থাকে এবং সেই বিষে অন্যের ক্ষতি 
হলেও সাঁপের নিজের কে।ন ক্ষতি হয় না তাছাড়া এই তিন গুণের 
বৈষমা নিয়ে যে জগৎ; সেই জগতে মানুষের কন্মফল অন্রুসারে সন্ত, 
রজ, তম তিন গুণ কমা বাড়া হয় ও মানুষ সেই কর্ম বন্ধনে বা গুণ 
প্রভাবে বন্ধন যুক্ত হয় কিন্ত ভগবান নিজে নিলিপ্ত থাকেন। 

( বেদচ্ছন্দ! )। 

ভগবানেরই ব। ঈশ্বরেরই তিনগুণ এবং তিনিই ষড়েশ্বর্যশালী 
ভগবান, আবার তিনিই ত্রিগ্রণাতীত এ সম্বন্ধে কথামৃত মুখে 
পাই £--“চিদাত্বা আর চিচ্ছক্তি। চিচ্ছক্তি আগ্ভাশক্তি---এর ভিতরে 
তিনগুণ । 

এ চিচ্ছক্তি আর বেদীঁন্তের ব্রহ্ম অভেদ। যেমন জল আর তার 
হিমশক্তি। জলের হিমশক্তি ভাবলেই জলকে ভাবতে হয় ; আবার 
জলকে ভাবলেই জলের হিমশক্তি ভাবনা এসে পড়ে । সাপ আর 
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তাঁর তি্যকগতি | ব্রহ্ম বলি কখন? যখন নিক্রিয় বা কাষ্যে 
নিলিপ্ত। "-"সাপের ভিতর বিষ আছে, সাপের কিছু হয় না। যাকে 
কামড়াবে তার পক্ষে বিষ | ব্রহ্ম নিল্গিপ্ত ( কথামৃত ১।১৯।৩ )। 
“এই জগতে বিদ্যামীয়া, অবিগ্যামায়া৷ ছুইই আছে; জ্ঞান-ভক্তি 
আছে আবার কামিনী কাঞ্চনও আছে, সং অসৎও আছে । ভাল 
ও আছে আবার মন্দও আছে। কিন্তু ব্র্গ নিলিপ্ত। ভাল-মন্দ 
জীবের পক্ষে, সং অসৎ জীবের পক্ষে, তার ওতে কিছু হয় না । 
যেমন- প্রদীপের সম্মুখে কেউ বা ভাগবৎ পড়ছে, আর কেউ ব 
জাল করছে । প্রদীপ নিলিপ্ত। 
সূর্য্য শিষ্টের ওপর আলে দিচ্ছে, আবার দুষ্টের ওপর ও দিচ্ছে 
নদি বল ছুঃখ, পাপ, অশান্তি এ সকল ভাব তবে কি? তাঁর উত্তর 
এই যে ওসব জীবের পক্ষে । ব্রহ্ম নিলিপ্ত' ( কথামত ৩1১৩ )। 
অনুরূপ কথা ভাগবতেও পাই £- 


এতদীশনমীশস্ত প্রকৃতিস্থোহপি তদগণৈঃ | 
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থিষ্যর্ষথা বুদ্ধি স্তদা শ্রয়া । 
ঈশ্বরের এশ্বর্ধ্যই এই যে, সবই ভগবৎ স্থষ্ট প্রকৃতির গুণবুদ্ধি 
ইত্যাদি সব কিন্তু ঈশ্বর এইসব গুণে মুগ্ধ বা লিপু হন ন।। 


ত্রিভিগড ণময়নৈর্ভাবৈরে ভিঃ সর্ববমিদং জগৎ । 
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্‌ ॥১৩ 


এভিঃ ত্রিভিঃ (এই তিন) গুণময়ৈঃ ভাবৈঃ ( গুণময় ভাবের 
প্রভাব ) মোহিতং ( মুগ্ধ ) ইদং সবর্ধং জগৎ (এই সমস্ত বিশ্বজগৎ ) 
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এভ্যঃ পরং (এই সমস্ত ভাব হতে শ্রেষ্ঠ অথবা। অতীত ) অব্যয়ং মাং 
(নিধ্বিকার আমাকে ) ন অভিজানাতি (জানতে পারে নী )। 

এই তিন প্রকার গরণময় ভাবের প্রভাবে সমস্ত জগৎ বা জীবসকল। 
মুগ্ধ রয়েছে-এ সবের অতীত অক্ষয় আনন্দধন সত্তী আমাকে তত্বৃত 
বা স্বরপতঃ জানতে পারে না 1১৩ 

আমিই সর্ধভূতের আত্মা অথচ নিগুণ, আমি সংসার কারণ অথচ" 
শুদ্ধাত্মা-_নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত স্বভাব এবং সংসার বন্ধন মুক্ত হতে 
গেলে আমার স্মরণ নিতে হয়--তবু জীব আমার স্বরূপ বুঝতে 
পারে না । সমুদয় জগৎ ত্রিগ্তণের ভাবে মোহিত থাকে । ভগবানের 
স্বরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞানাচ্ছন্ন থাকে, বিবেক শুন্য থাকে, সেজন্য আমার 
অব্যয় বা জন্ম ইত্যাদি ছয় প্রকার বিকার রহিত সত্তার কথা জানতে। 
পারে ন। (শঙ্করাচাধ্য, আনন্দগিরি )। 

গুণত্রয়ের বিকারভূত ক্ষণবিধ্বংসী পদার্থ সমূহ এমন মোহজাল 
স্্টি করে এবং জীব পুর্ববকর্মান্ুসারে এবং দেহেন্দ্রিয় ভোগ্য বস্ত- 
লাভে এমন মোহিত হয় যে অসংখ্য কল্যাণ গুণের আঁকর, সব্বপ্রকার 
পরম বা শ্রেষ্ঠ ভগবৎ বস্তুকে জীনতে পারে না (রামান্ুুজ )। 

আমারই স্থষ্ট ব্রিগুণের মায়ায় মোহিত হয়ে জীব আমার পরমতম 
কল্যাণতম সত্তা ও অব্যয় সত্তার কথা জানতেও পারে না আর 
আমিই স্থষ্টির মূল, সে কথাও জানতে পারে না। এসব আমলে 
ত্রিগুণজাত অজ্ঞান থেকেই স্্ট (হনুমান )। 

যেমন রজ্জকে সপ্পত্রমে মান্ুব আকুল হয়ে ভয়ে চীৎকার করে ও 
প্রকৃত পদার্থ নিযে অক্ষম হয়, অর্থাৎ সেটা যে সর্প নয় রজ্জ এ 
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বোঁধের শক্তি হারিয়ে ফেলে তেমনি গুণবিকার মোহে মুগ্ধ হয়ে মানুষ 
সেই গুণবিকার রহিত পরব্রহ্মকে চিনতে পারে না 
( নীলকণ্ঠ, বিশ্বনাথ )। 
পুর্বকথিত ত্রিগুণজাত কাম, লোভাদি গুণবিকার বা স্বভাব 
মানুষকে এমন অভিভূত করে যে, অবায়, নিব্বিকার ভগবানকে 
জানতে পারে না (শ্রীধর স্বামী )। 
এই পরিদৃশ্যমান অধিকরণাত্বক জগৎ বিমোহিত থাকায় 
ভগবানকে জানতে পারে না ( বল্লভ ). 
দেবান্থুর মন্ুধ্যাদিরপে অবস্থিত জীববৃন্দ অবিবেকতা প্রাপ্ত 
হয়েছে বলে ভগবানকে বুঝতে পারেনা__অর্থাৎ ভবনধন্্ী ক্ষণপরিনানী 
যে ভাব কন্মান্ুসারে গুণ, শরীর ও ইন্দ্রিয় রূপে অবস্থিত জীবসমূহ্ 
মোহগ্রস্থ হয়েছে তাই বুঝতে পারে না ( বলদেব )। 
ত্রিগুণমোহিত জগতের জীবগণ সৎ, অসৎ পার্থক্য নির্ণয়ে 
অসামর্থ্যতা বশতঃ এই গুণময় জীব ও জগতের চেয়ে যা পরম? সেই 
অব্যয়কে অর্থাৎ যা সর্ব বিক্রিয়া রহিত, আনন্দন্বরূপ, স্বপ্রকাশ, 
সর্ববাপেক্ষা অন্তরঙ্গ ঈশ্বরকে জানতে পারেন। এবং সেই কারণে বারংবার 
এই জগতে যাতায়াত করে কর্মফল ভোগ করে ( মধুন্দন )। 
যেমন গ্রীষ্মের প্রচণ্ড নার্তগ্ডের তীব্র তেজের দিকে তাকিয়ে জীব 
তাতেই মুগ্ধ হয়ে সূর্যের প্রকৃত স্বরূপ দেখতে পায়না, তেমনি ত্রিগুণ 
মুগ্ধ জীব সেই সব্বগুণের আশ্রয়দাতা অথচ গুণাতীত ভগবানকে 
আকবার আত্মীয়রূপে অবস্থান কর! সব্বেও জানতে পারেনা 
( কৃষ্তানন্দ স্বামী )। 


৫৬ গীতার বাণী 


্রিগ্ুণমুগ্ধ জগৎ অক্ষয় নিধ্বকার রূপে অবস্থিত ভগবানকে 
জানতে পারে ন। ( সম্তদাসজী, গান্ধীজী )। 

নীচের ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি জীবকে এমন মুগ্ধ করে যে জীব প্রকৃত 
স্বরূপ নির্ণয়ে অক্ষম হয়ে অনন্ত অবিনাশী ভগবানকে জানতে পারে 
না। মানুষ যদি জানতে পারে ভগবানই আমাদের জীবনে প্রকৃত 
সত্য, তা হলে আমাদের জীবন ও কন্ম দিব্যভাবে অন্ুপ্রীণিত হয়। 

( শ্রীঅরবিন্দ )। 

ত্রিগুণের বনু ব্যাখ্য। আমরা পরে গীতা মুখেই বহু অধ্যায়ে পাব, 
এখানে বললেন তিনগুণ সমস্ত বিশ্বকে মুগ্ধ বা মোহগ্রস্ত করে 
রেখেছে । “মাহিতং শব্দটা এখানে তাৎপর্যযুক্ত--“মোহ" অর্থ 
হচ্ছে মিথা অভিনিবেশ। মোঃ মৃহ+অল ভাবে ) মৃচ্ছাঃ 
ইতি অমরঃ। অবিষ্া, ইতি মেদিনী। ছুঃখম্‌ ইতি_শব্দে তিনটা 
পেলাম, তিনটা অর্থই প্রযুক্ত হতে পারে । মোহ অর্থে মৃচ্ছণ ধরলে 
অঙ্জান অবস্থায় যথার্থ চিন্তা শক্তি হারিয়ে যায়, পরম অব্যয় পদ চিন্তা 
বা জানা কিছু সম্ভব হয় না। মোহ অর্থে অবিদ্তা ধরলে আচাধ্য 
শঙ্গর বলেছেন, অবিগ্ার ছুটী শক্তি আবরণী ও বিক্ষেপণী শক্তি__ 
ইত্যাদি, কাজেই মোহ বা অবিষ্ভা ঈশ্বরের স্ববপকে আবরণ করে 
বাখে ও চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করে দেয়, সেজন্য ভগবানকে তত্বতঃ জানতে 
দেয় না আবার ছুঃখম্‌ এই অর্থ ও প্রযুক্ত হতে পারে-_ছুঃখের জন্যই 
জগৎ হতে শ্রেষ্ঠ অক্ষয় আনন্দ স্বরূপ অব্যয় ত্বকে জানতে দেয় ন। 
কাজেই ছুঃখই থাকে । 

নাভিজানাতি-অর্থাং জান কিন্তু এখানে শুধু মাত্র ভগবৎ 


সপ্রমোহধ্যায়ঃ ৫৭ 


কথ শ্রবণ বা পাঠ করে জানা বোঝায় নি-জানা অর্থে এখানে 
বোধে বোধব। উপলব্ধি ।__ত্রিগুণের গ্রভাবে মুগ্ধ হলে গুণাতীত 
অবায় পদকে জানা যায় না- ব্রিগুণাতীতকে জানতে গেলে 
ত্রিগুণাতীত হাত হবে। তবে তার অব্যয় স্বরূপের আভাষ মাত্রও 
উপলব্ধি হবে এবং এটীর জন্য চাই চেষ্টা এ প্রার্থন]। 
( বেদচ্ছন্দা )। 
জীব ঈশ্বরের স্বরূপ কেন জানতে পাবে না সে সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ 
কথামৃত মুখে পাই “জীবের অহঙ্কাবই মায়া। এই অহঙ্কার সব 
আবরণ করে রেখেছে"".এই মায়া বা অহং যেন মেঘের স্বরূপ । 
সামান্য মেঘের জন্য স্ধ্যকে দেখা যায় না। মেঘ সরে গেলেই 
স্র্যযকে দেখা যায়। যদি গুরুর কপায় একবাব অহং বৃদ্ধি যায 
তাহলে ঈশ্বর দর্শন হয় ।' 

“আড়াই হাত দূরে শ্রীরামচন্দ্র যিনি সাক্ষাৎ রি সীতারূপিণী 
মায়। ব্যবধান আছে বলে, লক্ষণরূপ জীব সেই ঈশ্বরকে দেখতে পান 
নাই। এই দেখ আমি এই গামছ। খন মুখেব সামনে আড়াল 
করছি, আর আমায় দেখতে পাচ্ছ না। তবু আমি এত কাছে। 
সেইৰপ ভগবান সকলেব চেয়ে কাছে, তবু এই মায়া আবরণেব 
দকণ তাকে দেখতে পারছ না। 

জীব তো। সচ্চিদানন্দ স্বরূপ । কিন্তু এই মায়া বা অহঙ্কাবে 
তাদের সব নানা উপাধি হয়ে পড়ছে, আর তাবা আপনার স্বরূপ ভুলে 
গেছে' (শ্রীরামকৃষ্ণ কথামত ১৪৬ )। 

তরিগুণাতীত না হলে ব্রহ্মজ্বান হয়না, ( কথামত ৫1৫1২ )। 


৫৮ গীতার বাণী 


যথা শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ মুখে 
সর্বাজীবে সবসংস্থে বৃহন্টে 
অস্মিন্‌ হংসে৷ ভ্রাম্যতে ব্রন্মচক্রে ৷ 
পুথগাক্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা 
জুষ্স্ততস্তেনামৃতত্বমেতি ॥ 
জীব অবিষ্ভ। প্রভাবে আপনাকে ও সব্ধনিয়ন্তা পরমেশ্বরকে ভিন্ন 
মনে করে, সব্ধপ্রাণীর জীবনকারণ ও লয়স্থ।ন এই ব্রহ্মচক্রে ভ্রামিত 
হয়ে যাতায়াত করে । সই জীব আপনাকে পরমাতআ্রা হতে অভিন্ন- 
রূপে সেবা করলে সেই সেবার ফলে অমর হয় ( শ্বেতাশ্বতর__১।৬)। 
গীতায় অন্যত্র পরমবায়ম্‌ ১৬1৫, ৭1৭, ২৪1৭, ১৩।৭, ৩1৮, ১১1ন, 
১২।১০, ১৮১১১ ৩৭1১১, ৩৮১১১ ৪৭1১১, ৩৫।১৩, ১৯১৪, ৬২1১৮, 
৬৪1১৮ | 


দৈবী হোষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া ূ 
মামেব দ্বে প্রপদ্ধন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥১৪ 


এষা (এই ) গুণময়ী (ত্রিগুণময়ী ) দৈবী (অলৌকিক ) মম 
মায়! হি ছরত্যয়৷ (আমার মায়া নিশ্চয় ছুরতিক্রমনীয়া ) যে (যারা) 
মাম এব (আমাকেই ) প্রপগ্ান্তে (ভজনাঁকরে ) তে (তার! ) এতাং 
মায় তরস্তি (এই মায়া অতিক্রম করে )। 

এই ত্রিগুণময়ী দৈবী মায়! আমারই কিন্তু নিতান্ত ছুরতিক্রমনীয়।। 
যারা কেবল মাত্র আমারই একান্ত শরণ নিয়ে ভজনা করে, শুধু 
তারাই মাত্র দৃত্তরা মায়া অতিক্রম করে আমাকে লাভ করে ১৪ 


সপ্তমোহধ্যায়ঃ ৫১৯ 


বিষুম্ববূপ আমি এবং আমার আত্মভূতা মীয়া৷ এই কারণে দৈবী 
বা বৈষ্ণবী মায়া গুণময়ী এবং ছুরতায়া অথণৎ অনেক ক্লেশে যা 
অতিক্রম করা যায়। এই মায়া দ্রতিক্রমনীয়া! হলেও, যদি জীব 
সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করে আমার আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহলে সর্ব- 
মোহিনী মায়! হতে উদ্ধার পায় অথণৎ তাঁরাই সংসার বন্ধন থেকে 
মুক্তিলাভ করতে পারে ( শঙ্করাচার্ধ্য ও আনন্দগিরি )। 

ভগবান এই স্থ্টিতে বিলাসের জন্য যে ত্রিগুণময়ী মায়ার 
স্্টি করেছেন, সেই মায়া ভগবৎ স্থষ্ট বলে দৈবী, এই মায়াকে 
জয় করা বা অতিক্রন করা ছুঃসাধ্য। এরন্দ্রজালিক যেমন মন্থ 
ও ওষধাদির প্রভাবে ইন্দ্রজাল রচনা করেন বলে তাকে মায়া বল! 
হয়, তেমনি ভগবানও বিলাসের জন্য মায়াকে স্থষ্টি করেছেন 
এবং নিজে মায়ার আড়ালে লুকিয়ে থাকেন, তাই জীব ভগবানকে 
জানতে পারে না বা জানতে চায়ও না। কিন্তু মায়ার হাত থেকে 
মুক্তিলাভ করতে গেলে, আনন্দস্বরপ ভগবানকে পেতে গেলে 
পরম কারুণিক, সর্ধশরণ্য সেই ভগবানের শরণ নিতে হবে 
তবে ভগবানের ছুরতিক্রমণীয়া মায়ার হাত থেকে নিস্তার পাওয়া 
যাবে (রামানুজ )। 

সব্যেশ্বররূশা আমাৰ, অতি বিচিত্র অনন্তস্থষ্ঠির কারণরূপা এই 
মায়াও অতি বিচিত্র এবং অলৌকিকী-__অদ্ভুত। এই মায়া গুণময়ী 
এবং যেহেতু জীবকে দৃঢবন্ধনে আবদ্ধ করে বলে মায়াকে মহাপাশ 
রূপা বলা হয়েছে । জীব নিজে এই মায়ার অষ্টপাশ থেকে মুক্ত 
হতে পারে না। এজন্য সব্বেশ্বর, মায়ার নিয়ন্তা, প্রপন্ন বংসল 





৬ গীতার বাণী 


শ্যামনুন্দর বা ভগবান বিষ্ণুর শরণ নিতে হয়। একমাত্র তিনিই 
জীনের মুক্তিদাতা ( বলদেব ও বিশ্বনাথ )। 

ভগবানের মায়া দৈবী মায়। বলা হয়েছে । তাছাড়া শ্রুতিতেও 
বলা হয়েছে “একো দেবঃ সর্বভূতেষু গৃঢ? ( শ্বেতাঃ উপ ৩1১১) অর্থাৎ 
সর্ধবজীবে এক অদ্বিতীয় দেব, স্বয়ংপ্রকাশ পদার্থ গুঢ ( অবিগ্াচ্ছন্ন ) 
রয়েছেন। একেই আশ্রয় করে মাঁয়া বা অবিগ্ভার বিলাম চলে 
তাই দৈবী মায়া বল! হয়েছে এবং এই মায়! ত্রিগুণময়ী। রজ্জু 
যেমন দৃঢ় বন্ধন করার পক্ষে উপযুক্ত, সেইরূপ এই ত্রিগুণময়ী মায়ার 
নন্ধন খুবই সুদৃঢ় সেজন্ “ছুরত্যয়া' বল। হয়ছে । সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি 
সব্ধজগতের কারণ, মায়াবী পরমেশ্বরের অধীন হওয়ায় জগৎ স্যষ্টি 
প্রভৃতি কার্য্য নিব্বাহিকা। এটা আবরণ ও বিক্ষেপ নামক ছুইটা 
শক্তির জন্যই ছুরতিক্রমনীয়। এই মায়া থেকে রক্ষা পেতে গেলে 
ভগবান বাস্ছদেবের শরণ নিতে হবে, একান্তভাবে অনন্তচিস্ত হতে 
হবে € মধুসূদন )। 

মায়াবচ্ছিন্ন অথাৎ মায়ার কোনই সংস্পর্শ নাই, তিনি মায়াতাত। 
কিন্তু মায়ার দ্বারাই সকল স্থপ্টিকার্ধা সম্পাদন করেন। মুক্ত পুরুষ- 
গণ এই মায়াকে অতিক্রম করার জন্য জীব ও ঈশ্বরের সম্বন্ধ 
সম্যক্রপে অবগত হন। এ জন্য ঈশ্বর তত্বান্ুসন্ধানই মায়া! পরি- 
ব্রাণের একমাত্র উপায় (নীলকণ্ঠ )। 

এই মায়া ভগবানের প্রকৃতি হতে ত্হষ্ট এবং ব্রহ্মা, বিষণ, রুদ্র, 
এই মায়াজাল বুনেছেন, পরা প্রকৃতি এর তন্ততে তন্ততে অন্ুস্যত 
দয়েছে। এই মায়াই অহংজ্ঞান ও ভেদন্কানের স্ষ্টি করেছে। 


সপ্তমোহধ্যায়ঃ ১ 


অতএব শুদ্ধ স্বরূপে ফিরে যেতে গেলে, ছুরতিক্রম্য মায়াকে জয় 
করতে গেলে, বাস্দেবে অনন্য স্মরণ নিতে হবে (শ্রীঅরবিন্দ )। 
ত্রিগুণময়ী দৈবী মায়! ঈশ্বর লাভ ন! হওয়া পর্যন্ত যায়ন। সেজন্য 
ছুরতিক্রমনীয়া। মায়! উত্তীর্ণ হওয়।র জন্য ভগবানকে ভজন। করে 
যেতে হবে (যোগানন্দ )। 
আমার শরণ নিলে মায়াকে অতিক্রম কর! যায় ( গান্ধীজী )। 
“দৈবী হোষা গুণমক্ষী মম মায়। দুরত্যয়া” _ভগবানের স্থষ্টিতে 
ভগবানেরই ত্রিগুণীময়ী মায়ার খেল। চলছে, শঙ্কর বেদাস্তে বল৷ 
হয়েছে মায়ার ছুটী শক্তি আবরণী ও বিক্ষেপণী শক্তি, এরই ফলে 
মানুষের ভগবৎ জ্ঞান আবৃত থাকে । “আবরণী' শক্তিতে মানুষের 
ভগবৎ অস্তিত্ব কৃপা এবং ভগবানই একমাত্র পরম কাম্য বস্তু এই বোধ 
বা জ্ঞান তাদের আবৃত থাকে, আর “বিক্ষেপণী” শক্তি প্রভাবে সতবন্ত্ব 
স্থলে অসৎ মিথ্যা বস্তুর স্থপ্টি করে একমাত্র বস্ত্র পরম কল্যাণময় 
তগবানের স্থলে ক্ষণ ভঙ্গুর জগৎ কে প্রধান বলে মনে হয়। কাজেই 
ভগবানেরই এই মায়াশক্তি প্রভাব ছুরত্যয়৷ সত্যিই ( বেদচ্ছন্দা )। 
“মামেব যে প্রপগ্তন্তে মায়ামেতাং তরস্তি তে”_এই শ্রোকটী 
বিশেষ মূল্যবান। আসল কথা এখানে নিহিত, যে ভগবানের 
মায়া অতিক্রম করা অতি দুঃসাধ্য । সারা স্ট্টিকে এই মায়া 
বিভ্রান্ত করে রেখেছে- এই মায়াকে অতিক্রম করে ভগবানকে 
পেতে গেলে একমাত্র ভগবানের শরণই সম্বল- _-দক্ষিনেশ্বরের ঠাকুর 
বলেছেন “বিড়াল সব জিনিসকে কামড়ায়, ইদ্ুরকে যখন ধরে কেমন 
কামড়ে ধরে, আর যখন নিজের বাচ্চাকে ধরে এখান থেকে ওখান 
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নিয়ে যায়, তখন কত আলতো৷ করে ধরে, তেমনি মহামায়ার যদি 
শরণ নাও, মাতৃভাবে সাধনা কর, তবেই “তরন্তি” মুক্তি লাভ সহজ 
হবে। সব সময় মা মা বলে মহামায়া থেকে সরে আসবে । 

শহ্র বেদান্ত মায়াকে অনির্বচনীয়। বলে ছেডে দেওয়া হয়েছে 
এবং এই মায়কে পুরুষকারের দ্বারা জয় করার কথাও বলা হয়েছে 
কিন্তু 165 01995210 13111101] ০৪15 যে পুৃথিকীর স্যষ্টি তার অদ্ধেক 
কাল থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রোটাজোওয়! ইউনিসলুলা অর্থাৎ অতিক্ষুদ্র 
প্রাণপন্ষের স্বস্তি; তারপর জন্ম জন্মান্তরের পর্ষ্যায় ক্রমে মানুষ এবং 
মানুষ জন্ম ও হাজার হাজার জন্ম ধরে হচ্ছে, কাজেই অসংখ্য জন্মের 
ভোগ বাসন। যুক্ত আত্মা কি করে সংস্কার মুক্ত হবে? যদি বল 
পুরুষকার, তপন্তা-_মানুষ কতদিন করতে পারে ? বড় জোর বিশ-- 
ত্রিশ বছর, তাতে বিশ ত্রিশ বছরের তপস্তার ফলেও সমপ্ত জন্মের 
বাসনা রাশি ক্ষয় পাওয়া সম্ভব নয়; এমন কি জন্মজন্মীস্তর ধরে 
সাধনার ফলেও তা সম্ভব নয় । 

এই মায়! উত্তীর্ণ হবার একমাত্র পন্থা “মামেব যে প্রপগ্থান্তে অর্থবৎ 
ভগবানের শরণ নেওয়1---নান্য পন্থা বিছ্ভাতে অয়নায়”_-হুরের্‌ নামৈব 
কেবলম্*_-নাঁম করে যাওয়া আকুল হয়ে, এছাড়া কোনে উপায় নেই। 

প্রপদ্যন্তে কথাটীর ওপর জোর দিতে হবে-_অর্থাৎ প্রকৃষ্ট ভাবে 
স্মরণ নিতে হবে । “সফল হইবে হরি করুণা বলে” ঘৎ কৃপা তমহং 
বন্দে পরমানন্দ মাধবম্ ভগবানের কৃপা ভিক্ষা করতে হবে, ভজন! 
করতে হবে আকুল হয়ে। কৃপা ভিন্ন কিছুই হবার নয়__তাই 
উপনিষদেও বলেছে “যমেবৈষ বৃননুতে” ( বেদচ্ছন্দা )। 
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অনুরূপ কথা আমর! শ্রীরামকৃষ্ণ বাণীতেও পাই £-- ঈশ্বর 
লাভ না করলে ত্রিগুণাতীত হওয়! যায় না ( কথামত ১1৬।২ )। 
ঈশ্বর যদি কৃপা করে দর্শন দেন বুঝা যায় (১।১২৯)। ঈশ্বরকে 
প্রার্থনা করতে হয়, ঠাকুর কৃপা করে জ্ঞানের আলো তোমার নিজের 
€পর একবার ধর (১181৭)। তার কুপা পেতে গেলে আগ্যাশক্তি 
রূপিনী তাকে প্রসন্ন করতে হয়। তিনিই মহামায়া। জগৎকে 
মুগ্ধ ঘরে স্থ্ি, স্থিতি, প্রলয় করেছেন। তিনি অজ্ঞান করে রেখে 
দিয়েছেন সেই মহামায়। দ্বার ছেড়ে দ্রিলে তবে অন্দরে যাওয়া 
যায়। 

ঈশ্বর কল্পতরু যে য। চাইবে তাই পাবে । কিন্তু কল্পতরুর কাছে 
থেকে চাইতে হয়। (শ্রীরামকৃষ্ণ কথামত ৩৯।৩ )। 

বন্ধন আর মুক্তি ছুই এর কর্তাই তিনি, তার মায়াতে সংসারী 
জীব কামিনী কাঞ্চনে বদ্ধ, আবার তার দয়া হলেই মুক্ত । তিনিই 
ভববন্ধনের বন্ধন হারিণী তারিণী” ( কথামূত ১২৫ )। 

কাজেই এইসব বাণী থেকে দেখলাম গীতার মন্ত্রের সঙ্গে কথামত 
মুখের মিল রয়েছে । মায়ামুক্ত ত্রিগুণাতীত হতে গেলে চাই ঈশ্বর 
কৃপা । কাজেই ঈশ্বরের শরণ নিতে হবে । 

মৃত্যুকে অতিক্রম করতে গেলে বা মায়াকে অতিক্রম করতে 
গেলে ব্রহ্গজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান প্রয়োজন, এসম্বন্ধে অন্যান্য শাস্ত্ে পাই 
“ত্বমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি” অর্থাৎ তাকে জেনে মুক্তি লাভ করেন 
( শ্বেতাঃ_উপনিষদ ৬1১৫ ) 'আত্মেত্যেবোপাসীত” (বৃহদাঃউপ-_ 
১৪1৭) আত্মাকেই উপাসনা করবে । 
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শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মুখে অনুরূপ কথা পাই ₹- 
“কৃষ্ভুলি সেই জীব অনাদি বহিমুখি। 
তএব মায় তারে দেয় সংসার হঃখ || 


সাধুশাস্ত্র কৃপায় যদি কৃষ্তোম্মুখ হয় । 
সেই জীব নিস্তরে, মায়া তাহারে ছাড়য় ॥ 
( চৈতন্য চরিতামুত, মধ্যলীলা-__-৩৫১ পৃঃ )। 
কৃষ্ণের নিতাদাস জীব, তাহ ভূলি গেল। 
সেই দোষে মায়া তার গলায় বান্ধিল ॥ 
তাতে কুষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন । 
মায়াজাল ছুটে পায় কৃষ্ণের চরণ ॥ 
( চরিতামৃত--৩৮১ পু )। 
তথাহি ভাগবতে 
যেষাং স এষ ভগবান্‌ দয়য়োদনস্তঃ | 
সব্বাত্বনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্‌। 
তে ছৃস্তরামতিতরস্তি চ দেবমায়াং 
নৈষাং মমাহমিতি ধীঃ শ্বশুগালভক্ষ্যে ॥ 
অনস্ত ভগবান ধাঁদের প্রতি দয়া করেন, তারা যদি অকপটভাবে 
তাঁর চরণ চিন্ত। করে তাহলে হুরন্ত মায়ার হাত থেকে রক্ষা পায় ও 
দেহাদিতে অনাসক্ত হয় (শ্রীমন্তাগব্ত ২।৭।৪২ )। 
গীতায় অন্তর 
দৈব_অলৌকিক ইন্দ্রিয়ের অগোচর সক্ষম কারণ সম্বন্ধীয়-_এজন্য 


সগ্ডমোহধ্যায়ঃ ৬৫ 


বিশেষ কারণ যে প্রকৃতি, শক্তি, গুণ, মায়া, বুদ্ধি, চিত্ত, মন প্রভৃতিই 
দৈব,--১১।৩, ৮৮১ ১০৮৪ ২০1৯১ ১১।১০৯ ৪০1১০) ৫1১১১ ৮1১১, 
মায়ী-৬1৪। ১৪1৭, ১৫৭, ২৫1৭, ৬১1১৮ | 


ন মাং দুক্কৃতিনো মৃঢ়াঃ প্রপগ্যন্তে নরাধমা%। 
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আন্ুরং ভাবমাশ্রিিতা? ॥১৫ 


দুক্কৃতিনঃ ( পাপকন্মী ) মূঢ়াঃ ( বিবেকহীন ), নরাধমাঃ 
(নিকৃষ্টেরা ) মায়য়া অপহৃত জ্ঞানাঃ (মায়ার প্রভাবে অজ্ঞান চ্ছন্্ 
হয়ে) আম্ববং ভাবং আশ্রিতাঃ মাং ন প্রপদ্যন্তে (আম্মুর স্বভাব হয়ে 
যাওয়ায় আমাকে আরাধনা করে ন। ) 
পাপকশ্মকৎগণ, বিবেকহীন অধম মানুষেরা, জ্ঞানহীন হয়ে আম্মুর 
স্বভাব প্রাপ্ত হওয়ায়, আমাকে অর্থাৎ পুরুষোত্তমকে আরাধন। 
করে না।১৫ 
যদি ভগবানের আশ্রয় নিলে সমস্ত মায়া থেকে উদ্ধার লাভ 
হয় তাহলে সমস্ত জীবই ভগবানের শরণ কেন নেয়না-_এই 
প্রশ্নের মীমাংসার্থে যেন ভগবান এই মন্ত্রের অবতারণ। করেছেন । 
দৃদ্কৃতিকারী বা পাঁপকারী নির্বোধ নিকৃষ্ট মানুষ পরমেশ্বর 
ভগবানের শরণ গ্রহণ করে না, মায়ার দ্বার! তাদের জ্ঞান নষ্ট হয় ও 
হিংসা মিথ্যাচার ইত্যাদি আস্গুরী বৃত্তি তার! অবলম্বন করে 
( শঙ্করাচাধ্য )। 
মায়াকে অতিক্রম করার জন্য সকলেরই সব্ধাস্তঃকরণে ভগবসিষ্ঠ 
হওয়া উচিৎ, কিন্তু পাপাচরণ হেতু বিবেকবোধ হারিয়ে হিংসা ও 
* ৫ 
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মিথ্যাচারে লিপ্ত হওয়ায় ফলে ভগবৎ ম্মরণরূপ সুকৃতি অর্জন করতে 
পারে না ( আনন্দগিরি )। 

যে হতভাগ্য দুষ্কৃতিকারিগণ ভগবানের শরণ গ্রহণ করে না 
তাদের চার শ্রেণীতে বিভক্ত করে, তাদের অজ্ঞানের স্ুলতা৷ অনুসারে 
বর্ণনা করে যাচ্ছেন । চতুবিবধ শ্রেণী যথা-মূঢ, নরাধম, মায়াপহ্ৃত- 
জ্ঞান এবং আস্থর ভাবাশ্রিত। আমার স্বরূপ সম্বন্ধে সামান্য 
জ্ঞান থাক সত্বেও যারা অসদভাবনাদি যুক্ত এবং কুটযুক্তিব ফলে 
যাদের জ্ঞান অন্তহিত হয় তারা মায়াপহৃতজ্ঞান। আমার এখর্য্য 
সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা সত্বেও যারা আমার সম্বন্ধে হিংসাপরায়ণ, তাঁদের 
মদ্বিষয়ক জ্ঞান দোষেই পরিণত হয়, তাঁরা আম্মুর ভাঁব-অংশ্রিত হয়ে 
যায় ( রামানুজ )। 

সমস্ত মানুষের মধ্যেই সেই নকৃষ্ট, যে ভগবানের ভজন করে না 
_এবং নরাধম। এবং সে মূঢ় যেহেতু তাঁর বিবেক অপন্ৃত হয়। 
এবং তাদের বিবেক শক্তি অপহৃত হওয়ায় এবং মায়ামুগ্ধ হওয়ার 
ফলে তাদের শাস্ত্রজ্ঞান কোন শুভ ফল উৎপাদন করেন৷ বরং দস্ত, দর্প, 
ক্রোধ এসব আসার ফলে আস্থর প্রভাবে পরিণত হয় । 

( শ্রীধরম্বামী ও হনুমান )। 

অনেক সময় দেখা যায় যে অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিও ভগবানের 
ভজন৷ করে না। এতাদৃশ পণ্ডিত কুপপ্ডিত বূপেই পরিচিত । ঠিক 
ঠিক পণ্ডিত চিরদিনই ভগবানকে ভজন করে থাকে কিন্তু কেবল 
পণ্তিতাভিমানী যারা, তারাই মুট্তাবশতঃ ভগবত ভজনায় অবহেলা 
করে। আর যারা বিষ্ণু বাঁ ভগবানকে জীবের ন্যায় কম্মাধীন বলে 
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মনে করে তারা নরাধম । আর অসংখ্য শ্রুতি দ্বারা ভগবানের সবজ্ঞতব, 
মুক্তিদায়িত্ব ইত্যাদি ভুলে যার! সাংখ্যাদি মত গ্রহণ করে, তার! 
মায়াপহৃতজ্ঞান এবং বৈকুণ্ঠে অবস্থানকারী নারায়ণকে ভজনা করলে 
ভক্তি হবে আর ভগবানের অবতার ভক্তির অযোগ্য এসব যারা মনে 
করে তারাই মায়াপহ্নত জ্ঞানের উদাহরণ । চতুর্থ, আস্বুর ভাবাশ্রিত- 
গণ ভগবানের অবতারের প্রতি শক্রভাব আচরণ করে জরাসম্ধাদি 
এর দৃষ্টান্তত্ববূপ ( বলদেব ও বিশ্বনাথ )। 

হুক্কৃতির অর্থাৎ পাপের সঙ্গে যারা নিয়ত সংস্থষ্ট তারা ছুষ্কৃত 
নরাঁধমা, তারা ইহলোকে ও পরলোকে বুলোকে বহু অনর্থভোগী, 
যেহেতু তাঁদের বিবেকবোধ অপহৃত হওয়ার জন্য তারা মূঢ। যাদের 
জ্ঞান মায়ার দ্বার অপহৃত তারা মায়াপন্ৃত আর দস্ত, দর্প, অভিমান, 
ক্রোধ ইত্যাদি স্বভাবের যারা-_-তারা আম্মুর স্বভাবের | এই কারণে 
এরা কেউ আমার উপাসনা করে না ( মধুস্থদন )। 

পাপী ভগবানকে পায়না, অহংই তার ভগবান তুল্য অহং এর 
তপ্তিতেই সে ব্যস্ত। ত্রিগুণময়ী মায়! পরিচালিত যারা, তারা! 
কামনার যন্ত্র আত্মার যন্ত্র নয়__উর্ধলোকের চিস্তা__হুল্চিস্তা অহং 
স্বভাবের ফলে আসেনা, কাজেই সাত্বিক জীবন, ধন্মলাভ, অধ্যাত্মভাব 
লাভ, এসব করতে পারে ন। ( শ্রীঅরবিন্দ )। 

যারা মলিন কাজ করে তারা৷ নরাধম । তার ভগবানের আরাধনা 
করেনা, কেনন! নিজের মঙ্গলবোধ তাদের নাই-_তারা মূঢ়। অবিদ্থা 
দোষে বিবেকবুদ্ধি দূষিত হওয়ায় দন্ত, দর্পে উন্মত্ত । তার! ভগবানকে 
চায়না ( কৃষ্তানন্দ )। 
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মায়ার দ্বারা যার সত্যজ্ঞান অপহৃত বা আবৃত হয়, যারা ছুক্কৃতি- 
কারী বা পাপী, যারা মোহমুগ্ধ ও যারা আন্মুরী প্রকৃতির তারা 
ভগবানকে লাভ করতে পারে না (যোগানন্দ )। 
এই শ্লোকটি আগের শ্লোকের ৫০711708110 | আগে বলেছেন 
যারা আমার শরণ নেয়, তারা মায়! উত্তীর্ণ হতে পারে । কাজেই যার! 
আস্থুর স্বভাব, মূট, ছুরাচারী, অধম মানুষ তারা ভগবানের শরণ নেয় 
না, আর সেই জন্য জগতরূপ মায়াচক্র থেকে যুক্তিও পায় না ও 
তাদের জ্ঞান ও অপহৃত হয় । এখানেও শঙ্কর বেদান্তের বর্ধিত মায়ার 
দুটা শক্তি খেল! করছে, আবরণী ও বিক্ষেপনী ; সে জন্য ভগবৎ জ্ঞান 
তাদের আবৃত থাকে ও চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে যাওয়ায় মিথ্যা অর্থাৎ 
অনিত্য জগৎ প্রপঞ্চে মুগ্ধ হয় । ( বেদচ্ছন্দা )। 
ছ্কৃতিকারীরা যেমন ভগবানের আরাধনা! করে না তদ্রেপ মূর্খ 
ব্যক্তিগণ অপ্রমত্ততার পথগ্রহণ করে না। গীতার মন্ত্রের সঙ্গে বুদ্ধবাণী 
ধন্মপদং এর অনুরূপ মিল যথা 
পমাদমনুযুপ্তন্তি বাল ছন্মেধিনো জনা । 
অপ পমাদঞ্চ মেধাবী ধনং সেট্ঠংব, রকখতি। 
মা পমাদমনুষুপ্রেথ ম! কামরতিসম্থবং 
অপপমত্তে৷ হি ঝাযস্তো পপ পোতি বিপুলং সুখং । 
অ্থণৎ মূর্খ, দৃশ্রাজ্ঞ, ব্যক্তিগণ প্রমাদের পথ গ্রহণ করে কিন্তু 
জ্ঞানীব্যক্তি প্রমাদকেই গ্রহণ করে না। প্রমাদের অধীন ও কামনায় 
আকুল হবে না। অপ্রমত্ততার সঙ্গে ধ্যান কর, প্রভূত আনন্দ লাভ 
কর ( ধম্মপদং অপপমাদবগগেো। ২৬২৭ )। 
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চতুবিবধা' ভজন্তে মাং জনা? সুক্কৃতিনোহজ্জুন। 
আর্তো জিজ্ঞান্ুরর্থীর্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥১৬ 

হে অর্জন, আর্ত ( রোগগীড়াদি বিপন্ন ) জিজ্ঞাস; ( তত্বঙ্ঞান- 
লাভে-ইচ্ছক ) অর্থর্থা (ইহলোকে ভোগলিপ্স,) জ্ঞানী চ। এই ] 
চতুবিবধাঃ সুকৃতিনঃ জনাঃ ( পুণ্যাত্মা মানুষগণ ) মীং ভজস্তে 
( আমাকে ভজনা করেন )। 

হে ভারতর্ভ, হে অজ্জুন যে সমস্ত স্থকৃতি পরায়ণ মানুষ 
আমাকে আরাধনা করে তারা চতুধিবধ-__আর্ত, জিজ্ঞান্্, অর্থার্থা 
এবং জ্ঞানী | ১৬ 

যার! নরকুলে পুণ্যকম্মা। তীরাই ভগবানের ভজনা করে। এরূপ 
ভক্ত চারিপ্রকার যথা আর্ত অর্থাৎ আন্তিযুক্ত বা৷ রোগগ্রস্থ, ব্যান্ত 
প্রভৃতি হিংত্র জন্ত বা জীব আক্রান্ত, এককথায় বিপদগ্রস্থ মানুষ 
যখন ভগবানের শরণ নেয় তখন তাকে আর্ত বল! হয় । “জিজ্ঞাস 
ভগবততত্ব জানতে ইচ্ছুক । যে ব্যক্তি ধনলাভের আশীয় ভগবানকে 
ডাকে তারাই অর্থার্থী এবং যে বিষ্ণুর তত্ববিৎ সেই জ্ঞানী, এইটী 
গীতার মত ( শঙ্করাচা্য )। 

এখানে পুণ্যকন্মী ভগবৎ ভজনশীলগণের ক্রম বলে যাচ্ছেন । 
প্রথম আর্ত অর্থাৎ প্রতিষ্ঠাহীন_-এখর্্যহারা ও বিপদগ্রন্তের যে 
আকৃতি বা আন্তি। 'অর্থার্থীঁ যে এশ্বর্য তার লাভ হয়নি সেটী 
লাভের আশায় যার! ভগবানকে ডাকে । “জিজ্ঞান্ত'_ প্রকৃতি বিষুক্ত 
হবার জন্য ভগবৎ তত্বঙ্ঞানেচ্ছক যারা । ভগবৎ আলোচনা! করতে 
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করতে যখন মন অনন্যচিস্ত হয়ে যায় ভগবং ভজনায় কালাতিপাত 
করেন তখন তিনি জ্ঞানী নামে পরিচিত হন ( রামানুজ )। 

এখানে কারা ভগবানকে ভজন করে সে সম্বন্ধে বলছেন__ 
বর্ণাশ্রম ধর্মী তিনজন কামী আর একজন নিষ্ষামী ! জনকাদি- 
শেষোক্ত শ্রেণীর ( বলদেব )। 

স্বকৃতিশালী বর্ণাশ্রম ধন্ম পরায়ণগণই ভগবানকে ডাকে । 
আর্ব রোগাদিগ্রস্থ, জিজ্ঞান্্ব__আত্মজ্ঞানাথা, অর্থার্থা অর্থাৎ এহিক 
ও পারত্রিক ভোগকামী এর! সকলেই গৃহী। চতুর্থ বা শেষোক্তই 
নিক্ষকাম ভক্ত । প্রথম তিন প্রকার কন্মমিশ্রা। সকাম কর্মের ফলে 
স্বর্গ প্রাপ্তি সংঘটিত হয় আর নিঞ্কাম ভাবের দ্বারা নিবর্বাণ বা মোক্ষ 
লাভ হয় ( বিশ্বনাথ )। 

আর্ত অথাৎ আব্তিযুক্ত, ব্যাধি-শক্র ইত্যাদি আপদগ্রস্থ হয়ে 
ভজনশীল যেমন বন্ত্রহরণ কালে দ্রৌপদী, কুপিত ইন্দ্ররৌষ থেকে 
ব্রজবাসীগণ, জরাসন্ধের কারাগারে আবন্ধ রাজন্যবর্গ, এরা সকলে 
আর্তভক্ত ; অথণর্৫থাঁ ইহলোকে ও পরলোকে ভোগ অভিলাষী যেমন 
গ্রব, স্ুগ্রীব, বিভীষণ ইত্যাদি । জিজ্ঞান্ু আত্মজ্ঞানাভিলাষী যেমন 
মুকুন্দ, জনক, শ্রুতদেব ইত্যাদি । জ্ঞানী অথণৎ ঈশ্বর সাক্ষাৎকাররূপ 
জ্ঞান রয়েছে ধার যিনি নিরন্তর ভগবৎ ম্মরণ করছেন__যেমন নারদ,, 
শুকদেব, প্রহ্লাদ, পৃথু ইত্যাদি ( মধুন্থদরন )। 

এই শ্লোক সম্বন্ধে গান্ধীজী, সম্ভদাস, কৃষ্ণানন্দ স্বামী যোগানন্দ 
সকলেরই একমত | 

চতুবিবধা ভজন্তে মাং_আজ থেকে কত হাজার বছর আগে 
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প্রীকৃ্চ ভগবান গীভ1 বলেছেন, তে! সেই যুগ থেকে আজও মানুষের 
মধ্যে ঠিক এই চার শ্রেণীর লোকই ভগবানকে ডাকে- আর্ত, জিজ্ঞাস, 
অর্থাথা ও জ্ঞানী । এছাড়া অন্য কোন প্রকার ভক্তের কথা এখনও 
দেখা যায় না। ( বেদচ্ছন্দা )। 

জনাঃ স্ুক্তিনোহঙ্জুন-__এখন স্তুকৃতি কথাটা ব্যবহার করার 
পেছনেও অর্থ আছে, যে কোনো উদ্দেশ্য বা বাসন! নিয়েই হোক 
ভগবানকে ডাকতে পারাই তো মস্ত বড় স্বকৃতি, যে কোন কারণেই 
হোক মনট। তে সাময়িক ভাবে আকুল হয়ে ভগবানকে স্মরণ করে 
কাজেই এর পেছনে রয়েছে স্বকৃতি ( বেদচ্ছন্দ! )। 

আর্তো--আর্্ব না হলে মানুষের মন ভগবানের দিকে যায় না। 
ছুঃখ পাওয়ার পর, আঘাত পাওয়ার পর, তবে মানুষের মন ভগবং 
মুখী হয়। গীতার প্রথম অধ্যায় হচ্ছে বিষাদ যোগ-_অজ্জনের মন 
বিষাদ মগ্ন হওয়ার পর তবে শ্রীকৃষ্ণ ভক্তি শরণাগতি এসেছিল,' 
স্বামিজী আঘাত পেয়ে তবে ঠিক ঠাকুরের দিকে ঘুরেছিলেন। সার! 
পৃথিবী জুড়ে আর্ত ভক্তের সংখ্যাই বেশী, সেজন্য ভগবান ওই কথাটা 
আগে বললেন । বিপদে পড়লে অতিবড় পাষণ্ড, অতিবড় অবিশ্বাসী 
আম্মুর স্বভাব লোকও ভগবানকে ডাকে- 

এমনিতে হয় তো! নানান ইজম্‌ করে বেড়ায় কিন্তু তারাও পরীক্ষার 
সময় ম! কালী, মা! কালী করে প্রণাম করে, তারপর মৃতাশষ্যায়, কি 
মামলা মোকদ্দমায়, কি কোন এ্যাকসিডেন্টের সময় মানুষ ভগবানকে 
না ডেকে পারে না। এরা আর্ত ভক্ত-_ভগবানকে ডাকার প্রথম 
ধাপ আন্তি। 
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জিজ্ঞাস্-_ভগবাঁনকে জানতে ইচ্ছুক ভগবানকে জানার কিছু 
কিছু চেষ্টা অনেকের মধ্যেই থাকে বিশেষ করে তখনকার ভারত 
ছিল ধন্মের দেশ। খুব গভীর ভাবে ইচ্ছুক না হলেও অন্প বিস্তর 
ভগবৎ চাহিদা-জিজ্ঞাসা তখন তো! ছিলই, আজও আছে । 

অর্থার্থী--আর অর্থ তো বিবিক্ত সন্যাসী ছাড়া সকলেই চায়, 
তারি মধ্যে একদল আছে তারা শুধু অর্থ আকাঙ্খা নিয়েই ভগবানকে 
ডাকে-__বিশেষ কবে বর্তমানের মানুষের অর্থের চাহিদ। অতিরিক্ত 
বেশী। 
, জ্ঞানী-_ন্ভরানীভক্তের সংখ্যা খুবই কম, সেজন্য সব শেষে বললেন 
তাঁদের কথা । জ্ঞানী কিন্তু ব্রন্মজ্ঞানীও হতে পারে, আবাব গীতা 
মতে নিত্যযুক্ত ও “একভক্তিবিশিষ্যতে'কেই বুঝিয়েছেন__অর্থাৎ যে 
জানা সব চেয়ে চরম জানা-_সেই তত্ব যিনি জানার চেষ্টা নিরস্তূর 

) করেন, তিনিই চরম জ্ঞানী | 

একটা প্রশ্ন মনে জাগে গীতাতে প্রেমাভক্তির কথা কেন বললেন 
না? তার উত্তর এই যে উপনিষদের পরে সবে তখন ভক্তির উন্মেষ 
হচ্ছে-_তাছাড়া শ্রীকৃষ্ণ ভগবান ভাগবতে প্রেমভক্তির কথা বলেছেন 
খুব। আর প্রেমাভক্তি ও 'একভক্তিবিশিষ্যতে” “নিতাযুক্ত' তো প্রায় 
একই পধ্যায়ের (বেদচ্ছন্দা )। 

অনেকটা এই ধরণের কথা আমরা ভাগবতেও পাই £_ 

অকামঃ সর্ধকামে। বা মোক্ষকাম উদারধীঃ। 
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত, পুরুষং পরম্‌ ॥ 
একাস্ত ভক্ত অথবা সর্ববিধ কামনাযুক্ত অথব। মুক্তিকামী" এরা 
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যদি উদার বুদ্ধি হয় তবে ভক্তিযোগে পরম পুরুষ ভগবানকে ভজনা 
করে। (ভাগবত ২।৩।১০ )। 
এ সম্বন্ধে চৈতন্য চরিতামুত মুখে আমরা পাই £ 


আর্ত অর্থার্থা তুই কামী ভিতরে গণি । 
জিজ্ঞাস জ্ঞানী ছুই মোক্ষকামী মানি ॥ 
এই চাঁরি সুুকৃতি হয় মহাভাগ্যবান। 
তত্তৎ কামাদি ছাড়ি হয়ে শুদ্ধ ভক্তিমান ॥ 
( চৈতন্য চরিতামুত, ৪১৬ পুঃ )। 


তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তিবিশিষ্যতে । 
প্রিষে। হি জ্ঞানিনোহত্যর্থমহং স চ মম প্রিষ়ঃ ১৭ 


তেষাং (তাদের মধ্যে) নিতাযৃক্ত (সতত .আমাঁতে সমাহিত 
চিত্ত) একভক্তিঃ একমাত্র ভগবানেই অনন্য ভক্তি যুক্ত ) জ্ঞানী 
বিশিষ্যতে (সবচেয়ে প্রিয়) অহং ভি জ্ঞীনিনঃ (আমি জ্ঞানীর ) 
অত্যর্থং (অতিরিক্ত প্রিয় ), স চ মে প্রিয় (তিনিও আমার অতি 
আপন বা প্প্িয় )। 

এদের মধ্যে ভগবৎ জ্ঞানী ভক্তই প্রধান | তিনি সর্বদাই আমাঁতে 
অনন্ত ভক্তিমান ব! নিত্যযুক্ত । সে জন্যে আমিও জ্ঞানীর সব্বাপেক্ষা 
প্রিয়তম ; জ্ঞানীও আমার সব্বাপেক্ষা প্রিয় ।১৭ 

পূর্ধ্বোক্ত চার রকম ভক্তদের মধ্যে জ্ঞানী "তত্ববিৎ; ভক্তই শ্রেষ্ঠ । 
কেনন! তাঁর ভক্তি করবার জন্য বা ভজন! জন্য আর অন্য কোন পাত্র 
বাবস্ক থাকে না। ভগবান বাস্থদেবই তার একমাত্র কাম্য এজন্য 
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তিনি একভক্তিবিশিষ্ট জ্ঞানী । বিশেষ আধিকা লাভ করে অর্থাৎ 
সকলের অপেক্ষী উৎকৃষ্টতা প্রাপ্ত হয়। যেহেতু জ্ঞানীর কাছে 
আমিই একমাত্র কাম্য বস্তু, ধ্যেয়বস্ত, সেইহেতু জ্ঞানী অথবা 
অনন্যচিত্ত ভক্ত আমার অতি প্রিয় ( শঙ্করাচার্ষয )। 

জ্ঞানী সবচেয়ে সেরা কেন ? তছৃত্তরে এই বল! যায় যে, তার! 
নিতাযুক্ত বলে সেরা । ভগবৎ বস্তু বা ব্রহ্ম বস্তই তার একমাত্র 
কাম্য, আর চিত্ত বিক্ষেপের কোন কারণ না খাকায় সে নিরন্তর সেটি 
লাভের চেষ্টা করে, নিরন্তর চিন্থা করে। ভক্ত বসল হরি যে ভক্ত 
ছাড়া থাকতে পারেন ন। তাই অনন্ত চিত্ত ভন্ত তাঁর অতি প্রিয় হবেই 

( রামান্ুজ, শ্রীধরস্থামী )। 

চতুবিবধ ভক্তের মধ্যে জ্ঞানী সবচেয়ে প্রিয় কেননা তার একমাত্র 
কাম্য ভগবান, সেজন্য সে বিক্ষেপহীণ চিত্তে ভগবানকে নিরস্তর চিন্তা 
করে। এই একভক্তি বিশিষ্ট ভক্তের কাছে পরমেশ্বর নিরপাধিক 
প্রেমের আম্পদ সেজন্য পরমেশ্বরের কাছে ও ভক্ত অত্যধিক প্রিয় । 
কেননা' পরমেশ্বর জ্ঞানীর আত্মভূত বলে অত্যন্ত প্রিয় আর জ্ঞানী 
পরমেশ্বরের আত্মভূত হওয়ায় তর নিকট অত্যন্ত প্রিয় ( মধুসুদন )। 

জ্ঞানী নিফাম বলে অন্য তিন প্রকার সকাম ভক্ত বা সাধক 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ( বলদেব )। 

যিনি সব্বদাই সমাহিত, নিত্যযুক্ত, তিনিই পরমান্ুরক্ত । তিনি 
ভগবানকে ভিন্ন আর কিছু দেখেন না, জানেন না, ভাবেন না অথণৎ 
ভগবান ছাড়া যার জ্ঞাতব্য, ধ্যাতব্য ও দ্রষ্টব্য অপর কিছুই নাই এজন্ 
একভক্তিযুক্ত ভক্ত ভগবানের সববাপেক্ষা প্রিয় ।  কৃষ্ণানন্দ )। 
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জ্ঞান ভক্তির সঙ্গে এক হয়ে যায়। জীব ভগবানকেই সব্ধত্র 
সবকিছু বলে দেখে এবং তাতে আনন্দ পায়, আর ভগবানও তাতে 
আনন্দ পান (শ্রীঅরবিন্দ )। 

চতুবিবধ ভক্তের মধ্যে নিত্যযুক্ত ভক্তই শ্রেষ্ঠ, যেহেতু তিনি 
ঈশ্বরেই যুক্ত থাকেন-_-বহু দেবতার উপাসনা করেন না-__কামন! 
বাসনাও যাঁর নাই, যিনি সব কন্ম, চিন্তা, বাঁক্য ও অবস্থার মধ্যে 
দিয়ে সব্বদী এক ঈশ্বরের সঙ্গে মনের যোগ রাখেন তিনিই ভগবানের 
সর্বাপেক্ষা প্রিয় (যোগানন্দ )। 

তেষাংজ্ঞানী নিত্যযুক্ত-_ভগবৎ বস্তই জগতে একমাত্র কাম্যবস্ত 
_-পরম রমণীয় বস্ত-_এ জ্ঞান যার হয়েছে তিনিই 'জ্ঞানী' | “নিত্যযুক্ত' 
অথণৎ অন্য ভক্তের সকাম চাহিদা নিয়ে ভগবানে মাত্র কিছুক্ষণের 
জন্য মন যুক্ত করে-_কিন্তু জ্ঞানী ভক্ত সে শুধু নিরন্তর ভগবানকে 
চায় তাই সে ননিত্যযুক্ত।' (বেদচ্ছন্দা)। 

একভভ্তিবিশিষ্যতে-_একমাত্র নিজের ইট্টচিন্তা ছাড়া স্বার্থ- 
সিদ্ধির জন্য অন্য দেবদেবীর চিন্তাও করা চলবে না, গীতার জ্ঞানী 
ত। করেও না_-আর অন্য বিষয় চিন্তা তে। সে মনে ঠাইই পায় না, 
জাগতিক বস্তুর জন্য চেষ্টিতও হয় না--তাই এখানে এক ভক্তির 
কথা বল। হয়েছে । ( বেদচ্ছন্দ। )। 
প্রিয়ো! হি জ্ঞানিনোহত্যর্থমহং স চ মম প্রিয় 

অন্ত ভক্তের! স্বার্থ সিদ্ধি হলেই তুষ্ট কিন্তু জ্ানী ভক্ত কেবল 
মাত্র নিরস্তর ঠাকুরকেই চায় তাই জ্ঞানী ভক্ত ভগবানের বেশী 
প্রিয়। 


৭৬ গীতার বাণী 


“স চ মম প্রিয়? কথায় একটি প্রশ্ন জীগে মনে, ঠাকুরের তাহলে 
পক্ষপাতিত্ব “দোষ এসে যায় নাকি? তারউত্তরে বলা যায় যে 
গীতা মুখে ভগবান বলেছেন “মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ 
সনাতনঃ” কাজেই জীবরূপে তো তিনিই ঘটে ঘটে বিরাজ করছেন 
কাজেই অবিচার যদি করেন তো নিজের উপরই নিজে করবেন এর 
বিচার কে করবে? 

আর একটি কথা ভগবানের বিচার করতে গেলে ভগবানের চেয়ে 
বেশী বড় হলে তবে করা চলবে--কিন্তু মানুষ তো তা নয় কাজেই 
বিচার করাটা ভুল। একটা নুডি পাথর হিমালয়ের বিচার কি 
করবে? ( বেদচ্ছন্দা )। 

নিরন্তর ভগবৎ চিন্তা, ভজন বা' প্রার্থনা ভগবানের সব্বাপেক্ষা 
প্রিয় হবার উপায় এ সম্বন্ধে আমর! শ্রীমন্ভাগবতেও পাই £ 

জ্ঞাত্বাজ্ঞাত্বাথ যে বৈ মাং যাবান্‌ যশ্চাম্মি যাদৃশি। 
ভজন্ত্যনন্যভাবেন তে মে ভক্ততমা মতা; ॥ 

আমি যে প্রকার, যে পরিমাণ ও যম্বরূপ তা বারংবার হদয়জম 
করে যার! একান্ত মনে আমার সেবা পরায়ণ, তারাই আমার প্রধান 
ভক্ত ( ভাগবত, ১১।১১।৩৩ )। 

অনুরূপ কথ! শ্রীরামকৃষ্ণ বাণী মুখে “যে লোক বড় মানুষের 
কাছে কিছু কিছু চেয়ে ফেলে সে আর খাতির পায়না, সে লোককে 
এক গাড়ীতে চড়তে দেয় না, আর যদি চড়তে দেয় তো বসতে দেয় 
না। তাই নিফাম ভক্তি অহৈতুকী ভক্তি সব্বাপেক্ষা ভাল । নি 
মরণ মনন থাকা উচিৎ ( কথামৃত ৪1৮1৩, 81১৫৩ )| 


সগ্ুমোহধায়ঃ দি 


তাই বলে দক্ষিনেশ্বরের ঠাকুরটী যে পুর্বোক্ত তিন প্রকার 
ভক্তকে ঠাই দেননি ত! নয়__তাদের সম্বন্ধেও বলেছেন নিফাম হয়ে 
তাকে ডাকতে । সকাম ভজন করতে ক্রতে নিক্ষাম হয় |” 
কথামৃত (৪81৯৩ )। 
একভক্তিবিশিষ্ট ভক্ত যে ভগবানের বিশেষ প্রিয় এবং এরূপ 
ভক্তের কাছে যে ভগবানই একমাত্র প্রিয় এ সম্বন্ধে আমরা কথামুত 
মুখে পাই 2 
'ভক্ত যেমন ভগবান না পেলে থাকতে পারে না, ভগবান ও 
তেমনি ভক্ত না হলে থাকতে পারেন না। তখন ভক্ত হন রস, 
ভগবান হন রসিক, ভক্ত হন পন্ম, ভগবান হন অলি। তিনি নিজের 
মাধু্ধ্য আত্বাদন করবার জন্য ছুটী হয়েছেন, তাই রাধাকৃষ্ণ লীল।। 
( কথ্মুত ৫।১০।২।৯ )। 
এমনি আছে যে ভগবানের চেয়ে ভক্ত বড় কেননা ভক্ত 
ভগবানকে হৃদয়ে বয়ে নিয়ে বেড়ায়। ভক্ত “মোরে দেখে হীণ, 
আপনাকে দেখে বড় । যশোদা কৃষ্ণক বাধতে গিছলেন । যশোদার 
বিশ্বাস, আমি কুষ্ণকে না দেখলে তাকে কে দেখবে । কখনও ভগবান 
চুম্বক, ভক্ত ছু'চ, ভগবান আকর্ষণ করে ভক্তকে টেনে লন। আবার 
কখনও ভক্ত চুম্বক পাথর হন ভগবান ছু চ হন। ভক্তের এত আকর্ষণ, 
যে তার প্রেমে মুগ্ধ হয়ে ভগবান তার কাছে গিয়ে পড়েন। 
( কথামৃতু-১।১১।৭।১৭০ পৃঃ )। 
উদ্দারাঃ সর্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাট্সৈব মে মতম্‌। 
আশ্িতঃ স হি যুক্তাত্স। মামেবনুত্তমাং গতিম্‌ ॥১৮ 


৭৮ গীতার বাণী 


এতে সব্র্বে এব (এরা সকলেই ) উদ্ারাঃ (শ্রেষ্ঠ) তু (কিন্তু) 
জ্ঞানী মে আত্মা এব (জ্ঞানী আমার আত্মতুল্য আপন ) মতং ( এটাই 
আমার মত ) হি ( যেহেতু ) যুক্তাতা! সঃ ( ভগবৎ যুক্ত সেই জ্ঞানী ) 
অনুত্তমাং গতিং মাম্‌ এব ( সর্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয় স্বরূপ আমাকেই ) 
আস্িতঃ (আশ্রয় লাভ করেছেন )। 

সব ভক্তেরাই মহৎ । কিন্তু জ্ঞানী আমার আত্মতুল্য আপন! 
এটীই আমার মত। যেহেতু ভগবানে একনিষ্ঠ চিত্ত সেই জ্ঞানী 
সর্ববশ্রেষ্ট, সেহেতু পরম আশ্রয় আমাকেই লাভ করেন ।১৮ 

তবে কি আর্তুভক্ত প্রভৃতি তিন প্রকার ভক্ত ঠাকুরের প্রিয় 
নয়? এই উত্তরে ভগবান বলছেন উক্ত তিন শ্রেণীর ভক্তই উদার 
এবং আমার প্রিয় কিন্তু তবু নিত্যযুক্ত অর্থাৎ প্রতি নিয়ত ত%২।৭ 
বানুদেব চিন্তা করতে করতে আমার সঙ্গে নিত্যযুক্ত হওয়ার ফলে 
বাস্থদেবময় হয়ে যায় এজন্যে এই নিত্যযুক্ত ভক্ত ভগবান বাস্ুদেবের 
সবচেয়ে বড় বা সর্বাধিক প্রিয় সে যেন নিত্যচিস্তায় ভগবানে এক 
হয়ে যায় ( শঙ্করাচার্য্য, হনুমান )। 

আর্তাদি সকাম ভক্ত নিশ্চয় ভগবানের প্রিয় । আর ভগবান ও 
তাদের প্রিয় বস্ত কিন্ত তারা ভগবানকে ডাকে প্রাথিত বস্তু লাভের 
জন্য । প্রাথিত বস্ত ত্যাগ করে তারা ভগবানকে ডাকেন কিন্তু 
জ্ঞানীভক্ত নিত্যভক্ত তারা ভগবানকে ছাড়া আর কোন কামনাই 
করেন না। কোন প্রিয় বস্তই তার নেই ভগবান ছাড়া! সেজন্য 
এরূপ ভক্ত যে ভগবানের বিশেষ প্রিয় একথা নিঃসন্দেহ । 

( আনন্দগিরি )। 


সপ্তমোহ্ধ্যায়ঃ ৭৭ 


জ্ঞানীভস্ত বা! নিত্যভত্ত, এর! ক্ষণমাত্রও ভগবান ছাড়া থাকতে 
পারেন না। তার মন, প্রাণ, অন্তরাত্ম! সবই ভগবানে যুক্ত কাজেই 
সেও ভগবানের বিশেষ প্রিয় আর ভগবান ও তার একমাত্র প্রি । 

( বলদেব )। 
এখানে জ্ঞানী ভক্ত কেন সব চেয়ে বেশী প্রিয় সে সম্বন্ধে বলে যাচ্ছেন 
আর্ত, অর্থাথী ও জিজ্ঞাস্ু ভক্ত একে তে। এর! সকাম উপাসনা করে 
থাকে তার ওপর বেশীর ভাগ তার৷ বাস্দেবের উপাসন। করেই না, 
তার' ক্ষুদ্র দেবত। বাঁ অন্য দেবতার উপাসনা করে । তারাও ভগবানের 
প্রিয় ঠিকই কিন্তু জ্ানীভক্ত নিরন্তর ঈশ্বর বা বাস্ুদেবের ভজন করে 
তার স্বরূপই হয়ে যায় সেজন্য ভগবানের সবচেয়ে বেশী প্রিয় হয়ে 
থাকেন । প্রথমোক্ত তিন প্রকার ভক্ত ভগবানের ভজন করে 
আঁবাঁর কামনার বন্তৃগুলিও তাদের লক্ষ্যভূত হয়ে থাকে কিন্তু সর্বদা 
যারা ভগবানে সমগ্সিত চিত্ত হয়ে ভগবানকে চায়, ভগবৎ আনন্দেই 
বিভোর থাকে সে তো উত্তমগতি লাভ করবেই ( মধুসুদন )। 

জ্ঞানীভক্ত সব্বস্থায় ভগবানেরই আরোধনা করেন__ভগবান ছাড়। 
অন্ধ বস্তর অভিলাষ ও তাঁর নেই । দ্রষ্টব্য, ধ্যাতব্য ও জ্ঞাতব্য সবই 
তার ভগবান__কাঁজেই সে ও ভগবানের অত্যন্ত প্রিয় হয়ে যায় 
( কৃষ্ঠানন্দ )। 
জ্ঞানীভক্ত ভগবানকে পাওয়া ছাড়া অন্য কোন উচ্চতর গতি 
নাই এটী জেনে নিরস্তর ভগবানের ভজন। করেন সেজন্য ভগবানের 
সে সর্ববাপেক্ষা প্রিয় হয়ে যায় ( যোগানন্দ, সম্তূদামজী, গান্ধীজী )। 
জ্ঞানীভক্ত একেবারে পুরুষোত্তমের আত্মসত্া, সর্বময় সত্তাকে 


৮০ গীতার বাণী 


আশ্রয় করে তারই সঙ্গে যুক্ত। দিব্য সত্তায় সে পূর্ণ, দিব্য ইচ্ছা- 
শক্তিতে স্ুবিকাঁশিত। প্রেমে অনস্ত, জ্ঞানে সিদ্ধ তাতেই জীবের 
লীল। সার্থক হয়েছে । এই ভাবেই জীবনের সমগ্র ও উচ্চতম 
সত্যলাভ করেছে (শ্রীঅরবিন্দ )। 

উদ্দারাঃ সব্র্ব এবৈতে জ্ঞানী--উদার অর্থাৎ দাতা, মহান্‌, 
সরল ইত্যমর; ( শব্দকল্পদ্রমঃ )। এখানে যে জ্ঞানী ভক্তের কথ 
বল হয়েছে সে সর্ধভূতে পুরুষোত্তম দশী-_-বাস্থদেবঃ সর্বমিতি স 
মহাত্মা স্্লভঃ-__কাজেই সে সর্ধভূতে সবাপেক্ষা মহান্‌ ভগবানকে 
দর্শন, চিন্তা এসব করলে তো। মহান হবেই । উদার শবের দাতা 
অর্থও এখানে প্রযোজ্য কেননা দেখা যায় ভগবৎ জ্ঞানীর ন্বভার 
শ্রীরামকৃষ্ণ গীতায় যেমন বল! হয়েছে--কেহ আম খায় পেট ভরে 
কেহ বা আপনি ভূপ্রি বিলাইয়া! দেয় ঘরে পরে -তেমনি জ্ঞানী বা 
প্রেমীভক্ত আত্মস্থ হয়ে ভক্তবৎ চিন্তাই শুধু করে না, অপরকে সেই 
রসাস্বাদ করায়, অপরকে ভগবৎ নাম দান করে অতএব দাতাও 
বলা যায়। আবার সরল অর্থ ও প্রযুক্ত কেননা তারা জগতের 
সব 0070016%1/ ত্যাগ করে একমাত্র ভগবানকে ধরে, কাজেই 
তারা সরল ( বেদচ্ছন্দী )। 
আস্ছিতঃ স হি যুক্তাক্সা মামেবানুত্তমাং গতিম্-- 

যেহেতু উদার জ্ঞানীভক্ত একমাত্র ভগবানকে চায়, অন্ত কিছু চীয় 
ন। সেই হেতু তাঁর পরম গতি পরমপদ তো লাভ হবেই-_ং প্রাপ্য ন' 
নিবর্তস্তে তদ্ধাম পরমং মম21 (৮২১ ) গীতা মুখেই ভগবান বহুবার 
বলেছেন ( বেদচ্ছন্দা )। 


সপ্তমোহধ্যায়ঃ ৮১ 


অনুরূপ কথা শ্রীমন্ভাগবতেও পাই £- 
ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনিন শঙ্করঃ | 
ন চ সঙ্্ষণো ন শ্রীনৈবাত্মা চ যথা ভবান্‌ ॥৷ 
হে উদ্ধব! আমার ভক্ত যেমন প্রিয় ব্রহ্মা ও শিব এবং সন্কর্ষণ 
/আমার স্বরূপ এবং আত্মীয় হয়েও লক্ষ্মী ভার্্যা হয়েও, ভক্তের মত 
প্রিয় নয়। এমন কি আমার নিজের আত্মীও তাদৃশ প্রিয় নয় । 
( ভাগবত_১১।১৪।১৫ ) 
তথ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে £_ 
কৃষ্ণের সমতা হৈতে বড় ভক্তপদ। 
আত্মা হৈতে কৃষ্ণের ভক্ত প্রেমাম্পদ ॥ 
আত্মা হৈতে কৃষ্ণভক্ত বড় করি মানে । 
ইহাতে বহুত শীস্ত্র বচন প্রমাণে |. 
( চৈতন্য চরিতামূত ৬৯ পুঃ) 
শ্রীরামকৃষ্ণ কথামূত মুখে 
ভক্ত যেমন ভগবান না হলে থাকতে পারেন না ভগবানও ভক্ত 
শা হলে থাকতে পারেন না । € কথামৃত-61১০।২ ) 


বনুনাং জন্মনাঁমন্তে জ্ঞানবান্‌ মাং প্রপদ্যতে। 
বাস্থদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা স্ুছুর্লভঃ ॥১৯ 


বহুনাং জন্মনামস্তে (অসংখ্য জন্মের পর) বাস্থুদেবঃ সবর্বং ইতি 
ভ্বানবান্‌ (বানুদেবই সমস্ত কিছুর মূল উৎস এই জ্ঞান করে ) 
র্‌ 


৮২ গীতার বাণী 


[ তিনি ] মাং প্রপগ্ধতে (আমাকে লাভ করে ) সঃ মহাত্মা সুলভ 
( অতিছুলভ )। 

জ্ঞানী ভক্ত অনেক জন্মের পর, বাস্ুদেবই ঘটে ঘটে বিলা; 
করছেন এই জ্ঞানলাভ করে আমাকে প্রাপ্ত হন। এইরূপ মহাত্ 
অতি ছুলভি।১৯ 

এখানে আবার জ্ঞানীর স্তরতি করা হয়েছে । তত্বজ্ঞানের অন্ুকূ 
সংস্কার যে সকল জন্যে ব্রমশঃ বৃদ্ধি পায়, সেই প্রকার বহুরক; 
জন্মের পর, জ্ঞানী ভক্ত আমাকে সকল জীবের মধ্যে উপলব্ধি করে 
ও প্রত্যক্ষতঃ দর্শন করে, সকল বস্তুই বাস্থদেব | সর্র্বভূতে বাসুদে, 
দর্শনকারী এরূপ আত্মা খুব কম। ছুলভই বলা ঠিন। সহস্র 
মানুষের মধ্যেও এরূপ মানুষ খুব কদাচিৎ দেখা যায় । ( শঙ্করাঁচাধ্য ) 

প্রত্যেক জন্মে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পুণ্য সঞ্চয়ের দ্বারা শেষে জ্ঞানীভত্ত 
সনস্ত বিশ্বচরাচরের সব্বজীবে বাস্থদেব দর্শন করে থাকেন এব 
সব্বাতদৃষ্টিতে জ্ঞানবান আমার ভজন করেন কিন্তু এরূপ ভক্ত খুব 
কদাচিৎ দেখা যায় লক্ষের মধ্যে ছটা একটী | (শ্রীধর স্বামী ) 

আর্ত, অর্থার্ধা ও জিজ্ঞান্ু ব্যক্তি ভক্তি-সহকারে বহুজন্ম ধরে 
উত্তম বিষয়ানন্দ উপভোগ করে ; যখন বিতৃষ্ণা বা বৈরাগ্য আজে 
তখন যে জন্ম হয়, সেই জন্মে বাস্থদেব বা ঈশ্বরলাভের ইচ্ছ। জাগে 
এরপর বহু সাধনার পর, স্বরূপ জ্ঞানের পর, আমাতে যিনি প্রপন্ন হন 
তার সর্ধবস্ত বাসুদেব দ্বার ব্যাপ্য বলে উপলব্ধি হয় । ( বলদেব ) 

বহু পুণ্য জন্মের পরে ভগবান বাসুদেব বা ঈশ্বরই অনস্ত কল্যাণ 
গুণের আকর, তার থেকে প্রিয় বা শ্রেয় বস্তু আর কিছু নাই 


সপ্তমোহধ্যায়ঃ ৮৩ 
বাস্থদেবই সব্ব্বাভীষ্ট পূরণে সক্ষম এবং বিশ্বচরাচরের সর্বত্রই বাসুদেব 
ময় এই বোধ ধার হয় এরূপ মানুষ যুগে যুগে খুব ছুলভ। 

( রামানুজ ) 
বহুজন্ম সাধনার পর সম্যক্‌ জ্ঞান লাভের পর এবং বহুজন্ম ধরে 
সেই জ্ঞান অনুসারে জীবন গঠন করে তবে পরম পুরুবকে লাভ 
করা যায়। জগতের স্থষ্টি, স্থিতি, লয়-ভুত, ভবিষ্যৎ বর্তমান-স্থাবর 
জঙ্গম সবই পুরুষোত্তমময় এইটীই সমগ্রজ্ঞান এবং এই জ্ঞীনই অতি 
ছুলভ | (শ্রীঅরবিন্দ ) 
অনেক জন্মের পর জ্ঞানী ভগবানকে পাঁয় কিন্তু সর্বঘটে বাসুদেব 
দর্শন এ আরও অনেক কঠিন এবং ছুর্লভ | 
( গান্ধীজী ও সন্তদাসিজী ) 
বহুজন্ম উপাসন! করে সমগ্র বিশ্বেই একমাত্র ঈশ্বর এই যে 
বোধধুক্ত পুরুষ এরূপ পুরুষ জগতে একান্ত ছুর্লভ। প্রপদ্যন্তে কথার 
অর্থ এখানে অবগত হয়, ভজন! করে অর্থ চলবে না। বনুজন্ম 
জ্ঞানাজ্জন করে ঈশ্বরকে পূর্ণ বিশ্বরূপে জানা বা পাওয়া। বাসুদেব 
(বিশ্ব+ফ) বিশ্বেশ্বর ( যোগানন্দ )। 
জন্মে জন্মে পুণ্য সঞ্চয় করে শেষে জ্ঞানবান ব্যক্তি ভগবৎ প্রেমে 
বিহ্বল হয়ে সমস্তই ভগবানময় দর্শন করে-_যে দিকে তাকান সেই 
দিকেই ভগবানকে দর্শন করেন কিন্তু এরূপ ব্যক্তি সচরাচর 
দেখা যায় না। ( কৃষ্ানন্দ ) 
জ্বীনবান্‌ অর্থেও কিন্তু গীতার পুরুষোত্তম জ্ঞানী-_বহুজন্মের 
সাধনার পর মানুষ তার আধার অনুযায়ী ভগবানকে জানে- এও খুব 


৮৪ গীতার বাণী 


কঠিন কিন্তু ঘটে ঘটে বাসুদেব দর্শন হয় জীবভূতে তার লীলাবিলাস 
দর্শন হয়__এ ভক্ত আবার খুবই হূর্লভ-_অজ্ঞুন, জটাধারী, স্বামীজী, 
গোপালের মা ইত্যাদি ভক্তের সব্ববভূতে ভগবৎ দর্শনের কথা শোনা 
যায় তাও সব সময় এই উপলব্ধি স্থির ছিলনা । বান্ুদেব পুরুষো- 
স্তমের একটী নাম কিন্তু বুঝতে হবে এতে নিজের ইষ্টকে বুঝিয়ে 
যায় 

বনু জন্মেব সাধনার পরে মানুষ সাধক পধ্যায় থেকে উন্নীত হয়ে 
জ্ঞানী ভক্ত হয় ও সবর্ব ঘটে ঘটে ইষ্টদর্শন বা বাসুদেব দর্শন হয়-- 

“যাহা ধাহ। নেত্র পরে 
তাহা তাহা কৃষ্ণ সরে (বেদচ্ছন্দা ) 

ভারতে সেই কত হাজার বছর আগে কমিউনিজমের কথ ঠাকুর 
বলে গেলেন। কমিউনিজম মানে কি? 

(90137170)0100 ছ্101) 0018 90০10%5 'বাস্থদেবঃ সব্বমিতি" মানেই তো! 
(00000010151) এর মূল কথা । অবশ্য 'ঞটী 19116109559 (90100100111 510), 

( বেদচ্ছন্দা ) 
বাস্থদেব সব্বম-_এই কথার অনুরূপ কথা শ্রীমন্ভীগবতেও পাই-_ 
কপালুরকৃতদ্রোহস্তিতিক্ষুঃ সর্বধদেহিনাম্‌। 
সত্যসারোহনবগ্াত্মা। সম: সর্ধোপকারকঃ ॥ 

যিনি সর্বজীবে দয়াশীল, অন্তরে হিংসার লেশ নাই, যিনি 
ক্ষমাশীল, সত্যবলশ।লী, নির্দোষ, সমদশী ও সর্বহিতৈষধী তিনিই 
শ্রেষ্ঠ সাধু বা ভক্ত। (ভাগবত ১১1১১/২৯) 


সপ্তমোহ্ধ্যায়ঃ ৮৫ 


ন্ুর্পভ কথার মত আর একটা মন্ত্রও ভাগবতে পাই £-- 
মুক্তীনামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ | 
সুছ্ল্লভঃ প্রশান্তাত্ম! কোটিঘপি মহাঁমুনেঃ ॥ 
জীবগ্ু,ক্ত সিদ্ধপুরুষদের মধ্যে ও সব্রবোপদ্রব রহিত নারায়ণ সেবা! 
অভিলাধী একজন ভক্তও দুর্লভ | ( ভাগবৃত ৬১৪৫) 
প্রগঢ ভক্তিতে সব্ধত্র কুঞ্চ দর্শনের কথা শ্রীচৈতন্ চরিতামৃত 
মুখে পাই ৮ 
প্রভু কহে কৃঞ্জে তোমার গাট প্রেম হয় । 
ধাহা নেত্র পড়ে তাহা শ্রীকৃষ্ণ স্ফুরয় 1” 
নিষ্ষান কৃষ্ণভক্ত ছুলভি-_এসম্বন্ধে চরিতামৃত মুখে পাই ৪ 
'কোটা জ্ঞানী মধ্যে হয় একজন মুক্ত । 
কোটী মুক্ত মধ্যে ছুল্প ভ কৃষ্ণ ভক্ত ॥ 
ভগবানকে নিরন্তর চিন্ত। করলে সব্ধত্র দর্শন হয় এ সম্বন্ধে 
শ্রীরামকুঞ্ণ বাণীতেও পাই £ 
ঈশ্বরের প্রতি খুব ভালবাসা হলে তবেই ত চারিদিকে ঈশ্বরময় 
দ্রেখা যায়। খুব ন্াবা হলে তবেই চারিদিকে হলদে দেখা যায়। 
তখন আবার তিনিই আমি এইটী বোধ হয়। মাতালের নেশা 
বেশী হলে বলে আমিই কালী । 
গোঁপীরা প্রেমোন্মত্ত হয়ে বলতে লাগল আমিই কৃষ্ণ । 
তাকে রাতদিন চিন্তা করলে চাবিদিকে দেখা যাঁয়__যেমন 
প্রদীপের শিখার দিকে যাদ একদৃষ্টে চেয়ে থাক তবে খানিকক্ষণ পরে 
চারিদিকে শিখাময় দেখা যায় । (শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত-_-৩1২।২ ) 


৮৬ গীতার বাণী 


উত্তম ভক্ত বলে যে তিনি এইসব হয়েছেন, যা কিছু দেখছি সবই 
তার এক একটা রূপ । তাকে দর্শন করলে সব সংশয় চলে যায়। 
( কথামৃত ৩1৮1১) 
ভক্ত দেখে, যিনিই ঈশ্বর তিনিই মায়া হয়েছেন । তিনিই জীব 
জগৎ হয়েছেন। ঈশ্বর মায়া, জীব জগৎ এক (দখে। কোন ভক্ত 
সমস্ত রামময় দেখে । রাঁমই সব হয়ে রয়েছেন । কেউ রাধাকৃ্ণময় 
দেখে । কৃষ্ণই এই চতুবিবংশতি তত্ব হয়েছেন । সবুজ চশম1 পরলে 
যেমন সব সবুজ দেখে । ( কথামৃত ৫1৬1৪ ) 
স্বামীজীর অগ্নিঝরা বাণীর মধ্যে আমরা এই কথারই প্রাতিধ্বণি 
শুনতে পাই 2 
“গেরুয়া কাপড় ভোগের জন্য নহে, মহাকার্ষোর নিশান-__কায়- 
মনোবাক্য জগদ্ধিতায় দিতে হবে 1 পড়েছ, “মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো 
ভব” আমি বলি, “দরিদ্রদেবো ভব, মৃর্খদেবো ভব” । দরিদ্র, মুখ 
অন্ভ্ানী, কাতর ইহাঁরাই তোমার দেবতা হউক, ইহাদের সেবাই পরম 
ধন্ম জানিবে 1” 
“বহুরূপে সম্মুখে তোমার 
ছাড়ি কোথা খু'জিছ ঈশ্বর 
জীবে প্রেম করে যেই জন 
সেই-জন সেবিছে ঈশ্বর ॥৮ 


কামৈস্তৈস্তৈহ তজ্ঞানাঃ প্রপদ্ধন্তেহন্যাদেবতাঃ। 
তং তং নিয়মমাস্থায় প্ররুত্য। নিয় তা? স্বয়! ॥২০ 


অগ্তমোহ্ধ্যায়ঃ ৮৭ 


তৈঃ তৈঃ কামৈঃ (সেই সেই অর্থাৎ স্ত্রী, পুত্র, ধনমান,যশ ইত্যাদি 
কামন। করে ) হৃতজ্ঞানাঃ ( জ্বানহার! ব্যক্তিরা) তং তং নিয়মং (সেই 
সব নিয়ম ) আম্থায় (গ্রহণ করে ) স্বয়া প্রকৃত্যাঃ নিয়তাঃ (নিজ 
স্বভাবের অধীন হয়ে) অন্য দেবতা; প্রপদ্যন্তে (সকাম দেবতার 
ভজন করে থাকে )। 


স্ত্রী, পুত্র, ধনাদি কামনার ফলে যাদের বিবেক বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়েছে, 
যারা স্বীয় বাসনাদিপ্ধ স্বভাব প্রেরণায় বশীভূত হয়ে সকাম দেবতার 
ভজনা করে ব্রত উপবাস ইত্যাদি নিয়মাবলী পালন করে তারা! অন্য 
দেবতারই ভজন! করে ।২০ 


বাস্থদেবময় বিশ্ব-_-এ বোধ কেন সকলের হয়ন। এ সম্বন্ধে এখানে 
বলছেন-_-পশু, পুত্র ও স্বর্গাদি কামনার আশায় বেশীর ভাগ মানুষ 
ক্র ক্ষুদ্র অন্তদেবতার উপাসনা করে অভীষ্ট পুরণের জন্য । এ সব 
দেবতা বাস্থদেবের অঙ্গীভৃত এ কথা তারা জানে নাঁ। যেভাবে 
আরাধনা করলে যে দেবতা! সন্তষ্ট হন সেই প্রথায় তারা উপাসন! 
করেন, এইভাবে কামনা বাসনায় তাঁদের প্রকৃতি এমন ভাবে অভিভূত 

থাকে যে তাদের ওই সব্ধবত্র বাস্থদেব জ্ঞান অনেক দূর হয়ে যায়। 
( শঙ্করাচার্ধ্য, আনন্দগিরি ও হনুমান ) 


জন্ম জন্মান্তর হতে রজোগুণ ও তমোগুণের প্রেরণায় উৎকট সব 
কামনা পূরণের জন্য অনেক সময় মানুষ ছৃ্ষর সাধনায় বা কাধ্যে 
প্রবৃত্ত হয় ও অন্য দেবতার ভজন! করে । কিন্ত যিনি কল বাসন 
অবহেলায় পুরণ করতে পারেন, ধীর রুপা কনিকায় ভবসিন্ধু পার 


৮৮ গীতার বাণী 


হয়ে মুক্তি মেলে, তাকে এইসব ভক্তেরা' একমাত্র কামনার জন্য 
ভূলে যায়। (শ্রীধরত্বামী মধুস্দন ) 

অজ্ঞানী ব্যক্তি বাঁ ভক্ত, ভগবান পুরুষোতভ্তমের সেবা না করে 
নিজেদের কামনা বাসন অনুযায়ী ক্ষুত্র দেবতার উপাসন। করে । 
ব্যক্তিগত সঙ্কীর্ণ প্রয়োজনেই অনুসরণ করে এবং সেইটীই পরম সত্য 
বলে মনে করে। অনন্ত সত্তার চিন্তা করার ক্ষমতাই তাদের নাই। 

( শ্রীঅরবিন্দ ) 

নিজ প্রবৃত্তি ব কামনার দ্বার! প্রেরণা পেয়ে তদন্ুসারে বিভিন্ন 
বিবিধ আশ্রয় গ্রহণ করে । (গান্ধীজী, যোগানন্দ ) 

যে যেরূপ প্রকৃতির লোক সে নিজ নিজ স্বভাব অনুসারে সেই 
রকম দেবতার ভজনা করে। এখানে অন্য দেবতা অর্থে কাঁমন! 
বাসনা পুরণ করে যে দেবতা । যেমন সাপের ভয়ে মনসার পুজা, 
শীতলার পুজা, বি্ভালাভের জন্য সরস্বতী পুজা, এসব হচ্ছে অন্য 
দেবতার পুজা । কামনার দ্বারা অপহৃত জ্ঞান একথা বলার অর্থ এই 
যে জ্ঞান হলে মানুষ চায় যুক্তি বা ভক্তি আর তার জন্য ভগবানকেই 
চাঁয় ও ডাকে কিন্তু যুক্তির জন্য কেউ কি শীতল মনমা, ধম্মরাজ 
এদের ডাকে? এদের শুধু ডাকে শুধু মাত্র নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য, 
সেজন্য এ কথা বল । ( বেদচ্ছন্দ! ) 


যো যে। যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়াচ্চিতুমিচ্ছতি। 
তন্ত তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহুম্‌ ॥২১ 


যঃ যঃ ভক্তঃ (যে যে ভক্ত ) শ্রদ্ধয়। ( আস্তিক্য বুদ্ধিতে ) বাং যাং 


সপ্তমোহ্ধ্যায়ঃ ৮৯ 


তন্থুং (যে যে দেবমুন্তি) অচ্চিতুম ইচ্ছতি (ভজনা করতে ইচ্ছা! 
করে) তস্ত তস্ত (সেই সেই ভক্তের) তামেব (সেই সেই দেবতা! 
সম্বন্ধে) অচলাং শ্রদ্ধাং (নিশ্চল শ্ুদ্ধা) অহং বিদধামি (আমিই 
প্রদান করি )। 

যেষঘে সকাঁম ভক্ত, ভক্তি সহকারে শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে যে যে দেব 
দেবী মুক্তি পুজা করতে ইচ্ছ! করে ; আমি ( অস্তর্ধ্যামীরূপে ) সেই 
সব ভক্তের, সেই সেই দেবদেবীতে অগাধ শ্রদ্ধা, অচল। ভক্তি দান 
করি ।২১ 

সেই সমস্ত সকাম ভক্তগণের মধ্যে যে কামী শ্রদ্ধাশীল ও ভক্ত 
হয়ে যে যে দেবতার উপাসনা! করে সেই সেই কামীর সেই শ্রদ্ধাকে 
আমিই দৃট়ীভূত করে দিয়ে থাকি অর্থাৎ আমি সেই সেই দেবতার 
প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধাকে স্থিরতা বিধান করি। (শঙ্করাচাধ্য, হন্তমান ) 

সেই কামনাযুক্ত ব্যক্তি বাসুদেবেরই প্রদত্ত অচল! শ্রদ্ধ! সংযুক্ত 
হয়ে তীর অভীষ্ট পুরণকারী দেবতার আরাধনা করে । আর সেই 
সনস্ত ব্যক্তি সেই সেই দেবতার কাছ থেকে যে ঈগ্সিত ফল লাভ 
করে--সেই সেই দেবতার ও অন্তুর্যামীরূপে সেই সেই ফল আমিই 
প্রদান করে থাকি কিন্ত সকাঁম ভক্তগণ অজ্ঞতাবশতঃ সেটা বুঝতে 
পারে না। ( মধুসূদন ) 

এই মন্ত্রে বোঝা যাচ্ছে সকাম উপাসকগণের ধীরে ধীরে সব্বেশ্বর 
বাসুদেবে ভক্তি হয়ে থাকে । কেননা বান্ুদেব সব্বাত্বক, স্থতরাং 
তাকে যেভাবেই ভজন! করুক তারই কৃপায় সেটা বাস্থদেবের ভক্তি- 
তেই পধ্যবমিত হয়। সমস্ত দেবতাই ভগবান বাস্থদেবের তনু; 


৯০ গীতার বাণী 


সকাম ভক্তগণ এটী না জেনেই আরাধনা করে ও বান্থদেবেরই অচলা 
শ্রদ্ধা লাভ করে । ( আনন্দগিরি ) 
বাসুদেব পরমেশ্বর সব্বত্রব্যাপী ৷ তিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতার মধ্যে 
অন্তধ্যামীরূপে বিদ্ধমান থেকে সমস্ত কিছু বিধান করেন । সকাঁম 
ভক্তগণ কামনার বশবর্তী হয়ে যে যে মৃন্তি পূজা করে বাস্থদেবই 
অন্তধ্যামীরূপে সেই পূজকগণের হৃদয়ে তত্তম্মবস্তি সম্বন্ধে অচলা অদ্ধা 
প্রদান করেন। ক্ষুদ্র দেবতাদের সে ক্ষমতা নেই । 
( বলদেব ও রামানুজ ) 
সত্ব রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণের আধিক্যের তারতম্য হেতু যে ভক্ত 
যেরূপ দেবতার পুজা করে অর্থাৎ যক্ষ, রক্ষ, কুবের, ভূত, প্রেত, 
সু্য, সর্প ইত্যাদি ইত্যাদি যে মুক্তি পুজা করে আমি তাদের সেই 
সেই গুণানুসারে সাত্বিকী, রাজসী, অথবা তামসী শ্রদ্ধা বিধান করে 
থ'কি, কেননা আমিই ভগবান বাস্থদেব-সর্বেশ্বর | 
( নীলকণ্ঠ, শ্রীধর ) 
ভক্তের মনে ভগবানের যে প্রতীক ব1। রূপ বর্তমান থাকে ভগবান 
সেই সেই রূপই গ্রহণ করেন বা স্বীকার করেন এবং তিনি ভক্তের 
সেই শ্রদ্ধাকে দৃঢ় করেন। কেননা সকাম ভক্তগণের উপাসনা যতই 
সন্কীর্ণ হোক সেই শ্রদ্ধ। দ্বারা মানবাত্মার সঙ্গে পরমাআ্মার একটি যৌগ- 
স্রত্র স্থাপিত হয়-_আর ফলও পাঁওয়! যায় । (শ্রীঅরবিন্দ ) 
যে ভক্ত যে মুক্তি বা রূপ শ্রদ্ধাধুক্ত হয়ে পূজা করতে ইচ্ছ৷ করেন 
সেই ভক্তের সেই মুক্তির প্রতি অচল! শ্রদ্ধা আমিই প্রদান করি। 
( কৃষ্ণানন্দ ও সম্তদাসজী )- 


সপ্তমোহ্ধ্যায়ং ৯৬ 


অন্য দেবতার অর্চনা ঈশ্বরেরই অর্চনা, তবে অবিধি পূর্বক । 
কিন্তু অচ্চনার বিধান ও এ এক ঈশ্বরই করে দেন | ( যোগানন্দ ) 

যে ভক্ত যে দেবতার ভজন শ্রদ্ধাশীল হয়ে করে, ভগবান 
বাস্থদেব ব! পুরুষোত্তম তাদের সেই দেবতার প্রতি অচলা৷ শ্রদ্ধ৷ দান 
করেন। এখানে একটা প্রশ্ন ওঠে যে সকাম ভক্তিতে অচলা! শ্রদ্ধা 
আসে কি করে? অচল শ্রদ্ধা এলে তো! সব হয়ে গেল অথবা কাম্য 
সম্তব চাহিদাতেই অচল! নিষ্ঠা হয়ে গেল-_- তার উত্তরে বল! যায় 
অচল! শ্রদ্ধা লাভ এটা সকাঁম ভক্তের বা অন্য দেবতার কারোই 
ক্ষমতার ওপর নির্ভর করেনা, এটা একমাত্র বাস্থুদেবই দিতে পারেন । 
তাও এখানে বলেছেন শ্রদ্ধাশীল হয়ে অর্থাৎ অস্তিক্য বুদ্ধি যুক্ত হয়ে 
ভজন! করার কথা-__-কামন! নিয়ে ভজন1 করার কথা৷ বলেন নি। 

আরও একটা প্রশ্ন উঠতে পারে যে দেখা যায় বেশীর ভাগ এই 
যে মানুষ, বাসনা বা প্রয়োজন সিদ্ধির জগ্ঠ দেবতাঁর পুজা করে তাদের 
অনেকরই ক্ষেত্রে দেখা যাঁয় যে সার্থসিদ্ধি হয়ে গেলেই অচল! শ্রদ্ধা 
থাকে না এমন কি পুজ। ইত্যাদিও করে না, সে ক্ষেত্রে অচলা শ্রদ্ধা 
আসে কি করে? তার উত্তরে বল! যায় এজন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
নুরুতেই বললেন 'শ্রদ্ধায়াচ্চিতুম” শুধু কামনার জন্তাই নয় শ্রদ্ধাযুক্ত 
হয়ে-। আর অচলা। শ্রদ্ধা পুরুষোত্তম দেন । ভগবান বা অবতার 
পুরুষ সব কিছুরই পরিপুষ্টি দান করেন । 

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে ভগবান শ্রীরামকৃষ্জদেবের আত্মীয় রাম- 
লাল দাদার ছেলে নকুল মহারাজের কথা_ গঙ্গার ঘাটে...পৃজা 
হচ্ছে ঠাকুর দাড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছেন_-তাতে রামলাল দাঁদ। 
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যখন বলছেন 'খুড়ো ওখানে দাড়িয়ে ওসব কি দেখছ ? তাতে ঠাকুর 
বললেন “ও কিরে সব মানতে হয় তথা কথিত 1.০ ০৪1/16৫ 
লোকেরা সাওতাঁল, কোল, ভীল, হাড়ি, ভোম এরা কোথায় যাবে, 
এরা তো! কিছুই জানে না, হয়তো কেউ সাপ পুজা করছে, কি কেউ 
হয়তো! ধর্ম্মরাজ পুজী করছে, তাদের শিক্ষীও নেই, কিছুই নাই সরল 
মানুষ তখন সেই ক্ষেত্রে তাদের দীর্ঘ দিনের নিষ্ঠায় তুষ্ট হয়ে সেই সেই 
দেবতার প্রতিই ভগবান অচলা শ্রদ্ধা দান করেন। তখন ভক্তের 
মনে হয় দীর্ঘ দিনের পুজায় চিন্ত।য়__যে ইনিই সব অভীষ্ট দান 
করতে পারেন আর বিশ্বাস ব৷ শ্রদ্ধাতেই তাদের বন্ত লাভ হয়। অন্য: 
দেবতা অর্থাৎ সকাম পুজার্থাগণের দেবতারা যে বান্ুদেব বা পুরুষো" 
স্তমের অংশভূত, স্থষ্টির বিলাসের জন্য তিনিই তাদের স্থষ্টি করেছেন । 
কাজেই সকাম ভক্তদের কল্যাণের জন্য অভীষ্ট পূরণনের জন্য তিনিই 
দেবতাব রূপ পরিগ্রহ করেন_-ও সেই দেবতায় বিশ্বাস শ্রদ্ধ। গভীর- 
তর করে দেন। ( বেদচ্ছন্দ ) 


সব্বদেবতাঁর মধ্যে সেই এক ঈশ্বর বা ভগবান বাস্ুদেবই বিদ্যমান 
একথা শ্রুতিমুখেও পাওয়া যায়। 


“য আদিত্যে তিষ্ঠান্নাদিত্যাদন্তরো। যমাদিত্যে। ন বেদ যন্থ্যাদিত্যঃ 
শরীরং য আদিত্যমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মইস্তর্যা ম্যমৃতঃ।” 
( বৃহদারণ্য ৩।৭।৯ ) 


যিনি ৃর্যের অন্তবন্তঁ দেব্তারূপে স্থিতিমান হয়ে তেজকিরণ 
সব নিয়ন্ত্রণ করেন_ ূর্ধ্য তাকে না জানলেও তিনি সূর্য্যমগ্ডলবর্তী 
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থেকে নিয়মিত করেন__সেই আত্ম! অন্তর্্যামী পুরুষ অর্থাৎ পরমাত্মা 
সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান ও অক্ষয় পুরুষ । ( বুহদারণ্যক ৩।৭।৯ ) 
যার যে মুন্তি ভালে লাগে সে সেই মুত্তিই পূজা করবে_-সে 
সম্বন্ধে দক্ষিনেশ্বরের ঠাকুর বলছেন, যদি বল কোন মুন্তির চিন্তা 
করব, যে মুক্তি ভাল লাগে তীরই চিন্তা করবে। কিন্তু জানবে যে 
সবাই এক । কারু ওপর বিদ্বেষ করতে নাই । শিব, কালী, হরি__ 
বই একেরই ভিন্ন রূপ । যে এক করেছে সেই ধন্য । 
( কথামত 8২।১ ) 


স তয়। শ্রদ্ধয়। যুক্তত্তস্যারাধনমীহতে। 
লভতে চ ততঃ কামান্‌ ময়ৈব বিহিতান্‌ হি তাঁন্‌ ॥২২ 


সঃ (সেই সকাম দেবভক্ত ) তয়! শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ ( সেই শ্রদ্ধাযূক্ত 
হয়ে) তত্তাঃ (সেই দেবতার ) আরাধনম্‌ ঈহতে (উপাসন। করে ) 
ততঃ (সেই দেবত থেকে ) ময়া এব বিহিতান্‌ (আমার দ্বারাই 
নির্দিষ্ট ) তান্‌ কামান্‌ (সেই বাসন বস্তরাদি ) হি লভতে (নিশ্চয়ই 
লাভ করে থাকে )। ৰ 

কিন্ত অন্প বুদ্ধি সেই দেবতা আরাধনাকারীর সাধনালন্ধ ফল 
বিনাশশীল। দের আরাধনাকারী-দেবলোক প্রাপ্ত হন, আর আমার 
ভক্তগণ আমাকেই লাভ করে থাকেন ।২৩ 

সকাম ভক্তগণ ভগবান বাস্ুদেবের দেওয়া শ্রদ্ধালাভ করে 
থাকেন ও শ্রদ্ধা সহকারে আরাধনা করে আরাধিত দেবতার নিকট 
হতে তার অভীষ্ট ফললাভ করেন। সর্বানুত্যত এক শীশ্বর বা 
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বাস্থদেবই সেই সেই দেবতার মধ্যে থেকে সেই অভিলধিত ফল দান 
করেন। তিনি সব্বজ্ঞ সর্ধব্যাগপী সকল কন্মকলের নিয়ামক-_ 
কাজেই সকাম দেবতাঁরূপে কাম্যফল তিনিই দান করেন । 
( শঙ্করাচার্্য ও আনন্দগিরি ) 
আমারই ইচ্ছায় ও অন্ুুকম্পায় ভক্তগণ আরাধ্য দেবতার নিকট 
হতে নিজ নিজ প্রার্থনা অনুযায়ী ফল লাভ করে। ভক্তগণ জানুক 
বা নাই জানুক, ইন্দ্রাদি সকল দেবতাঁই আমারই অংশ সম্ভূত। 
( রামানুজ ) 
আমারই অনুগ্রহে নিজ নিজ আরাধ্য দেবতার প্রতি শ্রদ্ধা লাভ 
করে ও আরাধ্যদেবের পুজায় প্রবৃত্ত হয় এবং অভীষ্ট ফললাভ করে । 
কিন্ত আমি অন্তধ্যামী ভক্তের হৃদয় ভাব বুঝি ও ফলদান করি । 
( শ্রীধর স্বামী ) 
সকাম ভক্তের ক্ষুত্র ক্ষুদ্র দেবতার পুজা! করে যে অভীষ্ট কললাভ 
করে সে সব আমারই আজ্ঞান্ুুসারে প্রদত্ত হয়ে থাকে । 
( বলদেব, নীলকণ ) 
সকাম পুজারিগণের নিজ নিজ অভীষ্ট পুরণকারী অন্য দ্েবতায় 
'অচলা! শ্রদ্ধাও আঁমই বিধান করি এবং সেই সেই দেবতা রও অন্তর্যামী 
সর্ববশ্ও সব্বফলদায়ী আমাকর্তৃক পুর্ব সংকল্পিত সেই সমস্ত কামনা 
পরিপুরিত হয়ে থাকে। “হিতান' কথাটাতে হিতকর বুঝায় ন।। 
“মনঃ প্রিয়” বুঝায়। এরূপ বলার অর্থ যে বাস্তবিক পক্ষে যেগুলি 
হিতকর বলে মনে হয় € মধুস্দন )। 
সর্ধবানুন্যত সেই ভগবান ভিন্ন কফলদাতা৷ বা অন্তর্ধ্য।মী কেউ 


সপ্তমোহধ্যায়ঃ ৯৫ 


নাই। ক্ষুত্র ক্ষুত্র দেবতা মাধ্যমে সেই ভগবান ভক্তাভিলাষ পূর্ণ 
করেন। যেমন একটা ক্ষুদ্র জলাশয়ের যদি কোন বৃহৎ নদীর সঙ্গে 
যোগ থাকে তবেই যত জলই নেওয়া হয় ফুরায় না কিন্তু সেক্ষেত্রে 
জানতে হবে ষে সব জল নদীই যোগাচ্ছে, সেরূপ ক্ষুদ্র দেবতা কাম্য- 
স্ত গ্রাদান করলেও ঈশ্বরের বলে বলীয়ান হয়েই সে দানে সক্ষম হয়। 
( কৃষ্ণানন্দ ) 
সমগ্র গীতায় মং, মাং, ময়া, প্রভৃতি শব্দে প্রায় সকল স্থলেই 
বিশ্বরূপ অদ্বৈত ঈশ্বরকে বুঝতে হবে । ( যোগানন্র ) 
সকল আন্তরিক ধন্ম বিশ্বাস ও উপাসনা বস্তুত সেই এক 
পরমেশ্বরেরই উপাসনা । আস্তরিক শ্রদ্ধা সহাঁয়ে যে দেবতারই পুজা 
হোক ভগবানই সেই রূপের মধ্য দিয়ে ভক্তের প্রাথিত ফল দান 
করেন। (শ্রীঅরবিন্দ ) 
ভক্তগণ শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে সেই সেই অভীষ্ট পুরণকারী দেবতার 
অর্চনা করে এবং পুরুষোত্তম বা বানুদেব প্রদত্ত ফলই কাম্যাভীষ্ট 
পুরণকারী দেবগণের মাধ্যমে লাভ করে_ এখানে একটী কথা মনে 
রাখতে হবে সকাম ভক্তগণ অন্য দেবতার ভজন করে, কিন্তু বাস্ুদেবই 
তাদের অভীষ্ট পুরণ করেন অন্য দেবতা মাধ্যমে, এই হিসাবে যে এই 
অধ্যায়েই আগে বলেছেন, “ময়ি সব্ধমিদং প্রোতং সুত্রে মনিগণা ইব 
পুরুষৌত্তম স্থষ্টির বিলাসের জন্য বিশেষ বিশেষ শক্তিযুক্ত গীঠস্থান, 
দেবতা ইত্যাদিতে বিলসিত হয়োছেন__ সত্যই দেখা যায়--“সিজেকণ্ডাং 
এ হ'পানী ভালে। হয় “বেলের ধন্মরাজ' বাত:ভালে! করেন “দেওঘরে' 
“তারকেশ্বর? ইত্যাদি স্থানে নান। দুরারোগ্য ব্যাধি ভালে! হয়-_অথচ 
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ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণর লীলাস্থান, সাধনাস্থ।ন, দক্ষিনেশ্বরে কই এতটা 
হয়না--ওখানে গেলে মার ী ভক্তি লাভই স্থলভ হবে ইত্যাদি । 
( বেদচ্ছন্দা ) 
গীতায় অন্থ্ত্র 
শ্রদ্ধা--১৭শ অধ্যায়ে পুরোপুরি ভাবে বলা আছে। 
এছাড়াও ৩১1৩, ৩৯1৪, ৪০1৪১ ৩৭৬, ৪৭1৬, ২১।৭, ২২।৭, ৩৯, 
২৩।৯, ২1১২, ২০।১২, ৭১।১৮ শ্রদ্ধাবৃন্ভিটী মানুষের স্বভাব হতে স্বতঃ 
উৎপন্ন অনুকূল ভাব । 
অন্তবত্তুৎ ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্মমেধসাম্‌ । 
দেবান্‌ দেবযজে। যাঁন্তি মন্তক্তা যান্তি মীমপি ॥২৩ 


তু€ কিন্তু) অল্পমেধসাং তেষাং (ক্ষুদ্র বুদ্ধি সেই মানবগণের) তৎ 
ফলং (সেই ফল) অন্তবৎ ভবতি (ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ), হি (যেহেতু ) 
দেবযজঃ ( সকাম দেবতা ভজনকাঁরী ) দেবান্‌ যাঁন্ত (দেবগণকে লাভ 
করেন ), মন্তক্তাঃ (আমার ভক্তগণ ) মাং যাস্তি ( আমাকে লাভ 
করেন )। 

কিন্তু ক্ষুত্রবুদ্ধি সেই সকাম দেবত। ভজনাকারিগণের উপাসনা লক্ষ 
ফল ক্ষয়শীল, অন্য দেবতা ভজনাঁকারিগণ দেবলোক লাভ করেন আর 
আমার ভক্তগণ আমাকেই লাভ করেন অর্থাৎ অক্ষয় পদলাভ করেন 1২৩ 


অল্প বুদ্ধি 'অবিবেকী' ভক্তগণ সকাম উপাসন! কল্পে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ' 
দেবতাগণের পুজ। করে কিন্তু তাদের লব্ধ ফল চিরস্থায়ী নয়__ক্ষণ- 
স্থায়ী এই দেবোপাসকগণ মৃত্যুর পরেও, সেই, দ্বিনাশশীল দেবতা- 
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গণকে প্রাপ্ত হয়। এই জন্যই সকাম ভক্তগণকে অবিবেকী বলা 
হয়েছে । কিন্তু আমাকে অর্থাং ভগবান বান্ুদেবকে ধারা ভজন 
করেন তার! অনস্তকালের জন্য আমাকেই লাঁভ করেন । 
( শঙ্করাচার্ধ্য, হন্ুনান, আনন্দগিরি 

পরমেশ্বর সব্বকন্ম ফলদাতা হলেও সাধকের কামিন! ও সাধন! 
অন্রসারে সে ফলের পার্থকা হয়, সেই কথাই এই শ্রোকে বোঝানো 
হয়েছে । (শ্রীধর ) 

যেহেতু সকাম ভক্তগণের অভিলধিত ফলও ক্ষণস্থায়ী এবং 
তাদের উপাস্ত দেবগণও বিনাশশীল সেইহেতু তাদের অল্পবুদ্ধি ব! 
অবিবেকী বলা হয়েছে । কিন্তু ষাঁরা ভগবানের আরাধনা করে 
তারা ক্ষণস্থায়ী কাম্যবস্ত প্রার্থনা করেন! বলে তার! জ্ঞান লাভ করে 
ও তাদের আর পুনজ্জন্ম হয়না । (রামানুজ ) 

ভগবান এই মন্ত্রে ছুই প্রকার ভক্তের পার্থক্য দেখাচ্ছেন। যারা 
ভগবান লাভের জন্য চেষ্টিত না হয়ে অন্য দেবতার প্রতি ভক্তিমান 
হয়ে থাকেন তাঁর! নিতান্ত মন্বুদ্ধি সন্দেহ নাই-__কেননা আশু ফলের 
আশায় অনন্তফল ত্যাগ করে । (বিশ্বনাথ ও বলদেব ) 

যদিও সমস্ত দেবতা মধ্যে এক ঈশ্বর বা আমিই বর্তমান-__সকাঁম 
ভক্তগণের ক্ষুদ্র দেবতার উপালনা আমারই উপাসনা তথাপি একট 
সাক্ষাৎ সম্বন্ধ অপর্টী অসাক্ষাৎ সম্বন্ধ । সকাম ভক্তগণের বস্তবিবেক 
নাই কিন্তু আমার সাক্ষাৎ ভক্তগণের বস্তবিবেক আছে । সেইজন্য 
উভয় শ্রেণীর ভক্তের মধ্যে ফললাভের ও পার্থক্য আছে। বস্তু 
বিবেকহীন সকাম ভক্তগণের অভিলধিত ফলও অভীষ্ট পুরণকারী 


৭ 
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দেবতা ছুইই বিনশ্বর কেননা মহাপ্রলয়ে দেবগণেরও লয় হয়ে যায় 
সেই এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরে । আর আমার ভক্তগণ বস্তবিবেক বশতঃ 
আমারই ভজনা করে এবং উপাসনার পরিপক্কতা হেতু আনন্দন্বরূপ 
এবং অনস্তস্বরূপ আমাকে প্রাপ্ত হয়। ( মধুস্থদন ) 

সকাম ভক্তগণ যে ফললাভ করেন ত৷ অস্থায়ী এবং তাদের ফল- 
দাতা দেবত। অবিনাশী নয় ; যাঁরা নিষাম হয়ে ও ভক্তি সহায়ে সমস্ত 
কন্ম, সমস্ত জীবন, পরম ভগবানে নিবেদন করেন, তারা ভগবানকে 
তার পূর্ণ সচ্চিদানন্দ রূপে লাভ করতে পারেন | (শ্রীঅরবিন্দ ) 

ঈশ্বর ব্যতীত আর যত অনন্ত গ্রকার 'প্রীতিপদ ও কাম্য বিষয় 
আছে সবই অনিত্য, তাদের সন্তোগজনিত রসও চিরকাল থাকেন, 
সত্বরই অবসাদ ও ক্লান্তি জন্মে থাকে সেই স্থখের প্রতি স্বখান্থৃভূতি 
লোপ করে দেয়। (যোগানন্দ ) 

অল্পজ্ঞ ব্যক্তিগণ অন্ত দেবতাকে উদ্দেশ্য করে উপাসনা করলেও, 
ভগবানই সেই সেই দেবতার মধ্যে আবিভূর্তি হয়ে, তাদের অতীষ্ট 
ফলদান করেন কিন্তু স্বরূপের পুজা করলে যে ফলপ্রাপ্ত হয় অন্য 
দেবতা পৃজারীরা তা পায়না । তমোগুণী, রজোগুণী ও সত্বগুণী ভক্তেরা 
নিজ নিজ পছন্দমত দেবতাকে অর্চনা করে যে ফললাভ করে, তা 
খুব সীমিত ও ক্ষণস্থায়ী । কিন্তু মুমুক্ষু কেবল ভগবানেই পুজা করে 
এবং অস্তে মুক্তিলাভ করে এবং এই ফল চিরস্থায়ী । (কষ্ণানন্দ ) 

এখানে ভগবান বাসুদেব নিষ্কাম ভক্তের কেবলারতির কথা ও 
সকাম ভজনার পার্থক্য বলে যাচ্ছেন । সকাম ভক্তের ভজনায় কামনা 
নিদ্ধ হয় কিন্তু সে সাময়িক ভাবে যেমন ব্বর্গাদি ফল লাভ এগুলি সব 
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কিছুদিন পরে ফুরিয়ে যায়_কিন্ত যে ভক্ত একমাত্র তাকেই চায়, 
তীর ভজনালন্ধ ফল কিন্তু ক্ষণস্থায়ী নয়। তিনি তাঁকে ভজন করেন 
এবং লাভ করেন আর সেই ফলের আর ক্ষয় হয়না । গীতাতেই 
অন্যান্য অধ্যায়ের শ্লোকে এই কথা আগে ও পরে ব্যাখ্যাত হয়েছে 
“নেহাভিক্রমনাশোহস্তি প্রত্যবায়ো ন বিগ্িতে? (২৪০) সংসিদ্ধিং 
পরমাং গতাঞ (৮/১৫ ) পুনর্জন্ম ন বিছ্যতে (৮১৬) 'ঘং প্রাপ্য ন 
নিবর্তস্তে তদ্ধাম পরমং মম, (৮২২) ইত্যাদি বু শ্লোকে ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ একথা বহুবার বর্ণনা করেছেন | ( বেদচ্ছন্দ! ) 

গীতার ভাষায় “অন্যদেবতা” ক্ষুদ্র দেবতাগণ বাসনা মেটাতে 
পারেন, বিপদে রক্ষা করতে পারেন কিন্তু মুক্তি দিতে পারেন না । 
ঘেমন বনবিবি বাঘ তাড়ানোর জন্য পূজা পান । সুন্মরবন অঞ্চলে 
বনবিবির পুজার বহুল প্রচলন । বাস্থদেব পুরুষোত্তমই স্থগ্টিমুখে 
বিশেষ বিশেষ শক্তির আধার করে রেখেছেন-_ বৃষ্টির দেবতা, সাপের 
দেবতা, বাঘের দেবত। ইত্যাদি সব তার শক্তিতে শক্তিমান তবে যুক্তি 
লাভ করতে গেলে অন্য দেবতার ভজন। ছেড়ে বাসুদেব অর্থাৎ এক 
দেবতার স্মরণ নিতে হবে যিনি সর্বশক্তিমান বিশ্বের একমাত্র কর্তা ৷ 

বৈদিক যুগে বু দেবতা চিন্তার কথা ছিল কালক্রমে সেই বহু 
দেব-বাদ কিন্তু এস্ট দেবতায় পরিণত হল । পাশ্চাত্য দর্শনেও 
তাই 7/01700)190) ইত্যাদি শেষে 72100১61510 ই পরিণত হল । 

( বেদচ্ছন্দ! ) 

ভগবান শ্রীরামকুঞ্দেব সকাম প্রার্থনা সম্বন্ধে আরও তীব্র ভাষা 

ব্যবহার করেছেন । 


টি গীতার বাণী 


“ঠিক ভক্ত যে সে কোন কামন। করেনা কেবল শুদ্ধাভক্তি প্রার্থনা 
করে, কোন শক্তি কি সিদ্ধাই কিছু চায়না ।” ( কৃথামৃত ২1১৪১) 

সকাম ভক্তেব চাহিদা পুরণ ও ক্ষণভম্কুরতা সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ 
কথামৃত মুখে পাই ৪ 

ভগবান কল্পতরু। কল্পতরুর কাছে বসে যে যা চাইবে তাই 
পাবে । এজন্য সাধন ভজনের দ্বারা যখন মন শুদ্ধ হয়, তখন সাবধানে 
কামনা ত্যাগ করতে হয়। কেমন জান? একজন কোন সময়ে 
ভ্রমণ করতে করতে খুব বড় মাঠে গিয়ে উপস্থিত হল । পথে রোদে 
অত্যন্ত ক্লাস্ত হয়ে বিশ্রামের জন্য একটা গাছের তলায় বসলে । মানে 
মনে ভীবলে যে, “এই সময় একটা ভালে বিছানা পাই, তাহলে তাতে 
শুয়ে ঘুমুই ।॥ সে যে একটা কল্পতরুর নীচে বসেছিল তা! সে জানতো 
না। মনে মনে যাই এই বাসনা হল, তখনই একটী উত্তম বিছান। 
এসে পড়ল। তখন সে খুব আশ্চধ্য হয়ে তাতে শুল, আর মন্দ 
মনে ভাতে লাগল “এই সময় একটী স্ত্রীলোক এসে আমার পদসেব' 
করে, তাহলে খুব স্থুখে নিদ্রা যাই । এই মনে হওয়া যেমন, অমনি 
তখনই এক যুবতী এসে তার পদসেবা করতে লাগল তখন তার 
আনন্দের সীমা রইলন1। তারপর তার খুব ক্ষুধা পেল। তখন সে 
মনে মনে ভাবতে লাগল, ঘা চাইলুম তাই ত পেলুম, তবে কি কিছু 
খাবার পাবো না? বলতে না বলতে তার কাছে অমনি নানা রকম 
খাবারও এসে জুটল। সে সেইগুলো খেয়ে বিছানায় শুয়ে শুয়ে 
ভাবতে লাগল, “এই সময় যদি একট! বাঘ এসে পড়ে তাহলে কি 
হয়? যেমন মনে হওয়া অমনি এক লাফ দিয়ে এসে একটা বাঘ 
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তাঁকে মেরে ফেললে । এই সংসারে জীবের ঠিক এইরূপ দশা ঘটে 
থাকে। ঈশ্বর সাধন করতে গিয়ে, বিষয় ধন, জন, অথব1 মান, যশ 
ইত্যাদি কামনা করলে তা কিছু কিছু লাঁভ হয় বটে, কিন্তু শেষে 
বাঘেরও ভয় থাকে অর্থাৎ রোগ, শোক, তাপ, অপমান ও বিষয় 
নাশরূপ বাঘ-ম্বাভাবিক বাঘ হতেও লক্ষগুণে কষ্টদায়ক 1” 
(কথাসার ) 
কি আর বলব”৮-সব দেখছি কলাইএর ডালের খদ্দের। কামিনী 
কাঞ্চন ছাড়তে চায়না লোকে মানুষের রূপে তুলে যায়, টাকা এশ্বর্্য 
দেখলে ভূলে যায়, কিন্তু ঈশ্বরের রূপ দর্শন করলে ব্রহ্মপদ্ তুচ্ছ হয়-_ 
( কথামৃত ২২৩২ )। 
সক'ম ভক্তের! নান অভীষ্ট পূরণের জন্য অন্ত দেবতার যেমন 
ভজনা করেন কিন্তু নিক্ষাম ভক্তের! তদ্রুপ করেন না এ সম্বন্ধে 
উপনিষদেও পাই ৮ 
বিজ্ঞানসারধির্যস্ত মনঃপ্রগ্রহবান্‌ নরঃ। 
সোহধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিফেোোঃ পরমং পদম্‌। 
বিবেকী পুরুষ অর্থাৎ মন ঘার অধীন, তিনি সংসার মার্গের 
অতীত বন্ত প্রাপ্ত হন, উহাই সর্ধোব্রম ও স্রবিশাল আশ্রয় বা 
অধিষ্ঠান-_উহাই সেই সর্ধব্যাপক বিষুপদ। (কঠোপনিষৎ__১৩।৯) 


অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ | 
পরং ভাবমজানন্তে। মমাব্যযমনুত্তমম্‌ 1২৪ 


অবুদ্ধয়ঃ (ক্ষীণবুদ্ধি বিবেকহীণগণ ) মম (আমার) অব্যয়ং 
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( অক্ষয়) অনুত্তমং (সর্বশ্রেষ্ঠ) পরম ভাবং (শ্রেষ্ঠ স্বরূপ ) অজানস্তঃ 
(না জেনে) অব্যক্তং মাং (বিশ্বাতীত আমাকে ) ব্যক্তিম আপন্নং 
মন্যতে (স্থষ্ট মানুষ মনে করে )। 

অন্ন বুদ্ধি মানুষ আমার নিত্য সর্বশ্রেষ্ঠ পরম স্বরূপ না জেনে 
বিশ্বাতীত আমাকে সাধারণ জাগতিক মান্তষ মনে করে 1১৪ 

অবিবেকিগণ কেন সব্বানুন্যুত ভগবৎ সন্ত। বা ভগবান বামুদেবের 
আশ্রয় গ্রহণ না করে অন্ত দেবতার আশ্রয় গ্রহণ করে, সেইকথা এই 
মন্ত্রে বলেছেন। আমি নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বর হলেও আমাকে সাধাবণ 
প্রাণীর ন্যায় প্রথমে অব্যক্ত অপ্রকাশ থেকে পরে এইক্ষণে বা প্রকাশ 
প্রাপ্ত বলে বিবেচনা করে। অবিবেকিগণ আমার পরমাত্মা স্বরূপ 
বুঝতে পারে না বলে এই রকম বিবেচনা করে । (ম্শঙ্করাচাধ্য ) 

অবিবেকিগণ প্রথমে অপ্রকাশ পরে লীলা বিগ্রহ অবস্থায় শরীরী- 
রূপে প্রকাশিত মনে করে৷ কিন্তু ভগবান সোপাধিক নিরুপাধিক 
ছই-_-তিনি অন্ুত্তম এসব তারা বুঝতে পারেনা । (আনন্দগিরি ) 

জীবের প্রতি পরম কারুণ্যবশত2 বাংসলা বশতঃ ব্যক্তরূপে 
বন্থদেব গৃহে অবতীর্ণ হলেও আমার পরম ভাব যে অব্যক্ত সেকথ। 
অল্প-বুদ্ধিগণ জানে না এজন্য আমার আশ্রয়ও গ্রহণ করেনা--আমার 
আরাধনাও করেন! । ( রামান্ুজ ) 

আমাকে লৌকিক শরীর প্রাপ্ত সাধারণ জীবের পর্য্যায়ে গ্রহণ 
করে বলে অবিবেকিগণ আমার অন্ুত্বম সত্তার কথ! জানতেও 
পারেনা এবং সেইস্ত্রে তাদের অভীষ্ট পুল্ণ জন্য অন্য দেবতার 
আশ্রয় গ্রহণ করে ভজন। করে । (হনুমান ) 
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আমাকে মংস্ত, কুশন বরাহ ও বাসুদেব ইত্যাদি লৌকিক শরীর- 
ধারী মনে করে অব্পবুদ্ধিগণ আমার সর্বনিয়স্তা সত্তা, সব্বময় সত্তা, 
অনুত্তম সত্তার কথা জানতে পারেন। বা জানতে চায় না এবং সেইজন্য 
দ্রুত অভীষ্ট সিদ্ধ হবে যে দেবতার আশ্রয় গ্রহণ করলে, সেই দেবতার 
আশ্রয় গ্রহণ করে ও ক্ষণস্থায়ী ফললাভে মুগ্ধ হয় । (শ্রীধরস্বামী ) 

ভগবান বলেছেন যারা অল্পবুদ্ধি তাদেব তো! কথাই নেই, যার! 
বিদ্ভাবলে বলীয়ান, শাস্ত্রে পারদশশ তারাও আমার প্রকৃত স্বরূপ 
জানতে পারেনা । ভগবৎ বস্ত্র নিতান্ত দুক্ছেয়। দেবতারা জানেন 
না, মুনিগণও জানেন না। যারা অবিবেকী তারা আমার অক্ষয়, 
সনাতন সর্ধশ্রেষ্ঠ ভাব জানেনা । জন্ম-মৃত্যু বিরহিত, সব্বোপাধি- 
পরিশুন্, প্রপঞ্কাতীত আমাকে তারা মৎস কুন্মাদিরূপ প্রাপ্ত বলেই 
মনে করে। রূপ গোস্বামী তার গ্রন্থে লিখেছেন -ভগবানের স্বরূপ, 
গুণ, জন্ম, কর্ম, লীল। সকলই আদি অন্তশূহ্য সুতরাং নিত্য । একমাত্র 
ভক্ত জানতে পারে ব। দর্শন পায় । ( বিশ্বদেব, বলদেব ) 

ভগবান ওই অবিবেকী ভক্তগণকে ত্যাগ করেন ন! কারণ তার 
পরম স্বরূপ জান। মানুষের পক্ষে সহজ নয়। (শ্রীঅরবিন্র ) 

কৃষ্ণ ভগবান স্বয়ং মুক্তিদীতা৷ তবে তাকে ছেড়ে অন্ত দেবতার 
স্মরণ কেন নেয়, তার কারণ তার! অবিকেকী, ভগবান সর্বকারণের 
কারণ সচ্চিদানন্দঘন সুন্দর একথা না জেনে মীন, কুম্মাদি এবং 
মানবাদি জীব বলে জ্বান করে ও ক্ষুদ্র দেবতার আশ্রয় নেওয়ার জন্য 
ক্ষণ বিধ্বংসী ফল লাভ করে। ( কৃষ্ণানন্দ ) 

অল্পবুদ্ধি মানুষ আমাকে মানুষ ভাব প্রাপ্ত কষ রূপেই জানে । 
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ভগবানের অবতার তত্ব বুঝতে পারে না, ভগবানের অব্যক্ত ভাব 
বিশ্বাতীত ভাব বুঝতে পারে না। 
এখানে একটা প্রশ্ন অভক্তেরা বা তাকিকের! তুলতে পারে__ 
শ্রীকৃষ্ণের অহং তত্ব এখানে প্রকাশিত হয়েছে ইত্যাদি কিন্তু একটা 
কথা এর উত্তরে বলা যায়__মাঝে মাঝে নিজের স্বরূপ না বললে 
ধর। না দিলে তো মানুষ বুঝতে পারে না অবতারকে- তাছাড়। 
রাজ্যের রাজা যদ্রি প্রজাদের অভয় না দেন নিজের এঁশ্বর্ধ্য ইত্যাদি 
বলে আস্থা স্থাপন না করান তবে প্রজার! সাহস পাবে কি করে? 
এটাকে 58০1977 বলা মিথ্যা । ( বেদচ্ছন্দা ) 
অবিবেকী সকাম ভক্তগণ ভগবানের সত্য স্বরূপ বুঝতে ন! পেরে 
শুধু মন্তষ্য বা জীবদেহধারী মনে করে এ সম্বন্ধে আমরা ভাঁগবতে 
পাই 25 
অহং সব্বেষু ভূতেষু ভূতায্মাবস্থিতঃ সদা । 
তমবজ্ঞায় মাং মত্ত্যঃ কুরুতেহচ্চাবিড়ম্বনম্‌ || 
যো মাং সব্ধেষু ভূতেষু সম্তমাত্মানমীশ্বরম্‌। 
হিত্বার্চাং ভজতে মৌট্যান্তম্মন্টেব জুহোতি সঃ ॥ 
আমি সব্ধভূতের অন্তর্যামীরপে বিরাজ করছি অজ্ঞ মানুষ 
আমাকে অবজ্ঞা করে যে কেবল প্রতিমাদিতে বা! অন্য দেবতায় পুজা 
করে থাকে কিন্তু সেটা বিড়ম্বনা মাত্র। যে ব্যক্তি সর্বভূতাত্ম! 
ঈশ্বররূপী আমাকে অবহেলা! করে নিববনদ্ধিতা বশতঃ দেবার্চনা করে, 
সে ভদ্মে হোম করে অর্থাৎ ফল হ্ষণস্থায়ী । 
( ভাগবত ৩২৯।২১-২২ ) 
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সমস্ত বিশ্বের একমাত্র কারণ ও একমাত্র কর্তা স্বয়ং ভগবান যখন 
মানুষ দেহ ধারণ করেন, অবতীর্ণ হন, মানুষ তাকে চিনতে পারেন] । 
মানুষ মনে করে এ সম্বন্ধে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অনেক কথা বলা 
আছে তন্মধ্যে একটী কথা এখানে উদ্ধত হল “অল্পবুদ্ধি লোকের তো 
কথাই নাই, এমন কি অনেক খধিরা পর্য্যন্ত অবতারকে চিনতে পারেন 
না। রাম পুর্ণ ব্রহ্ম, পূর্ণ অবতার, একথা বারো জন খষি কেবল 
জানত। অন্যান্য খাঁষরা বলেছিল, হে রাম, আমরা তোমাকে দশ- 
নথের ব্যাটা বলে জানি'। ( কথামত হ২।৩।১৯ ) 


নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমারৃতঃ। 
মূটোইয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্‌ ॥২৫ 


অহং যোগমায়া সমাবৃতঃ ( যোগমায়ায় আবৃত থাকায় ) সর্ন্বস্ত 
( সকলের কাছে ) প্রকাশঃ ন (প্রকাশিত হই না), এতএব ] মূ 
অয়ঃ লোকঃ (এই সব নিরোধ লোক ) মাম্‌ (আমাঁকে ) অজম্‌ 
( জন্মহীন ) অব্যয়ম্‌ ( ক্ষয়রহিত ) [ বলে ] ন অভিজানাতি (জানতে 
পারে না)। 

আমি যোগমায়ায় নিজেকে আবৃত করে রাখায়_-সকলের কাছে 
প্রকাশিত হই না। সেজন্য মুঢমতি সাধারণ লোকে জন্ম মৃত্যু 
বিনাশবিহীণ আমাকে ভগবান বা পরমেশ্বর বলে জানতে পারে 
না। ২৫ 

কেন সাধারণ লোকে বুঝতে পারেন তার কারণ এখানে বলা 
হচ্ছে । ভগবান সকল লোকের সমক্ষে প্রকাশিত হন না । কতক- 
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গুলি ভক্তই কেবল মাত্র ভগবানের স্বরূপ বুঝতে পারে এইটী অভি- 
প্রায়। কারণ ভগবান নিজেকে যোগমায়ীয় আবৃত রাখেন । সত্্ 
রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের ঘোগই এস্থলে যোগ শবের অর্থ । এই 
যোগই 'যোগমায়। | তাতে যারা সমাচ্ছন্ন এইটী বোঝাচ্ছে। এরই 
ফলে মুঢ় লোকে ভগবানের অবায় স্বরূপ জানতে পারেনা! ' 
( শঙ্করাচা্্য ) 
পুর্বপ্লোকে ভগবান বলেছেন হীনমতি মানুষ ভগবানের প্রকৃত 
স্বরূপ জানতে পারেনা ও মনুষ্যাদিরূপে প্রকাশিত মনে করে । তাদের 
এই ভুলের কারণ বলে যাচ্ছেন এখানে । ভগবান নিজেকে সর্বদা 
যোগমায়ায় আবৃত রাখেন এজন্য একমাত্র কতকগুলি ভক্ত ছাড়া 
তাকে সাধারণে বুঝতে পারেনা । তার ত্রিগুণাত্মিকা অঘটন পটীয়সী 
যোগমায়াই এর কারণ তাই জীব ভগবানের স্বরূপ বুঝতে পারেন! । 
(শ্রীধরম্বামী, আনন্দগিরি, ও হনুমান ) 
আমি ক্ষেত্রজ্ত ও অসাধারণ সংস্থান হলেও সব্বদা যোগমায়া 
সমাঁবৃত থাকি এজন্য সকলের নিকট প্রকাশিত হইনা। ত্রিগুণের 
প্রভাবে আচ্ছন্ন জীব আমাকে মানুষ মনে করে ও ইন্দ্রাদি দেবতা 
অপেক্ষা শক্তিমত্তার কথা জানলেও জগতের একমাত্র কারণ সব্ধেশ্বর 
জগতের একমাত্র আশ্রয় এসব জানেন! ও মানুষ মনে করে । 
| (রামানুজ ) 
ভগবান যোগীর ধ্যানের ধন । ভগবানের শ্রীকৃষ্ণরূপে সৌন্দর্যের 
তুলনা! নেই, এশ্বর্য্যের তুলনা নেই--যিনি সাক্ষাৎ বৈকুষ্ঠের নায়ক, 
সর্ব অবতারের শিরোমনি, সুরাস্থর বিজেতা আবার দীনের হরি 
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তবুও অবিবেকিগণ তীর স্বরূপ বুঝতে পারেন৷ । কেবলমাত্র ভক্তেরাই 
তার স্বরূপ জানতে পারে, তার কারণ ভগবান নিজেকে যোগমায়ায় 
সমাবৃত রাখেন । ভগবানের সঙ্কল্লই যোগ; এই সঙ্কল্প বশবন্তিনী 
মায়াই যোগমায়! এরই প্রভাবে ভগবান সাধারণের কাছে আবৃত 
থাকেন এইজন্য ওই চতুর্ষিবধ স্কৃতিমান ভক্ত ছাঁড়া ভগবানকে 
অজ, অব্যয়, অনাদি, পরমেশ্বর বলে চিনতে পারেনা । সাধারণ 
মায়ার প্রভাবেই মানুষ অতি আস্ন্দর শরীরকে পরম রমণীয় বলে মুগ্ধ 
হয়, বারাঙ্গনাকেই চরম সতী বলে মনে করে । এই মায়ার প্রভাবে 
সর্বত্র লৌকিক মায়ারই এত প্রভাব তখন ভগবানের যোগমায়া যে 
ঘটনঘটন পটীয়সী হবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি? ( মধুস্দন ) 

সূর্য্য যেমন নিরন্তর বিরাঁজিত থেকেও সুমেরু শৈলের আবরণে 
সবব্বদা দৃষ্টি গোচর হয়না__আবার অন্যস্থানের লোকের! প্রতিনিয়তই 
দেখতে পায়, তেমনি ভগবাঁন অবতীর্ণ হন যখন, তখন যোগমায়া 
সমাবৃত থাকেন তাই তার অবতীর্ণ হওয়া সকলে বুঝতে পারে ন৷ 
শুধুই বাস্থদেবাতজ মনে করে, অজরত্ব অমরত্ব ইত্যাদি বুঝতে পারে 
না, কল্যাণগুণ সত্তারও পরিচয় পায়না এবং হয় নিব্বিশেষ ত্রন্ষের 
ভজন] করে না হয় অন্য দেবতার আশ্রয় গ্রহণ করে। 

(বিশ্বনাথ ও নীলকণ্ঠ ) 

যোগমায়! শব্দ গীতাতেই প্রথম ব্যবহৃত হয়েছে । পুর্বে কোন 
শাস্ত্রে একথ! ব্যবহৃত হয়নি । এই মীয়। দৈবী, গুণময়ী ভগবানেরই 
মায়া ও প্রকৃতি, ভগবানে যুক্ত, ভগবানের নিয়ন্ত্রিতরূপে ক্রিয়াশীল 
এজন্য যোগমায়া নামে অভিহিত । ( দেবেন্দ্র বিজয় ) 
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যোগমায়া প্রভাবে ভগবান জগতের সঙ্গে এক হয়েও জগতের 
'অতীত। সব্দত্র অনুস্থযত থেকে ও অপ্রকাশ। সকলের হৃদয়ে 
অবস্থিত থেকেও রহস্ত গহীণ। লৌকিক মানুষ মনে করে এসব 
কেবল তার কনম্ম, তার শক্তি, তাকে আড়াল রাখাঁর আবরণ মাত্র । 
( গ্রীঅরবিন্দ) 
জগৎ স্পি করার শক্তি ধারণ করেও নিলিপ্ত থাঁকার জন্য 
পরমাত্মার অদৃশ্ঠ ভাবই ফোগমায়া। ( গান্ধীজী ) 
জগৎ ব্যাপার সাধিনী মায়াশক্তির দ্বারা আচ্ছাদিত থাকায় 
আমার প্রকৃত ত্বরূপ সকলের নিকট অপ্রকাশ থেকে যায় । 
( সন্তদাসজী ) 
একান্ত অনুরাগ ভিন্ন ভগবানকে জানা যায়না । ভগবানের 
সম্কল্প শক্তিই যোগমায়ারূপে সকলকে ভুলিয়ে রাখে, ভগবানকে 
জানতে দেয় না। তাকে জানতে একান্ত ভক্তির প্রয়োজন | ভক্তি- 
হীনের কাছে তিনি মেঘাচ্ছাদিত দিনের মত থেকে যান। 
( কৃষ্ণানন্দ ) 
লীলা বিলাসের জন্য পুরুষোন্তনই যোগমায়া সমাবৃত হয়ে 
লীলা করেন--তিনি নরদেহে অবতার রূপে লীল করলেও মুঢ মানুষ 
তাকে অজ, অব্যয় ইত্যাদি বলে বুঝতে পারে না। সকলেই যদি 
তাকে বুঝতে পারে তা হলে লীল! বিলাস চলে না, স্থষ্টি চলে না, 
কাজেই তিনিই স্যষ্টির বিলাসের জন্য যোগমায়া স্বরূপ ঢেকে 
রয়েছেন, কেননা ভগবানকে জানলে যত পাগী, তাগী, চোর-জোচ্চর, 
মাতাল, ছুষ্ট লোকে, ঘিরে ধরবে, বিরক্ত করবে, কষ্ট দেবে সেই দেব 
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দেহকে, কীজেই যোগমায়। সাধারণের কাছ থেকে ভগবানকে আবৃত 
করে রেখে লীলার সহায় হন। সহজে চিনতে দেনন1। 

অথচ যোগমায়ার মধ্যে একটু আকর্ষণ শক্তি আছে যার জন্য 
মানুষ অবতার পুরুষের আকধণ অনুভব করে, সঙ্গও করে তবু 
সকলে চিনতে পারেন অবতার পুরুষের চারদিকে ওই যেগ- 
মায় 3০9৫১ ৪৪৪1০ এর মত থাকে, সহজে সকলকে এগোতে দেয়না । 
যোগমায়ার হাত থেকে নিস্তার হলে তবে ভগবান লাভ হয়। 
দক্ষিনেশ্বরের ঠাকুর বলেছেন ঈশ্বরের চেয়ে তার মহামায়ার জোর 
বেশী। জজের চেয়ে জজের প্যায়দার ক্ষমতা বেশী। 

( বেদচ্ছন্দ। ) 
অনুরূপ কথা রামায়ণেও পাই 3 
ত্বামহং মায়াচ্ছন্নং লীলয়৷ মানুষ]কৃতিম্‌। 
জড়বুদ্ধির্জড়ো মূর্খঃ কথং জানামি নিগুণম্‌॥ 

যোগমায়া সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ বাণীমুখেও পাই--যোগমায়ার 
আকর্ণ ভেঙ্ষী লাগিয়ে দেয় ।” 

+০*০০০৮৭ “হরিলীল। সব যোগ মায়ার সাহাযো ।” ( কথামৃত 
৩1১২৩, ৪1২২।১ ) 

তমনি ঈশ্বর যখন মানুষ হন, ঠিক মানুষের মত ব্যবহার করেন । 
(কথামত 81৮৩1৫৬ পুঃ) 

এজন্যই জীব তাকে চিনতে পারেনা । “তারে কেউ চিনলিনারে । 
ও সে পাগলের বেশে ফিরছে জীবের ঘরে ঘরে । ( কথামৃত ৩১৯ 
৩।২৩৮ পুঃ ) 
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বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চাঁজ্জুন । 
ভবিষ্যাঁণি চ ভূতানি মাং তু বেদ ন কশ্চন ॥২৬ 


৯ 
০ 
৩ 


হে অজ্জন, অহং সমতীতানি ( অতীত) বর্তমানানি (বর্তমান) 
ভবিষ্যানি চ (এবং ভবিষ্যৎ) ভূতানি (সমস্ত স্থষ্ট পদার্থ) বেদ (জানি) 
ভু (কিন্তু) কশ্চন (কেউ) মাং নবেদ (আমাকে বা পুরুষোত্তমকে 
জানতে পারে না )। 

হে অর্জন আমি অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সমস্ত স্থষ্ট পদার্থকে 
বা স্বগ্টিকে জানি-_কিস্তু আমাকে কেউ জানে না ॥২৬ 


যে যোগমাঁয়া প্রভাবে সকল জীব মুগ্ধ, সেই যোগমায়া আমারই 
অধীন। আমিই মায়! স্যষ্টিকারী মায়াধীশ এজন্য এই মায়া আমার 
জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করতে পারেনা । এই কারণেই আমি ভূত ভবিষ্যৎ 
বর্তমান “সমতীত” অতিক্রান্ত হয়ে বিরাজ করি এবং সমস্ত প্রাণীকেই 
জানি। একমাত্র আমার ভক্ত আমার শরণ নিয়ে আমাকে তত্বত 
জানতে পারে কিন্ত অপর কেহই আমাকে জানতে পারে ন1। 
( শঙ্করাচাধ্য ) 
ত্রিগুণাত্বিক। মায়াপ্রভাবে অতীত বত্তমান ও ভবিষ্যতের সমস্ত 
জীব মুগ্ধ, সেজন্য ভগবানের অব্যয় ও উৎপত্তি বিনাশরহিত স্বরূপ 
কেউ বুঝতে পারে না। কিন্তু ত্রিুণ ও ত্রিকাল অতিক্রম করে 
অবস্থান করছি-_-আমি সবই জানি। (হনুমান ) 


লোকে যোগমায়া দ্বার মোহিত হয় বলে আমার অব্যয় স্বরূপ; 
নিত্য স্বরূপ কেউ জানতে পারে না। কিন্তু এই মায়া আসারই 
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আশ্রিত বলে স্বীয় আশ্রয়ের ব্যামোহকর হতে পারে না। আমার 
জ্ঞানশক্তি অনাবৃত এজন্য আমি সব্যোত্তম এবং ত্রিকালবর্তাঁ স্থাবর 
জঙ্গমাত্মক সমুদাঁয় ভূুতগণকে আমি জানি । (শ্রীধর ) 

আমার তত্বদর্শা ভক্তগণ ব্যতীত অপরাপর সকলেই মায়া 
মোহাচ্ছন্ন হয়ে আমার আরাধন! বিমুখ হয়ে অন্য দেবত। ভজন! করে। 
কোটী কোটী মানুবের মধ্যে ভগবত তত্বজ্ঞ দুর্লভ । আমি সর্বদ! 
মায়ার অতীত । মায়া আমার তেজ প্রভাবে অভিভূতা, আমার 
অধীন, আমার সেবায় নিযুক্ত । সেজন্য আমার কোন বিকৃত হয়ন]। 
আমার বিশুদ্ধ জ্ঞান আচ্ছন্ন হয় না বলে আমি সব জানতে পারি। 

( বলদেব ) 

আমার কৃপায় আমার বিশেষভক্ত ছাড়া আমার স্বরূপ কেউ 
জানতে পারে না। তার! আমার সন্কল্লানুসারিণী . যোগমায়। প্রভাবে 
আমার সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকে । কিন্তু আমি নিজে মাঁয়ারহিত বলে 
আমায় ত্রিকালদশ' সন্তায় সর্ধজীবের ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান প্রতিভাত 
হয়। যেহেতু আমি ম্যেচ্ছায় মায়ার দ্বারা নিজেকে আবৃত রাখি 
সেই হেতু আমার সম্বন্ধে অন্জগণ আমাকে উপাসন। করেনা ! 

( মধুস্দূন ) 

এইভাবে মানুষকে নিজের প্রকৃতি প্রভাবে বিমূঢ করে তিনি 
যদি নিজেকে ধরা না! দ্রেন তাহলে মাঁর়াবদ্ধ কোন জীবের পক্ষেই 
ভগবানকে পাবার কোন আশ। থাকেনা । (শশ্রীঅরবিন্দ ) 

ভগবান সর্বজ্ঞ বলে যোগমায়। প্রভাবে তার নিজের কোন ক্ষতি 
হয় না__কিন্ত অঘটন পটিয়সী মায়া জীবকে এমনই অভিভূত করে 
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যে ভগবানের স্বরূপ বুঝতে দেয়না স্র্ধ্যকিরণে কুপ্ণটিকা অপসারণের 
হ্যায় একমাত্র ভগবৎ ভক্তিতে ভগবানকে জানা যায়। ( কৃষ্কানন্দ ) 

অজ্ভনকে ভগবান বললেন, অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সমস্ত স্থাবর 
জম ভূত সকল সব কিছুই জানেন এর অর্থ সমস্ত স্থষ্টিই তো 
আত্যন্তিকে ভগবানের অংশভূত আর স্যপ্টির যা কিছু হয়েছে সবই 
এককালে-_সেই বিরাট মনে স্যষ্টির ইচ্ছা! হল-_অমনি স্ষ্টি সব এক 
কালেই হয়ে গেল, আর আমরা এই যে নতুন নতুন তথ্য ও তত্ব 
আবিষ্কার করছি এও এককালে হয়ে আছে আমর! জানতে পারছি 
দেরীতে, তবে স্থি সবই সেই একক্ষণে হয়েছে কাজেই ভগবান তো 
সব জানবেনই কিন্তু কোন স্থষ্ট প্রাণীই 'ভগবাঁন বা সেই বিরাট সন্ত! 
সেই পুরুযোত্তমকে জানতে পারে না সত্যিই তো নারদ, শুকদেব, 
জনক ইত্যাদি সিদ্ধপুরুষ বা সাধকই বলো! তার সন্বন্ধে কতটুকু 
জানে--যা জানে বা উপলব্ধি করেন সেট তার দিক থেকে যথেষ্ট 
হলেও পুরুষোত্তম তত্বের তুলনায় কিছু না_সেজন্য অন্যত্র “যো 
মাম্‌ বেত্তি তত্বতঃ ইত্যাদি ইত্যাদি বললেও এখানে কিন্তু বললেন, 
“মান্ত বেদ ন কশ্চন । 

ভগবান এখানে নিজের এশ্বধ্য প্রকাশ করলেন আর কি। যেমন 
চিকের আড়ালে আগেকার দিনে মায়েরা অভিনয় যাত্রা ইত্যাদি 
সবই দেখতেন অথচ তাদের কেউ দেখতে পেত না__এ যেন ঠিক 
তাই। ( বেদচ্ছন্দা ) 

ইচ্ছাদ্বেষসমুখেন দন্্মোহেন ভারত । 
সর্ববভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরস্তপ ॥২৭ 
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হে ভারত, হে পরস্তপ সর্গে (স্থটিতে অর্থাৎ জীবদেহের উৎপত্তি 
কালে) ছঘন্বমোহেন ( ইচ্ছা দ্বেষ জনিত সুখ-ছুখ মোহ ইত্যাদি 
প্রভাবে ) সর্ধ্ভৃতানি (জীব সকল ) সম্মোহং যাস্তি (মোহিত হয়ে 
যায় )। 

হে পরস্তপ, স্থষ্টি সময়ে অর্থাৎ স্থল শরীর স্থপ্টি হলেই জীবকুল 
রাগ-দ্বেষ-সুখ-ছুঃখ-ইত্যাদি দ্বন্দ প্রভাবে মোহগ্রস্থ হয়-_সেজন্য 
আমাকে অর্থাৎ ভগবানকে জানতে পারে না। ২৭ 

ঈশ্বরের জ্ঞানের প্রতিবন্ধক কারণ কি? যার ফলে মানুষ তাকে 
জানতে পারে না। এখানে ভগবান সেই কথাই বলছেন। সুখ 
দুঃখ, শীত, গ্রীক্মাদি বিরুদ্ধ অন্ুুভূতিই ছন্দ। ইচ্ছা ও দ্বেষ এই ছুইটা 
মূল ছন্ব। যা পেলে ছঃখ হয় তাতে মানুষের স্বাভাবিক বিদ্বেষ 
থাকে আর যা পেলে খুব সুখ বোধ হয়, সেটা লাভের জন্য জাগে 
ইচ্ছা। এই ইচ্ছা ও দ্বেষ থেকে জাগে গভীর মোহ-_এই মোহ 
সাধারণ জাগতিক জ্ঞানেরই প্রতিবন্ধক কাজেই ভগবৎ জ্ঞানলাভের 
প্রতিবন্ধক তো হবেই। ( আচাধ্য শঙ্কর ) 

01357752158 

প্রাণিগণের যখন স্থল দেহস্য্টি হয় তখনই তাদের ইচ্ছাদ্বেষ 
জন্মে। মনের অত্যন্ত আগ্রহযুক্ত অবস্থাই ইচ্ছা এবং বিরাগপূর্ণ 
অবস্থাই দ্বেব। এর থেকে মোহ স্থষ্টি হয় ও প্রাণিগণ সেই মোহের 
অধীন হওয়ায় ভগবত্বত্ব পরিজ্ঞানে অধিকারই থাকে না (রামানুজ )। 


জীব স্থল শরীরে জন্মগ্রহণ করলে প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষ, অনুকুল 
বিষয়ে ইচ্ছা জন্মায় । এই ইচ্ছার প্রভাবে মানুষ ক্রমাগত মুগ্ধ হয় 
এ 
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ও বিবেক বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে কাজেই ভগবত জ্বানও আদৌ লাভ 
করেনা । (শ্রীধরম্বামী ও সম্তদাসজী ) 

পূর্ব পুর্ব জন্মে যে বিষয়ে ইচ্ছা ও ছ্বেষ থাকে পবজন্মেও তারই 
সংস্কার আবিভূ্তি হয় ও তত তৎ বিষয়ে মোহাসক্ত হয়। এই 
অত্যাসক্ত ব্যক্তি কখনই ভগবভ্তক্তির অধিকারী হয় না। (বিশ্বনাথ ও 
বলদেব) 

পছন্দমত বস্তুতে বা অবস্থাতে আসক্তি ইচ্ছা, আর পছন্দ বহিভূত 
বস্ত বা পরিস্থিতিতে বিদ্বেষ মানুষ জন্মের পর থেকে লাভ করে এবং 
ক্রমশঃ এটা মোহে রূপান্তরিত হয় ও বিবেক জ্ঞান লোপ পেয়ে যায়। 
অজ্জুনকে এখানে ভগবান “হে ভারত? “হে পরস্তুপ' এই বলে সন্বোধন 
করবার অভিপ্রায় এই যে অর্জুনের বংশমহিম! ও নিজশক্তি প্রভাবে 
দ্ন্ব ও মোহ নাশ করবার শক্তি জাগিয়ে দেওয়া । কেনন। দ্বন্দ ও 
মোহ যাঁকে পেয়ে বসে বা অভিভূত করে, তার জাগতিক জ্ঞান 
লাভই জন্তব হয়না কাজেই ভগবৎ জ্ঞানও হয়না । এজন্য সমস্ত 
প্রাণীই স্বত্ব অন্তরে অবস্থিত পরমেশ্বরকে জানতে পারেনা ও 
উপাসনাও করেনা । ( মধুুদন ) 

শীতোফাদি ছন্ব, মোহ মানুষকে আমি দুঃখী, আমি সুখী ইত্যাদি 
অভিমান যুক্ত করে ও যোগমায়ার ন্যায় এই ছন্দস্থ্টি ও ভগবদ্র্শনের 
প্রতিবন্ধক । ( কৃষ্ণানন্দ ) 

রাগ ও দ্বেষ জয় করতে পারলেই অবিদ্া মোক্ষণ হয়। কামাদি 
ষড়রিপু এ রাগছেষের থেকেই সুখ ছুঃখ ছন্দ মোহের উৎপত্তি হয়। 

( যোর্গানন্দ) 
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হে ভারত, হে পরস্তপ, দ্বন্দের মোহে পড়ে প্রাণী মাত্র এই জগতে 
মুচ্ছিত থাকে । (গান্ধিজী ) 


_. ইচ্ছাছ্ধেষ কেন বললেন, আগে দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৩৮ মন্ত্রে 
বলেছেন, “স্বখেছুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ” এছাড়া ষষ্ঠ 
অধ্যায়ে ২১২৩ মন্ত্রে যথাক্রমে সুখ ও ছুঃখের কথা বলেছেন এই 
দুখ--ছুঃখ রূপ ছ্বন্ব কথা বলাতে মনোবিজ্ঞীনের সমস্ত 176০177 
তত্বটা প্রকাশিত হয়েছে । সত্যই £০০1178 তত্বের মধ্যে ওই ছুটা 
মাত্রই পড়ে কেননা! জগতের যত অন্থুভূতি বা 59০1178% সবই ওই 
ছুটীর মধ্যে পড়ে যায়__হয় আমরা স্রখ অনুভব করি-_না হয় আমরা 
দুঃখ অন্নুভব করি । এই দ্বন্বটী বেশ বোঝ যায় কিন্তু ইচ্ছা দ্বেষ কেন 
ব্যবহার করলেন তার উত্তর এই যে, ইচ্ছা দ্বেষ কথার মধ্যে 11118 
ততটা প্রকাশিত হচ্ছে_ ইচ্ছা ও 711 আর দ্বেষ ও.৬11 প্রিয় বস্তুর 
ইচ্ছা ও অপ্রিয় বস্তর দ্বেষ। সুখ দুঃখ যেন মনের 78551৮০ ভাব 
আর ইচ্ছ। দ্বেষ তার +০:%৪ ভাব। মনোবিজ্ঞান অনুসারে যেন 
সমস্ত মনের ছবি ফুটে উঠেছে। 

॥ এখন আরও একটি প্রশ্ন হচ্ছে জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই জীব কি করে 
এইগুলি নিয়ে জন্মায়? উত্তর, স্যষ্টি অনাদি অনস্ত চক্রাকারে চলছে 
কাজেই জীব প্রলয়কালে যখন বীজাকারে অবস্থান করে তখন 
নিজের নিজের সংস্কারের বীজ নিয়েই সেখানে অবস্থান করে সৃষ্টির 
কালে আবার সেগুলি নিয়ে জন্ম নেয় বা স্থষ্ট হয়। কাজেই জন্ম 
সময় থেকেই সেগুলি আসে । আর এই ইচ্ছা-দ্বেষ রূপ দ্বন্ব থেকে 
আসে মাহ অর্থাৎ প্রিয় বস্তগুলিকে বিশেষ ভাবে আকর্ষণ বা ইচ্ছা 
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করতে করতে আর অপ্রিয় বস্তুকে দ্বেষ করতে করতে মন মোহগ্রস্থ 
হয় অর্থাৎ বিচার বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে । আবার এই মোহ বাড়তে 
বাড়তে ভীষণ আকার ধারণ করে তখনই সেটী সম্মোহ বলে কথিত 
হয়। | 

মনোবিজ্ঞান মতে দেখা যাচ্ছে মানুষ বহু কাজই করে থাকে 
তার নিজের নিজের 1791০. বা সহজাত প্রবৃত্তির প্রভাবে । বিখ্যাত 
মনোবিজ্ঞানী 1৫০70০94881] [1050111০€ সম্বন্ধে বলেছেন [715110001% 
৪০601 নয় রকমের, তার মধ্যে 11050110060? ০0170981 থেকে 10158851 
অর্থাৎ দছ্েষ_-আর [০৪101175 17501700 থেকে আমে চ6০1175 ০9 
০%/17013101 অর্থাৎ ইচ্ছা । কাজেই ইচ্ছা ও দ্বেষ এ ছুটাই | 
মনোবিজ্ঞানের ছুটী প্রধান 70$017০6 সারা বিশ্বের সমস্ত কিছুর পেছনে 
এ ছুটি 17500. খেলা করছে। কাজেই ভক্তি বা মুক্তিলাভ 
করতে গেলে এই ছুটি প্রবৃত্তিকে জয় করার চেষ্টা ও প্রার্থনা রেখে । 
যেতে হবে । ( বেদচ্ছন্দ। ) 

অনুরূপ কথ পাই শ্রীরামকুষ্ কথামৃত মুখে__ 

কামিনী কাঞ্চনে মন থাকলে ছড়ান মন কুড়ান দায় (৪8।২৬২)।। 
কামিনী কাঞ্চনে মন থাকলে শাস্ত্রের মন্্ম বুঝতে দেয়না (81৩1১ )। 
কাঁমিনী কাঞ্চনে মন ভিজে থাকলে ঈশ্বরের উদ্দীপন হয় ন1 (১1১২1৫)। 
কামিনী কাঞ্চনে মনের বাজে খরচ হয় (৫1১৫।৬)। কামিনী কাঞ্চন 
মেঘ শ্ুর্ষকে দেখতে দেয় না ( ৩১৭1৪৪।২১।৩ )। এ 
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যেষাং ত্বস্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্নণীম্‌ |. 

তে দ্বন্দ্বমোহনিন্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতীঃ ॥২৮ 

যেষাং তু (কিন্তু যে সমস্ত) পুণ্য কন্মনাং জনানাং ( পুণ্যশীল 
ব্ক্তিগণের ) পাপম্‌ অন্তগতং (পাপরাশি ক্ষীণ হয়েছে ) দন্বমোহ 
নিন্মক্তাঃ (দন্বমোহহীন ) তে ধীরব্রতাঃ (সেই ধীরতব্রত শীলসাধক 
গণ) মাং ভজন্তে (আমাকে ভজন! করেন )। 

কিন্তু পুণ্যকম্ম, শুভকম্ম, সাঁধনাভ্যাসে যাদের মন পাপমুক্ত 
হয়েছে সেই দ্বন্বমোহহীণ ব্যক্তিগণ আমাকে অর্থাৎ বাস্থদেব 
পুরুষোত্তমকে ভজনা করেন৷ ২৮ 
, এখানে ভগবান কিরূপ ব্যক্তি ভগবানকে ডাকে সে সম্বন্ধে বলে 
যাচ্ছেন। যাদের পাপ ক্ষীণতম হতে হতে দূরীভূত হয়, যাদের চিত্ত 
বিশুদ্ধতা লাভ করে, যারা পুণ্যকর্ম্না, তাদের মন ছন্দমুক্ত, মোহমুক্ত হয় 
এবং এই আত্মাই পরমার্থতত্ এর কোনরকম অন্যথা নেই, এই 
ট নিশ্চয় জ্ঞান যাদের আছে তাদেরই দৃঢব্রত বলা হয়। (শঙ্করাচাধ্য), 


" মোহগ্রস্থ ব্যক্তিরা ভগবানকে ডাকে না কিন্ত কিরূপ ব্যক্তি 
ভগবানকে ডাকে তার লক্ষণ বলে যাচ্ছেন। যারা ছন্দ অতিক্রম 
করেছে তারাই আমাকে আত্মভাবে যথাশীস্তর ভজন করে থাকে । 
এবং বহুজন্মের স্থকৃতির প্রভাবে যাঁদের পাপ ক্ষয়িত হয়েছে তাদৃশ 
ব্যক্তির সতৃশুদ্ধি হয়, ব্রন্মচর্য্যাদি পালন ও সম্ভব হয়ে দাড়ায় কাঁজেই 
বিন্বীতীত ও মোহাতীত হওয়ায় পরমাত্মরূপ ভগবানকে ভজন করেন। 

(আনন্দগিরি ও হনুমান ) 


১১৮ গীতার বাণী 


ভগবান আগে বললেন-_ ছন্বমোহগ্রস্থ মানুষ ভগবানকে ভজনা 
করেনা কিন্তু ভগবানের চিতুরধিবধা ভজস্তে মাম বলে যাঁদের কথা 
বলেছেন তারাও তো দ্বন্দাতীত নয়__তাহলে এই উক্তির মধ্যে 
সামঞ্জস্য কোথায়? সেই উত্তরেই এই শ্লোকের অবতারণা । 
যে লোক সুকৃতি হেতু সমস্ত পাঁপ যুক্ত হয় তারাই আমার ভজনা 
করে। ভগবৎ ভজনশীলর! কখনই সাধারণ লোক নন। এই পুণা- 
কম্মিগণ জ্ঞানপ্রতিবন্ধক পাপ থেকে মুক্ত হয়__পাঁপযুক্ত হলে ছন্দ" 
মোহও মুক্ত হয় ও স্বতই রাগদেষাদি মুক্ত হয়ে এবং ভগবানই 
একমাত্র ভজনীয় এরূপ নিশ্চয়াত্মিক। সন্কল্প বদ্ধ হয়ে ভগবানকে ভজনা 
করতে থাকে । ( মধুস্থদন ) 
ক্ষয়িতপাপা৷ পুণ্যাত্মাগণের সত্বগুণ উদ্রিক্ত হয়, মোহেরও না 
হয় এবং মোহমুক্ত তাদৃশ ব্যক্তি একনিষ্ঠ হয়ে আমার ভজনা করে। 
( বিশ্বনাথ ) 
ছন্দমুক্ত মানুষ সত্বপ্রধান হয়, দৃব্রত হয়ে প্রথমে আমাবেই 
ভজন! করে। (শ্রীধর ) 
সর্ধবদা সাত্বিক ভাব নিয়ে শুভ কর্মে ব্রতী থাকবে এতে কাম-: 
ক্রোধমুক্ত হওয়া যায়, মহাশান্তি ও ক্ষমতা লাভ করা যায়, ত্রিগুণাত্মিকা 
মায়াকে অতিক্রম করা যায়। কিন্তু সেই সঙ্গে ভক্তির বিকাশও 
চাই সব্বভূত মধ্যে যে ভগবান রয়েছেন তার উদ্দেশ্যে যজ্রূপে কর্ম 
করতে হবে, সম্পুর্ণ আত্মসমর্পণ করে। তখন সেই আত্মসমর্পণ ও 
ভক্তি থেকেই তার জীবনের ও কন্মের একমাত্র নীতি ল্লাভ হবে। 
( গ্রীঅরবিন্দ) 


ঢ 
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ভগবানের কথিত পরস্পর মন্ত্রগুলি অজ্ঞুনের মনে পাছে বিভ্রাস্তি 
জাগায় তাই এই মন্ত্র বলে যাচ্ছেন আর্ত, অর্ধীর্থা ও জিজ্ঞা্ু 
এদেরও মোহ থাকে কিন্তু জন্মজন্মান্তরের শুভ কন্মের দ্বারা তাদের 
পাঁপরাশি ধৌত হয়ে যায় ও ক্রমে ক্রমে ছন্দাতীত হয়ে যাওয়ায় চিত্তের 
একাগ্রতা সংকল্পের দৃঢ়তা ও ভক্তির সথশর হয়ে থাকে । ( কৃষ্ণানন্দ ) 

সেই দৃঢ়নিশ্চয় সাধনা পরায়ণ মানবগণ সেই ছন্্মোহ হতে মুক্ত 
হয়ে ঈশ্বরকে সেবা করে তীকে প্রাপ্ত হয় । ( যোগানন্দ, সস্তুদাসজী ) 

“দৃঢব্রতাঃ কথাটার ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন অর্থাৎ ঠাকুরের 
নাম করে দঁড়তা সর্ব সময়ের জন্য রাখতে হবে। অলসভাৰে 
গতানুগতিক ভাবে ভগবানের নাম নিলে হবে না সর্ধসময়ের জন্য 
দৃঢ়তা সহকারে ভগবানকে ডাকলে তবেই একেবারে পাপক্ষয় হবে__ 
বা সর্ববদন্দ নিম্মুক্ত হতে পারবে । তা না হলে কিছু কিছু পাপ 
থেকে যাবেই । 

এখানে ভগবান পুরুষকারের প্রয়োজনীয়তার স্থান দিলেন । 
সবই যদি ইঈশ্বরাধীন তবে ভগবান এখানে কেন দৃঢ়তার কথা বা 
পুরুষকারের স্থান দিলেন? তদছ্ত্তরে বলা যায়ব_যে আমাদের 
ভেতরে সেই “মমৈবাঁংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ, অর্থাৎ 
জীবভূত সনাতন রয়েছেন কাজেই আমরা যদি চেষ্টা করি তো সে 
তারই চেষ্টা__কাজেই সেই বিরাট ইচ্ছার সঙ্গে আমাদের ইচ্ছা যুক্ত 
হয়ে কাজ হবে তাড়াতাড়ি--তাই বললেন একথ] | ( বেদচ্ছন্ৰা ) 

ভগবৎ লাভ করতে গেলে মনকে ছন্দমুক্ত করতে হবে। এই 
ঘন্ঘবোধ মোহ থেকে আসে। বিজ্ঞানের গবেষণার দীর্ঘ ইতিহাস 
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আলোচনায় শেষকালে দেখা যাচ্ছে বিরানব্বইটি মৌলিক পদার্থের 
অযার্থত৷ প্রমাণিত হওয়ার পর স্বীকৃত হল শুধু 2418 আর 
8779189- কিন্তু আইনষ্টাইন-এর আবিষ্কারে জান! গেল এই মহাবিশ্বে 
_-রয়েছে শুধু মাত্র [71615 | 1718651 ও 106915%-র বিভেদও 
অস্বীকৃত হল । এক বিরাট 7০:85ই সমস্ত বিশ্বে বিচিত্র রূপে 
প্রতিভাত হচ্ছে বা প্রকাশিত হচ্ছে তাপরূপে, আলোরপে, জড়রূপে 
চেতনরপে- আসলে সব একেরই প্রকাশ_-কাজেই ছন্দমুক্ত 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতেও হতে হবে | ( বেদচ্ছন্ৰ। ) 
অনেক জন্ম ধরে পুণ্য কর্মের অনুষ্ঠান করতে করতে মানব ক্রমে 
চিত্তশুদ্দিলাভে আত্মজ্ঞান বা ভগবান লাভে সমর্থ হয় এসম্বন্ধে 
পাতঞ্জল স্ত্রে পাই £_ 
জাত্যন্তর পরিণামঃ 
প্রকৃত্যাপুরাৎ। (পাতঞ্জল স্ত্র। 8২) 
অনুরূপ কথা শ্রীরামকৃষ্ণ কথামত মুখে পাই ৫ 
“কাম, ক্রোধ, লোভ, এসব জয় করলে তবে তার কৃপা হয়' 
(৫1৩২ )। “কাম ক্রোধাদির মোর ফিরিয়ে দাঁও |? 
বিষয়াসক্তি যত কমবে ঈশ্বরের প্রতি মতি তত বাড়বে (১৭18) 
(৪1১৩২) 
ভোগবাঁসন! থাকতে ঈশ্বরের জন্ত প্রাণ ব্যাকুল হয়না ( ১৬৩ )। 


জরামরণমে। ক্ষয় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে। 
তে ব্রহ্ম তদৃবিছুঃ কৃৎস্মধ্যাত্বং কর্মুচাখিলম্‌ ॥২৯ 
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যে (যারা) জরামরণমোক্ষায় (জন্ম-জরা-মৃত্যু ইত্যার্দির হাত 
হতে রক্ষা পাবার জন্য ) মাম্‌ আশ্রিত্য (আমার শর্ণ লয়) যতস্তি 
(যত্ব করেন) তে (তার) ততব্রক্ম (সেই সনাতন ব্রহ্মকে ) কৃৎনং 
অধ্যাত্বং (সমস্ত অধ্যাত্ম তত্ববিষয়ের ) অখিলং কন্ম চ (এবং সমস্ত 
কম্মফল ) বিছ্বঃ (জানেন )। 

যারা বারংবার জন্মমৃত্যু ইত্যাদির হাঁত থেকে মুক্তি পাবার 
আশায় প্রযত্ব সহকারে ভগবানের শরণ লয় তারা সনাতন ব্রহ্ম, 
সমগ্র অধ্যাত্মতত্ব এবং সমস্ত কন্ম তত্ব জানেন ।২৯ 

জর! ও মরণ থেকে মোক্ষ পাবার জন্য পরমেশ্বরকে আশ্রয় 
করে ও পরমেশ্বরেই চিত্ত সমাধান পূর্বক যাঁরা যত্র সহকারে ভজনা 
করে থাকে তারা দেই সকল ভূতের উপাদান যে পরত্রহ্ম তাকে 
অধ্যাত্ম অর্থাৎ প্রত্যাগাত্মভাবে সর্ধজীবে অবস্থিতরূপে জানতে 
সক্ষম হন । (শ্রঙ্করাচাধ্য ও হনুমান ) 

দন্ৰ মোহ নির্মুক্ত ভগবানে ভজনাকারী ভক্তগণের কি লাভ হয় 
সে সম্বন্ধে এখানে বলে যাচ্ছেন_ ভগবানকে ভজন করলে মানুষ 
জরামরণরূপ যন্ত্রণার হাত থেকে অব্যাহতি লাভ করে । আধারভেদে 
এই ভজন তিন প্রকার উত্তম মধ্যম ও অধম। অধমের1 ভগবানের 
ভজনা৷ করেই নাঁ, মধ্যমেরা সগ্ডণ সপ্রপঞ্চ ভগবানকে সেবা! করে ও 
উত্তমগণ নিগুণ নিশ্রপঞ্চ ভগবানের সেবা করে এবং এরাই জন্ম, 
জরা, মৃত্যুর হাত থেকে মুক্তিলাভ করে। ( আনন্দগিরি ) 

পূর্ব আর্ত অর্থার্থা ও জিজ্ঞাস এই তিন শ্রেণীর সকাম ভক্তের 
কথ! উল্লেখ করেছেন এখানে তাদের জ্ঞাতব্যের বিশেষত্ব ও উপাদেয়ত্ব 





১২২ গীতার বাণী 


কীন্তিত হয়েছে । জরা মরণের হাত থেকে মুক্তিলাভ করতে হলে 
আত্মজ্ঞান দরকার ও তনিমিত্ত প্রযত্ব প্রয়োজন । এটী ধারা করে 
চলেন তারা৷ সেই ব্রহ্মকে জানেন বা অধ্যাত্ম জ্ঞান লাভ করেন । 
( রামানুজ ) 
জরা মৃত্যুর হাত থেকে নিস্তার লাভের জন্য আমার স্মরণ ধার 
গ্রহণ করেন তারা পরত্রহ্মকেও জানেন অথবা যে অধ্যাত্ম জ্ঞানের 
দ্বারা ব্রহ্ম জ্ঞান লাভ হয় সেটী লাভ করেন। (শ্রীধর ) 
পুর্ব বণিত অন্য দেবতা ভক্তগণ ও বাসুদেব ভজনাকারী, আর্ত 
অর্ধার্থা ও জিজ্ঞান্্ ছাড়া এখানে আর এক প্রকার জ্ঞানী ভক্তের 
কথ। বলে যাচ্ছেন। জরা, মরণ, নাশের জন্য যে সকল যোগী যতু 
পরায়ণ হন অর্থাৎ ধারা মোক্ষলাঁভে যত্রশীল তারা মদ্তক্তি প্রভাবে 
ব্রহ্গু আত্মা ইত্যাদি তত্ব কন্মতত্ব ইত্যাদি সব জানেন। 
(বলদেব ও বিশ্বনাথ ) 
জরা মরণের হাত থেকে নিষ্কৃতিকামী প্রযত্বশীল আমার ভক্তগণ 
পরব্রহ্মকে জীনতে পারেন কিন্তু হিরণ্যগর্ভাদির বা! বিরাট উপাসন। 
কারিগণ বর্ম বিষয়ে অনভিজ্ঞ থাকেন। ( নীলকঞ্) 
কামন। সিদ্ধির দিকে দৃষ্টি না রেখে কেবল মুক্তির জন্য সাধনা 
করেন তারা সগুণ ব্রন্মের আরাধন। ছাঁড়া সফল হন না। নিগুণ 
ব্রন্মের উপাসনায় পাঁপ মোচন হয় না__যেহেতু তিনি নিব্বিকার সেই 
হেতু ভক্তের জন্য তার ভাবান্তর ন! হওয়ায় ভক্তের পাঁপও মোচন 
হয়না । কিন্তু সগণ ব্রন্মের উপাসনা করলে নিগুণ ব্রহ্মকেও লাভের 
উপায় জানা যায়। ( কৃষ্ণানন্দ ) 


সপ্তমোহধ্যায়ঃ ১২৩ 


যে সকল সকাম ভক্ত জরা ও মৃত্যুর হাত থেকে মুক্তিলাঁভের 
আশায় সাধন সুরু করে তারা ঈশ্বরকে আশ্রয় করে সাধনা করার 
জন্য নিগুঁণ পরম অক্ষর ব্রহ্মকে সমষ্টি পরমাতুনকে এবং যাবতীয় 
কন্ম রহস্যকে জানিতে পারেন । (যোগানন্দ ) 

সমগ্র জ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত হলেই আত্মসমর্পণ সম্পূর্ণ কার্যকরী 
হয়। প্রাচীন কালে লোক জরা ও মৃত্যু থেকে মুক্ত হয়ে অমৃতত্ব 
লাভের জন্ ব্রহ্মজ্ঞান সাধনা করত। গীতায় বললেন যে গীতোক্ত 
সাধনের দ্বারা এই যুক্তি পুর্ণভাবেই লাভ হয়, পুরুষোত্বমতন্ব 
জানলেই ব্রহ্মকেও সমগ্রভাবে জান ষায়। (শ্রীঅরবিন্দ) 

এখানে একটা প্রশ্্__যতবড় সাধক- মহাপুরুষ হন--জন্ম হলে 
মৃত্যু তো হবেই আর দীর্ঘজীবি হলে জরাও আসবে তবে একথা 
কেন? এর উত্তরে বলা যায় ভগবানের আশ্রয় নিলে পুনর্জন্ম হবে 
না__কাঁজেই বারংবার জন্মের যে জরা, মৃত্যু সে সব থেকে মুক্তি 
মিলবে । কিন্ত এর জন্য “মামাশ্রিত্য' ভগবানের আশ্রয় নিয়ে 'ঘতস্তি" 
সাধনা করে যেতে হবে তবেই “সনাতন ব্রন্মতত্্ “অধ্যাম্মতত্ব ও 
কম্মতন্ব জানতে পারবে । এই কথাগুলি অবশ্য পরে গীতামুখে 
নিজেই বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছেন অতএব এখানে ব্যাখ্যা নিশ্রয়োজন। 

( বেদচ্ছন্দ| ) 
শীতায় অন্াত্র_ 
মাংআশ্রিত্য-_-১।৭, ৯৩২ 
তে ব্রহ্মী_-১৭।২৩ 


১২৪ গীতার বাণী 


সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞ্চ যে বিছুঃ 
প্রয়াণকালেহপি চ মাং তে বিদ্ুযু্তচেতসঃ ॥৩০ 


যে চ (আর যারা) সাধিভূতাধিদৈবং (অধিভূত ও অধিদৈবের 
সঙ্গে ) সাধিযজ্ঞ ( এবং অধিজ্ঞের সঙ্গে ) মাং বিছুঃ ( আমাকে 
জানেন ) তে যুক্তচেতসঃ (সেই সমাধিযুক্ত চিত্ত সাধকগণ) প্রয়াণ 
কালেইপি মাং বিছুঃ (মৃত্যুকালেও আমাকে জানতে পারেন )। 

যারা অধিভূত, অধিদৈব ও অধিষযজ্ঞের সঙ্গে আমাকে সমগ্রভাবে 
জানেন সেই সব সাধকগণের চিত্ত আমাতে বা! ভগবানে আসক্ত 
হওয়ায় মৃত্যুকালে আমাকে জানতে পারেন- অথাৎ মৃত্যু যন্ত্রণায় 
যুচ্ছিত হয়েও আমাকে ব৷ ইষ্টকে ভুলে যান না।৩০ 


সাধিভূতীধিদৈবং__অর্থাৎ অধিভূত ও অধিদৈব এবং অধিযজ্ঞের 
সঙ্গে বি্ধমান আমাকে যাঁরা জানতে পারেন তারা মৃত্যুকালেও 
আমাকে প্রত্যক্ষ করেন। ( শঙ্করাঁচা্য ) 

পূর্বোক্ত ব্রহ্মবিৎগণ, অধ্যাত্মবিদ্‌ ও কম্মবিৎ তীদের কখনও যোগ 
রষ্ট হবার সম্ভাবনা নেই কারণ অন্তিম কালেও সেই পুরুষ মদেকনিষ্ঠ 
থাকেন। মৃত্যু যন্ত্রণাতেও আমাকে বিস্মৃত হন ন1। 

যত্ুসহকারে কুষ্ণভক্তির দ্বারাই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। বিজ্ঞান 
যোগের একটাই ভাবার্থ। (শ্রীধরস্বামী ) 

যে সব ভক্ত প্রকৃতরূপে আমার তত্ব জানেন তারা মায়াকে, 
অতিক্রম করে থাকেন । (বলদেব ) 

ভক্তগণই শ্রীহরির তত্ব পরিজ্ঞ'ত হয়ে মায়াকে অতিক্রম করেন। 


সপ্তমোহধ্যায়ঃ ১৫ 


তাদৃশ ভক্ত ছয় প্রকার। এই অধ্যায়ে সেই কথাগুলিই বণিত হল। 
(বিশ্বনাথ ) 

মন যদি চিরদিন বিষয় চিন্তায় অভ্যস্থ থাকে তাহলে মৃত্যু 
সময় তার নিজেরতো ভগবত স্মরণ হয়ই না-_-অপর কেউ নাম 
শোনালেও হরিম্মরণ হয় না। কিন্তু চিরদিন যাঁরা ভগবৎ স্মরণ করে 
চলেছেন তাদের মৃত্যু যন্ত্রণা সত্বেও ভগবৎ স্মরণ হয়। শিশু চলতে 
চলতে পরে গিয়ে অজ্ঞীন হলে মা যেমন এসে তুলে কোলে নেন 
তেমনি ভক্তও মরণমৃচ্ছণয় অচেতন হলে চৈতন্য স্বরূপ ভগবান । 
ভক্তের চিরাভ্যস্ত অনুরাগের আকর্ষণে মুমূর্ষু হৃদয়ে প্রকাশিত হন। 

( কৃষ্ণানন্দ ) 

এই মন্ত্রের মত অধিভূৃতাদির মন্ত্র অষ্টম অধ্যায়ে পাওয়া যাঁকে। 
এই মন্ত্রের বিশেষ অর্থ ঈশ্বর ব্যতীত কিছুই নাই। তিনিই সমস্ত 
কর্মের কর্তা ও ভোক্তা সব। এই কথা জেনে মৃত্যু সময়ে শান্ত হয়ে 
ঈশ্বরে যে তন্ময় থাকে এ সময় কোনও বাসনা যাঁর হয়না__ঈশ্বরকে 
যিনি জেনেছেন তিনি মোক্ষ লাভ করেন। ( গান্ধীজী ) 

অধিষজ্ঞ, অধিদৈব ও অধিভূতের সঙ্গে আমাকে যারা! জানে সেই 
সমাহিত পুরুষ মৃত্যুকালেও আমাকে জানেন । ( সম্ভদাসজী ) 

জল একই অথচ বিভিন্ন পরিণামের উত্তাপবশতঃ যেমন বরফ 
বাম্প ও জলরূপে বিভিন্ন ভাব প্রাপ্ত হয় কিন্তু এগুলিকে জলের 
বিকার বলা ঠিক নয়, তেমনি পরম সত্তা যে সং স্বরূপ ব্রহ্ম, তিনি 
একই অথচ এ অসং স্বরূপ মায়ার ভাবাস্তর হেতু সেই ব্রহ্গকে পরম 
(১) অক্ষর (২) পরমাআ! (৩) অধিযজ্ঞ (8) অধিদৈব (৫) অধিভূত 


১২৬ গীতার বাণী 


এবং (৬) জীবের বিকাশ স্বরূপ কন্ম ছয় প্রকার প্রধান বিভাবে, 
জীবভাবের বিশুদ্ধ চিত্তদ্বারা জান। যায়। এই সকল ভাব তার 
বিকার নয়। ( যোগানন্দ ) 

পুরুষোত্তম সাধনাশীল ব্যক্তি মৃত্যুযুখেও ভগবৎ স্মৃতি অটুট 
রাখতে পারেন তাঁদের সতত পুরুষৌত্তমের সঙ্গে যুক্ত রাখতে সক্ষম হন 
বলে তাকে লাভ করেন। নিগুণ ব্রন্দে স্বতন্ত্র ব্যষ্টি সত্তার লয় 
করে জন্মমৃত্যুর অতীত যে শ্রেষ্ঠ পদ লাভ করা যায় তারাও সেই 
পদ লাভ করেন। (শ্রীঅরবিন্দ ) 

অধিদৈব, অধিষজ্ঞ ও অধিভূত কথাগুলির ব্যাখ্যা পরের অধ্যায়ে 
ভগবান নিজেই গীতা মুখে বলেছেন। এখানে বললেন আনার 
আশ্রয় নিয়ে অর্থাৎ নিরন্তর ইষ্ট নাম স্মরণ করতে করতে সাধনা 
করতে হবে এবং এইভাবে যুক্ত হয়ে সাধনা করে গেলে ভগবানের 
সঙ্গে নিরস্তর যোগ সূত্র স্থষ্টি হবে তখন আর বিস্বৃতির প্রশ্নই আসে 
না,.ভগবান:নিজেই তখন স্মরণ পথে উজ্জল থাকবেন। 

( বেদচ্ছন্দ ) 


শ্রীকৃষ্ণাজ্জুনসংবাদে জ্বান-বিজ্ঞান-যোগো। নাম সপ্তমোহধ্যায়ঃ। 


মন (টে স্্্্প্ 


অফ্টমোইধ্যায়ঃ 
অর্জুন উবাচ 
কিংতদৃত্রক্গ কিমধ্যাক্সং কিং কর্ম পুরুষোত্তম । 
অধিভূতং চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে ॥১ 
অধিযজ্ঞঃ কথং কোহত্র দেহেইম্মিন্‌ মধুসৃদন | 
প্রয়াণকালে চ কথং জ্বেয়োহসি নিয়তাত্মভিঃ ॥২ 
অর্জুন উবাচ-_হে পুরুষোত্বম তত্ত্রহ্ম কিম (কি?) অধ্যাত্বং 
কিম? (কন্মকি?) অধিভূতঞ্চ কিমপ্রোক্তম (কাকে বলে )? 
কিংচ অধিদৈবং (এবং অধিদৈব কাকে ) উচ্যতে (বলে)? হে 
মধুসূদন অত্র (এই দেহে ) কথং (কি গ্রকারে অবস্থিত )? প্রয়াণ 
কালে চ ( এবং মৃত্যু কালে ) নিয়তাত্বভিঃ (সংযতমন সাধক কর্তৃক ) 
কথং (কিরূপে ) জ্ঞেয়ঃ অসি (তোমাকে জানতে পারা যায় )? 
অজ্ঞুন প্রশ্ন করলেন_ হে পুরুষোত্বম ব্রহ্মতত্ব কি? অধ্যাত্মব 
কি? অধিভৃত কাকে বলে অধিষজ্ঞ ও অধিদৈবই বা কাকে বলে? 
দেহ থাকাকালীন সময়ে কেমন ভাবেই বা তিনি চিন্ত্যনীয়? হে 
মধুস্থদনঃ অন্তকালেই ব। সংযতন্ৃদয় বাক্তিগণ কেমন করে তোমাকে 
জানতে পারেন ? ১২ 


শ্রীভগবানুবাচ 
অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং স্বভাবোহধ্যাত্বমুচ্যতে। 
ভূতভাবোভ্ভবকরে! বিসর্গ কর্ন সংজ্বিতঃ ॥৩ 


১২৮ গীতার বাণী 


শ্রীভগবাঁন উবাচ _পরমং অক্ষরং (যে পরম বা শ্রেষ্ঠ এবং অক্ষর) 
[ তৎ] ব্রহ্ম (তাই ব্রহ্ম) ব্বভাবঃ অধ্যাত্মম উচ্যতে (অধ্যাত বলে 
বণিত হয়) ভূতভাবোদ্তবকরঃ (জীবগণের স্থষ্টি কারী) বিসর্গ: 
( দ্রব্যত্যাগ অথব। জন্ম ) কন্ম সংজ্ঞিতঃ (কন্মশব্দবাঁচা বলে জানবে)। 
শ্রীভগবান বললেন, পরম অক্ষরই ব্রহ্মশব্দবাচ্য ; স্বভাবই অধ্যাত্ম 
বলে কথিত হয়। আ'র স্থষ্ট জিবগণের উৎপত্তি ক'রক স্বান্ুভবানন্দ 
ত্যাগরূপ যে যজ্ঞ সেটীই কন্মশব্দবাচ্য ।৩ 
'অজ্জুনের উত্তরম্বরূপ বলে যাচ্ছেন । এখানে অক্ষর শব্দের 
দ্বারা পরমাত্বা বোঝাচ্ছে। পপিরম' বিশ্ষণটা নিরতিশয় ব্রহ্মরূপ 
অক্ষরেই প্রযুক্ত হয়েছে । সেই পরব্রন্ষেরই প্রতিদেহে প্রত্যগাত্মা 
ভাবে অবস্থিতিকেই “ম্বভীব” বল হয়েছে । দেহ মধ্যে অধিষ্ঠিত 
হয়ে প্রতি পুরুষের আত্মভাবে অবস্থিত সেই পরব্রহ্মরূপ পরমার্থ বস্তু 
পর্য্যন্ত সকল পদার্থকে “স্বভাব” বা অধ্যাত্ম” শব্দে প্রতিপাদিত 
করা হচ্ছে। ভূতভাবোভ্ভবকরঃ ভূত অর্থে পৃথিবী ইত্যাদি ষে 
“ভাব, (অর্থাৎ) বস্তু তাই ভূতভাব। সেই ভূতভাবের উদ্ভব' 
(স্থষ্টিই)যঘে করে তার নাম “ভূতভাবোভ্তবকর£। বিসর্গ শবে 
ইন্দ্রাদি দেবতার উদ্দেশে যে পুরোডাশ প্রভৃতি দ্রব্যের উৎসর্গ তাকেই 
বুঝিয়েছে। এই “বিসর্গ ই” ভূতভাবোদ্ভবকর? অর্থাৎ ভূত সকলের 
উৎপাদক । 
“বিসর্গ৮ শব্দে আসলে যজ্ঞকে বুঝিয়েছে। এই যজ্ঞই কর্মসং- 
ভ্তিতম” অর্থাৎ যজ্ঞরূপ বীজ থেকে স্থাবর জঙ্গমা ত্বক স্থত্টির উৎপত্তি 
( শঙ্করোচা্য, আনন্দগিরি ) 





অষ্টমোহধ্যায়ঃ ১২৯ 


অক্ষর পরম ব্রহ্ম_-তিনি স্বপ্রকাশ পরমানন্দ স্বরূপ । তিনিই 
ক্ষেত্রজ্ৰ _সমষ্টিবপে । কেননা শ্রতিতে আছে “অব্যক্তম অক্ষরে 
লীয়তে, অক্ষরং তমসি লীয়তে ।” পরম অক্ষরে (ক্ষেত্রঙ্ত সমষ্টি- 
রূপে ) প্রকৃতি বন্ধন মুক্ত আত্মম্বরূপই “ম্বভাব? । অনাত্মভূত প্রকৃতি 
আত্মাকে সুক্মভূতরূপে ও বাসনাদিরপে সম্বন্ধ করে। মনুয্যাদি 
ভাবের স্যষ্টিকারী যে “বিসর্গ” বা পঞ্চাগ্রিবিগ্ভা সেই পঞ্চাগ্রিবিষ্ঠা 
অনুসারে শ্রদ্ধা, সোম, বৃষ্টি, অন্ন ইত্যাদি পাঁচ প্রকার আহুতিই 
“যজ্ঞ । ( রামানুজ ) 

যা পরম অর্থাৎ দেহাঁতিরিক্ত জীবাত্মচৈতন্য-্যীর ক্ষয় হয়ন! 
তাই ব্রহ্ম, ইনিই প্রত্যগাত্মারূপে অর্থাৎ প্রতি দেহে জীবাত্মাূপে 
বিলাস করছেন। শ্রুতিতে অনেকস্থলে “আত্মা” শবে ব্রক্ষকেই 
বুঝিয়েছে। জীবাত্মার সমন্ধীয় যে ভাব সেটা আত্মাতে সমন্বযুক্ত 
বলে তাকে “অধ্যাক্” বলে। আকাশ, পর্জন্ত, পৃথিবী ইত্যাদি 
পঞ্চাগ্সিতে শ্রদ্ধা, সোম, বৃষ ইত্যাদি পাঁচ প্রকার আহুতি অপ্িত হয় 
এইভাবে স্থপ্টিচক্র চলতে থাকে । (বলদেব ) 

যিনি অক্ষর পরমাত্মা তিনিই ব্রহ্ম, প্রতিদেহে ব্রন্ষের 'প্রত্যগাত্ম- 
রূপে" প্রবৃত্ত বা-_তাই “অধ্যাত্ম” | (হন) 

ধার ক্ষয় নাই যিনি অবিনশ্বর তিনি অক্ষর । জীবকেও সেই 
হিসাবে “অক্ষর” বলা চলে। তবে জীব পরম অক্ষর নন। এই 
পরম অক্ষর'ই স্থ্টির মূল কারণ। আত্ম প্রতি দেহ অধিকার 
করে ভোক্তৃরূপে বিদ্যমান থাকেন এইটাই “অধ্যাত্স” নামে খ্যাত। 

(শ্রীধর ) 


১৩৬ গীতার বাণী 


“অক্ষরম্ যা ক্ষরিত হয়না, ব্চ্যিত হয়না তারই নাম অক্ষর । 
আবার অক্ষর বলতে সর্বব্যাপকও বোঝায়। “পরমমও অর্থাং 
পরমানন্দত্বরূপ; কারণ প্রশাসন এবং সমগ্র জগতের বিধানরূপ যে 
লক্ষণ শ্রুতি মধ্যে বল। হয়েছে সেও ওই পরম ব্রন্ষেরই সম্ভব | “ম্বভাব' 
_ব্ব-ভাব অর্থাৎ ব্রন্মের স্বরূপ ষে প্রত্যক্‌ চৈতন্য তাই “অধ্যাত্ম' 
বলে বণ্িত হয়। আর যে বিসর্জনরূপ, ত্যাগরূপ ব্যাপার হতে 
জীবভাবের স্থপ্তি হয় তাকেই কর্ম বলে। “ভূতভাবোভ্ভবকর£ 
ভূতগণের অথণং ভবনধর্্মা স্থাবর জঙ্গমাত্মরক জীবগণের ভাব অর্থাৎ 
উদ্ভব বৃদ্ধি সাধন করে থাকে ওই উপরি উল্লিখিত কন্ম। ( মধুস্থদন ) 

অক্ষর--অবিনাশী চৈতন্যের স্বরূপভূত প্রত্যক্‌ চৈতন্য দেহবূপ 
মিথ্যা আত্মাকে আশ্রয় করে অধ্যাত্স' নামে কথিত হয়ে থাকেন। 
ইন্দ্রাদির উদ্দেশ্টে যাগ-যজ্ঞ হোমাদি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে তাই কণ্ 
বলে বণিত হয। এই যজ্ঞাদি কম্মই শয্যাদি উৎপত্তির কারণ 
আর জিবগণের ব্যাধি ইত্যাদি সম্তাপহারী ৷ ( কৃষ্তানন্দ ) 

যে স্বপ্রতিষ্ট অক্ষর সত্তা ভগবানের শ্রেষ্ঠ বিকাশ, যা! শ্রেষ্ঠ এবং 
পরিবর্তনহীণ সমগ্র জগৎ এবং জগতের সকল বস্তুর গতি স্থষ্ট 
ইত্যাদি যাতে বিদ্ধৃতি পায় তাই “অধ্যাত্য। পরা প্রকৃতিতে 
জীবের যে মুল প্রকাশধারা বা স্বভাব তাই “অধ্যাত্মঁ । এ অধ্যাত্ম, 
হতেই কর্ণ স্্টি হয়। “কর্ম্মই” হচ্ছে সথজন মূলক শক্তি বা প্রেরণা । 
দাতৃ স্বভাব হতে কন্মন এবং কন্ম হতে বস্তুরাজি স্থি হয়। স্বভাবের 
বশে কার্য করেই প্রকৃতি বিশ্বলীল। কার্ধ্য চালিয়ে যাচ্ছে 

( শ্রীঅরবিন্দ )। 





অগ্মোহ্ধ্যায়ঃ ১৩৬ 


ভগবাঁন বললেন ত্রন্দের স্ব স্ব বিভিন্ন ভাবে স্থষ্টি অর্থাৎ তিন্ন ভিন্ন 
জীবরূপে বিকাশ তারই নাম “অধ্যাত্ম' আর জীবের সৃষ্টি ও বৃদ্ধি- 
বূপ ত্যাগকেই কন্ম বল! হয় । ( সন্তারাসজী ) 

অক্ষর পুরুষ থেকে ও ঘিনি শ্রেষ্ঠ তাকে পুরুষোত্তম বা পরম 
অক্ষর বল! হয়েছে । তিনিই তত্র বা তত্স্বরূপবন্ম। এই ব্রন্ষের 
যে বিদ্যামায়াময় ভাব তাই “অধ্যাত্ম”। সর্বব্যস্টি আত্মার সমষ্টীভৃত 
অবস্থার নাম অধ্যাত্ম। জীবভাবের উৎকর্ষ সাধক অর্থাৎ ত্রন্ষের 
দিকে আরোহণ মূলক সত্য ও শুদ্ধ কন্মই গীতাতে কর্ম নামে 
অভিহিত হয়, বাকী সব অকন্ ব৷ বিকন্ম । ( বোগানন্দ ) 

অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং-গীতার ভগবান এখানে ব্রহ্ম শব্দের যে সং্ঞ। 
দিলেন সেটী অনেকটা শঙ্কর বেদান্ত বণিত ত্রন্ষমের মত অক্ষয় বিকার 
রহিত অবিনাশী ইত্যাদি কিন্ত সমস্ত গীতার প্রতিপাগ্ঠ যে পুরুষোত্তম 
তন্ত, অক্ষর পরব্রক্ম তারই একটা বিভাব কাজেই ত্রন্ম 'এখানে পুক- 
ষৌত্তমকেই বুঝিয়েছে | ( বেদচ্ছন্দা ) 

স্বভীবোহধ্যাত্মমুচ্যতে- এখানে স্বভাব বা অধ্যাত্ম এক অর্থে 
ব্যবহ্ৃত হয়েছে। প্রতিদেহে জীবভূত সনাতন রূপে প্রত্যাগাত্মার 
যে স্থিতি বা বিাঁস সেটাই অধ্যাত্ম বলে গীতায় বণিত হয়েছে। 
আর এক অর্থে পুরুষোত্তম নিজের ভাব ত্বভাব--কিনাঁস্ব_ 
ভাব পুরুষোত্তমের নিজের ভাব আমাদের বুদ্ধির বাইরে । 

( বেদচ্ছন্দা ) 

ভূতভাবোভ্ভবকরঃ বিসর্গঃ কর্ম সংজ্কিতঃ-_এখানে কর্ম শবের 

সংজ্ঞ! দিচ্ছেন সর্ব জীবের উৎপত্তির জন্য ভগবান যে যজ্ঞ করলেব 
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তাতে আহুতি দিলেন স্বান্ুভবানন্দ এই যে যজ্ঞ ব! কর্ম পদ্ধতি এটাই 
এখানে কর্ন শব্দ বাচ্য ৷ ( বেদচ্ছন্দ! ) | 
অনুরূপ কথা শ্রুতি মুখেও পাই, 
'এতত্ত বা অক্ষরন্তয প্রশাসনে গাগি সূর্ধাচজ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠত' 
ইত্যাদি, অর্থাৎ গাগি, এই অক্ষরেরই প্রশীমনে স্ূর্যা ও চক্র 
বিধৃত হয়ে আছেন ইত্যাদি । 
( বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ৩৮1৯) 
'যঃ সেতুরীজানানামক্ষরং ব্রহ্ম য পরস্ঠ। 
বিরাট রূপ যজ্ঞকারিগণের ছঃখ অতিক্রমণের সেতুস্বরূপও সেই 
অগ্নিষ্বরূপ যিনি অক্ষব পরব্রন্ম তাকে আমরা জেনেছি । 
( কঠোপনিষৎ ১৩২) 
অক্ষর পরম ব্রন্ই মূল কাঁরণ আর তার থেকে সব স্থষ্টি: 
এসন্বন্বে আমরা অন্তর ও পাঁই-_ 
ঞিচেো। অক্ষরে পরমে ব্যোমন্‌ 
যন্মিন দেবা অধি বিশ্বে নিষেছুঃ।' 
যস্তং ন বেদ কিমূচা করিষ্যৃতি 
য ইত্তদিদুতস্ত ইমে সমাসতে | 
ছন্দাংসি যজ্াঃ ব্রুতবে। ব্রতানি 
ভূতং ভব্যং যচ্চ বেদ বদন্তি। 
অস্মান্মায়ী স্জতে বিশ্বমেতৎ 
তম্মিংশ্চান্টো মীয়য়া সন্নিরুদ্ধ; ॥ 
যে পরমাকাশরূপ অক্ষর ব্রন্মে বেদ ও দেবতা সকল আশ্রিত 
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আছেন, বেদরাজি, যজ্ঞ, ক্রতু, ভূত, ভবিষ্যৎ এবং অপর যা কিছু 
বেদের দ্বার প্রতিপাদিত হয়েছে তংসমুদয়ই এই অক্ষর ব্রহ্ম থেকে 
সথষ্ট | ব্রহ্ম, মায়! শক্তি অবলম্বনে এই জগৎ স্থষ্টি করেন। এবং 
অবিগ্যাদ্বারা জীবরূপে আবন্ধ। ( শ্বেতীশ্বেতরো ৪1৮-৯ ) 
“থাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম। 

মাকড়সা নিজের মধ্যে থেকেই যেমন স্ৃতা উৎপাদন করে ও 
আত্মসাৎ করে তদ্রপ অক্ষর হতেই সংসারে নকল বস্তু স্থষ্ট। (শ্রুতি ) 

মন্ুসংহিতাতেও অন্তরূপ কথা পাই 2- যজ্ঞ, কর্ম, স্যতি সম্বন্ধে 
আর অধ্যাত্ম সম্বন্ধে পাই 8 

“অথ অধ্যাত্মম। যঃ প্রাণে তিষ্ঠন'"'যস্ত প্রাণ; শরীরং যঃ প্রীণম্‌ 
অন্তরো! যময়তি, যমত্যেষ ত আত্মা, অন্তধামী অমৃতঃ।' ইতি 
অধ্যাত্মম্‌ ॥ 


অধিভূতং ক্ষরে। ভাঁবঃ পুরুষশ্চাথিদৈবতম্‌। 
অধিযজ্ঞোইহমেবাত্র দেহে দেহভূতাং বর ॥৪ 
হে দেহভূতাং বর (প্রাণি শ্রেষ্ঠ ) ক্ষরঃ (নশ্বর__বিনাশশীল ) 
ভাবঃ (পদার্থই) অধিভূত পুরুষঃ (পুকবই ) অধিদৈবতং চ 
( অধিদৈব ), অহম্‌ এব (আমিই ) অত্র দেহে ( এই দেহে ) অধিষজ্ঞঃ 
| রূপে আছি ]। 
হে নর শ্রেষ্ঠ! নশ্বর বিনাশী দেহাঁদি বস্তই অধিভূত। এবং 


তন্মধ্যে জীবস্ভূত সনাতন অংশ “অধিদেবতা” এই জীব দেহে আমিই 
'অধিষজ্ঞ” |8 
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জীবের ভোগের জন্য যা স্থষ্ট হয়েছে, তাই “তধিভূত” বলে বণিত 
হয়। আর কক্ষের অর্থাৎ যা বিনাশ হয়। "পুরুষ" অথণৎ যার 
দ্বারা জগৎ পরিপুবিত হয় অথব। দেহরূপ পুরে যিনি বাস করেন 
তিনিই “পুকষ? । আদিত্য মণ্ডল মধ্যবর্তী সমস্ত প্রাণীর, সমস্ত ইন্দ্রিয় 
বর্গের নিয়স্তা, তিনিই “অধিদেবতা'। 'অধিযজ্ঞ' সকল যজ্ঞের উপর 
আত্মীয়ত্বাভিমান যে দেবতার আছে সেই বিষণুই 'অধিযজ্ঞ' | সেই 
বিষুণুই ভগবান এবং প্রতিটা জীবের মধ্যে বিলাস করছেন “অধিষজ্ঞ- 
বপে।  (শঙ্করাচাব্য ) 

ক্ষর-ভাব' অর্থাৎ ক্ষয়শীল বা বিনাশশীল বস্তু । “পুরুষ” এখানে 
সমষ্টি লঙ্ষশরীব স্বরূপ হিরণ্যগর্ভ। তারই আদেশে বা অনুগ্রহে 
বাষ্টিগত প্রত্যেক জীবের করণগ্র।ম ব ইন্ডরিয়গ্রাম প্রেরিত হচ্ছে। 
এই হিরণ্যগ্ড ব! ব্রন্মাই অধিদৈবত অর্থাৎ আদি কর্তা । ইনি 
আদিত্যাদি দেবতাগণকে আশ্রয় করে জিবগণের চক্ষুরাঁদি ইন্ড্রিয়ের 
অধিপতি এক একজন যে দেবতা আছেন তাদের সকলকে স্ব-স্য 
বিষয়ে প্রেবিত কবেন। “অধিযজ্ঞ' সকল যজ্ঞের অধিষ্ঠাতা এব. 
ফলদাত।। শ্রুতিমুখে বলা হয়েছে “যজ্ঞোবৈ বিষু্”। বাস্থদেবই 
বিষ: মনুষ্যদেহ মধ্যে অন্তর্যামীরূপে ফলদাত। ভাবে তার অবস্থানই 
'মধিষজ্ঞত্ব | ব্রন্মেব অবিকৃত স্বরূপস্থ জীবভাবই 'অধ্যাত্ম” ৷ 
বিসর্নাত্মবক কন্ম হতেই ভূতের উদ্ভব। স্মষ্টির মধ্যে অধিভৃত? 
ভাব অন্নমময় কোষের সমপধ্যায় “অধিদৈবত' ভাব হচ্ছে প্রাণময়, 
মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষের সমপধ্্যায়, অধিযজ্ঞভাব আনন্দময় 
“কাষের সমপধ্যাঁয় বলে মনে হয়। ( মধুস্দন ) 
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এখানে অঙ্ঞনের তিনটা প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন প্রাণিগণকে 
অধিকার করে বর্তমান থাকে যা, তাকে অধিভূত বল! হয়। যদি প্রশ্ন 
হয় তা কি? উত্তরে বল! যায় বিনাশী অর্থাং যাবতীয় স্ষ্ট 
পদার্থ ই 'অধিভূত” শব্দের লক্ষিত। অধিদৈৰত” শব্দে পুরুষকে 
বোঝায়। যাঁর দ্বারা সকলই পরিপূর্ণ থাকে তিনিই পুরুষ । 
“অধিষযজ্ঞ রূপে” যাবতীয় দেহধারী প্রাণিগণে তিনি অবস্থান করেন 
তাই তিনি অধিযজ্ঞ। ( আনন্দগিরি, হনুমান, নীলকঞ্) 

'অধিভূত' অর্থাৎ বিনাশশীল। পরিদৃশ্যমান জগতে সব্ধশরীরে 
অন্তর্য্যামীরূপে অবস্থিত ভগবানই “অধিবজ্ঞ' । ইনিই সর্ধবলোক 
প্রসিদ্ধ সেই অন্তর্ধ্যামী জীবের সঙ্গে নিলিপ্তভাবে দেহের সঙ্গে বর্তমান 
থাকেন। “ছ্বা স্ুপর্ণা সযুজা সখায়। সমানং বৃক্ষং পরিষম্থজাতে' 
ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যও তার প্রমাণ, একটী কর্মফল ভোগ করে অপরটা 
দর্শন করে। অর্জুনকে দেহভূৎগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে সম্বোধন 
করার মূল অর্থ হল “পরমাত্মার' প্রবৃত্তিতেই তোমার প্রবৃত্তি এবং 
অপ্রবৃত্তিতেই তোমার অপ্রবৃন্তি এটী জেনে তুমিও পুবেবীক্ত অস্ত- 
ধামীর তত্ব বোধ করতে সমর্থ। (শ্রীধরস্বামী ) 

ক্ষয়শীল বা বিনাশশীল ভোগ্যবস্তরাজি অর্থাৎ সাশ্রয় বিলক্ষণ 
শব, স্পর্শ, রূপ, রস, ও গন্ধ এই্বর্যাদিই 'অধিভূত'। পুরুষই 
'অধিদৈবত" যিনি দৈবতের উপরে বর্তমান তাকে অধিদৈবত' বলে । 
ইনিই সমস্ত দেবতাঁর উপরে বিরাঁজমান বলে “অধিদৈবত" । দেবতা- 
গণ যে স্পর্শাদ্দি ভোগ করেন তিনি সে সব থেকে প্রথক। ইনিই 
'অধিযজ্ঞ+ অর্থাৎ যজ্ঞসমূহ অনুষ্ঠান করেই সাধকগণ এর আরাধনা 


১৩৬ গীতার বাণী 


করেন। যজ্ঞসমূহের দ্বারা ইনিই আরাধ্য । সমস্ত যজ্ঞের অধিদেবতা 
মধ্যে ইনিই বিরাজিত। জ্ঞান কন্ম বা ভক্তি ষিনি যে পথই গ্রহণ 
করুন না৷ কেন মকলেরই ইনিই আরাধ্য । ইনি শ্রুতি শাস্ত্রের “যঙ্ছে। 
বৈ বিষ, ইনিই বাস্থদেব শ্রীকৃষ্ণ বা! পুরুষোত্তম। (রামানুজ ) 
উপরোক্ত সমস্ত আচার্য্যগণের ব্যাখ্যাত অধিদেবতা, অধিষজ্ঞ, 
অধিভূত সবই বান্থদেব শ্রীকৃষ্ণ ভগবান এবং ভগবাঁনের সখা। বলে, 
সর্বশ্রেষ্ঠ ; এইভাব জ্ঞাপনার্থে “দেহভূতাং বর” কথাটা বলে সম্বোধন 
করলেন । (বলদেব ও বিশ্বনাথ ) 
শ্রীকৃষ্ণ ভগবান এবং ভগবানের সখা বলে, সর্বশ্রেষ্ঠ এইভাব 
জ্ঞাপনার্থে দেহভৃতাং, বর কথাটা বলে সম্বোধন করলেন। 
(বলদেব ও বিশ্বনাথ ) 
দেহধারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হে অর্জন! ক্ষয়শীল স্ষ্ট পদাথ 
অধিভূত আর হিরণ্যগর্ভ নামক আদি, অধিদৈবত ও এই আমিই 
(শ্রীকৃষ্ণ) পরমাতআ্মাই অধিষজ্ঞ | ( সন্তদাসজী, কৃষ্ণানন্দ ) 
অব্যক্ত ব্রহ্ম হতে আরম্ভ করে নাশশীল দৃশ্য, পদার্থ মাল 
পরমাত্মাই বটে ও সমস্তই তার কৃতি। কাজেই মানুষ নিজের 
কৃতিত্বের অভিমান না রেখে পরমাত্ার দাস রূপে সকলই তাকে 
বা ভগবানকে সমর্পণ করবে এইটিই তার উচিৎ । (গান্ধীজী) 
যিনি সমস্ত রকম যজ্ঞে অধিশ্ঠিত সমস্ত তপস্তাঁর বা যজ্ঞের ভোক্তা 
ঈশ্বর, ইনিই অধিযজ্ঞ, সর্ধগত প্রভু, পিতা, মাতা, নিয়ন্তা, উদ্ধারকর্ত। 
প্রভৃতি। ইনিই স্থষ্টিমুখে 'অধিভূত” “অধিদৈব” ও অধিযজ্ঞ সবকিছু । 
( যোগানন্দ ) 
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পুরুষোত্তমই সবকিছু হয়ে রয়েছেন । তারই ক্ষরভাঁব জীবের 
মধ্যে 'অধিভূত' হয়ে রয়েছে আবার তিনিই এই দেহমধ্যে অক্ষর 
পুরুষ রূপে, অধিদেবতা” রূপে রয়েছেন তিনিই আবার পুরুষোত্বম 
সর্ধ্বযজ্ঞের অধিষ্ঠাতা ভগবান বাস্থদেব “যজ্ঞ বৈ বিষু্ গীতায় অন্যত্র 
প্রমাণ । (৩১৫১ ৯১৬) 

সমস্ত ভূতকে অধিকার করে রয়েছেন যিনি তিনি অধিভূত 
095010 5০17; অধিদৈব-_সমস্ত দেবতাঁর সমষ্টি ভূত বা সমস্ত 
দেবতাকে অধিকার করে রয়েছেন পুরুষোত্তম তিনি। আর 
অধিযজ্ঞে। অর্থে [70151891591 এর কথা বল! হয়েছে অর্থাৎ সমস্ত 
যজ্ঞকে অধিকার করে রয়েছেন । ( বেদচ্ছন্দা ) 

অধিদৈব, অধিভূত, ইত্যাদি সম্বন্ধে, উপনিষদে পাই “অথ অধি- 
ভূতম। “ঘঃ সব্েষু ভূতেষু তিষ্ঠন্‌ সর্বেভ্যো ভূতেভ্যোহম্তরো যং 
সর্ববাণি ভূতানি ন বিছুঃ যন্ত সব্র্ধানি ভূতানি শরীরম্‌ ঘঃ সর্ববাণি 
ভূতানি অন্তরে! যময়তি এষ ত আত্মাইস্তর্য্যামী অমৃতঃ ইতি 
অধিভূতম |” 

যিনি সর্ব্বভূতে, অন্তরবর্তীরূপে থাকেন, সর্ধদেবত। ধাকে জানেন 
না, সর্বদেবতার অন্তরবস্তীবিপে অবস্থান করে সব্ধ দেবতাকে 
নিয়ন্ত্রিত করেন, অস্তর্যামী ও অমৃত এবং আপনার আত্মা । এই 
প্য্যস্ত 'অধিভূত” দর্শন । ( বৃহদীরণ্যক ৩1৭।১৫ ) 

'যস্তেজসি তিষ্ঠন স্তেজোসোইস্তরো যং তেজো৷ ন বেদ যস্ত তেজঃ 
শরীরং যস্তেজোহস্তরো যময়তি এষ ত আত্মা অন্তর্ধ্যামী অমৃত 
ইতি অধিদৈবতম্‌॥৮ যিনি তেজদেবতার মধ্যে থাকেন অথচ 
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তেজদেবতা ষাকে জানেন না, যিনি অস্তরবর্তীরপে থেকে তেজ 
দেবতাকে নিয়ন্ত্রিত করেন ইনি 'অধিদেবতা? | (বৃহঃ ৩৭1১৪ ) 

গীতায় বণিত “অক্ষর? “পরমত্রক্ষগ', ঘ্বভাব” “অধ্যাত্ব, “অধিভূত”, 
'অধিযজ্ঞ* “কন্ম” ও 'অধিদৈবত' সবই সেই পুরুষোত্তম বা! ভগবান 
নিজে এই ধরণের কথা আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত মুখেও পাই-_ 
“শ্থষ্টির পর আগ্যাশক্তি জগতের ভিতরেই থাঁকেন। জগৎ প্রসব 
করেন, আবার জগতের মধ্যে থাকেন। বেদে আছে উর্ণনাভির 
কথ।; মাকড়সা আর তার জাল । মাকড়সা ভিতর থেকে জাল 
বার করে আবার নিজে সেই জালের উপর থাকে! ঈশ্বর জগতের 
মাঁধার আধেয় ছুই |” ( আীরামকৃঞ্চ কথামৃত ১২1৪ ) 


অন্তকালে চ মামেব স্মরণ মুক্ত! কলেবরম্‌। 
যঃ প্রয়াতি স মন্তীবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়? ॥৫ 


অস্তকালে ( মৃত্যুকালে ) মাম্‌ এব স্মরণ (আমাকে স্মরণ করে) 
কলেবরম্‌ মুক্তা (দেহত্যাগ করে ) যঃ প্রয়াতি ( যিনি মৃত্যুপথে যাত্রা 
করেন) সঃ (তিনি) মন্তাবং যাতি (আমার ভাব প্রাপ্ত হন) অত্র 
সংশয়ঃ নাস্তি (নাই )। 

যিনি মৃত্যু কালেও আমাকে স্মরণ করতে করতে দেহ ত্যাগ 
করেন ও পরলোকে গমন করেন তিনি আমারই অর্থাৎ ইঞ্টের ভাব 
প্রাপ্ত হবেন এতে কোন সংশয় নেই ।৫ 


মৃত্যু সময় অর্থাৎ দেহত্যাগ করার সময় যে পরমেশ্বর বিষণুুকে 
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স্মরণ করতে করতে মহাপ্রয়াণ করে সে 'ম্ভাব? অর্থাৎ বৈষ্ণবভাব 
প্রাপ্ত হয়। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। (শঙ্করাচাধ্য ) 
মৃত্যু সময়ে বিষণ স্মরণ করলে বিষুপদ লাভ হয়। (হনুমান ) 
মৃত্যু সময়ে অন্তধ্যামীরূপ পরমেশ্বরকে স্মরণ করতে করতে 
দেহত্যাগ করলে অচ্চিরাঁদি মার্গে উত্তরাঁয়ণ পথে গতি হয় এবং 
আমার রূপ বা পরমেশ্বরের রূপ লাভ করে । (শ্রীধর) 
অস্তব্যামীকে কলেবর ত্যাগ কাঁলে স্মরণ করতে করতে প্রয়াণ 
করলে আমার ভাব প্রাপ্ত হয়। ( রাঁমানুজ ) 


যে ব্যক্তি মৃত্যু সময়ে নারায়ণের সগ্ুণ ভাবেব ধ্যান করতে 
করতে দেহত্যাগ করেন তিনি পিতৃযাঁন মার্গ অবলম্বনে দেবযাঁন মার্গ 
ঘারা ক্রমশঃ হিরণ্যগর্ভাখা লোক দমূহ ভোগ করার নিপুণ ব্রহ্মভাব 
প্রাপ্ত হন। আর নিগুণ উপাসকগণ মৃত্যুর পর সাক্ষাৎ আমার 
ভাব প্রাপ্ত হন শ্রুতিও একথা সমর্থন করেছে । অতএব বাসুদেব 
চিন্তান্থুগত ব্যক্তির দেহ নাশের পর ঈশ্বরের সঙ্গে অভিনন্ব প্রাপ্তি 
বিষয়ে সন্দেহ নাই। ( মধুস্থাদন ) 

মানুষ নিরন্তর স্মরণ দ্বারাই আমার ভাবজ্ঞাত হয়ে মৃত্যুকালে 
মচ্চিত্ত পরায়ণ হয়ে আমার গুণাবলী প্রাপ্চ হয়। (বলদেব ও বিশ্বনাথ) 

মৃত্যু মানেই শেষ নয়। অস্তিম মুহুর্তে আমাদের চৈতন্য যে 
চিন্তা ও ভাবে পূর্ণ থাকে তদনুযায়ী সে রাজ্যে আমাদের জন্ম হয়। 
যদি আমরা পুরুষোত্তম ম্মরণ করতে করতে দেহত্যাগ করি তাহলে 
তারই ভাব প্রাপ্ত হব এবং তখনই কর্ম বন্ধন খণ্ডন হবে এবং মুক্তি 
পাব। (শ্রীঅরবিন্দ) 
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যে ব্যক্তি অনুরাগ বশতঃ যে চিন্তা অবলম্বন করে তার সত্তা বা 
ভাবও তদন্ুরূপ হয়ে যায়। তৈলপায়িক! অত্যন্ত ভয় হেতু ভ্রমর- 
কীটের চিন্তা করতে করতে সেই বূপই ধারণ করে। নন্দিকেশ্বর 
ও তদ্রেপভাবে সদাশিব সত্তা লাভ করে ছিলেন। সেরূপ মৃত্যু সময় 
স্থল শরীর ত্যাগ করার সময়ে মনের সম্কল্প শক্তি তখন যে ভাবকে 
আশ্রয় করে থাকে সৃক্ম শরীর তদনুরূপ ভাবায়তন রচন। করে নেয়। 
মৃত্যু সময়ে যে ব্যক্তি এঁকাস্তিক ভাবে আত্মসমাধান করেন তিনি 
মুক্তি লাভ করেন। ( কৃষ্তানন্দ ) 

মৃত্যু সময়ে যে ভাব মনে দৃঢ়রূপে ধারণ কর৷ যায়, মৃত্যুর পর 
স্বপ্নময় অভিজ্ঞানে তন্্রুপ দৃশ্য লোকই লাভ হয়। মন্ভীব_ ঈশ্বরের 
ভাব-সার্টি ইত্যাদি ভাব। ( যোগানন্দ ) 

“মামেব' অর্থাৎ পুরুষোত্বম বা নিজ নিজ ইঞ্টকে যে প্রয়াণ কালে 
স্মরণ করতে পারে সে স্বারূপ্য, সালোক্য, সাষুজ্য, সার্টি বৈষ্ব 
শাস্ট্রোক্ত এই চার রকম অবস্থার যে কোন একটী অবস্থা লাভ 
করেন। গীত মূলতঃ ভক্তি শাস্ত্র কাজেই এখানে ভগবানকে প্রয়াণ 
কালে ম্মরণ করে ভক্তের অবস্থাই লাভ করে । 

কিন্তু এটার পেছনে দীথদিনের সাধনা _অভ্যাসযোগের 


প্রয়োজন । সাধনা না থাকলে কখনও প্রয়াশ কালে ভগবান স্মরণ 
হয় না। 


অঙ্জুনের প্রশ্নের উত্তরে “অধ্যাত্ব, 'অধিভূত” “মধিদৈব”, “অধিষজ্ঞ 
ইত্যাদির ব্যাখ্যা করে এবার প্রয়াণ কালে কথং জ্ঞেয়োহসি” এর 
উত্তরে বললেন এই শ্লোক কিন্তু এর পরের ছুটী শ্লোকে বললেন সদা 
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তগ্ভাব ভাবিত হতে হবে-_“তন্মাৎ সর্বেু কালেষু মামনুস্মর' ইত্যাদি 
হলে তবেই অন্তকালে ভগবানকে মনে পড়ে কিন্তু যদি আমর ফাঁকি 
দেয়ে ভাবি শুধু মৃত্যুকালে ভগবানকে ডাকব- তাহলে হবে না। 
এসব কারণে অতি ছোটবেলা থেকে ভগবানকে ডাকার নিরস্তর 
অভ্যাস রেখে যেতে হয় । ( বেদস্ছন্দা ) 

অনুরূপ কথা শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত মুখেও আমরা পাই__ 

ঈশ্বর চিন্তা করে দেহত্যাগ করলে ঈশ্বর লাভ হয় আর এ 
সংসারে আসতে হয় না । 

হাতীকে নাইয়েই যদি আস্তাবলে প্রবেশ করিয়ে দিতে পার তবে 
আর ধুলা কাদা মাখতে পারে না। যদি জীব মৃত্যুকালে ঈশ্বর চিন্তা 
করে তাহলে শুদ্ধ মন হয়, সে মন কামিনী কঞ্চেনে আবার আসক্ত 
হবার অবসর পায় না। (্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ) 

তদাকারকারিত তণ্ীবভাবিত হওয়া ইত্যাদি সন্বন্ধে শ্রুতি মুখে 
পাই অনুরূপ কথা! ১ 

ব্রহ্ম বিদ্বান্‌ ব্রহ্মীভিপ্রৈতি' 
(কৌধিকতী উপ--১।৪)। 

“যত্রৈবংবিদ্ত্রন্মা ভবতি।” অর্থাৎ যে যজ্জে এরপ ব্রহ্ম থাকেন 
তা যেন স্ৃচিকিৎসকের দ্বারাই ( রোগীর সুস্থ হওয়ার মত ) সংস্কৃত 
হয়ে থাকে । (ছান্দোগ্য, 9১৭1৮) 

“তদব্রন্ষেত্যুপাসীত | ব্রহ্মবান ভবতি।” ব্রন্মের উপাসনায় 
উপাসক ব্রহ্মই হয়ে যান। (তৈত্তিরীয়, উপ--৩1১০1৪ ) 

অন্নরূপ কথা প্রীরামকৃ্ণ কথামৃত মুখে পাই £--দেহত্যাগের 
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আগে যদি কেউ ঈশ্বরের সাধন করে আর সাধন কর্তে কর্তে ঈশ্বরকে 
ডাকতে ডাকতে যদি দেহত্যাগ হয়, তাকে আর পাপ কখন স্পর্শ 
করবে? হাতীর স্বভাব বটে নাইয়ে দেওয়ার পরেও আবার ধুলো 
কাদা মাখে, কিন্ত মাহুত নাইয়ে দিয়ে যদি আস্তাবলে তাকে ঢুকিয়ে 
দিতে পারে তাহলে আর ধুলো কাদা মাখতে পায়না । 
(শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ২২৫।২) 

ঈশ্বর চিন্তা করে দেহত্যাগ করলে ঈশ্বর লাভ হয়, আর এ 
সংসারে আমতে হয়না । (কথামৃত ১১২৬) 

জপধ্যান পুজা এসব রাতদিন অভ্যাস করতে হয় তাহলে মৃত্যু- 
কালে ঈশ্বর চিন্তা আসে অভ্যাসের গুণে এরপে মৃত্যু হলে ঈশ্বরের 
স্বরূপ পাঁয়। (কথামত ৩১৮২) 

গীতায় অন্যত্র 

মন্ভাবম্‌--81১০১ ১৩1১৮) ১৪1১৯ 


ং যং বাপি স্মরন্‌ ভীবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্‌ । 
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদ তভ্ভাব ভাবিতঃ ॥৬ 
হে কৌন্তেয়, অস্তে (মৃত্যু সময়ে ) যং যং বা অপি ভাবং (যে বে 
ভাব )স্মরণ (ন্মরণ করে) কলেবরম্‌ ত্যজতি (শরীর ত্যাগ করে) 
সদা তন্ভাব ভাবিতঃ ( সর্বক্ষণ সেই ভাবে একাগ্রচিত্ত পুরুষ ) তং 
তং এব (সেই সেই ভাবই ) এতি (লাভ করেন )। 
যিনি যে ভাব চিন্তা করতে করতে মৃত্যুকালে শরীর ত্যাগ 
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করেন, হে কুস্তী পুত্র তিনি সব্ধব সময় সেই ভাবে একা গ্রচিত্ত থাকায় 
সেই ভাবই লাভ করেন ।৬ 

এখানে ভগবান মৃত্যু সময়ে বা দেহত্যাগ কালে শুধু বাসদের 
শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ করার কথাই বলছেন না। যে ভক্ত যে দেবতার ভাবনা 
করতে অভ্যস্ত, মৃত্যু সময়ে সেই সেই চিন্তা করতে করতে যদি তার! 
দেহত্যাগ করতে পারে তাহলে তার দেহত্যাগের পর সদ 'তগ্ভাব- 
ভাঁবিত” হয়ে সেই দেবতা বিশেষকেই প্রাপ্ত হয়ে থাকে । সেই 
সেই দেবতার প্রতি ভাঁবকেই অর্থাৎ অনবরত স্মৃতির বিষয় করে 
নিয়ে অভ্যাসে পরিণত করাকে “তিষ্ভাবভাবিত” বুঝিয়েছেন । 

( শঙ্করাচাধ্য ) 

পুর্ব মন্ত্রে বলেছেন যে যে ব্যক্তি দেহান্তকালে ভগবচ্চিন্তাযুক্ত 
হয়ে শরীর ত্য।গ করেন তারা মৃত্যুর পর ভগবৎ ভাব প্রাপ্ত হয় বা 
ভগবৎ লাভ করে। আর এই মন্ত্রে লছেন- মানুষ মৃত্যু সময়ে 
যে ভাবনা নিরত হয়ে দেহত্যাগ করে মৃত্যুর পর তাদৃশী ফল ভোগ 
করে থাকে । যে দেবত| বা যে বস্ত চিন্তা করে মৃত্যু হয়, মৃত্যুর 
পর সেই সেই ন্মর্যামান দেবতা বিশেষ বা বস্তু বিশেষকে প্রাপ্ত 
হয়। (শ্রীধর, আনন্দগিরি, হনুমান, রামানুজ ) 

মানুষ নিজের নিজের বাসনা অনুযায়ী সারাজীবন যে যে দেবতা 
বা যে যে বস্ত চিন্তা করতে অভ্যস্ত হয় মৃত্যু সময় সেই পূর্ব্বাভ্যাস 
জনিত বাসনাই ন্মর্ধযমান বস্তর ম্মরণ করিয়ে দেয়। কাজেই তখন 
চেষ্টা করে কোন চিন্তা করতে হয় না। এইজন্য ইহজীবনে সর্বদা 
যেরূপ দেবতাদির ভাবনা অভ্যাস করা যায়, সেই ভাবনাই অস্তিম- 
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কালে স্মৃতিতে উদয় হয়, এবং সেই ভাঁবনায় ভাবিত হয়ে দেহত্যাগ 
হয়। সেই প্রস্ভোতিত সংস্কার অনুসারেই পরজন্ম প্রাপ্তি হয় । 
( মধুস্দন, সন্ভদাসজী ) 

মানুষ নিত্য নিত্য যে স্বর্ূপের ধ্যান করে, সেই সেই 
স্বরূপ অস্তকালেও স্মরণ করে দেহত্যাগ করে, ও সেই হেতু সেই 
স্বরূপ পায় । (গান্ধীজী) 

চৈতন্যের আছে স্থজনশক্তি। আমর! যা বিশ্বাস করি চিস্তা করি 
তাতে মন নিবিষ্ট হয়। আমাদের সত্তাও সেই ভাবেই গড়ে ওঠে । 
মৃত্যুর মুহুর্তে চিস্ত।র গতি কেমন থাকবে বা থাকে সে সম্বন্ধে গীতা 
বলে যাচ্ছেন এখানে । সমস্ত জীবন পাপাচরণ করলে মৃত্যুকালে 
হরিনাম স্মরণ, কাশীবাস এসবে মুক্তি লাভ হয়-__না, এ কুসংস্কার । 
মৃত্যুকীলে দিব্যভাবে চিত্তকে নিবিষ্ট রাঁখতে গেলে তার জন্য সারা- 
জীবন চিন্তায় ও কন্মে প্রস্তুত হতে হবে। (শ্রীঅরবিন্দ ) 

পঞ্চম মন্ত্রে কেবল ঈশ্বর ভাবকে ভাবনার ও তন্তাব প্রাপ্তির কথ! 
বলে এখানে ষড়বিভাবের যে ভাবই মানুষ দৃঢ় ভাবে আশ্রয় করবে 
সেইটা প্রাপ্ত হবে এবং তজ্ন্ত সারাজীবন ব্যেপে সেইভাবে ভাবিত 
হতে হবে এই কথ! বলছেন। (যোগানন্দ ) 

মৃত্যু এমন একটা অবস্থা, যা চিন্তা সেই সময় কর! যায় 
সেই চিন্তা ধারাই মনে মনে থেকে যায়; দেহ ছেড়ে যাবার সময় আত্মা 
স্ক্ম মন নিয়ে যাত্রা করে কিন্ত মন তখন যে চিন্তায় মোহগ্রস্থ বা 
মৃহামান হয় সেটাই স্থায়ী হয়ে যায়, মন যদি তখন শোক ছুঃখ ইত্যাদি 
বিষয়ে মুহামান থাকে সেটাই থেকে যায়-_নতুন কোন চিন্তাধারা 
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তখন আসে না। অনেকে তে। মরে গিয়ে বুঝতেই পীরেন। ষে বেশ 
কিছু দিন আগে মরে গেছি। বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলেনা” সত্যি 
ঘটন। অবলম্বনে লেখা বইটীতে বল! হয়েছে ভৌতিক ঘটন দীর্ঘ বছর 
ধরে রোজ একই ভাবে একই স্থানে ঘটতেও দেখা যায়--সে কথ! 
খুব সত্য। উইনষ্টন চাচ্চিলের যুদ্ধ ক্ষেত্রের সংবাদ নিয়ে তার 
এক অনুচর খুব দ্রুত সাইকেল চালিয়ে যেতে যেতে গুলি খেয়ে মার! 
পরে, তারপর থেকে সেই সংবাদ বাহকের মুত আত্মাকে অনেকে 
একই স্থানে রোজ রাত্রে একই ভাবে সাইকেল চালিয়ে যেতে 
দেখতে পেত, এক বাঙ্গালী ভদ্রলোকও দেখেছিলেন, সেই ঘটনা 
চমৎকার ভাবে লেখা হয়েছে অথচ সেই কত দীর্থ বছর আগের 
ঘটন। সেটী বইটী পড়লেই বুঝা যায়। তাছাড়া যারা টাকার 
শোক বা চিন্তা নিয়ে মরে তাদের সেই টাকার সিন্ধুকের 
কাছেই দেখা যায় একই ভাবে বসে থাকতে । অভেদ স্বামীপাঁদের 
[16 0959110 ৫9801) গ্রন্থে আছে-পরলোকে কতকগুলো! 
/১০১১৪ আছে, সাধারণ আত্মা মৃতার পর বছরের পর বছর ধরে 
সেখানে ঘুমোয়, বুঝতে পারে না কাজেই সাবধান হতে হবে 
আমাদের । 
প্রয়াণকালে যে যে ভাবে স্মরণ করে, বাসুদেব সেই ভীবান্ুসারেই 
'তাঁদের গতি বিধান করেন। স্তরাং অভ্যাস করতে বলেছেন । 
( বেদচ্ছন্দ। ) 
মানব যে ভাবনায় অভ্যস্থ হয়ে দেহত্যাগ করে তদনুরূপ সন্ত 
পায় ও জন্ম নেয় এ সম্বন্ধে শ্রীমন্ভাগবতে পাই ভরত রাজার কথা, 
১০ 
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হরিণ চিন্তা করতে করতে দেহত্যাগ হওয়ায় হরিণ জন্ম হল এবং পুর্ব 
স্মৃতি বজায় থাকায় হরিণ জন্মেও অন্নুশোচন হয় ও ভগবৎ চিন্তা 
নিরন্তর করার জন্য পুনরায় ব্রাহ্মণ শরীর প্রাপ্ত হন। ভগবং স্মৃতি 
বজায় থাকার জন্য জড়ের ন্যায় অবস্থান করে নিরস্তর ভগবৎ স্মরণ 
করে মুক্তি লাভ করেন। 

“দানীমপি পার্্ববন্তিনমাত্মজমিবান্থশৌচস্তমভিবীক্ষমাণো মৃগ 
এবাভিনিবেশিতমন। বিস্যজ্য লোকমিমং সহ মৃগেন কলেবরম্‌ মৃতমনত 
নমৃতজন্মানুস্মৃতিরিতরন্মগশরীরমবাপ ॥২৭ 

তত্রাপি হ বা আত্মনে। মুগত্বকারণং ভগবদারাধনসমী হান্নভাবেনা- 
্রন্ৃত্য ভূশনন্ুতপ্যমান আহ ॥২৮ 


তম্মিন্নপি কালং প্রতীক্ষমাণঃ সঙ্গাচ্চ ভূশযুদিগ্ন আত্মসহচরঃ শুষ্ক 
পর্ণতিণবীরুধা বর্তমানো মৃগত্বনিমিত্তাবসানমেব গণয়ন্‌ মৃগশরীরং 
তীর্ঘোদকরিন্নমুৎসঙ্জ॥৩১ (ভাগবত ৫1৮) 

মৃতুসময়ে চিত্তে যে ভাব জাগরুক থাকে মরণান্তে সেই ভাবই 
প্রাপ্ত হওয়। যায়। এ সম্বন্ধে উপনিষদেও পাই--“তং যথা যথা 
উপসিতে তদেব ভবতি”*--তম্মাৎ তত সর্বমভবৎ তদ্‌ যেো৷ যো! দেবানাং 
প্রত্যবুধ্যত স এব তদ্ভবৎ তথফাঁণাং তথ] মনুস্তাণাং তদ্ধৈতৎ ইত্যাদি 
"অর্থাৎ দেবতা হোক, খধি হোক, মানুষ হাক, যিনি ভ্রক্মতত 
জানেন তিনি ব্রহ্ম হন। (বৃহদারপ্যক_১1৪1১০ ) 


কিন্ত ঠিক সেই চিন্তাগুলিই ভেসে ওঠে যে চিন্তাগুলি মানুষ 
সারাজীবন ধরে প্রবলভাবে করে থাকে 
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“আপ্রায়ণাৎ হি দৃষ্টম ॥৮ 

( বেদান্ত দর্শন ১১1১২ )1 

“যাদৃশী ভাবনা যস্ত সিদ্ধিভবতিতাদৃশী” 
( পাতগ্জল দর্শন )। 

যাদৃশী যাদৃশী শ্রদ্ধা সিদ্ধিবতি ভাদৃশী । 
( ব্রহ্মসংহিত"- )। 
শ্বীরামকৃঞ্চ কথামৃত মুখে ও মানুষের বারংবার জন্মগ্রহণের কথা 

« মৃত্যু সময়ে ঈশ্বর চিন্তার কথা পাই £_ 

'কুমোড়ের। হাড়ি রৌদড্দে শুকুতে দেয় দেখ নাই, তার ভিতর 
পাক হাড়িও আছে? গরু টরু চলে গেলে কতক কতক ভেঙ্গে 
বায়। পাক হাড়ি ভেঙ্গে গেলে কুমোড়ে সেগুলিকে ফেলে দেয়, 
তার দ্বারা আর কোন কাজ হয়না । কাচা হাঁড়ি ভাঙ্গলে তাদেৰ 
আবার লয়, নিয়ে চাকেতে ভাল পাকিয়ে দেয়, নতুন হাঁড়ি তৈয়ার 
হয়। তাই যতক্ষণ ঈশ্বর দর্শন হয় নাই ততক্ষণ কুমোড়ের ভাতে 
যেতে হবে অর্থাৎ এই সংসারে ফিরে ফিরে আসতে হবে । 

“সিদ্ধ ধান পুতলে কি হবে? গাছ আর হয়না । মানুষ 
জ্ঞানাগ্নিতে সিদ্ধ হ'লে তার দ্বারা আর নৃতন সষ্টি হয়না, সে মুক্ত হয়ে 
যায়। (কথামুত ২১৩১ ) 





তম্মা সর্ব্বেধু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ। 
ময্যপিতমনোবুদ্ধিরমামেবৈস্তস্যসংশয্বম্‌ ॥৭ 


তল্মাৎ (অতএব) সব্ধেষু কালেধু ( সমস্তক্ষণ ) মাম্‌ অনুশ্মর 
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( আমাকে ধ্যান করে ) যুধ্য চ (এবং যুদ্ধ কর ), মঘ়ি অপিত মনো- 
বুদ্ধি (আমাতে মন বুদ্ধি নিবিষ্ট করে ) অসংশয়ম (নিশ্চয়ই ) মাম 
এব এব্যসি ( আমাকে লাভ করবে )। 

সেইহেতু সর্বাসময়ের জন্য আমাকে অর্থাৎ নিজ ইষ্ট মৃষ্তি স্মরণ 
কর এবং যুদ্ধ কর (নিজ কর্তব্য কর্ম) আমাতে বা ইঞ্টে মন বুদ 
সমর্পন করলে নিশ্চয়ই ভগবৎ লাভ করবে ।৭ 

সেজন্য মৃত সময়ে যাতে আমার স্মরণ হয় তার জন্য সববদাই 
আমাকে স্মরণ কর ও যুদ্ধ কর। যুদ্ধ করা তোমার কর্তবা বা স্বধন্ম। 
তুমি মন বুদ্ধি আমাতেই অপিত বেখে আমাকে স্মরণ করবে তাঁহলে 
আমাকেই প্রাপ্ত হবে এ বিষয়ে কোনই সন্দেত নাই । ( শঙ্করাচার্য ) 

নিরন্তুর ভগবত স্মরণ করতে হবে । মনবুদ্ধিগোচর ক্রিয়াকারক- 
ফলজাত সমুদায়ই ত্রন্গ এইরূপ ভেবে যুদ্ধাদি করতে হবে । 

( আনন্দগার ) 

চিত্তশুদ্ধির জন্য, অহঙ্কার ক্ষীণ করার জন্য ও পরিণামে জ্ঞানে 
স্থিতির জন্য ভগবানকে নব্বদ! স্মরণ রেখে স্বধম্মীচরণ করতে হবে। 
স্বধন্মীচরণ ব্যতীত চিত্তশুদ্ধি হয়না, সব্বদা ঈশ্বর চিন্তাও সম্ভব 
হয়না । মন অর্থাৎ সন্কল্পাআ্বক মন ও বুদ্ধি অর্থাৎ ব্যবসায়াত্মিক। বুদ্ধি 
আমাতে অর্থাং ভগবাঁনে অর্পণ করতে হবে । (শ্রীধর স্বামী ) 

আমরণ অহরহ; আমাকে চিন্তা ও সেই অনুসারে বর্ণীশ্রম 
অনুমোদিত যুদ্ধাদি কর্ম ও শ্রুতিস্মৃতিবর্ণিত নিত্য নৈমিত্তিক কম্ম 
সহায়ে আমাতে মন বুদ্ধি অর্পণ করতে হবে। এরূপ করলে অস্তিমে 
ও ঈশ্বর স্মরণ হবে এব: নিশ্চয়ই ঈশ্বর লাভ হবে । (রামানুজ ) 


অষ্টমোহধ্যায়ঃ ১৪৯ 


যুদ্ধ, অর্থ লোকসংগ্রহার্থ যুদ্ধাদি, স্বধন্ম পালন কর এবং আমাতে 
মনবুদ্ধি অর্পণ কর। এর ফলে আমাকেই লাভ করবে । এতে 
কোন সন্দেহ নেই। (বলদেব) 

চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত ঈশ্বর স্মরণ সম্ভব হয়না । এর জন্য চাই 
স্বধন্মীচরণ। এই স্বধন্মাচরণের সহায়েই ঈশ্বর স্মরণ হয়। কন্ম 
করতে গেলে যে সম্কল্প (মনের কাজ ) যে অধাবসায় ( বুদ্ধিক্রিয়। ) 
প্রয়োজন তাও ঈশ্বরে অর্পণ করতে হয়। স্বধন্মানুষ্ঠানের দ্বারা এই- 
রূপে ক্রমে ক্রমে ঈশ্বরে মনবুদ্ধি অপিত হয়ে যায় । '“মাম্‌ এব এষ্যসি 
অসংশয়ম--এই কথায় এখানে সগ্ণব্রন্মের উপামনার কথা বলা 
হল। কারণ তাদের ভগবৎ প্রাপ্তি অস্ত্যভীবনা সাপেক্ষ অর্থাৎ 
মৃত্যু সময়ে ভাবনার উপর নির্ভর করে কিন্তু নিগুণ ব্রহ্মবিৎ তাদের 
জ্নোৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই অজ্ঞান ছিন্ন হয় ও মুক্তি হয়। সেজন্য 


নিরন্তর ভাবনা অপেক্ষা থাকেনা । ( মধুস্থাদন ) 
জীবনে যে সব ক্ষণস্থায়ী দ্বন্দে আমাদের মন সব্ববদ। ব্যস্ত থাকে 


তার মধ্যে ভগবানকে তুললে চলবেনা, যদিও এটা খুব কঠিন এবং 
'আসম্তভব বলেই মনে হয়ে থাকে । একনিষ্ঠ সাধনার ফলে আমরা 
সর্বভূতে একা ত্বতা দর্শন করব এবং সর্বদা ভগবৎ চিন্তা করতে পারব 
তখনই সংসারের সমস্ত বন্ধন মুক্ত হবে, কোলাহলের মধ্যেও সব্বদা 
ভগবানকে স্মরণ করতে পারব, ভগবানের ম্মতিই আমাদের চৈতন্তের 
মূল বস্তু হবে। তখন আমাদের জীবনই হবে যোগ । (শ্রীঅরবিন্দ ) 

যে বিষয় তীব্রভাবে চিস্তা কর! যায়, তাই মনোমধ্যে সংস্কাররূে 
অবস্থিত থাকে । সেটা ইচ্ছাকৃত স্মরণ মনন ব্যতীতও সহসা আপ- 
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নিই উদয় হয়ে থাকে। যেমন শিশুকাল থেকে মা বাবা ডাক অভ্যস্থ 
হওয়ায় হঠাৎ ভয় পেলে আপনিই মুখ থেকে বেড়িয়ে যায় বাবা শব 
কি মা শব্দ সেই রকম শিশুকাল থেকে রামকুষ্ণ, হরি শিব ইত্যাদি 
যেকোন নাম অভ্যাস করলে অচেতন অবস্থাতেও আপনা আপনিই 
উদয় হবে। অভ্যস্থ হলে হরি, কৃষ্জাদি নামও আপনি আপনি 
উচ্চারিত হতে থাকবে৷ পুর্ব্ব সংস্কার বশতঃ ভগবৎ স্মরণ আপানিই 
হবে | ( কৃষ্ণানন্দ ) 
সবর্ধদা একনি্ভাবে দৃটভাবে মনকে ভগবৎ বিষয়ে ন্যস্ত করতে 
হবে। এটি রাখতে পারলে মৃত্যু সময়ে তাকে পাওয়া যায় । 
( যোগাঁনন্দ ) 
ময্যপিত মনোবুদ্ধি-_সেজন্ত ভগবান বললেন সদা সর্বদা 
ভগবানের চিন্তা করতে এবং মনবুদ্ধি সব দিয়েই ভগবানকে ডাকতে 
বললেন । বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের প্রতিটী কথার মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে 
মনোবিজ্ঞানের গভীর তত্বরাশি। মন দিয়ে চিন্তাকরার পেছনে রায়ছে 
'আস্তরিকতা, পাশ্চান্তা মনো বিজ্ঞানে ০০0৫1019705 067/1601015 র 
আলোচনায় বলে ৯01০1001017) 15 015 10050 11010010811 0017016101? 
091 [616171101. কিন্তু এই /১00910010]। ৮111] 0909170 ০07. [16 10- 
[21795 [186 ৮৮৪ (2006 11 ৪ (11170. 001 (11658 ০0170161015 (116 
1175+ 17166 219 8%0911191 200 17160112101051 2110 1116 1951 (11106 


01017611191. 
কাজেই সমস্ত মনটা ভগবানে দিতে বললেন এবং ভগবৎ বস্তু 
সমন্ধে [70665 থাকা চাই । আর বুদ্ধি কথাটার পেছনেও বুঝবার 
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দিক আছে। কোন বস্ত দীর্ঘদিন ধরে রাখতে গেলে বুদ্ধিরও 
প্রয়োজন, সংকল্প বিকল্প মনের ছুটী বিভাঁব ; বুদ্ধিই নিশ্চয় করে, 
কাঁজেই ভগবত বিষয়ে মনকে ধরে রাঁখতে গেলে বুদ্ধিকে নিশ্চল 
করতে হবে ভগবত বস্ত্রতে ৷ 

সর্ধেস্থকালেষু- এরও মানে আছে-আমাদের নিতা দিনের 
চিন্তাধারা আমাদের ম্তিক্ষে 07270] স্থ্টি করে, আর পরবর্তীকালে 
সেই €1787061 ধরেই আমাদের কামন] বাসনা ইচ্ছাশক্তি চলতে থাকে 
তেমনি সব্ধবদী ভগবৎ চিন্তা করতে করতে মস্তিক্ষে এমন 010812761 
সষ্টি করতে হবে যাতে মৃত্যুর সময় অতি সাংঘাতিক অবস্থাতেও মন 
মাপনিই ভগবৎ মুখী হবে ও মহাপ্রয়াণের পথে যাবে সেই ভগবৎ 
স্মরণ, এই জন্য ভগবান বললেন সদাসব্বদা! ভগবানের চিন্তা করতে 
এবং মন বুদ্ধি সব দিয়েই অভাস্থ ন। হলে হঠাৎ কখনও ভগবৎ স্মরণ 
হয় না। মধ্য চ' কথা বলার অর্থ বর্ণাশ্রম যুদ্ধ অঙ্ছনের প্রতি উপদেশ 
করলেন আর গত শ্লোকের সঙ্গে সামগ্তস্ত রেখে বললেন যুদ্ধ ক্ষেত্রে হয় 
জগ, না হয় মৃত্যু, কিন্তু সব্বদ! অভ্যাসের ফলে মৃত্যু হলে ভগবৎ নাম 
চিন্তা স্মরণের ফলে মুক্তিলাভ নিশ্চিত হয়ে যায়। আর 'মুধ্য' কথার 
দ্বারা তৎকালীন বর্ণাশ্রম ধন্মীয় যুদ্ধ ছাড়াও--প্রতি মুহুর্তে, প্রতি যুগে 
প্রতিটী মানুষকে অর্থ,কাননা, বাসনা, রোগ, শোক, মোহ,অভাব, হুঃখ, 
মৃত্যু সব কিছুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে হচ্ছে এবং হবেও কিন্তু সেই যুদ্ধ 
ভগবানের নামের সহায়েই চালিয়ে গেলে জয় ব৷ মুক্তি সম্ভব হবে। 

মামনুস্মর__ আমাকে অর্থাৎ পুরুষৌত্তমকে বা নিজ নিজ ইষ্টকে 
এ অর্থও হতে পারে_ ( বেদস্ছন্দা )। 


১৫২ গীতার বানী 


এই মন্ত্রে যুদ্ধ কর কথাটী ভগবান বললেন ওটীর মধ্যে স্বধন্ম 
আচরণের কথা বললেন ; এই স্বধন্ম আচরণের সঙ্গে ঈশ্বর চিন্তাটীও 
রাখতে হবে তাহলেই মুক্তিলাভ বা সিদ্ধিলাভ হবে একথা গীতা- 
সুখেই অন্যত্র বু জীয়গাঁয় বলেছেন__ 
স্বে স্বে কম্মণ্যভিরতঃ মংসিদ্ধিং লভতে নরঃ। 
স্বকম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দাতি তত শুন্ু ॥ 
এছাড়াও 
যতঃ প্রবৃস্তিভূ তানাং যেনসর্বমিদম ততম | 
স্বকন্মণাতমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানব? ॥ 
অন্বরূপ কথ বিষণ পুরাণেও আছ £- 
ব্ণাশ্রমাচাররতো! পুরুষেণ পরঃ পুমান বিষুরারাধ্যতে পন্থা 
শাহ্ংতভ্ভোবকারণম্‌। 
অর্থাৎ বর্ণাশ্রম ধশ্ম ও বিষ্ণুর আরাধনা এছাড়া আর পন্থা নাই । 
মনুসংহিতাতেও অনুরূপ কথা পাই- - 
“ব্রাহ্মগণস্যতপোজ্জানং ক্ষত্রস্ত রক্ষণম্‌ । 
বৈশস্ত ত তপো বার্ত। তপঃ শুদ্রস্ত সেধনম্‌॥৮ 
অনুরূপ কথা! শ্রীরামকৃষ্ণ বাণীতেও পাই £-- 
ঈশ্বরের নামে মানুষ পবিত্র হয়। তাই নামকীর্তন অভ্যাস 
করতে হয়। 
অনুরূপ কথা! শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত মুখে £- 
আমি যছু মল্লিকের মাকে বলেছিলাম যখন মৃত্যু আসবে তখন 
সেই সংসার চিস্তাই আসবে । পরিবার, ছেলে, মেয়ের চিন্তা %/11] 
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(উইল) করার চিন্তাই আসবে ; ভগবানের চিন্তা আসবে না। 
উপায় তার নাম, কার্তন অভ্যাস করা । এই অভ্যাস যদি থাকে 
মৃত্যু সময় তীরই নাম মুখে আসবে । (শ্রীরামকৃষ্ণ কথণমৃত ৫1১১।২ ) 


অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিন। | 
পরমং পুরুষং দিব্যং যাঁতি পার্থনুচিত্তয়ন্‌ ॥৮ 


হে পার্থ, [সাধক ] অভ্যাসযোগঘযুক্তেন (অভ্যাসরূপ যোগের 
দারা যুক্ত ) নান্যগামিনা ( (তৈলধারাবৎ নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ) চেতসা 
( চিন্তসহায়ে ) অনুচিন্তন্‌ (ধ্যান করে) দিব্যং পরমং পুরুষং ( চিন্ময়- 
পুরুষকে ) যাঁতি (লাভ করেন )। 
হে পার্থ চিন্তা শক্তিকে বারংবার অভ্যাস সহায়ে ভগবৎ বিরহিত 
বন্ত থেকে সরিয়ে নিয়ে এসে ভগবানে স্থির করে সেই পরম মাধৃধ্য- 
নয় ইষ্ট মু্তিকে ধান করলে সাধক সেই ইস্ট বস্তৃকেই লাভ করেন।৮ 
চিত্ত সমর্পণের একমাত্র বিষয়ভূত আমাতেই একাকার চিত্তবৃত্তির 
বে আবৃত্তি সেইটাই অভ্যাস । এবং অভ্যাসের সহায়ে নিরন্তর 
'ভগবং যুক্ততাই অভ্যাস যোগ । (এবং ভগবানকে পেতে গেলে সমস্ত 
দিক থেকে চিত্তকে গুটিয়ে নিয়ে এসে ভগবানে অনন্যভাবে যুক্ত 
করতে হবে ] এই অনন্য অভ্যাসের সহারতাঁয় সেই আদিত্যমণ্ডল- 
বস্তা পরম পুরুষকে চিন্তা করতে করতে হ্রাকে প্রাপ্ত হবে । 
( শঙ্করাচাধ্য ) 
অভীষ্ট ফললাভের প্রয়াস অন্তিম প্রত্যয় অধীন। অহরহ 
অভ্যাস ও যোগ দ্বারা যুক্ত সুতরাং অনন্যগামী চিত্ত সহকারে অস্তকীলে 
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আমাকে চিন্তা করতে করতেই সাধক আমাতেই গমন করে । ভরত 
রাজীর অহরহ মৃগ চিন্তার ফলে মৃগ জন্ম লাভ এবং সে জন্মেও অহরহ 
আমাকে চিন্তা করলে এবং অন্তিমকালেও সেই চিন্তা বজায় থাকলে 
আমারই স্বরূপ লাভ করতেন । সব্বকালে ঈশ্বরের অবিরুদ্ধ বিষয়ের 
অনুক্ষণ অন্ুশীলনই অভান্স। (রামানুজ ) 

নিরস্তর অন্ুচিন্তনের ফলে মৃত্যুকালেও সেই চিন্তা জাগরুক 
থাকে এবং সেই ভাবই প্রাপ্ত হয়। এখানে ভগবান কীটভূঙ্গন্তায়ের 
উল্লেখ করছেন। তৈলপায়ী নামক পতঙ্গ কীচপোকাকে ধারণ। 
করে করে অবিরত চিস্তাপ্রভীবে তৈলপায়ী কাচপোকার রূপধারণ 
করে। তেমন একাগ্রভাবে নিরন্তর বাসুদেব চিন্তনের ফলে বান্থুদে 
স্বরূপতাপ্রীপ্ত হওয়া যায়। ( বলদেব ) 

পরমেশ্ববের অন্ুক্ষণ ধান করার নিমিত্ত স্বজাতীয় অনুশীলন 
অভ্যাসই যোগ নামে পরিচিত। ( শ্রীধরত্যামী ) 

বিজাতীয় প্রত্যয়হীন স্বজাতীয় প্রত্যয় প্রবাহদ্বার৷ বিচ্ছেদহীন 
যে মদবিষয়ক বা ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞানধারা তার নাম অভ্যাস যোগ । 
এরূপ অভ্যাসের ফলেই পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হওয়া যায় । (মধুক্থুদন) 

অভ্যাঁসযোগযুক্ত পুরুষ নিরন্তর মননের ফলে সর্বশ্রেষ্ঠ স্বপ্রকাশ 
আত্মাকে প্রাপ্ত হন। ( সম্তদাসজী ) 

গীতার পরবর্তী অধ্যায়ে যাকে শ্রেষ্ঠ পুরুষ বা পুরুষৌত্তম বলে 
অভিহিত করা হয়েছে এখানে সেই পরম পুরুষ সম্বন্ধে প্রথম উল্লেখ 
করেছেন । (শ্রীঅরবিন্দ ) 
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অভ্যাসের ফলে চিত্তকে অন্য কোন দিকে দৌড়াতে না দিয়ে যে 
একমুখী ভাবে ধ্যানী থাকে সে দিব্যপুরুষকে প্রাপ্ত হয়। ( গান্ধীজী ) 
যদি বিষয় চিস্ত। বা অন্য কোন দেব্তাঁর চিন্তা চিত্তকে বিচলিত 
না করে তাহলে সেই একা গ্রচিত্তের যে পরমাত্ব-ভাবনার নিরস্তর 
চেষ্টা তার নাম অভ্যাস যোগ । নিত্য প্রচেষ্টা ব্যতীত সংস্কার গড়ে 
না। সংস্কার ব্যতীত ভগবৎ বিষয়ে চিন্তার একাগ্রতা ও দীর্ঘস্থায়ীত 
ঘটেনা এজন্য, অভ্যাস যোগ প্রয়োজন । ( কৃষ্জানন্দ ) 
ধ্যান সহায়ে চিত্ত একমুখী করে পরম পুরুষে নিবিষ্ট করার 
প্রয়োজন--এখানে ভগবান বলেছেন কিন্তু এ যুগের মান্তুষ বড় 
অসহায় শরীর ইত্যাদিতে, জাগতিক জটিল পরিস্থিতিতে মানুষ এত 
অক্ষম হয়ে পড়ে যে, একমুখী ধ্যান সম্ভব নয়__কাঁজেই এষুগে 
অভাসযোগ সম্ভব হবে ইষ্ট নাম অভ্যাসের দ্বারা, ইষ্ট নাম স্মরণ 
চেষ্টা করলে ট্রামে, বাসে, ঘরে, বাইরে, কাজে, কর্মে, সর্বত্রই সম্ভব 
হতে পারে সর্বোপরি ঠাকুরের কৃপা আমাদের চেষ্টার সঙ্গে যদি 
প্রার্থনাও'ভগবৎ কৃপা! যুক্ত হয়ে যায়_-তখনই সম্ভব হবে সবই”। 
( বেদচ্ছন্দা ) 
'পাশ্চত্ত্য মনোবিজ্ঞান 78911 সম্বন্ধে আলোচনায় সব্বসীধারণের 
ক্ষেত্রে যদিও 7৪৮1 কে 1050. এর কাছে পরাজিত বলে স্বীকার 
করেছে তবুও ঢ৪৮1 অর্থাৎ অভ্যাসের ক্ষমতা ও প্রয়োজনীয়তা 
বহুলাংশে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে । 15151) 01০0081 ৫6৮৫101 
হা)901 এর ক্ষেত্রে চ105 01058180661 0017090100 এর ক্ষেত্রে 79011 


এর অন্ভুত ক্ষমতা! স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে__অনেক ক্ষেত্রে 29৮10 
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[75000 কেও জয় করতে পারে এ কথাও স্বীকার করতে বাধ্য 
হয়েছে। 41590111785 210 11010010216 098111)0 01) 107510(8] 600170917 
৪100 17)010021 ৫6610101861 [7911 16100915 [0091001)15 9859 
2100 2০00186. (17১50110105, 7১, 293. 9. ০. 107001. ) 

পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানবিৎ বলেন [7507০ কে অনেকাংশে জয় 
করা সম্ভব যদি তার 12117677৩1০ এ তাকে জয় করার চেষ্টা করা 
বায়, অভ্যাসের ফলে _ ধা 10950100615 829505৫১ 0000190 0 
0107860 69 17861 এটী বহু ক্ষেত্রে পরীক্ষিত সত্য | 1010810101 
91 80০00 ০1119801917 15 071 116 10117861010১ 016 19101 1)201১. 
আমরা যদি শুভ সংস্কার তৈরী করতে চাই তো শ্রভ অভ্যাসের 
প্রয়োজন আছে। 

পুনঃ পুন; অভ্যাসের ফণে আমরা আমাদের পুর।তন সংস্কার বা 
অভ্যাস জয় করতেও পারি আবার নতুন অভ্যাসের ফলে নতুন 
সংস্কার গড়ে তুলতেও পারি। মনোবিজ্ঞানবিৎ 187795 বলেন 
আমাদের অভ্যাস বা বারংবার আচরণের সংবিত্তি মস্তিষ্কে গভীর 
ভাবে রেখাপাত করে। অভ্যাস সম্বন্ধে তিনি আরও বলছেন 
[1 26076 ০09 0110৮ 168৮6 (11011 112065 11 [116 10801)5 10101 
006 12106, 116 0171 1171175 ০৪1) 00, 11) 51)0171১ 15 [0 ৫91961) 
010 [99019 ০1 00 11916 179 015৪5, কাজেই নিরন্তর ভগবৎ স্মরণ 
বা ইঞ্ট স্মরণের অভ্যাসের দ্বারা আমরা আমাদের মস্তিষ্কে ভগবত 
স্মরণের নতুন ০175770 সৃষ্টি করতে পারি এবং জাগতিক ভোগন্থুখ 
চাহিদার অভ্যাসের 0787! গুলিকে অগভীর করতে করতে মুছে 
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ফেলতেও সক্ষম অনেকাংশেই হতে পারি । এজন্য গীতামুখে ভগবান 
তআভ্যাস যোগের ওপর জোর দিলেন। তাছাড়! অভ্যাস যোগের 
3819০11৬6 %৪18র দ্রিকটীও যেমন কার্যকরী হতে পারে তেমনি 
ভগবৎ চিন্তার একটী ০৮1০০11৬০ %৪]1€-র দিকও তো! আছে। 
9৮1০0 এখানে ভগবান স্বয়ং কাজেই তার স্মরণেই তো তিনি কৃপ' 
করাবেন । ( বেদচ্ছন্দ। ) 
পাঁতঞ্জল যোগ দর্শনেও এই ধরণের কথা পাঁই 2 
“যোগশ্চিত্তবত্তিনিরোধঃ 1” 
এই মন্ত্রোক্ত অভ্যাসযোগ সম্বন্ধে দক্ষিনেশ্ববের ঠাকুরের অনেক 
কথা বলা আছে। অভ্যাস যোগের অসম্ভব শক্তি সম্বন্ধে ঠাকুর 
বিশেষ ভাবে বহু কথা বলেছেন । 
“সে কি! অভাস যোগ। অভ্যাস কর দেখবে মনকে যে 
দিকে নিয়ে যাবে, সেই দিকেই যাবে । 
মন যেন ধোপা ঘরের কাপড়। তারপর লালে ছোপাঁও লাল 
নীলে ছোপাঁও নীল | যে রঙে ছোপাঁবে সেই রও হয়ে যাবে | 
( শ্রীরামকৃষ্ণ কথা মৃত ) 
অভ্যাস যোগ । (রোজ তাকে ডাক। অভ্যাস করতে হয়। 
একদিনে হয়না, রৌজ ডাকতে ডাকতে ব্যাকুলতা। আসে । 
( শ্রীরামকৃষ্ণ কথামুত ৫১৭২ ) 
মৃত্যু সময়ের জন্য প্রস্তুত ভালো । শেষ বয়েসে নিজ্জনে গিয়ে 
কেবল ঈশ্বর চিন্তা ও তার নাম করা । হাঁতী নেয়ে যদি আস্তাবলে 
যায় তাহলে আর ধূলো কাদা মাখতে পারে না । | | 
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পরলোকের কথা বলছ । গীতার মত মৃত্যুকালে যা ভাববে তাই 
হবে। ভরত রাজা হরিণ হরিণ করে শোকে প্রাণত্যাগ করেছিল' 
তার হরিণ হয়ে জন্মাতে হল। তাই জপ, ধ্যান পুজা এসব রাত দিন 
অভ্যাস করতে হর-_তাহলে মৃত্যুকালে ঈশ্বর চিন্তা আসে-_অভ্যাসের 
গুণে । এরপ মৃত্যু হলে ঈশ্বরের স্বরূপ পায়। ( কথামৃত ৩১১১) 


কবিং পুরাণমনুশীসিতারম্‌ 
অণোরণীয্বাংসমনুল্মরেদ্‌ যঃ। 
সব্বস্ত ধাতারমচিন্ত্যরূপম, 
আদিত্যবর্ণৎ তমসঃ পরস্তাৎ ॥৯ 
প্রয়ীণকালে মনসাহচলেন ্‌ 
ভক্ত্য। যুক্তো যোগবলেন চৈব। 
ভ্রবোমধ্যে প্রাণমীবেশ্য সম্যক 
স তং পরং পুরুষমুপৈতি দ্রিব্যম ॥১০ 


কলিং ( সব্বদগ্ ) পুরাণং (আদি অন্তহীন) অন্ুশ।সিতারং 
( সর্ধনিয়ন্তা ) অনোঁ অনীয়াংসং (স্ুক্ম থেকেও সুক্ষ ) সর্ধস্ত 
ধাতারং (সকলের নিয়ন্তা অচিন্ত্যরূপং (মানুষের মনবুদ্ধির 
অগোচর ) আদিত্যবর্ণং (স্র্যযবৎ প্রকাশ শীল) তমসঃ পরস্তাঁৎ 
(স্গ্টির অতীত প্রয়াণকালে (মৃত্যু সময়ে) অচলেন মনস। 
€ একান্ত নিবিষ্ট চিন্তে ) ভক্ত্যা যুক্তঃ ( ভক্তি সহকারে ) ভ্রবোঃ মধ্যে 
€ ভ্র্ধয়ের মধ্যে ) প্রাণং সম্যক াবেশ্ঠ ( প্রাণকে প্রকুষ্টু বূপে ধারণ 
করে ) যঃ অন্ুম্মরেৎ (যিনি চিস্তা বা! ম্মরণ করেন) সঃ (তিনি) 
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তং দিব্যং পরং পুরুষং (সেই চিন্ময় পরম বস্তকে ) উপৈতি 
(লাভ করেন )। 

সেই শ্রেষ্ট পুরুষ বা পুরুষোত্তম তত্ব আদিঅন্তহীন, সমস্ত স্থষ্টির 
নিয়ন্ত্রণকারী স্মক্াতি সুক্ম--সকলের কন্মফলদাতা, ভাগ্যনিয়ান্তা, 
জীবের চিন্তাশক্তির অগম্য, হূর্ধযবৎ স্বপ্রকাশ, পরা ও অপরা প্রকৃতির 
অতীত। যিনি মৃত্যুকালে মনকে একমুখা করে অনন্যভক্তি সহকারে 
এবং যোগ সহায়ে প্রাণশক্তিকে জ্দ্ধয়ের মধ্যে নিবিষ্ট করে সেই 
ভগবানকে ম্মরণ করেন, তিনি সেই দিব্যাতিদিব্য শ্রেষ্ঠ পুরুষকে 
অর্থাৎ পুরুষো ত্তমকে লাভ করেন । ৯১০ 

পুর্ব গ্লোকে বললেন সেই পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হয় এখানে সেই 
পরম পুরুষ কিরূপ সে কথা বলে যাচ্ছেন। তিনি “কবি' অর্থাৎ 
“বব 7 “পুরাণ অর্থাৎ সকল জগতের শাসনকর্তা ; এবং তিনি 
অনুর চেয়ে সুদ্মতম, সকলের “বিধাতা” _কম্মফল দাতা । সমস্ত 
কন্মের থাযোগ্য বিভাগপুব্বক ফল যিনি প্রদান করেন । “অচিন্ত্য- 
রূপ' যার নিয়ত বিদ্যমান থাকলেও কেউ চিন্তা করে উঠতে 
পারে না। আদিত্যাদির ন্যায় নিত্য চৈতন্যময় ও প্রকাশশীল বর্ণ 
যীর তিনিই “আদিত্য বর্ণ” বলে বণিত হয়েছেন। এইরূপ বিশেষণ- 
যুক্ত পুরুষকে যে কোন ব্যক্তি অনুসরণ করেন- অর্থাৎ চিন্তা করেন 
তিনি সব্বদা চিন্তা করতে করতে তীকেই প্রাপ্ত হন। মৃত্যুসময়ে 
নিশ্চল হৃদয়ে ভজনশীল পুরুষ ভক্তি ও যোগবলে ভ্রদ্য়ের মধ্যে 
উতধ্বগামিনী নাড়ীদ্বারা ভূমিজয়ক্রমে প্রাণকে আবিষ্ট করে বুদ্ধিমান 
অপ্রমত্ত যোগী “কবি” পুরাণ” ইত্যাদি বিশেষণযুক্ত পুরুষকে প্রাপ্ত 


১৬০ গীতার বাণী 


হন। (যোগবল” বলতে এখানে সমাধিসংস্কার দ্বারা চিততধৈ্ধাকে 
বুঝিয়েছেন । (.শঙ্করাচার্য্য ) 

কবি? অর্থাৎ সর্বজ্ঞ । “পুরাণ অর্থাৎ পুরাতন । “অন্ুশীসিতা' 
অর্থাৎ শ্মক্মতম । াতা” অর্থাৎ শ্রষ্টা। “অচিন্ত্যরূপ" অর্থাৎ 
অবিজাতীয় স্বরূপ। অপ্রাকৃত অসাধারণ দিবযরূপ-_-এই প্রকার 
বিশেষণযুক্ত পুরুষে ভক্তি এ যোগবল দ্বারা ভ্রদ্ধয় মধ্যে মনকে স্থির 
করে যে নিরন্তর চিন্তা করে সে সেই পুরুষের সমান এশ্বধ্য লাভ 
করেন । (রামান্ুজ ও হনুমান ) 

“কবি' এখানে দ্বিবিধ অথধুক্ত | “কবি” এক অর্থে সর্বজ্ঞ, আর 
এক অর্থে সব্ববিদ্ঞা নিম্মাতা । “পুরাণ' অর্থে অনাদি | “অনুশীসিতা' 
অর্থে নিয়ন্তা। অণোরণীয়ান্‌ অর্থাৎ স্গ্ম দিক দেশকাঁল অপেক্ষা 
স্ক্স। ধাতা-পোষক। অচিক্ত্যম৩-- অর্থাৎ মনবুদ্ধির অগোচর । 
এইরূপ গুণাবলীযুক্ত পুরুষকে অনন্যভক্তি সহায়ে এবং বিক্ষেপ রহিত 
যোগ সহায়ে ভ্দ্য়ের মধ্যে প্রাণকে ধারণ করে নিরন্তর চিন্তা করলে 
এবং প্রয়াণকালেও এই অভ্যাস জাগরূক থাকলে মুক্তিলাভ করবে। 

(শ্রীধরম্বামী ) 

যোগীভ্যাঁস বিন! মনশ্চাঞ্চল্য নিবৃত্তি সম্ভব নয় এবং তার সঙ্গে 

প্রয়োজন সতত স্মরণময়ী ভক্তি । যোগ ও ভক্তি সহাঁয়ে অন্ত- 

কালেও আজ্ঞা চক্রে পরম পুরুষের ধারণ! করতে পারলে মুক্তি 
নিশ্চিৎ। (বিশ্বনাথ ) 

তিনি “কবি” ক্রাস্তদশণ অর্থাৎ অতীত ও অনাগত প্রভৃতি 
অশেষবিধ বস্তু যিনি জানেন। তিনি “পুরাণ চিরস্তন এবং 
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সকলের কারণ বলে অনাদি । তিনি অনুশীঙ্িতা” অর্থাৎ নিখিল 
জগতের নিয়ন্তা। অপরিমিত মহিমাযুক্ত বলে চিস্ত্যরূপ” ৷ 
তিনি জগদবভাসক সেজন্য 'আদিত্যবর্ণ”। এরূপ পুরুষকে যে কেউ 
চিন্তা করুক না কেন, সেই ব্যক্তিই তাকে দিব্যভাবে লাভ করবে । 
তাকে একাগ্র মনে ও সমাধিজনিত সংস্কারযুক্ত হয়ে, প্রাণকে 
আজ্ঞাচক্রে স্থাপিত করে, অপ্রমত্ত অবস্থায় মৃত্যু সময়েও যদি সাধক 
ভক্তিযুক্ত হয়ে ভগবৎ স্মরণ করতে করতে দেহ থেকে উৎক্তান্ত হন 
তাহলে তিনি পরম পুরুষকেই লাভ করেন। ( মধুস্দন ) 

পরম পুরুষ কাঁলাতীত সত্তায়, প্রপঞ্চাতীত এবং অব্যক্ত । তবুও 
শুধুই অনির্দেশ্টয নন, কেবল তার সুক্্মতা, দৃষ্টি ও চিন্তার অগোচর | 
তিনি অনন্ত জ্ঞানে জগৎ চালনা করছেন। 7 

অন্তিমকালে যোগী কিরূপ মানসিক অবস্থার মধ্য দিয়ে যাত্রা 
করেন সে কথাও গীত। এখানে বলছেন। শুধু জ্ঞানযোগে হয় না, 
শেষ পধ্যস্ত ভক্তি যোগ না হলে কিছুই হয় না। (তশ্রীঅরবিন্দ ) 

এই ছুই গ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই পুরুষোত্তম তত্বের অনন্ত 
বিভব সম্বন্ধে কয়েকটা সংজ্ঞা দিলেন যেগুলি জানলে মনে আশা ও 
ভরসা ছই আসবে। 

কবি ক্রাস্তদশ__সর্ব্বজ্ঞ, অর্থাৎ জগৎ সমুদয়ের পরিসমাপ্তি, 
অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সব যিনি জানতে পারেন । কৰি শব্দের 
আরও অর্থ যথা কবিঃ( কু+ইন্, ষে)--(পুং)_ ত্রহ্মা__ইতি 
হেম্চন্দ্রঃ। (শব্দকল্পক্রমঃ) অর্থ কবি শব্দে আমরা ভাষাতত্ব 
অন্থসারে ব্রহ্মা মনে করলে তিনিতো প্রজাপতি ব্রন্ধা, স্থষ্টি কর্ত 

১১ 


১৬২ গীতার বাণী 


দেবতা বিশেষযার স্ঙ্টি, যার প্রজা 'বুংহতি” করছে অর্থাৎ 
বৃদ্ধিলাভ করছে । | 

কবি শব্ের অর্থ-পণ্তিতঃ-_-ইত্যমব:-- একথাও যথার্থ প্রযোজা 
যেহেতু তিনি সব্ধজ্ঞ। আবার কবি অর্থাৎ যিনি কাব্য রচনা 
করেন এও হতে পারে, এই জগৎ স্বষ্টি তার কাব্য আর যিনি 
তার রচয়িতা তিনিই কবি। 

পুরাণ শব্দের অর্থ এখানে আসবে পুবাঁণ__ অর্থাৎ শাশ্বত__ 
চির শাশ্বত ও বর্তমান । যখন মানুব ইহজগতের আলো, হাঁসি, 
আনন্দ, গান, আত্মীয়, স্বজন সব যা এতদিন নিত্য আপন বলে মনে 
করেছে সে সব যখন অনিত্য করে ছেড়ে চলে যাবে তখন মানুষকে 
মৃত্যুর পর যে স্থানে যেতে হবে সে স্থান শাশ্বত হওয়া চাই--তাই 
ভগবান চরম আশ্বাস বাণী এখানে শোনাচ্ছেন । 

এই শ্লোক ছুটার আরও লক্ষ্য করবার বিষয় ছন্দের পরিবর্তন ; 
এতক্ষণ দীর্ঘছন্দে গীতা বলছিলেন শ্রীকৃষ্ণ ভগবান কিন্তু প্রয়াণকাঁলে 
অর্থাৎ মৃত্যু সময় খুবই সংক্ষিপ্ত হয়ে যায়-তখন সবই ক্রত হয়ে 
যায়ব_তখন আর ওই গুরু গম্ভীর দীর্ঘপদী ছন্দ সুবিধা হয়না তাই 
শ্লোকগুলি লঘু ছন্দে বলেছেন । ( বেদচ্ছন্দ! ) 

“অনুশীসিতা”_ সমস্ত জগৎ চক্রের, সমস্ত ব্যষ্টি মন ও সমষ্টিমনের 
তিনি শাসন কর্তী। ও দেশের মস্ত বড় বৈজ্ঞানিক 18725919815 বহু 
পরীক্ষা নিরীক্ষা ও বহু গবেষণার পর বলেছেন £+1175 আ1719156 
$10%/5 2৮1091700 ০12. 06518111106 01 00:610911175 7001 11181 1795 


50107611115 11) 0091001701 ৮/101) 01]1 10701৬10002] 10111] 05. 
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বন্তমান বিজ্ঞান আজকে চিন্তা করছে যে এই বিরাট বিশ্বের 
একজন অ্টা, নিয়ন্তা বা শাসন কর্তা রয়েছেন, আর তিনি দেশ 
কালের পটভূমিকায় বিচিত্র স্থষ্টির রূপ দিচ্ছেন, শাসন করছেন কিন্ত 
শিল্পী যেমন ক্যানভাসের বাইরে থেকে ছবি আকে তেমনি ভগবান 
দেশ কালাতীত ও বিশ্বাতীত হয়েও বিশ্বস্থষ্টির সব কিছুই নিয়ন্ত্রণ 
করছেন । 

'অণোরণীয়ান্-তিনি অন্থু হতেও সুক্ষম__তাঁর পক্ষে সবই 
সম্ভব। আর এই পরমাণুতত্ব মহধি কণাদ স্বীকার করে রচনা 
করেছেন তার বৈশেষিক দর্শন__অণু পরমাণু নিয়ে এই জগৎ স্থষ্টি 
তার মতে । এছাড়া বর্তমানে বিজ্ঞান স্বীকার করেছে ইলেকট্রন, 
প্রোটন, নিউট্রন, ফোটন, পজি্রন ইত্যাদি তত্বে জগৎ স্থষ্টি। এ 
সবগুলি 717551০81 রাজ্যের বস্তু আর ভগবততত্ব 1১16091)1755108] 
রাজ্যের বস্তু কাজেই অণুর চেয়ে তিনি সুম্্ হতেই পারেন । 

“ধাতী” _সব্ধজীবের কম্মফল দাতা, বিধাতা নিয়ন্তা ৷ প্রাচ্যের 
সমস্ত ধন্ম ও দর্শনশাস্ত্রে ভগবানকে কন্মফলদাত। বলে মেনেছে । 
আবার আমরা কান্ট প্রমুখ বিদেশী দার্শনিকদের চিন্তাধারার মধ্যেও 
দেখি ভগবানকে কম্মফল দাত বলে গ্রহণের স্বীকৃতি । কাণ্ট বলেন, 
'ভগবৎ ধারণ আমাদের নৈতিক জীবনকে সুদৃঢ় করে । এই জগতের 
পারে সুক্ম রাজ্যে ভগবানের [1০191 1507800ম। আছে সেখানে শুধু 
শুভ এবং নৈতিক কার্য্যাবলীর পুরস্কার লাভ হয়। সেজন্য আমরা! 
যদি কম্মফল দাতা হিসাবে ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি তাহলে 
আমাদের জীবন নৈতিক মানদণ্ড থেকে বিচ্যুত হব না, ভুল পথে চল। 


১৬৪ গীতার বাণী 


থেকে রক্ষা পাব। ভগবান সর্ব্বানুত্যত ও সর্ব্বদর্শ কাজেই সর্ধব- 
জীবের তিনি কন্মফল দাতা । 

“অচিন্ত্যরূপং'__মান্ুষের চিস্তীশক্তি সহায়ে একটি ইলেকট্টনকে 
সম্পূর্ণরূপে জানতে পারা যায় না বর্তমান বিজ্ঞানের এই ম্ত_ 
কাজেই ভগবত্বস্তু পুরুষোত্তমতত্ব তো চিন্তার অগম্য ।__পাশ্চাত্তা 
দার্শনিকদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার 
করার কোনো! উপায় নেই কিন্তু তার 117801055 এবং ৬৪1০ এত 
অনন্ত যে মানব চিন্তায় ঠিক ধরা পড়েনা । 

'আদিত্যবর্ণৎ__এই কথাটীর মধ্যে বিশেষ গ্োতনা আছে__ 
মানুষের চোখের সামনে থেকে যখন পৃথিবীর আলো নিঃশেষে নিভে 
যাবে তখন আত্মাটা যেখানে যাবে চরম আশ্রয় স্থল ভেবে সেই 
আশ্রয় স্থলে তিনি জ্যোতিরও জ্যোতি না হলে হয় না-- এখানেই 
আশার ও শক্তির বাণী শোনাচ্ছেন ভগবান । ( বেদচ্ছন্দ। ) 

“তমসঃ পরস্তীৎ সমস্ত অন্ধকারের পারে তমোগুণের পারে - 
চির সত্বগুণের তিনি মূর্ত বিগ্রহ__ আবার গুণাতীত। ভগবানের 
রাজ্য-চিৎ জ্যোতির রাজ্য, চির জ্যোতিন্ময়-তাই গীতা মুখে বললেন 
তমসঃ পরস্তাৎ। 

দশম মন্ত্রে যোগী ও ভক্ত ছুয়ের কথাই বললেন। মৃত্যুকালে যোগী 
ভ্রদল মধ্যে মনকে স্থির করে প্রাণায়াম করতে করতে সেই ভগবৎ 
তত্ব স্মরণ করতে করতে দেহত্যাগ করবে । আর ভক্ত অনন্য ভক্তি 
সহকারে ভগবানে যুক্ত হয়ে শরীর ত্যাগ করবে। আঁবার গীতার 
ভক্ত যোগীও বটে ভক্তও বটে, এ যদি ধরা যাঁয় তা হলে ছুটাই এক 
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সঙ্গে এক্ষেত্রে প্রযোজ্য ধরতে হবে। আমর! যদি প্রতি নিয়ত 
তগবানকে ডাকি তাহলে মৃত্যুর পর যখন আমাদের চোখ থেকে 
17551021118 সরে যায় তখন আমাদের আর অন্ধকারে ঘুরে 
বেড়াতে হবে না তখন তার 145197)155198] 1181 আমাদের 
চির জ্যোতির্ময় লোকে জ্যোতিত্বরূপ করে তুলবে । এই কথা গুলি 
কিন্ত খুবই কঠিন হঠাৎ এক দিনে এক মুহুর্তে হয় না, সেজন্য এই 
আদর্শ সামনে রেখে নিরন্তর আমাদের সাধনা করতে হবে নাম 
প্রার্থনা _সহায়ে । তবে তো! সে সময় স্মরণ হবে। ( বেদচ্ছন্দা ) 

কবি” শব্দে পরম পুরুষকে অভিহিত করা হয় অন্য শীস্ত্েও দেখি__- 

'কবিতঁণীবী পরিভুঃ স্বয়ন্তু* অর্থাৎ তিনি সর্ববদর্শ, মনের নিয়ন্তা 
সর্বোত্তম ও স্বয়স্তু (ঈশোপনিষত_ ৮) 

'অন্ুশাসিতা”__অন্তশাস্ত্রেও তার শাসন সত্ত। নিয়স্তা সত্তার কথা 
বলা হয়েছে যথা 

এষ হি খল্বাত্মা শাস্তা” ( মৈত্রায়নী উপ-_৬।৮) 


'ভয়াদস্থাপ্রিস্তপতি ভয়াত্তপতি নূর্যঃ। 
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ॥ 
(কঠো-উপ- ২৩৩) 
অর্থাৎ চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্থি, মৃত্যু, বায়ু সকলেই তার ভয়ে কাজে 
ব্স্ত। 
বৃহদারণ্যক উপনিষদেও এই কথা “এতস্ত বা অক্ষরস্ত প্রশাসনে 
গাগি সূ্য্যচন্দ্রমসৌ বিধুতৌ তিষ্টত ইতি? ( বৃহঃ-উপ-৩৮।৯) 


১৬৬ গীতার বাণী 


“'অনোরণীয়ান্? রূপের কথা অন্য শাস্ত্রে আছে £_-“অনোরণীয়ান 
মহতো! মহীয়ান্” অনু হতে অনু তুমি__মহতো মহান্‌।” 

( শ্বেতাশ্বতর ৫২০, কঠ-উপ--২২০) 
ধাতা” শবেও সেই বিধাতৃ পরম পুরুষকে বুঝিয়েছে | উপনিষ? 
মুখে আমরা পাই-_ 

ধাতুঃ প্রসাদান্মহিমানমীশম্” অর্থাৎ সেই বিধাতৃ পুরুষের কৃপায় 
আমর! তাকে জানি । ( শ্বেতাশ্বতর-৩১০ ) 

এছাড়া আরও অন্যান্য উপনিষদের বাণীর সঙ্গেও গীতার এই 
বাণীর মিল অন্যান্য শীস্ত্রেও পাই। পরম পুরুষের কৃপার দ্বারা তাকে 
লাভ করা যায় একথা বেদান্ত দর্শনেও পাই-_ 

“তং যথা যথা উপাসতে তদেৰ ভবতি' ইতি শ্রুতৌ ব্রহ্মভাবনা রূপ: 
ক্রতুত্রন্ষপ্রাপ্রিহেতুরিত্যকাম্যতে । নহি প্রতীকোপাসকানাং ত্রঙ্ 
ক্রুতুবস্তি যেন তে সত্যলোকং গচ্ছেয়ুঃ 

( বেদান্ত দর্শন ৪1৩।১৫- -১৬। 


যদক্ষরং বেদবিদেো! বদন্তি 

বিশত্তি যদ্যতষ্ো বীতরাগাঃ। 
যদিচ্ছন্তে। ব্রহ্মচর্ধ্যং চরস্তি 

তৎ তে পদং সংগ্রহেণ প্রবন্ষ্যে ॥১১ 


বেদবিদঃ ( বেদজ্ঞগণ ) যৎ অক্ষরং বদন্তি (ধাঁকে অক্ষর পরম 


পুরুষ বলে ব্যাখ্যা করেন ) বীতরাগাঃ (অনাসক্তু) যৎ বিশস্তি (যাতে | 


আশ্রয় লাভ করেন) যৎ ইচ্ছন্তঃ (যাঁকে পাবার জন্য ) ্ক্ষচ্ধা;। 


অই্টমোহধ্যায়ঃ ১৬৭ ৷ 


চরন্তি (ক্রন্ষচর্য্যব্রত গ্রহণ করেন ) তৎপদং (সেই শ্রেষ্ঠ তত্ব আমি ) 
তে ( তোমাকে ) সংগ্রহেণ (সংক্ষেপে ) প্রবক্ষ্যে (বলছি )। 

বেদজ্ঞগণ ধাঁকে অক্ষর পুরুষ বলেন, আসক্তিহীন যোগিগণ যাতে 
আশ্রয় লাভ করেন ধাকে লাভ করার জন্য ব্রক্মচারিগণ ব্রহ্মচ্য ব্রত 
গ্রহণ করেন, সেই পরম তত্বকে লাভ করার উপায় সগক্ষেপে তোমাকে 
বলছি ।১১ 


ধাকে জানতে অনেকেই তৎপর, বেদবিদগণ ধার স্বরূপ বর্ণনায় 
ব্স্ত, সেই ত্রহ্মতত্ব সগ্থন্ধে গীতা এখানে আরও অনেক কথা বলছেন । 
ধার ক্ষরণ অর্থাৎ ধ্বংস হয় না তিনি “অক্ষর” । বেদবিদগণ তাকে 
অক্ষর বলে বণনা করেছেন । শ্রুতিমুখেও এরূপ উক্তি রয়েছে “হে 
গাগি ব্রাহ্মণগণ পরমাত্বীকে অক্ষর বলে নির্দেশ করে থাকেন ।, 
ব্রান্ষণগণ আরও বলে থাকেন পরব্রহ্ম সব্বপ্রকর ভেদ রহিত 
ইতাঁদি। “যতি অর্থাৎ প্রযত্ব পরাযণ সন্নাসিগণ সমস্ত বিষয় 
অন্গরাগ ত্যাগ করে সম্যক্‌ জ্ঞান লাভের পর যাতে প্রবেশ করেন ; 
যে অক্ষর পুরুষকে জানবার জন্য ব্রক্ষচারিগণ গুরুগৃহে ব্রহ্মচধোর 
অনুষ্ঠান করেন সেই অক্ষরতত্ব সম্বন্ধে তোমাকে সংক্ষেপে বলছি । 
( শঙ্করাঁচাধ্য ) 
এখানে কৈবলা।থার স্মরণের প্রকার বণিত হচ্ছে। “অক্ষর' 
অর্থাৎ অস্থুলাদি গুণযুক্ত বলে যাকে বেদবিদ্গণ বর্ণনা করেন; ধাকে 
লীভ জন্য “বীতরাগা” পুক্ষগণ ব্রহ্মচর্যা পালন করেন সেই অক্ষর 
সম্বন্ধে এখানে ভগবান কিছু বলছেন । (রামানুজ ) 
কেবল অভ্যান যোগ অপেক্ষা প্রণব অভ্যাস অন্তরঙ্গ সাধন 


১৬৮ গীতার বাণী 


সেই কথাই এখানে বণ্িত হয়েছে । “এতস্ত বা অক্ষরস্ত প্রশাসনে” -- 
ইত্যাদি বলে বেদার্থ পরিজ্ঞাতাগণ ধার নির্দেশ করেন, যতিগণ ধাঁতে 
লীন হবার জন্য যত্বশীল হন, ধাকে জানতে গুরুকুলে ব্রহ্মচারিগণ 
ব্রন্মচর্ষ্য অবলম্বন করেন, সেই “পদ” অর্থাৎ যা পাওয়া যায় বা যাতে 
গমন করা যায় তার সম্বন্ধে এবং তাকে পাবার উপায় সম্বন্ধে এখানে 
কিছু কিছু বলছি। (গ্রীধরস্বামী ) 

সেই অক্ষর ধাঁকে ব্রহ্মবিংগণ অস্থুল, অদীর্ঘ, অহ্ুস্ব ইত্যাদি 
বলে বর্ণনা করেন, যতিগণ ধাঁকে পেতে যত্ুশীল হন, সন্গযাসিগণ 
নিষ্পৃহ হন, ধাকে জানতে ব্রহ্মচারিগণ ব্রন্মচধ্যরূপ কঠিত তপঃ 
অবলম্বন করেন, সেই অক্ষর তত্ব সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলে যাচ্ছি। 
এস্থলে অক্ষরকে ব্রন্মের বাচকরূপে অথব। প্রতিমাদ্দি যেমন বিষু 
আদি দেবতার প্রতীক সেরূপ উপাসনাই ভগবানের অভিপ্রেত ৷ 
এজন্য এই অধ্যায়ের শেষ পর্যন্ত ওকারের উপাসন]1 ও তার ফল সম্বন্ধে 
বল! হয়েছে-_এই ওঁকারকে সগুণ ব্রন্গের প্রতীক ভেবে উপাসনা 
করলে ত্রহ্গলোক প্রাপ্তি পত্যস্ত কল হয়ে থাকে । ( মধুস্দন ) 

এই পরম পুরুষকেই বেদজ্ঞানিগণ “অক্ষর ব্রহ্ম” বলেছেন । সেই 
অনন্ত স্বপ্রতিষ্ঠ সত্তাই পরমপদ জীবের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য ও গতি- কিন্ত 
এই পদলাভ করতে গেলে রাগ ছ্েষ মনের বিকার এসবকে জয় 
করতে হয়। রিপুগুলিকে সংযত করা অভ্যাস করতে হয়। 

( গ্রীঅরবিন্দ ) 

ব্রহ্মচর্য্য অর্থাং যিনি নিয়ত মনদ্বার। ব্রন্মে বিচরণ করেন ও 

আচরণ করেন অর্থাৎ যৌগ করেন। ( যোগানন্দ ) 


অইমোহ্ধ্যায়ঃ ১৬৯ 

গীতা কম্মশান্ত্র, দর্শনশান্ত্র, নীতিশান্ত্র ইত্যাদি বহুরকমের জ্ঞানগর্ভ 
শান ছাড়াও গীতা একটী চমতকার কাবা । এই শ্রোকটীতে যে 
চমৎকার ছন্দ মাধুর্য প্রকাশিত হয়েছে তাতে একে কাব্য বল! চলে। 
( বেদচ্ছন্দা ) 

এছাড়া অক্ষর ব্রন্মতত্বের কথা, যতিগণের কথা, অনাসক্তির 
কথা, ভগবান আগে ও পরে বহুবার বলেছেন কিন্ত এই শ্লোকে 


মূল শিক্ষার “বিষয় হচ্ছে ত্রহ্মচর্ধা শিক্ষা-_ এটা প্রত্যেকের পক্ষে 
গ্রযোজ্য । 


ত্যাগী সন্র্যাসী ব্রন্মচারীদের তো। এছাড়া পথই নেই-_তাছাড়। 
গৃহীদেরও অনেকাংশে এই শিক্ষা গ্রহণযোগ্য । বিশেষ করে এযুগে 
্রন্মচধ্য শ্রেষ্ঠ তপস্তা। ( বেদচ্ছন্দা ) 

পাতঞ্জল দর্শনেও অনুরূপ কথা পাই £ 

ঈশ্বর প্রণিধানাদ্‌ বা" (পাতঞ্জল সূত্র__১।২৩)। 

তস্য বাচকঃ প্রণব ঈশ্বর প্রনিধানের উপায় সেই প্রণব ওকার 
জপ ও আর তার অর্থ ভাবনা-_“তজ্জপস্তদর্থভাবনম্ঠ (১1২৭, ২৮)। 
এইভাবে পাতঙ্জল দর্শনেও প্রণবকে ঈশ্বরের বাচক বলে বলা হয়েছে, 
উপনিষদেও একথা বনমিত আছে। 

্রহ্মচর্ধ্য পালনের কথা আমর! অন্য দর্শনেও পাই । পক্রহ্মচার্যা- 
টাধকুলবাসী তৃতীয়োহত্যন্তমাআনমাচার্যকুলেইবসাদয়ন্‌ সর্ব এতে 
পুণ্যলোক। ভবস্তি ব্রন্মসংস্থোহমুতত্বমেতি |” 

( ছান্দোগ্য-উপ-২।২৩।১ ) 


১৭০ গীতার বাণী 


“সর্বেবেদা যত পদমামনস্তি 
তপাঁংসি সবাঁণি চ যদ্‌ বদন্তি। 
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরস্তি 
তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীমি-_ওমিত্যেতৎ? ॥ 
বেদরাশি একবাক্যে যে ইপ্সিত বস্তুর প্রতিপাদন করেন, অখিল 
তপন্ডাদি কন্মরাশি যার প্রাপ্তির সহায় এবং যার কামনায় লোকে 
ত্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করে, আমি তোমায় সেই প্রীপ্যবস্ত্রর সম্বন্ধেই 
উপদেশ দিচ্ছি। ( কঠো-উপ-১।১১৫) 
পরম অক্ষর সন্বন্ধে আমরা বৃহদারণ্যক মন্থে পাই “এএতদ্বৈ তদক্ষর : 
গাগি ত্রাক্ধণো অভিবদন্তীতি” ৷ ৩৮1৮ 
'এতস্ত বাঁ অক্ষরস্থ প্রশাসনে গাগি স্থর্যযাচন্দরমসৌ বিধতৌ তিষ্ঠত 
ইতি'। (বৃহদারণাক-_৩1৮৯ ) 
ব্রন্মচধ্য দ্বারা সব্বপাপ বন্ধন থেকে মুক্তিলাঁভের কথা! ভগবান 
বুদ্ধের বাণীতেও পাই 
যো'ধপুঞএন্খ পাপঞ্চ বাহেত্ব। ব্রক্মচরিযবা । 
সঙখায লোকে চরতি সবে ভিক্খুতি বুচ্চতি ॥ 
যিনি পাপপুণ্যকে প্রবাহিত করে ব্রহ্মচধ্য পরায়ন এবং জগতে 
জ্ঞান পুবর্বক বিচরণ করেন তিনিই যথার্থ ভিক্ষুক নামে কথিত হন । 
( ধনম্মপদং ধন্মট্ঠবগগে!_ ২৬৭ ) 
ব্রন্মচধ্য না থাকলে মানুষের মধ্যে কোন ও উন্নত শ্রেণীর শক্তি 
বিকাশ লাভ করতে পায়না । ইহাই মহত্ব সাধনের প্রথম সোপান: । 
(স্বামী অভেদানন্ন ) 


অই্টমোহধ্যায়; ১৭১ 
সর্ধবদ্বারাঁণি সংযম্য মনে। হৃদি নিরুধ্য চ। 
মূর্ঘযাধায়াজনঃ প্রাণমান্থিতো। যৌগধারণীম্‌ ॥ ১২ 
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্‌ মামনুস্মরন্ | 
যঃ প্রযাতি ত্যজন্‌ দেহং স যাঁতি পরমাঁং গতিং ॥ ১৩ 


সর্বদ্ারানি (সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বার) সংযম্য (সংযম করে ) মনঃ 
হৃদি নিরুধ্য (মনকে হৃদ্দেশে নিরোধ করে ) মুদ্ধি (ভ্রদ্বয়ের মধ্যে ) 
প্রাণাং আধায় (প্রাণ বায়ুকে নিরোধ করে ) আত্মনঃ যোগ ধারণাম্‌ 
আস্থিত; (সমাধি যোগ অবলম্বন করে ) ওম ইতি একাক্ষরং ত্ুহ্ম 
(একাক্ষরী ওকার শব্দ) ব্যাহরণ ( উচ্চারণ করতে করতে ) মাম্‌ 
অনুষ্মরন্‌ (আমাকে স্মরন করে ) দেহং তজন্‌ ( শরীর ত্যাগ করে ) 
যঃ প্রযষাঁতি (যিনি পরলোক গমন করেন ) সঃ পরমাঁং গতিং যাঁতি 
( তিনি পরম ধাম লাভ করেন )। 

সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বার নিরুদ্ধ করে, মনকে হৃদ্দেশে নিরুদ্ধ করে, 
ভ্রদ্ধয়ের মধ্যে প্রাণ বাযুকে ধারণ করে, সমাধি যোগ অবলম্বনে, ও 
এই একাক্ষরী ব্রন্গাত্বক শব্দ উচ্চারণ পুর্র্বক আমাকে চিন্তা করতে 
করতে যিনি শরীর ত্যাগ করে পরলোক যাত্রা করেন, তিনি শ্রেষ্ঠ 
গতি, শ্রেষ্ঠ ধাম লাভ করেন । ১২--১৩ 

“স যো হ বৈ তদ্‌ ভগবন্মন্থৃষ্যেঘু -প্রায়ণাস্তমোঙ্কারমভিধ্যায়ীত 
কতমং বাব স তেন লোকং জয়তি ইতি তস্মৈ স হোবাচ এতদৈ 
সত্যকাম পরং চাঁপরং চ ত্রহ্ম যদোঙ্কারঃ ইত্যুপক্রমস্য যঃ পুনরেতং 
ক্রিয়মাত্রেণ ওমিত্যেতেনৈবাক্ষরেণ পবং পুরুঘমঅভিধ্যায়ীত” ইত্যদিন। 
বচনেন “অন্াত্র ধর্ম্মদন্যত্রাধন্মীৎ, ইতি উপক্রম্য পসব্র্বে বেদ যৎ 


১৭২ গীতার বাণী 


পদমাম্নন্তি তপাংসি সব্রবাণি চ যদ্‌বদস্তি। যদিচ্ছাস্তো ব্রন্ষমচধ্যং 
চরন্তি তত্বে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীমি ও ইত্যেতৎ ।" 

হে ভগবান নানবকুলে যে ব্যক্তি আমরণ ওকারের ধ্যান করেন 
তিনি কোন লোক জয় করেন। এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন 
যে, “হে সত্যকাম ! শ্রতি বলেছে এই ওঁকার পর ও অপর শ্রুতি 
অন্থসারে যে ব্যক্তি ওকারের সাধনায় সেই পরম পুরুষের ধ্যান 
করেন আবার শ্রুতির অন্যত্র বধিত যা ধন্মের দ্বারা বা অধন্মের 
বারা পাওয়া যায়না, সমস্ত বেদরাশি যে পদকে প্রকাশ করে 
থাকে, সকল তপস্তা ধাকে লাভার্থে অনুষ্ঠিত হয়, ধাকে পাবার 
জন্ ব্রন্মচধ্য অবলম্বন করতে হয় সেই পদ সংক্ষেপে তোমাকে 
বলছি-_ওঁকারই সেই পদ”। এই সমস্ত শ্রুতিবাক্যে বুঝতে হবে 
ওঁকারই ত্রন্দের প্রতিপাগ্য। অল্প বুদ্ধি বা মধ্যমবুদ্ধি তারা এইভাবে 
গুকার উপাসনা দ্বারা মুক্তি লাভ করেন। গীতাও সেই অনুসারে 
কবি, পুরাণ ও অন্ুশাসিতা ইত্যাদি বিশেষণ ছাড়াও ও'কারই 
পরব্রন্ষের প্রতিপাগ্ভ এবং তৎসাধনায় মুক্তি লাভ হয় সে কথা এখানে 
বলে যাচ্ছেন। 

সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বার সংযত করে হৃদয় পুগ্তরীকে মনকে নিবেশিত 
করে ও অন্য বিক্ষিপ্ত ভাবকে জয় করে উর্ধগামিনী নাড়ীর মধ্য 
দিয়ে মদ্ধাদেশে নিজের প্রাণকে তুলে যোগ সাধনা অভ্যাস করতে 
হয় এইভাবে অক্ষর স্বরূপ ব্রন্মের বাচক শব্দ ওকারের সাধনা করতে 
করতে অর্থাৎ কার স্বরূপ আমার ব! ভগবান বাস্থদেবের চিন্তা 
করতে করতে দেহত্যাগ করেন তিনি পরম প্রকৃষ্ট গতি লাভ করেন । 


অই্মোহধ্যায়ঃ ১৭৩ 


প্রয়াণ অর্থ এখানে শরীর ত্যাগ বুঝিয়েছে-_ বিনাশ বোঝায় নি। 
কেননা! আত্মার বিনাশ নেই। ( শঙ্করাচার্য ) 

সমস্ত ইন্দ্রিয়গণকে প্রত্যাহার করে এবং বাহ্যবিষয় স্মরণ না করে 
জযুগ মধ্যে প্রাণকে ধারণ করে আত্মসাধনায় ব্যাপুত থাকতে হয় । 
ওকার ব্রন্মবাচক, প্রতিমাদিবৎ ত্রন্মের প্রতীক, অতএব এই ওঁকার 
সাধনায় দেহত্যাগ হলে অচ্চিরাদি মংগে গমন পুবর্বক পরে মুক্তি 
লাভ করে। (শ্রীধরস্বামী ) 

চক্ষু ইত্যাদি সমস্ত ইন্ডিয়ার নিরুদ্ধ করে সকল প্রকার প্রাণ 
বায়ুকে নিরোধ করে হৃদয়ে আনতে হবে। তারপর হৃদয় থেকে 
প্রাণকে বাহির করে, নুষুয়া নাড়ী পথে ক, ভ্র ললাট ও পরে, 
মুদ্ধীতে নিয়ে যেতে হবে__তবে যোগ ধারণা সম্ভব হবে। এইভাবে 
ওঁকারের সাধনায় মুক্তি লাভ হবে। ( আনন্দগিরি ) 

বহির্জগতের জ্ঞান দ্বার স্বরূপ শ্রোত্রাদদি সমস্ত ইন্দ্রিয় বর্গকে স্ব 
স্ব বিষয়ে সংযত করে হৃদয় পদ্মদলে অক্ষর ভগবাঁনে মনকে নিরোধ 
করে এবং যোগ অভিধেয় ধারণ! দ্বার! অর্থাৎ ভগবানকে নিশ্চলভাবে 
অবলম্বন করে এঁকাররূপ ব্রহ্মবাচক শব্দ উচ্চারণ করতে করতে 
প্রাণকে মৃদ্ধাদেশে আনায়ন করে যিনি দেহত্যাগ করেন তিনি প্রকৃতি 
বিষুক্ত হয়ে পরমাগতি লাভ করেন অর্থাৎ ভগবৎ সমাঁকৃতি লাভ 
করেন। তাঁর আর এই জগতে পুনরাবৃত্তি হয়না । (রামানুজ ) 

অন্তজ্ঞণনের দ্বারম্বরূপ মনকে হুদিস্থিত হৃষীকেশে নিযুক্ত করে 
ও গুরুপোরিষ্ট মার্গে সাধন! সহায়ে ভূমি জয় করে ক্রমে প্রথমে 
ভ্রমধ্যে ও পরে ব্রন্মরন্ত্রে আরোহণ করতঃ প্রাণকে ধারণ করতে হয় ও 
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ওকার উচ্চারণ পূর্বক অক্ষর ব্রন্মস্বরূপ আমাকে ন্মরণ করবে । 
( বলদেব ) 

'পরমাগতি” বলতে ভগবৎ সালোক্য প্রাপ্তি এরূপ অর্থ ই বুঝতে 
হবে। (বিশ্বনাথ ) 

“সব্বদ্ধারানি সংযম্য_এই কথায় এখানে বাহোন্দ্িয় গুলিকে স্ব 
স্ব বিষয়জাল থেকে প্রত্যাহ্গত করে- এবং “মনোহৃদিনিরুধ্য চ" 
কথায়, মনে মনে বিষয়চিন্তা পরিত্যাগ করতে বললেন । এইভাবে 
বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরেন্দ্রিয় ছুই সংঘত করে প্রথমে হৃদয়ে পরে আজ্ঞা- 
চক্রে এবং মস্তকে প্রাণকে ধারণ করার অভ্যাস করতে বললেন এবং 
সেই সঙ্গে একাক্ষরী ও'কার ধ্ৰণি সাধনভ্যাস করতে বললেন, 
একাক্ষরী এইজন্য বললেন যে মৃত্যু সময়ে অনেক পদাত্মক বাক্য 
উচ্চারণ ব চিন্তা সম্ভব নয় অথচ একাক্ষরী ব্রঙ্গবাচক ওকার 
চিন্তাসহজ সাধ্য । এইভাবে দেহত্যাগ হলে “পরমাঁগতিম” অর্থাৎ 
মতস্বরূপতারপ প্রকৃষ্ট গতি লাভ হয় । ( মধুন্দন ) 

এই হচ্ছে দেহত্যাগের প্রচলিত যৌগিকপদ্ধতি--অনন্ত, অনাদি 
বিশ্বাতীত সত্তার নিকট মানব সত্তার শেষ সমর্পণ । কিন্তু এটী কেবল 
একটা মাত্র, সবচেয়ে বড় কথা সারাজীবন এমন কি যুদ্ধ সময়েও 
সর্বদা ভগবানকে স্মরণ এবং ভগবানের সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন যোগ 
স্থাপন করতে হবে। যিনি এরূপ পারেন তিনি ভগবৎ লাভে 
সক্ষম । (শ্রীঅরবিন্দ ) 

এই ছুই মন্ত্রে ৬টী অবস্থার কথ৷ বল! হয়েছে । (১) ইন্দ্রিয় 
সংযম (১) মন সংযম (৩) প্রাণকে মস্তকে ধারণ (৪) দীর্ঘকাল 


অই্টমোহ্ধ্যায়ঃ ১৭৫ 


কান নির্দিষ্টভাবে বা মুক্তিতে চিত্তের যে ধৃতি তাই ধারণা (৫) ও 
এই একাক্ষর ব্রহ্মমন্ত্র উচ্চারণ (৬) ও তৎ প্রতিপাগ্ভ ভগবৎ স্মরণ, 
এই ছয় পর্যায় সাধনার কথ! বলেছেন । (যোগানন্দ ) 

“সর্ববদ্ারাণি' ইন্ড্রিয়গুলিকে দ্বার ব্বরূপ বর্ণনা গীতাঁয় ভগবান 
পঞ্চম অধ্যায় করেছেন “নব দ্বারে পুরে দেহী' ইত্যাদি মন্ত্রে । ইন্দ্রিয় 
গুলি সত্যিই দ্বার স্বরূপ- জানল দরজ। দিয়ে যেমন বহিজগতের 
ঘাত, প্রতিঘাত, আলো, হাওয়া, শব্দ, কামনা বাসনা, সমস্ত বস্তু এসে 
পড়ে, মানুষকে বিক্ষুব্ধ করে; তেমনি একাদশ ইন্দ্রিয় মাধ্যমে বাঁসন। 
বস্তু এসে বাসনার তরঙ্গ স্ট্টি করে, চিত্তকে চঞ্চল করে, সেজন্য ভগবান 
বাসনা ভোগের .দ্বারম্বরূপ ইন্দ্রিয় গুলিকে নিরুদ্ধ করতে বলছেন । 
ঘোগ্সাধনার দ্বারা প্রাঁণায়াম করে মনকে ভ্রদ্ধয়ে নিবিষ্ট করে একাক্ষর 
ওঁকার উচ্চারণ পদ্ধতিও গীতাতে বললেন । গীতাতে তৎকালীন কোন 
দর্শন, কোন সাধন প্রণালী বলতে বাদ দেননি কিন্তু সবের মধ্যে স্থান 
দিলেন “মামনুম্মর ভগবৎ চিন্তা, ইষ্ট চিন্তাই প্রধান, এইটা করে গেলে 
শ্রেষ্ঠগতি লাভ হবে-_“মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনজ্জন্ম ন বিদ্তে ॥ 

এই বাণী নিয়ে সম্পুর্ণ সাধন! অসম্ভব, এগুলি 11581, কিন্তু এই 
1০81 সামনে রেখে যতটা সম্ভব নিরস্তর সাধনা করে যেতে হবে 
ইষ্টনাম ও চিন্তা সহায়ে । ( বেদচ্ছন্দ। ) 

গীতার বধিত ইন্দ্রিয় সংযম সম্বন্ধে যে কথ। বল! হয়েছে অন্থ- 
শান্ত্রেও সে কথা পাই £-- 

“স্ববিষয়াসম্প্রয়োগে চিত্তস্ত স্বরূপান্ুকার ইবেক্ত্িয়াঁণাং প্রত্যাহারঃ” 

( পাতপ্তল দর্শন ২1৫৪ )। 
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“মনোহ্ৃদিনিরুদ্ধ চ এইমত কথা আমরা অন্ত শাস্ত্েও পাই £ 
যোগশ্চিত্ৃবৃত্তিনিরোধ:? | | 

“যোগধারণ।ম্‌* কথার মত অনুরূপ কথা অন্য শাস্ত্রেও পাই £- 
“দেশবন্ধশ্চিতৃস্তধ।রণা |? 

নাভিদেশে, হৃদয়।কাশে, আজ্ঞাচন্রে, নাসিকাগ্রে, জিহ্বাগ্রে 
ইত্যাদি দেশে বিষয় থেকে চিত্তবৃত্তিকে নিরোধ করে স্থিতি করার 
চেষ্টা ধারনা । (পাতগ্ল দর্শন__৩।১ ব্যাসভাষ্য ) 

গীতোক্ত “পরমাং গতিম্* শব্দটার অন্রূপ কথা আমরা অন্য 
শ্রুতি মুখে ও পাই যথা-“এষোইস্ত পবমাগতিরেষাইস্য পরমা 
সম্পদেষোহস্য পরমে। লোক এফোইস্ক পরম আনন্দ |? 

এই অদ্ধিতীয় পরবন্ধই জীবের পরমগতি, পরম সম্পদ এবং 
পরম লোক এবং পরম আনন্দ । ( বৃহদাঁরণ্যক-উপ-81৩1৩২ ) 

সর্বদারাণি লংযম্য, এই কথার অনুরূপ কথা শ্রীরামকৃষ্ণ বাণী- 
মুখেও পাই 

গভীর ধ্যানে-বাহ্জ্ঞান শুন্য হয়। একজন ব্যাধ পাখী 
মারবার জন্তে তাক করছে । কাছ দিয়ে বর চলে যাচ্ছে, সঙ্গে 
বরযাত্রীরা, কত রোশনাই, বাজনা, গাড়ী, ঘোড়া_-কতক্ষণ ধরে 
কাছ দিয়ে চলে গেল ব্যাধের কিন্তু হুস সেই, সে জানতে পারলে 
না যে কাছ দিয়ে বর চলে গেল ।” 

ধ্যানে এরূপ একাগ্রতা হয়, অন্ত কিছু দেখা যায়না-শোনাও 
যায়না । স্পর্শ বোধ পধ্যন্ত হয় না। সাপ গায়ের ওপব দিয়ে 
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লে যায়, জানতে পারেনা । যে ধ্যান করে সেও বুঝতে পারেন। 
দাপটাঁও জানতে পারেনা । 
ধ্যানের সময় প্রথম প্রথম ইন্দ্রিয়ের বিষয় সকল সামনে আসে 
গভীর ধ্যানে সে সকল আর আসেনা বাহিরে পড়ে ধাকে।” 
"গভীর ধ্যানে ইন্দ্রিয়ের সব কাজ বন্ধ হয়ে যায়। মন বহিমুখ 
থাকেনা ঘেন বারবাড়ীতে কপাট পড়লো ইন্দ্রিয়ের পাঁচটা 
বিষয়। রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ-_-বাহিরে পড়ে থাকবে । 
(শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ৩।১৪।১ ) 
'মনোহৃদি নিরুধা চ' এসম্বন্বে কথামৃত মুখে বলা আছে “হৃদয় 
ডষ্কাপেটা জায়গা । হৃদয়ে অথবা সহত্রারে ধ্যান হতে পারে । 
এগুলি আইনের ধ্যান-শাস্ত্রে আছে । কোথায় তিনি নাই? তবে 
যখন সব স্থানই ব্রহ্মময়। তখন তোমার যেখানে ইচ্ছা ধ্যান করতে 
পাঁর। ( কথামত ) 
হৃদঘ্ন ডস্কামার! জায়গা । সেখানে ধ্যান কোরো । 
( শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ২৬।৪ ) 


অনন্যচেতাঃ সততং যে। মাং স্মরতি নিত্যশঃ। 
তস্যাহুং স্থলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ ॥১৪ 


হে পার্থ, অনন্য চেতা; (অনন্যচিত্্ব হয়ে) ফঃ (যিনি) মাং 
( আমাকে ) নিত্যশঃ (চিরদিন ) সততং ( সর্বক্ষণ ) স্মরতি ( চিন্তা 
করেন) তন্ত নিত্যযুক্তস্ত যোগিনঃ (সেই নিরস্তর সমাহিত চিত্ত 
যোগীর নিকট ) অহং সুলভ; ( অনায়াস লব্ধ )। 
১২ 


১৭৮ | গীতার বাণী 


যিনি অনন্যচিত্ত হয়ে প্রতিদিন নিরন্তর-_ভগবৎ বস্তব চিন্তা 
করেন-_ সেই নিত্যযুক্ত যোগীর পক্ষে আমি স্থলভ ১৪ 

“অনন্যচেতাঁ” অর্থাৎ যাঁর চিন্তে অন্য বিষয় স্থান পায়না, একমাত্র 
ভগবৎ বস্তু যাঁর কাম্য বা ধ্যেয়। এইরূপ অনন্চিত্ত যোগী “সততং, 
_-সব্বদ1] আমাকে বা পরমেশ্বরকে নিত্য স্মরণ করেন। আর 
“নিত্যশ$ শব্দের অর্থ দীর্ঘকাল ব্যাগী অর্থাৎ যতদিন বাঁচবে, ততদিন 
নিরন্তর যে ব্যক্তি আমাকে স্মরণ করবে সেই নিত্যযুক্ত ব্যক্তির 
কাছে আমি অর্থাৎ ভগবান বান্ুদেব সুলভ হই । 


মি 


নিত্যযুক্ত যোগীর আমি স্ুখলভ্য । (হনুমান ) 

পুর্বে এশ্ব্যকামী ও মুক্তিকামী ব্যক্তিগণের ভগবৎ প্রাপ্তির 
অনুকুল উপাসনা সম্বন্ধে কথিত হয়েছে। এখানে জ্ঞানিগণের 
ভগবৎ উপাসনার পদ্ধতি ও প্রাপ্তির পদ্ধতি বণিত হয়েছে । যিনি 
সর্ধকালে সর্বক্ষণ আমার প্রতি অতিশয় গ্রীতিযুক্ত হয়ে আমাৰ 
স্মরণ করেন তাদৃশ নিত্যযোগাকাঙ্মীর পক্ষে আমি সুলভ । এরূপ 
নিত্যযুক্ত ভক্তের বিরহ ভগবান নিজেই সহা করতে পারেন না। 
শ্রুতিতেও আছে-_“যমেবৈষ বৃথুতে তেন লতভ্যস্তস্তৈষ আত্ম! 
বিবৃণুতে তনুং স্বাম্‌।” (রামানুজ ) 

এখানে ভগবান সব্বশ্রেষ্ঠ। নিগুণা কেবলাভক্তির বর্ণনা করছেন। 
যে ভক্ত মুক্তি কামনাতেও কোন কন্মানুষ্ঠান করেন না, কেবল মাত্র 
নিরন্তর আমারই অর্থাৎ ভগবানেরই স্মরণ করেন, সেই ভগবৎ নিষ্ঠ পুরুষ 
অনায়াসে ভগবানকে লাভ করেন। এরপ ব্যক্তির বিচ্ছেদ ভগবান 


পাপ সপ এ 
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নিজেই সহা করতে পারেন না, তাই ভগবান তার প্রতিকূল পরিস্থিতি 
ঘচিয়ে অনুকুল অবস্থার স্থষ্টি করেন। (বলদেব ও বিশ্বনাথ ) 

পুবেব ভগবৎ প্রাপ্তির নিমিত্ত প্রাণীয়াম, ধ্যান, ধারণা, তপস্যাদির 
কথা বল হয়েছে । এখানে ভগবান বলছেন সে সব ছাঁডাও প্রতি- 
নিয়ত ও নিরন্তর যদি অবিচ্ছেগ্চ ভাবে ভগবৎ স্মরণ করে তাহলে 
তর ভগবৎ লাভ স্ুখলভ্য হয়ে দীড়ায়। (শ্রীধরস্বামী ) 

ধার অন্তঃকরণে, স্থখে, ছুঃখে, সম্পদে ও বিপদে ভগবদ্ভাবের 
প্রভীতি হয়ে থাকে, ভগবান লাভের জন্য তার কঠোর তপোব্রত, 
গণায়াম ইত্যাদি কিছুরই দরকার হয়ন'। নিরন্তর ভগবৎ ্মরণই 
ভার ভগবানকে লাভ স্থখকর করে তোলে । ( কৃষ্তীনন্দ ) 

প্রতি মুহুর্তে ভগবানকে স্মরণ করতে হবে, সমস্ত জীবনটাকেই 
ভগবৎ স্মরণ যোগে যুক্ত রাখতে হবে । যিনি এটি পারেন তার পক্ষে 
ভগবৎ লাভ সহজ হয়ে দাড়ায় । তিনিই মহাত্া, তিনি পরম সিদ্ধি- 
শা করেন। (শ্রীঅরবিন্দ ) 

অনন্যচিত্ত হলে ভগবান তার কাছে সলভ হয়ে যান কিন্তু এই 
অনন্চিত্ত হওয়া অতি কঠিন কথা একদিনে হয়ও নাঁ_বহুদিনের 
অভ্যাস সাপেক্ষ তাও ভগবৎ কৃপা! ভিন্ন হয় না। এই শ্লোকটি 
ব্যাখ্যার কিছু নেই; এই মন্ত্র নিয়ে যুগ যুগ ধরে সাধনা করার 
বিষয়। ভগবানের এই বাণী মনে রেখে যতটা পারা যায় আমাদের 
সাধনা করতে হবে ; কাঁজে-কন্মে, চলায় ফেরায়, জপে ধ্যানে, নামকে 
এমন ভাবে গেঁথে ফেলতে হবে যাতে স্বপ্নের মধ্যে, ঘুমের মধ্যে, 
পর্যন্ত সেই নাম চলে । ( বেদচ্ছন্দা ) 
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সুলভ কথাটী কিন্তু পরম আশ্বাস বাণী । এক জন্মের অনন্যচিত্ত হওয়া- 
তেও ভগবৎ লাভের প্রস্ততি কিছুই হয় না। এটি এক মাত্র 
প্রীহরির করুণা । ভগবান নিজে কৃপা করে ধরা দেবেন এই আশ্বাস 
দিলেন। লক্ষ লক্ষ জন্মধরে জীব আহার নিদ্রী ইত্যাদিতে মগ্ন 
থাকে। সহস্র সহত্র বার মনুষ্য জন্মেও জীব নানা জাগতিক ভোগ 
স্তখের কথ! নিরন্তর চিন্তা করে থাকে । কিন্তু ভগবৎ লাভ হচ্ছে 
সর্বশ্রেষ্ঠ লাভ, সেই লাভ করতে গিয়ে এক জন্মের অনন্যচিত্ত হওয়! 
কিছুই না। কাজেই অনন্যচিত্ত ভক্তের কাছে সুলভ যে হন সে 
তার কৃপা । ( বেদচ্ছন্দা ) 

আমরা ভগবানকে পাই না কেন? দর্শন পাই না কেন? এ 
সবের উত্তর এখানে ৰলেই দিচ্ছেন; অনন্তচিত্ত হতে পারি না 
তাই। অনন্যচিত্ত ছুরকমে হওয়া যায়, নিরপ্তর ধ্যান নাম ইত্যাদি 
সহায়ে যুক্ততা হচ্ছে মুখ্য-_আর সব কাজের ফাঁকে তোমারই কাজ 
করছি ইত্যাদি চিন্তা ও জপ সহায়ে কাজের ফাঁকে মনে ইষ্ট স্মরণ 
করা গৌণ যুক্তত। ॥ ( বেদচ্ছন্দা) 

'অনন্যচিত্ত' হওয়ার কথা শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত মুখেও পাই £ 
“যে নিশিদিন তার চিন্তা করে, তার সন্ধ্যার কি দরকার? । 

(শ্রীরামকৃষ্ণ কথা মৃত 81২১।৫) 


মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালম্বমশাশ্বতম্‌ । 
নাপ্র,বন্তি মহাত্সানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥১৫ 


মহাত্মনঃ ( মহাত্মাগণ ) মাম্‌ উপেত্য (আমাকে লাভ করেন) 
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দুখালয়ং (ছঃখের আগার স্বরূপ ) অশাশ্বতং চ (এবং অনিত্য ) 
পুনজ্জন্ম ন আপ্রবস্তি (জগৎ চক্রে আর ফিরে আসতে হয়ন!) 
যেহেতু ] পরমাং সংসিদ্ধিং গতাঃ ( পরম মুক্তি লাভ করেন )। 

পূর্বব শ্লোকোক্ত ভক্তগণ আমাকে ( ভগব।নকে ) লাভ করে আর 
দুঃখের আবাস ভূমি অনিত্য পৃথিবীতে পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করেন 
না। যেহেতু তারা ভগবৎ প্রাপ্তিবপ চরম সিদ্ধি লাভ করেন ।১৫ 

ভগবান স্থলভ হলে কি হয়? এই প্রসঙ্গে ভগবান বলছেন-_ 
ভগবানকে লাভ করলে ভগবানের ভাব লাভ হয়, আর এই 
পৃথিবীতে পুনজ্ন্ম লাভ করতে হয়না। এই পৃথিবী ছুঃখময় এবং 
অনবস্থিত স্বভাব ও ক্ষণভন্কুর। মহাঁআ্মাগণ মোক্ষরপ প্রকৃষ্ট সংসিদ্ধি 
প্রাপ্ত হয়ে থাকেন, আর ভগবৎ লাভ না হলেই এই পৃথিবীতেই 
বার বার জন্ম নিতে হয়। (শঙ্কর চা্্য, শ্রীধর )+ 

'অনন্যচিত্ত' সমাহিত চিত্ত ব্যক্তিগণের ভগবৎ লাভ সহজ হয়ে 
দাড়ায়। ঈশ্বর সামীপ্য লাভ ইত্যাদি ভাব তার! প্রাপ্ত হন এবং 


অনিষ্ঠা মিশ্রিত পুনর্জন্ম লাভ তাদের করতে হয় না । (আনন্দ গিরি) 
আমাকে লাভ করলে আর দ্বিতীয় বার জগ্মগ্রহণ করতে হয়ন।। 


মুঢ ব্যক্তির কাছে এই পুথিবী সখের মনে হলেও সে সুখ ক্ষণভদ্ুর, 
নশ্বর ও তুচ্ছ; মহাত্মাগণ ভগবৎ যুক্ততা হেতু জিতচিত্ত-_এজন্য 
এই পৃথিবীতে আর জন্মগ্রহণ করতে চান না । মোক্ষলাভ রূপ পরম 
সিদ্ধিলাভ করেন। (নীলকণ্ঠ) 

ভগব্ৎ লাভ হলে তাকে আর ছুঃখপূর্ণ অনিত্য জন্মগ্রহণ করতে 
হয়না । তারাও আমার মত নিত্যভৃত নুখ-সংবেষ্টীত অপ্রাকৃত 


১৮২ গীতার বাণী 


জন্মলাভ করেন। যাঁরা আমার ভক্ত ও অনন্যচিত্তে মৎপরায়ণ তারা 
আমার লীল। সহচররূপ পরম সিদ্ধিলাভ করে থাকেন এই কথায় 
ভক্তেরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হল। (বিশ্বনাথ ও বলদেব ) 

ঈশ্বরকে লাভ করলে মাতৃগর্ভে জন্মাদি ছুঃখ, দেহ সম্বন্ধ, দৃষ্টনট 
স্বরূপ ও ক্ষণিক এই জগতে বাস ইত্যাদি ছুঃখ থেকে মুক্তি লাভ হয়: 
তাদের রজঃ তমোগুণ দূর হওয়ায় তার! শুদ্ধ সত্ত্ব ভাবে পুর্ণ হয় € 
মদীয় লোকে ভোগ উপভোগ করে পরিশেষে সর্বোৎকৃষ্ট মুক্তি লাভ 
করার পর অনন্তর তারা সিদ্ধিলাভ অর্থাৎ মুক্তিলাভ করে । একথায় 
ক্রমমুক্তির কথা প্রকাশিত হল । ( মধুস্দন ) 

এই স্থল জগৎকে ছ্ুঃখালয় ও অতিক্ষণস্থায়ী অনিত্য বলা হয়েছে : 
পরলোকের জীবনও ছুঃখপূর্ণ ও ক্ষণস্থায়ী কিন্তু ইহলোকের চেয়ে 
কম। “পরমাঁসিদ্ধিংং এই কথাতে বোঝাচ্ছে সিদ্ধিরও স্তরভেদ আছে! 
ঈশ্বর লাভকেই পরম! সিদ্ধি বলে। (যোগানন্দ ) 

ধার! চিরদিন ভক্তিপূব্বক ভগবানের ভাবনা করে থাকেন তাবা 
ইহকালে তো কোন ছুঃখ ভোগ করেন না, তৎসঙ্গে পুনর্জন্ম ভোগ 
থেকেও মুক্তিলাভ করেন। ভগবচ্চিন্তা হেতু ত্রিগুণময়ী মায়ার 
বন্ধন ছিন্ন হয়, তীর! চির কৈবল্যানন্দ ভোগ করেন। এই ধাঁম- 
কেই কোন ভক্ত শিবলোক, কোন ভক্ত বিষ্ণুলোক, কোনও ভক্ত 
রুদ্রলোক ইত্যাদি বিভিন্ন নামে বর্ণনা করে থাকেন । ( কৃষ্ণানন্দ ) 

মরজীবনের অনিত্য ভুঃখময় অবস্থা, থেকে মুক্তিলাভ করতে 
গেলে জীবের যে বাসনা, পুরুষোত্তমকে উপাসনা করলে সেই 
বাসনা পূর্ণ হয়। (শশ্রীঅরবিন্দ) 


অষ্টমোহধ্যায়ঃ ১৮৩ 


বার বার জন্মগ্রহণ করা ও কম্মফল ভোগ করা ও নতৃন কনম্ম 
বন্গন স্থষ্টি করা সংসারে প্রতিটা জীবের কাজ। আর এই জন্ম মৃত্যু 
চক্র অনাদিকাল ধরে চলতে থাকে--এর ফলে জীব অশেষ ছঃখ 
ভোগও করে। 

কিন্তু যে ভক্ত নিরম্তর ভগবৎ স্মরণ করে, ভগবান করুণা করে 
তাঁদের এই ভব যন্ত্রণা থেকে তিনি নিজে মুক্তি দান করেন। জীবের 
প্রতি এটিও পরম আশ্বাস বাণী। ( বেদচ্ছন্দা ) 

এখানে “মামুপেত্য” বলতে গীতামতে প্রধানত বাস্থদেব শ্রীকৃষ্ণ 
তাছাড়া গীতার পুরুষোত্তম তত্ব । আবার “মাম্‌' মানে_ নিজ নিজ 
ইষ্ট_-যে জ্ঞানী তার ত্রন্ম_যে যোগী তার পরমাত্মন। এ ব্যাখা 
ও করা যায়। 

অনন্যভক্তি দ্বার স্মরণ করার অন্তত চেষ্টাটাও যদি করা যায় 
তাহলে মৃত্যুর পর যেখানে গতি হয়-_ সেখান থেকে আর ফিরে 
আসতে হয়না । ( বেদচ্ছন্দা ) 


আব্রন্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবস্তিনোইর্জুন | 
মাঁমুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যাতে ॥১৬ 


হে অজ্জন, আব্রহ্মভুবনাৎ (ব্রহ্মলোকাদি সমস্ত লোক থেকে ) 
লোকাঃ (জীবসকল ) পুনঃ আবন্তিনঃ (পুনরায় এই পুথিবীতে 
জন্মগ্রহণ করতে হয় ) তু (কিন্তু) হে কৌন্তেয় মাম্‌ উপেত্য (আমাকে 
বা ইষ্টুকে লাভ করলে ) পুনজ্জন্ম ন বিদ্যতে (বারং বার জন্মলাভ 
হয়না )। 


১৮৪ গীতার বাণী 


হে অজ্জন, ব্রন্মালোক পধ্যন্ত যে সমস্ত পুণ্যলোক আছে-_পুণা 
কামী ব্যক্তিগণ এ জগত থেকে সেই সেই লোকে গমন করলেও 
কন্ধমফল ভোগ শেষে এই প্রথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু হে কৌন্তেয়, 
আমাকে বা বাস্থদেবকে লাভ করলে পুনজ্জন্ম আর হয়ন1 1১৬ 

ভগবৎ লাভ ছাড়া কারোকে লাভ করলে পুনরাবর্তন করতে হয় 
এ সম্বন্ধে এখানে বলছেন 'ত্রন্মভূবন” অর্থাৎ যাতে প্রাণিগণ উৎপ্থি 
লাভ করে তাকেই বল। হয় “ব্রহ্মভুবন” | ব্রহ্মার ( চতুরানন ) ভুবন 
অর্থাৎ ব্রন্দলোক, ব্রহ্মার লোকের সঙ্গে অন্য সমস্ত লোকরই 
পুনরাবর্তন স্বাভাবিক । কিন্তু একমাত্র ভগবৎ প্রাপ্তির পর আর এই 
পৃথিবীতে জন্ম নিতে হয়না । (শঙ্করচায়্য-) 

এখানে এশ্বধ্যগতি প্রাপ্ত হওয়া এবং ভগবানকে লাভ করা ছুয়ের 
কথাই বল! হয়েছে। ব্রহ্মাদি লোক পর্যন্তও গতিলাভ করে 
পুণ্যাত্ম। মানুষ এশ্বধ্য ভোগ করে আবার এই জগতে জন্মগ্রহণ করে 
কিন্ত নিখিল জগতের উৎপত্তি স্থিতি ও লয়ের কারণ, সর্বজ্ঞ, 
সতাসম্কল্প ও পরম করুণাময় ভগবানকে জানলে যে মুক্তি লাভ হয় 
তার আর বিনাশ হয়না । (রামানুজ ) 

ব্রহ্মলোক পধ্যন্ত যাবতীয় 'লোক' ভোগভূমি এবং পুনরাবর্তনশীল 
কারণ ব্রহ্মলোকও বিনাশী। পুণ্যাত্ম৷ পুরুষগণ ব্রহ্মার সঙ্গে দেহলাভ 
করে পরিণামে জ্ঞানোৎপত্তি সহকারে “পরমপদ” লাভ করেন। 
এখানে ক্রমমুক্তি ফললাভের কথা বর্ধিত হয়েছে। কক্ম্ী কর্মদ্বারা 
ব্রন্মলোক লাভ করলেও মুক্ত হয়না । কেবল যে মুক্তিকামী তারাই 
ব্রহ্দলোক থেকে ক্রমমুক্তি লাভ করে । (শ্রীধরস্বামী ) ূ্‌ 


অই্টমোহ্ধ্যায়ঃ ১৮৫ 


সম্যক্দশিগণের ভগবৎ প্রাপ্তি হয়। এ -জগতে তাদের আর 
পুনরাবৃত্তি হয় না । “ভুবন” অর্থাৎ যাতে ভূতগণের উদ্ভব হয় তার 
নাম ভুবন। সমস্ত “লোকই' ভগবৎ বিমূখ অর্থাৎ ভোগভূমি 
এবং সেঞলি সবই পুনরাবর্তনশীল। কিন্ত আমাকে অর্থাৎ অক্ষর 
পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হলেই আর পুনরাবৃত্তি বা পুনর্জন্ম ঘটেন।। সগ্ণ 
ব্রন্মের উপাসকগণ ক্রমমুক্তিভাগী। ব্রন্মাদি লোক ভোগের পর 
সেই ব্যক্তিগণের যখন তত্বজ্ঞানের উদয় হবে তখন তারা মুক্তিলাভ 
করবে । 

অনন্য স্মরণই ভগবৎ প্রাপ্তির সহজ উপায় । একমাত্র ভগবানকে 
লাভ করলেই মুক্তি লাভ হয়। ( মধুন্দন ) 

যে জীব পুরুষোত্তমকে লাভ করে সে বিশ্বের অতীত “পরম” পদে 
স্থান লাভ করে, তার আর পুনজ্জন্ম গ্রহণ করতে হয়না । জ্ঞান 
যোগের সাধনায় অনির্দেশ্ঠ ব্রন্মের উপাসনা করে যে ফলই লাভ 
হোক না; জ্ঞান, কন্ম ও ভক্তির সমন্বয়ে সমস্ত কর্মের অধিষ্ঠাতা ও 
ফলদাতা। সর্ধবভূতের সুহৃদ সেই পুরুষোত্তমের উপাসনা করেও সেই 
'পরমপদ” লাভ করা যায়। (সশ্রীঅরবিন্দ ) 

ঈশ্বর লাভ, ঈশ্বরপ্রাপ্তি, দিব্যদৃষ্টি এবং আত্মদর্শন প্রভৃতি অবস্থা 
চিন্ময়, অব্যক্ত ও অক্ষর তপোৌঁলোকের অবস্থা । এটীই বৈষ্বোক্ত 
বন্দাবন। এই বৃন্দাবনে কামনা, সংস্কার ও ভেদবুদ্ধি ইত্যাদি মুক্ত 
হয়ে বিজিত অবস্থায় প্রবেশ করাতে ভক্তের আর পুথিবীতে শরীর 
ধারণ করতে হয় না। জনলোক, মহর্লোক ইত্যাদি লোক এমনকি 
বরন্মলোক অর্থাৎ ব্রহ্মার আবাসস্থান সেখানে গমন করলেও এ জগতে 
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ফিরে আসতে হয়, অবশ্য সেখান থেকে ক্রমযুক্তিও সম্ভব । ব্রল্মাদি 
লোকেও ত্রিগুণের কার্য চলে বলেই মর্ধ্যে পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে হয়। 
( যোগানন্দ ) 
পঞ্চাগ্রি বিছ্যা দ্বারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন তাঁরাও ভোগাবসানে 
পুনজ্ঞন্ম গ্রহণ করেন কিন্তু একমাত্র ভগবানকে চিন্তা করতে করতে 
ধার। ব্রহ্মার সঙ্গে কৈবল্যলাভ করেন তাদের আর জন্ম হয়না 
আসলে ভগবন্তক্তিই একমাত্র মুক্তির কারণ, নচেৎ পুনর্জন্ম অবধারিত! 
ৰ ( কৃষ্তানন্দ ) 
গীতামুখে ভগবান অনেকবার বলেছেন অন্যদেবগণ সকাম ভক্ত- 
গণের অভীষ্ট ফল দান করতে পাঁরেন এবং শীঘ্র দান করেন কিন্ধ 
সকাম ভক্তগণ তাদের সাধনা অনুযায়ী বা কা'ম্যকর্মানুষ্ঠানুযায়া 
যে যে অভীষ্ট লোকে গমন করেন, মৃত্যুর পর সেই লোকে 
তাদের ফল ভোগ, পুণ্য ভোগ শেষ হয়ে গেলেই, তাদের আবার 
এই পরথিবীতে বাবংবার জন্ম নিতে হয় ও অনিত্য সুখ ছুঃখ 
উপভোগ করতে হয়। অন্যদেবতা অভীষ্টাদি পুরণ সক্ষম কিন্ত 
মুক্তিদানে অক্ষম, সেজন্য যাবা নিক্ষীম ভাবে নিজ নিজ ইষ্টকে বা 
পুরুষোত্তমকে ডাকে বা নিরন্তর স্মরণের চেষ্টা করে, ভগবান নিজে 
তাদের মুক্তি দেন! 
মুক্তিদাতা পুরুষোত্তম তাদের জন্ম, জরা, মৃত্যু, শোক, ছখ 
প্রস্থৃতি পুর্ণ অনিত্য পৃথিবীতে বারংবার গতায়াত থেকে রক্ষা করেন 
সে ক্ষমতা একমাত্র তীরই আছে। সেজন্য মুক্তিলাভ করতে গেলে 
অন্ত দেবতা ছেড়ে মুক্তি দাতারই শরণ নিতে হবে। ( বেদচ্ছন্দা ) 


অষ্টমোহধ্যায়; ১৮৭ 


ব্রন্দলোৌক বলতে কিন্তু নিগুণ ব্রহ্মলোক বোঝায়নি। এখানে 
সুষ্টিমুখে প্রজাপতি ব্রহ্মার লোক বুঝিয়েছে। সমস্ত বিশ্বের মূলতত্ব 
ভগবৎ সত্তা, যিনি সমস্ত সৃষ্টির অষ্টা, একমাত্র তিনিই পারেন সমস্ত 
বন্ধন মুক্তি করতে- অর্থাৎ ধিনি স্থ্টির বন্ধনে সকলকে বেঁধেছেন 
তিনিই পারেন মুক্তি দিতে কাঁজেই তাকেই ধরতে হৰে মুক্তির জন্য | 
তাকে পেলে তবে মুক্তি লাভ হবে। ( বেদচ্ছন্দা) 
অনুরূপ কথা আমরা শ্রীমভাগবতেও পাই £_ 
তস্তৈব হেতোঃ প্রযতেত কোবিদো 
ন লভ্যতে যন্ভমতামুপধ্যধঃ | 
তল্লভ্যতে ছুঃখ বদন্যতঃ স্ুখং 
কালেন সর্বত্র গভীররংহস। ॥ 
উদ্ধে ব্রন্লোক হতে নিয়ে স্থাবর জগৎ বা মাতৃস্থান পধ্যন্ত 
ভ্রমণ করেও জিবগণ যা লাভ করতে পারেনা” বুদ্ধিমান লোকগণ 
সেটী লাভের জন্যই যত্ব করবেন। মহাবেগযুক্ত কালের প্রভাবে 
স্ষ্ট ছুখের মতন সর্বত্রই পুর্র্বজন্মের সেই বিষয় সুখ লাভ হয়। 
( শ্রীমন্ভাগবত ১1৫১৮) 
ভগবান বুদ্ধদেবের বাণীতেও পাই তৃষ্তাই ( তণহাই ) বারংবার 
জন্ম মৃত্যুর কারণ, ব্রন্মাি ভূবন অতি স্বক্্রাজ্য হলেও তৃষ্ণামুক্ত 
স্থান নয়। আমরা এখানে প্রথমে তৃষ্ণমুক্তের প্রশংসা ও পরে 
পুজ্জন্ম হয়ন। সে সম্বন্ধে বুদ্ধ বানী উদ্ধত করলে দেখতে পাব £ 
যস্সিক্দ্রিয়াণি সমথং গতানি 
অস্সা যথা সারথিনা সুদস্তা 


১৮৮ গীতার বাণী 


পহীনমানস্স অনা'সবস্স 
দেবা'পি তস্স পিহযস্তি তাদিনো । 
অর্থাৎ সারথি কর্তৃক শিক্ষিত অশ্ব ন্যায় ধার ইক্দ্রিয়গণ বশী- 
ভূত এবং যিনি তৃষ্তামুক্ত, কমনা বাসনীর বশীভূত নন, এতাদৃশ উত্তম 
পুরুষ দেবগণেরও প্রিয় । 


পুনজ্জন্ম কার হয়না সে সম্বন্ধে বলেছেন__ 
গীঠবীসমে। নো বিরুঝতি 
ইন্দখীলৃপমে। তাদি সুববতো, 
রহদৌব অপেতকদ্দমো 
সংসারা ন ভবন্তি তাদিনো ॥ 
অষ্ট লোক ধন্মে অবিচলিত সুব্রত ব্যক্তি পৃথিবীর ন্যায় সহনশীল, 
স্তম্ভের হ্যায় নিশ্চল এবং স্বচ্ছ হদের ন্যায় অমলিন-_এরপ 
ব্যক্তিদের পুনজ্ঞন্ম হয়না । ( ধন্মপদং__অহরস্তবগ গো ৯৪1৯৫ ) 
অন্নরূপ কথা শ্রীরামকৃষ্ণ বাঁণীমুখে 2 
যতক্ষণ দেহবুদ্ধি, ততক্ষণই সুখ, ছুঃখ, রোগ, শোক জন্ম মৃত্যু” | 
( কথামৃত ৫1৭৩ ) 
“যতক্ষণ না ঈশ্বর লাভ হয়, ততক্ষণ পুনঃ পুনঃ সংসারে যাতায়াত 
হবে। (কথামত ৩১৮২ )। 


সহতঅযুগপর্ধ্যস্তমহর্ষদ্ত্রক্মণো! বিদুঃ। 
রাত্রিং যুগসহত্রান্তাং তেইহোরাত্রবিদে। জনাঃ 0১৭ 


অষ্টমোহ্যায়ঃ ১৮৯ 


সহত্যুগপধ্যস্তং (সহত্র সহস্র যুগে ) ব্রহ্মণঃ যৎ অহঃ (ব্রহ্মার 
যে দিন) [ তথা ] যুগ সহশ্রান্তাং রাত্রিং (সহস্র যুগপরিমিত রাত্রি ) 
[যাহারা] বিছুঃ (জানেন) তে জনাঃ (তারাই ) অহোরাত্রবিদঃ 
( দিবারাত্রিবিদ্‌ )। 


মনুষ্যের সহঅ সহস্র যুগ ধরে ব্রহ্মার একটী দিন এবং ওইরূপ 
সহত্র সহস্র যুগ ধরে একটী রাত্রি_ধার্পা জানেন তারাই প্রকৃত 
'অহোরাত্রবেত্তী' 1১৭ 


সমস্ত প্রানীই যেহেতু কালের দ্বারা পরিচ্ছন্ন সেইহেতু ব্রহ্ম 
লোকের সঙ্গে সকল লোকই পুনরাবর্তন করে। সহস্র যুগে ব্রহ্মার 
দিন, আরও সহস্র যুগ পর্য্য্ত ব্রহ্মার রাত্রি অহোরাত্রবিংগণ অর্থাৎ 
কাল পরিণামজ্ঞগণ এটী জানেন । (শঙ্করাচার্ধ্য, আনন্দগিরি) 


মনুষ্য পরিণামের যে সহস্র যুগ অর্থাৎ সহস্র চতুযুগ পর্যন্ত ব্যাপী 
ধার দিন এ সম্বন্ধে পুরাণে ও বর্িত আছে সহজ সংখ্যক যে চতুধুগ 
তাই ব্রহ্মার দিন, এবং আরো সহস্র সংখ্যক যে চতুষযুগ তাই 
ব্রহ্মার রাত্রি। চন্দ্রতূর্য্যের হিসাব অনুসারে ধীরা গণনা করেন তারা 
ঠিক জানেন না, একমাত্র যারা অহোরাত্রবিৎ যোগী তারাই কেবল 
জানতে পারেন একথা । ( মধুসুদন ) 

কল্পান্তে ব্রহ্মার বিলয় সাধিত হয় কাজেই ব্রন্লোকের প্রসাদ- 
ভোগী জিবগগণের এবং তন্নিমবশ্রেণীর ইন্দ্রীদিলোকনিবাঁসিগণের যে 
অধঃপতন বা বিনাশ ঘটবে এবং পুনজ্জ্ম হবে সে আর আশ্চধ্য কি? 
'ন্মাদি তৃণপধ্যস্তং মায়য়। কল্পিতং জগৎ । ব্রচ্ম থেকে তৃণ পর্য্যন্ত 


২৪৯০ গীতার বাণী 


সমস্ত মায়া প্রভাবিত। এবং মায়া রাজ্যের অন্তভুক্তি কারো যুক্তি 
লাভ হবে না। (শ্রীধরস্বামী ও কৃষ্ণানন্দ ) | 

বহুকাল স্থায়িত্বই ব্রহ্মাদি লোকের বিশেষত্ব এই হেতু ভগবান 
এখানে কাল পরিমান প্রসঙ্গ অবতারণা করছেন। এই অভি প্রাঁয়েই 
তিনি স্বীয় কাল পরিমানানুসারে শতবর্ষ পরিমিত আবু সম্পন্ন ব্রহ্মার 
কীর্তন করছেন। (বিশ্বনাথ ) 

আমাদের রাতদিন কালচক্রের মধ্যে একমুহুর্ত অপেক্ষাও সুক্ষ । 
এই হিসাবের কোন মূল্যই নেই তার। সেইহেতু কালে প্রাপ্ত 
ভোগ আকাশ কুমস্থমের হ্যায় মিথ্যা__ এটী বুঝে নিজে সে সম্বন্ধে 
উদাসীন থাকতে হবে। আর যেটুকু সময় নিজের হাতে সেটুকু 
সময় ভগবংভক্তি ও সেবায় নিযুক্ত করে সার্থক করে তুলতে হবে । 
আর মাত্সদর্শন না হওয়া পর্য্যন্ত ধের্য্য অবলম্বন করতে হবে। 

( গান্ধীজী ) 

্রন্মাি সমস্ত লোক, সমগ্র বিশ্ব অনন্তকাল ধরে পুনঃ পুনঃ 
স্ষ্টিস্থিতি ও লয়ে আবণ্ডিত হচ্ছে। স্থষ্টির প্রকাঁশ অবস্থাই ব্রহ্মার 
দিন বলা হয়, কালের পরিমানে ব্রহ্মার দিন ও রাত্রি সমান। চার- 
যুগে কালকে মহাকাল বলা হয়। সহজ মহাযুগে ব্রহ্মার একদিন 
ও সহস্র মহাযুগে এক রাত্রি । (শ্রীঅরবিন্দ ) 

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, ও কলি মানবের এই চারি যুগে এক দৈব 
যুগ। এরূপ সহত্র যুগে চতুর্দশ মনন্তর হয় এবং তাই সঞ্চণ ব্রহ্ম, 
বা! ব্রহ্মার একটা দিন। পরে তৎ পরিমাণ কালে ব্রহ্মার একটি 
রাত্রি হয়। এ রাত্রি কালে অবিদ্যাগ্রস্ত জীব মাত্রই এঁ ব্রহ্মা বা 


অ্টমোহ্ধ্যায়ঃ ১৯১ 


ঈশ্বরে বিলীন থাকে । ধীর! সত্যজ্ঞানে এই রহস্ত জানেন তারাই 
প্রকৃত অহোরাত্রবিৎ। ( যোগানন্দ ) 

ব্যাখ্যাকার অনেকে অনেক রকম ব্যাখ্যা করেছেন_ অহোরান্র- 
বিৎ কথার, সমস্ত ্টেলারবিজেন অর্থাৎ বিরাট মহাকাশে স্থষ্টির 
যে বিচিত্র রূপ বিকশিত হয়েছে তার মধ্যে এক একটী জ্যোতিক্ষের 
বছরের হিসাব এক এক রকম- পৃথিবী ছাড়িয়ে পুথিবীর ঘণ্টা, দিন, 
নাস, বছর, মাইল, গজ, ফুট কোনটার মূল্য নেই- বুধ স্র্য্যের সবচেয়ে 
ক।ছে, পঁচিশ দিনে সে স্বর্ধাকে একবার প্রদক্ষিন করে কাজেই 
আমাদের প্রথিবীর পঁচিশ দিনে তার এক বছর আবার বৃহস্পতি 
“ূধ্যকে আমাদের পুথিবীর ছুইশত তেইশ বছরে একবার পরিক্রম। 
বরে অর্থাৎ আমাদের পুথিবীর ছ্ুইশত তেইশ বছরে বৃহস্পতির এক 
বছর। এই সৌরজগতে নুরের গ্রহগুলি মধ্যে এত তারতম্য, 
তাহলে সুয্য অপেক্ষা লক্ষ কোটী গুণ বড় তাদের হিসাব তো! কত 
তফাৎ কাজেই সমস্ত স্বগ্টির যিনি অধিকর্তা হিরণ্যগর্ভ বা প্রজাপতি 
ব্রহ্মা তার একদিনে আমাদের কতদিন বা কত সময়, এক সহস্র 
যুগে একরাত্রি। এখন এই সহস্র যুগটা মহাকাশের কোন জ্যোতিক্ষের 
হিসাঁব ধরে হবে, বলা যায়না ; কাজেই এখানে সব সময় মনে রাখতে 
হবে আমরা কত ক্ষুদ্র-_কত অসহায়, মহাকাশের স্থষ্টির অষ্টার 
কাছে! এই চিন্তা বা বোধ শক্তি একটুও যে রাখে তাঁর সমস্ত অহং- 
ভোগ বাসনা স্তিমিত হয়ে আসে সে শরণাগত হয়ে বলে-ঠাকুর 
তোমার কাছে আমরা কত ক্ষুদ্ধ, এই বোধ থাকলেই অহোরাত্রবিৎ 
হওয়া যায়। ( বেদচ্ছন্দা ) 


১৯২ গীতার বাণী 


অব্যক্তাদ্‌ ব্যক্তয়ঃ সব্বাঃ প্রভবস্ত্যহরাগমে | 
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রেবাব্যস্তসংজ্ঞকে ॥১৮ 

অহরাগমে (প্রজাপতি ব্রহ্মার দিবসে ) অব্যক্তাৎ (অব্যক্ত হতে) 
সব্বর্বাঃ ব্যক্তয়ঃ (সমস্ত স্থষ্ট পদার্থ) প্রভবস্তি (উৎপন্ন হয়); 
বাত্র্যাগমে (ব্রহ্মার রাত্রি অথব! প্রলয়ে ) তত্র এব অবক্ত্য সংজ্ঞকে 
(সেই অব্যক্ত সংজ্ঞক আদিকারণে ) প্রলীয়ন্তে (লয হয় )। 

ব্রন্মার দিনে অব্যক্ত থেকে সকল বস্ত স্থষ্ট হয়। আবার 
ব্রহ্মার রাত্রিতে অব্যক্ত উদ্ভুত স্থষ্টি অব্যক্তেই লয় হয়ে যায় 1১৮ 

প্রজাপতি ব্রহ্মার রাত্রিতে ও দিনে যে কাধ্য সাধিত হয় এই 
মন্ত্রে সেটা বণিত হচ্ছে। ব্রহ্মার নিদ্রিত অবস্থাকে অব্যক্ত বলা হয়। 
এই অব্যক্ত অবস্থা! থেকে সমস্ত প্রাণী গ্রহ নক্ষত্র স্থাবর জঙ্গমাত্মক 
স্যষ্টির প্রকাশ হয় প্রজাপতির জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে দিবসের সমাগমে | 
এবং সেই স্থাবর জঙ্গমাত্মম আকৃতি বিশিষ্ট বস্তরাশি পুর্র্বকথিত 
অব্যক্তে লীন হয়ে যাঁয় ব্রহ্মার রাত্রির সমাগমে এইভাবে স্তষ্টিস্থিতি 
ও প্রলয় চক্রাকারে চলঙে থাকে । ( শঙ্করাচার্য্য, আনন্দগিরি ) 

প্রজাপতির অব্যক্ত কারণ হতেই ব্যক্তন্বরূপ স্থাবর জঙ্গমারিব 
উৎপত্তি আবার কালান্তে তাতেই নিয়মিতভাবে তত্বাবতের গুলয় 
ঘটে থাকে । (হনুমান ) 

ব্রহ্মার দ্রিন মানে ত্রিলোকাস্তবত্ব দেহেক্দ্িয়াদি, ভোগাবস্ত 
ভোগস্থান সবই স্থষ্টি হয়, ব্রব্ধাও চতুম্ঘ্থে সব ভোগ করেন। 
আবার ব্রহ্মার রাত্রিকালে সব অব্যক্ত অবস্থায় বিলুপ্ত হয়! 

( রামান্ুজ ) 


অই্টমোহ্ধ্যায়ঃ ১৯৩ 


্রক্মার রাত্রি সমাগমে যে অবস্থা সমস্ত স্থষ্টি যখন প্রলয় মুখে 
লীন হয়ে যায়, অপ্রকাশ হয়ে যায় তখন সেই অবস্থাকে অব্যক্ত 
বলা হয়। এই অব্যক্ত হচ্ছে হৃষ্টির্প কার্য্যের কারণাআক অবস্থা 
অর্থাৎ স্্টি কার্ধ্-_আর অব্যক্ত কারণ। প্রজাপতির স্বরূপবস্থায় 
অব্যক্ত কারণ হতেই ব্যক্তস্বরপ স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগতের উৎপত্তি; 
আবার তাতেই কালান্তে প্রলয় । ব্রহ্মার এইরূপ দৈনন্দিন প্রলয় 
মধ্যে দিয়ে স্থষ্টির ভূতপুঞ্জের যাতায়াত চলছে । (শ্ীধর ) 

আহোরাত্রের তত্বান্ুসারে ব্রহ্মার পরমায়ু একশত বছর । অবশ্য 
সেটী সৌরজগতের একশত বছর নয়। ব্রহ্মার একশত বছরের পর 
ব্রহ্মার পরমায়ু খণ্ডিত হয়ে যায়__কাঁজেই আরো নিকৃষ্ট স্থান, কাল 
প্রাণী সকলেরই তদস্তর্গত হওয়ায় সে সবই বিনাশশীল এ তো 
অতি নিশ্চিত সত্য । অব্যক্ত অর্থ এখানে প্রজাপতি ব্রহ্মার নিদ্রিত 
অবস্থা । “অহরাগমে” অর্থাৎ ব্রহ্মার জাগরণে সমস্ত প্রাণী, স্থান 
কাল, সবই প্রভাযুক্ত ব৷ প্রকাশিত হয়। ব্রহ্মার রাত্রি সমাগমে 
সব স্থষ্টি সেই অব্যক্তে আবার বিলুপ্ত হয়। ব্রহ্মার পরমায় দীর্ঘ 
হলেও অনিত্য | ( মধুস্থ্দন ) 

ব্রহ্মার স্ুযুপ্তিই অব্যক্ত ও জাগরণই ব্যক্ত । ব্রহ্মার চেতনায় 
শক্তির স্ষুরণের সঙ্গে সঙ্গেই জগৎ স্থষ্ট হয় এবং স্ুষুপ্ত অবস্থায় সমস্ত 
সথপ্টি কারণে লয় হয়ে যায়। ( কৃষ্ণানন্দ ) 

এক হিসেবে সমস্ত প্রাণীই অমর | জগৎ বা স্থ্টি যখন ব্রহ্মার 
অবাক্ত অবস্থায় লয় প্রাপ্ত হয়, তখন জীবের ধ্বংস হয়না কেবল 
বাহ্রূপের ধ্বংস হয় মাত্র। ব্রহ্মার মধ্যে অপ্রকট অবস্থায় বা 


১৩ 


১৯৪ গীতার বাণী 


অব্যাকৃত অবস্থায় থাকে তারা, এতো! কেবল সাময়িক বিশ্রাম মাত্র। 
আবার নতুন স্থষ্টিতে সবকিছুই নতুন রূপে প্রকাশিত হয়ে দিবা 
বিকাশের পথে অগ্রগতি লাভ করে । (শ্রীঅরবিন্দ ) 

ব্রহ্মার দিনই ব্যক্ত এবং রাত্রিই অব্যক্ত । স্থৃষ্টি ও প্রলয়-_এই 
তত্ব জানলে বুঝতে পারা যাবে আমাদের সত্তা খুব অল্পস্থায়ী । উং- 
পত্তি ও নাশ সঙ্গে সঙ্গে সন্বন্ধীভূত। (গান্বীজী ) 

স্থপতি ও লয় ; জন্ম এবং মৃত্যু এই উভয় ঘটনায় সাধারণ জীবের 
কোন স্বাধীনত। নাই ; প্রকৃতির নিয়মাধীন জিবগণ অবশভাবে এ 
সব দশ! লাভ করে । (যোগানন্দ ) 

“দিনমানে যেমন সমস্ত জগৎ উদ্ভাসিত হয়, উজ্বল হয়ে ওঠে, 
ভাষায় মুখরিত হয়ে ওঠে, তেমনি প্রজাপতি ব্রহ্মা! সজনের দেবতার 
দিনমানে সমস্ত স্যষ্টি জেগে ওঠে, সেই অব্যক্ত তত্ব থেকে_ অব্যক্ত 
বললেন এইজন্য যা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না_স্থপ্ির আদিতে বা 
স্থরুতে ভাষাও ছিলনা বা থাকে না আর স্থষ্টির অন্তেও ভাষা থাকে 
না, কাজেই সে অবস্থা তো। সত্যই অব্যক্ত অর্থাৎ বর্ণনার অতীত-_ 
তাছাড়া স্ষ্টির আদি অন্ত সবই গুঢ রহস্তাবৃত কাজেই এক কথায় 
অব্যক্ত । রাত্রিতে সমস্ত জাগতিক বস্তু যেমন অন্ধকারে ঢাকা পড়ে 
তেমনি প্রলয়ের অন্ধকারে সমস্ত স্ষ্টি লুপ্ত হয়ে যায়। এ অবস্থা 
অব্যক্তে লয় হয়ে যাওয়।। ( বেদচ্ছন্দ। ) 

জগতের বা বিশ্বের স্থষ্টির পেছনে ভগবৎ অস্তিত্ব বুদ্ধিমত্তা ন। 
মেনে উপায় নেই । জীববিদ্ভাবিৎ 101. চং. [১11 0016 (1211. 19) 
বলেছেন পৃথিবীতে খুব কম পক্ষে দশলক্ষ প্রকারের প্রাণী বা জীব 


অষ্টমোহ্ধ্যায়ঃ ১৯৫ 


1র ছুই লক্ষ রকমের বৃক্ষ গুল্সাদি আছে এই অসংখ্য প্রকারের জীব 
উত্ভিদরাজির জন্ম বৃদ্ধি, পুষ্টি, বৈচিত্র্য, মিল, পার্থক্য কে করে 
লেছে? 1081০ আমাদের মানতে বাধ্য করছে, ভগবানের দিব্য 
রিকল্পনা, চিন্তাধার1 ও ইচ্ছা! এসবের পেছনে কাজ করে চলেছে । 
ীজেই গীতামুখে ভগবান যে বললেন আমি সমস্ত বিশ্বের স্থষ্টি ও 
য়সাধন করি একথা সর্বববাদী সম্মত ৷ ( বেদচ্ছন্দ! ) 
শ্রুতি অনুসারে অব্যক্ত মহত্তত্বের অতীত আর পুরুষ অব্যক্তেরও 
তীত। 
“মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষ: পরঃ" 
(কঠো-উপ ১৩১১) 
স্টি-স্থিতি ও প্রলয় সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ কথায় পাই £-- 
আমর! যা কিছু দেখছি, চিন্তা করছি সবই মেই আগ্যাশক্তির, 
ই চিতশক্তির এশ্বর্য-_স্ষ্টি, পালন, সংহার, জীব, জগৎ, আবার 
[ন, ধ্যাতা, ভক্তি, প্রেম, সব তারই এশ্বধ্য । (৫1৮২) 
সব তত্ব শেষে আকাশতত্বে লয় হয়। আবার স্যষ্টির সময় ক্রমে 
্ট হয়েছে অন্থুলোম, বিলোম । ভক্ত অখণ্ড সচ্চিদানন্দকেও লয় 
বার জীব জগংকেও লয় । ( কথামৃত ) 


ভূতগ্রামঃ স এবাস্বৎ ভূত্ব। ভূত্বা প্রলীয়তে। 
রাত্র্যাগমেহবশ£ুপার্থ প্রভবত্যহরাগমে ॥১৯ 
| হে পার্থ সঃ এব অয়ং ভূতগ্রামঃ (সেই সেই প্রাণিগণই ) ভূত্বা 
টা (বার বার জন্মগ্রহণ করে ) রাত্র্যাগমে (প্রলয়ের রাত্রিতে ) 


১৯৬ গীতার বাণী 


প্রলীয়তে (লয় পায়) অহরাগমে (দিনের আরস্তেই ) অবশ 
( অবশ হয়ে কন্মফল বশে ) প্রভবতি ( স্যষ্ট হয় )। 

হে পার্থ, এই সেই জিবগণই বার বার জন্মগ্রহণ করে ত্রক্ধার 
রাত্রিকালে লীন হয় ও দিনের আরম্তেই আবার অবশ হয়ে স্ব 
কন্মকফল ভোগার্থে জন্ম নেয় ।১৯ 

পুর্বশ্লোকে বল! হয়েছে ব্রহ্মার দিবাভাগে ভূতসমূহ স্থষ্ট হয় ? 
রাত্রিভাগে প্রলয়ে লীন হয়__এই নাশ ও স্ষ্টির ব্যাপারে অক 
বস্তর আগম ও কুত বস্তর নাশ এই ছুই দোষ বা “কৃতন্নাশ 
কল্পনা করা যেতে পারে। কিন্তু ভগবান এই দোষ পরিহাৰ 
করার জন্য এবং অবিদ্ভাদি ক্লেশ নিমিত্ত কন্মাশিয়ের বশে অস্বন্ত 
জিবগণ বারংবার ধ্বংস হয়, এই কারণে সংসারে বৈরাগ। 
জন্মানোর জন্য এটী বললেন। এখানে আরও বলছেন যে স্থাব 
জঙ্গম, এই উভয়বিধ যা পুব্ধকল্পে ছিল তাই আবার পরিদৃশ 
মানরূপে স্ষ্ট হয়ে থাকে অন্য কিছু নয় । দিনের আগমন হ্‌ 
ভতগ্রাম উৎপন্ন হয় ও রাত্রির আগমনে পুনঃ পুনঃ লয় হয়ে যায) 

( শঙ্করাচার্ধা ও আনন্দগিবি 

জীবজগৎ, বস্তজগৎ যাবতীয় স্থপ্টিরই উদ্ভব ও লয় জগতের নিয়ম 
ব্রহ্মাও এই নিয়মের অধীন যদিও তার পরমায়ু দীর্ঘ। এ বিষে 
জীবেরও কোন কত্ত ত্ব নাই ব্রন্মারও নাই। কাজেই স্থানটি ও লয়ে! 
অধিকর্তা সেই ঈশ্বর ছাড়া আর কেউ নাই। বাধ্যতামূলক বারংবা 
গতাঁগতি বন্ধ করার শক্তি কারো নাই। একমাত্র ভগবৎ লা 
হলেই জন্ুমৃত্যুবূপ ভবচক্র থেকে মুক্তিলাভ সম্ভব ৷ (রামান্ুজ ) 





অষ্টমোহধ্যায়ঃ ১৯৭ 


জিবগণ স্বকশ্মীধীন হয়ে অবশ ভাবে ভবচক্রে বারংবার যাতায়াত 
করে। ( বলদেব ) 


| সংসার আশু বিনাশী হলেও নিবৃত্ত হয়ে যাবার নয়। কেনন। 
জিবগণ পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে ও তাদের ক্লেশাদি কর্্মাশয়ের ফলে 
পুনঃ পুনঃ মৃত্যুও হয় । জিবগণের স্বাধীনতা নেই । তারা কণ্মীধীন 
৪ কম্মফলাধীন। প্রলয়েও তাদের স্ুক্্ম কম্মাশয় থেকে যায়-_এবং 
নূতন স্থষ্টিতে সেই অনুসারে পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যুতে আবন্তিত হয়। 
এটী না মানলে প্রতি স্ত্টিতে নতুন নতুন জীবের জন্মলাভ মানতে 
হবে তাহলে অসৎ কা্যবাদ এসে পরে কিন্তু অসৎ কাধ্যবাদ যুক্তি 
বিরুদ্ধ। ভগবান এসব কথা বলে যাচ্ছেন সংসার বিষয়ে জিবগণের 
বৈরাগ্য আনার জন্য । ( মধুসূদন ) 


জিবগণের কাম্যকর্মের অনুষ্ঠানই বারংরার সংসারে যাতায়াতের 
কারণ, সেই অবিষ্ঠা থেকে নিবৃত্তি লাভের মনোভাব যাতে জাগে 
তার জন্য বলেছেন, নিঞ্ধাম কর্মের অনুষ্ঠানের অভাবেই মানুষ বারংবার 
এই ধরণীতে জন্মায় কিন্ত নিক্ষাম কর্মের অনুষ্ঠান করে যদি কেউ 
আত্মজ্ঞান লাভ করে, তাহলে তাকে আর ভবচক্রে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ 
করতে হয় না। নচেৎ জিবগণ সক্ষম স্ুক্ম বাসনা নিয়ে কারণে 
লয় হয়, আবার নৃতন স্থান্তীতে সেই সংস্কার অনুসারে পুনরায় জন্মলাভ 
করে। (শ্রীধরস্বামী ও কৃষ্ণানন্দ ) 


পুরুষোত্বমের ব্বাধশ্ম লাভই জীবের লক্ষ্য ও পরম গতি ৷ যতক্ষণ 
পধ্যন্ত জীব দিব্য প্রকৃতির বিকাশ সাঁধন করে এ শ্রেষ্ঠ ভাব না লাভ 


১৯৮ গীতার বাণী 


করছে, ততক্ষণে তাঁকে নিজস্ব ভাবের প্রভাবে বাধ্য হয়ে, অবশ হয়ে 
ৰারংবার জন্মগ্রহণ করতে হয়। (শ্রীঅরবিন্দ ) : 

স্থষ্টি অনাদি এবং চক্রাকারে স্থৃষ্টি ও প্রলয় চলছে। ব্যষ্টি আত্মার 
মুক্তির কথা আলাদা, তারা সাধন! সহায়ে ও ভগবৎ কৃপায় মৃত্াৰ 
পর আর আসে না এই জন্ম মৃত্যু চক্র রূপ পৃথিবীতে, কিন্তু মহা- 
প্রলয়,খণ্ড প্রলয়ে প্রতিটী জীব স্মক্মাকারে নিজ নিজ সংস্কার সমেত 
অব্যক্তের মধ্যে লীনহয় কিন্তু তাদের মুক্তি হয় না__তাদের বাটি 
সংস্কার রাশি, তাদের ব্য্টি কম্মফল সব সুপ্ত থাকে । আবার যখন 
স্ষ্টি হয় তখন সেই স্ুক্ম বাসনা, সংস্কার সবই নিয়ে সুপ্ত জীবগুলিই 
আবার বার বার জন্ম নেয় মৃত্যু বরণ করে। যেমন একটী অতিন্ন্ 
বীজের মধ্যে একটী বিরাট বৃক্ষ সুপ্ত থাকে, তেমনি প্রলয়ে প্রতিটা 
জীবের বাসনা, সংস্কার ব/ষ্টি সত্তা বীজাকারে সুপ্ত থাকে । 

( বেদচ্ছন্দ ) 

স্ষ্টি যে অনাদি ও চক্রীকারে চলছে এবং পুর্র্ববংই নুতন টি 
আবার বূপ পরিগ্রহ করে, সে সম্বন্ধে আমরা অনুরূপ কথা বেদেও 
পাই-_ 

সূর্ধ্যাচন্্রমসৌ ধাতা যথাপুর্বমকল্পয়ৎদিবঞ্চ পরথিবীপ্চান্তরিক্- 
মথো স্বঃ) 

অর্থাৎ স্মর্ধ্য, চন্দ্র, পৃথিবী, অস্তুরিক্ষ ও ব্বর্গ আদি সমস্ত জগং 
যেটা যেমন পূর্ববকল্পে ছিল বিধাতাপুরুষ উত্তরকল্পে ও সেরূপ রচনা 
করেন। ব্রহ্মার দিবাভাগে স্গ্টির আবির্ভাব ও রাত্রিভাগে কারণ 
স্বরূপে তিরোভাব ঘটে থাকে । (খগ্থেদ ১৩।১৪০।৩) 


অষ্টমোহধ্যায়: ১৯৯ 


পরস্তম্মাত্ত, ভাবোহন্যো হুব্যক্তোহুব্যক্তাৎ সনাতনঃ। 
যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্থাৎস্থ ন বিনশ্বাতি ॥২০ 
তু (কিন্তু) তন্মাৎ অব্যক্তাৎ (সেই অবক্ত থেকে পরঃ (শ্রেষ্ঠ) 
অন্ত: মনাতনঃ ( নিতা ) অব্যক্ত ষঃ ভাঁবঃ ( অবাক্ত পদার্থ )স:( তা) 
সব্ধেষু ভূতেষু নশ্যৎম্থ ( সব্বভুতের ধ্বংস হলেও) ন বিনশ্যতি 
(বিনাশ প্রাপ্ত হয়ন। )। 
যে অব্যক্তে জীব প্রলয়কালে লীন হয়, সেই অব্যক্তেরও অতীত 
যে নিত্য অব্যক্ত তন্ত্র আছেন, সমস্ত জীবের ধ্বংস হলেও তিনি 
অবিনাশীই থাকেন 1২০ 
এই অধ্যায়েই ত্রয়োদশ মন্ত্রে যে অক্ষরের বিষয় বল। হয়েছে 
তাকে পাৰারও উপায় বলা হয়েছে। তার আগে সেই ব্রহ্মাব স্বরূপ 
বর্ণনা করে যাচ্ছেন । রাত্রি সমাগমে ব্রহ্মার নিদ্রিত অবস্থায় সমস্ত 
গ্টিরপ্ধ কার্ধ যে অব্যক্ত রূপ কারণে লয় হয়-_সেই অব্যক্ত বা 
অপ্রকাশ অবস্থা ছাড়াও এই মন্ত্রে ভগবান আরও একটী অব্যক্তের 
কথা বলে যাচ্ছেন। এই শ্লোকোক্ত অব্যক্ত পূর্বে উনবিংশ মন্ত্রোক্ত 
গবাক্ত হতে শ্রেষ্ঠ । উনবিংশ মন্ত্রোক্ত অব্যক্ত অবিদ্বা লক্ষণ অব্যক্ত 
কিন্ত এই শ্লোকোক্ত অব্যক্ত সনাতন অর্থাৎ চিরন্তন । ব্রহ্মাদি সকল 
জগৎ নষ্ট হলেও এই পরম অব্যক্ত কখনও বিনাশিত হননা। 
( শঙ্করাচাধ্য ) 
অচেতন প্রবৃত্তিরূপ অব্যক্ত হতে শ্রেষ্ঠ বা ভিন্ন। ত্রয়োদশ 
মান্ত্রোক্ত ও বিংশতি মন্ত্রোক্ত অব্যক্ত ছুটীর মধ্যে প্রভেদ আছে আবার 
সজাতীয় মিল বা অভিন্নতাও আছে। ছুটা অব্যক্তই প্রতাক্ষাদি 


২০০ গীতার বাণী 


ইন্ড্রিয় প্রমাণ দ্বারা প্রামান্য নয় এজন্য । হিরণ্যগর্ভ অব্যক্ত যেহেতু 
ভূতাভিমানযুক্ত এবং কাধ্যাঁভিমান সংশ্রিষ্ট, সেই হেতু পরিবর্তনশীল 
কিন্তু এই মন্ত্রোক্ত অব্যক্ত সনাতন অর্থাৎ বিনাশরহিত । যেহেতু এর 
কাধ্যাভিমান নাই, সেই হেতু উৎপত্তি বিনাশ কিছুই নাই। 
( রাঁমান্থুজ, হনুমান ) 
ব্রহ্মাদি স্তস্ত পর্যন্ত জিবগণ সকলেই পরিবর্তনশীল এবং বিনাশ- 
শীল ও তাদের আশ্রয়স্বরূপ যে অব্যক্ত সেও পরিবর্তনশীল কিন্ত 
এই অব্যক্ত ছাড়াও এমন একটি অব্যক্ত সত্তা আছেন যিনি চিরদিনই 
অপরিবর্তনীয় মনাতন। ( বলদেব ) 
বিশ্বরচরাচরের স্থুল প্রপঞ্চের কারণম্বরূপ ও হিরণ্যগর্ভ নামে 
প্রসিদ্ধ যে অব্যক্ত তা অপেক্ষাও যিনি শ্রেষ্ঠ এবং হিরণ্যগর্ভের কারণ 
তিনি সনাতন অর্থাৎ নিত্য । তিনি সমস্ত ভূতবর্গ বিনাশ প্রাপ্ত হলেও 
বিনাশিত হননা, পরিবন্তিত হননা। পূর্ব্বোক্ত অব্যক্ত হিরণ্যগর্ভের 
কাধ্যন্বরূপ এবং সমস্ত ভূতবর্গের অভিমানী কাজেই সমস্ত ভূতবা,র 
উৎপত্তিতে ও বিনাশে তার বিনাশ হওয়া উচিৎ। পক্ষান্তরে এই 
শ্লোকোক্ত অব্যক্ত তিনি ভূতসমষ্টির অভিমাঁনী নন এবং যিনি কাধ্যও 
নন, সেই যে পরমেশ্বর তার উৎপত্তি ও বিনাশ হওয়া সম্ভব নয় । 
( মধুস্থদন ) 
প্রলয়ের সময় জগৎ যে অব্যক্তে লয় প্রাপ্ত হয়, সেই অব্যক্তই 
ভগবানের আদি সত্তা নয়, তারও উর্ধে এক অব্যক্ত পদ আছে, 
তা বিশ্বের অতীত নীচের অব্যক্তের মত তার পরিবর্তন ক্ষয় ইত]াদি 
কিছুই নাই। সেই সত্তা শাশ্বত, অক্ষর, স্বপ্রতিষ্ঠ । (শ্রীঅরবিন্দ ) 
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হিরণ্যগর্ড অব্যক্ত ছাঁড়। দ্বিতীয় অব্যক্তভাব আছে, সমস্ত প্রাণী- 
নাশেও ধার নাশ নাই এবং যিনি সনাতন ॥ ( গান্ধীজী ) 

এই মন্ত্রে শেষোক্ত পরম অক্ষর অব্যক্তকেও যে ভাব বল হল 
সেটা বিশেষভাবে বুঝবার বিষয় । এই অক্ষর অব্/ক্তকে কোন কোন 
শান্সে সং বলে বর্ণনা কর! হয় এবং প্রথমোক্ত অব্যক্তকে অসৎ আখ্য। 
দেওয়া হয় । এ সৎ ও অসৎ কোন ভাবাতীত অবস্থা থেকে জন্মলাভ 
করে বলে অক্ষর অব্যক্তকে ভাব এবং শুধু বা! প্রথমৌক্ত অব্যক্তকে 
অভাব বল! হয়। এই অক্ষর অব্যক্তই সনাতন-_প্রকাশমান বা 
ব্যক্ত বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ে এ সনাতন অব্যক্ত অক্ষর ত্রন্মের 
কোন মাত্র ব্যতিক্রম, পরিবর্তন বা বিনাশ কিছুই হয় না যেহেতু 
এটী তার ছায়ামাত্র। কিন্তু প্রথমোক্ত হিরণ্যগর্ অব্যক্তের ভাবাস্তর 
হয়। (যোগানন্দ ) 

এই নিখিল বিশ্বচরাচর প্রলয়ে যে অব্যক্তে লীন হয় এবং নৃতন 
সষ্টিতে যে অব্যক্ত থেকে পুনঃ প্রকীশিত হয় সেই অব্যক্তের কারণ 
স্ববূপ আর একটী পরম অব্যক্ত আছে । এই পরম অব্যক্ত হিরণ্যগর্ভ 
রূপ অবাক্ত থেকে শ্রেষ্ঠ ও স্বত্ব । পরম অব্যক্তের উৎপত্তি ব 
বিনাশ নাই সুতরাং ভ্রুটী সনাতন এবং মানব বুদ্ধি, বিচার, তর্ক 
ইত্যাদি সবের পারে । (কুষ্ণানন্দ ) 

গীতায় প্রকৃতি শব্দ ও অব্যক্ত শব্দ একই অর্থে ব্যবহৃত হয়নি । 

প্রকৃতি পর! ও অপর ছুই অর্থে এবং ভগবান অবর্তীর্ণ 
হবার সময় নিজের বিশেষ প্রকৃতিকে আত্মবশে রেখে অবস্তীর্ণ হন 
বলেছেন । অব্যক্ত শব্দও ছুটী অর্থে ব্যবহার করলেন, একটি অব্যক্ত 
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হচ্ছে স্য্টির [71081716516 অবস্থা -প্রলয়ের অন্ধকারাবৃত অব্যক্ত 
অবস্থা, যাতে সমস্ত জীব নিজ নিজ সংস্কার বীজাকারে নিয়ে সুপ্ত 
থাকে এবং স্গ্টির প্রারস্তে আবার জেগে ওঠে, জন্ম চত্র স্থষ্টি চলতে 
থাকে কিন্ত এই প্রকৃতি অব্যক্তে প্রলয় কালে লীন হলেও জীবের 
বাসনার কিন্তু কিছুতেই একেবারে নিবৃত্তি হয় না; এছাড়াও 
পুরুষোত্ম শ্রীকৃষ্ণ আরেকটি অব্যক্তের কথা এই শ্লোকে বললেন যেটা 
তার নিজের পুরুষোত্বম বিভাবের একটী তত্ব বা অবস্থা-নিগুণ 
ও বল যেতে পারে । এই অব্যক্ত কিন্তু স্থির অব্যক্ত অবস্থারও 
পাঁর, সমস্ত ভূত ধ্বংস হয়ে গেলেও এটী অবিনাশী থেকে যাঁয়। 

মানব বুদ্ধির অশমা রহস্তগহীন এই তত্ব, এটা তাই সব্ধধদ! নিত্য 
বিরাজমান থেকেও অব্যক্ত বা অপ্রকাশ । (বেদচ্ছন্দী )। 

'অব্যক্ত' বলতে আত্ম! ব্রহ্ম ও মূলপ্রকৃতি এবং মহতন্বকেই 
বুঝতে হবে । এই অবাক্ত সম্বন্ধে গীতায় অন্যত্র 

২৫২, ২৮২, ২৪1৭১ ১৮৮১ ২০1৮১ ২১1৮১ 1৭? ১1১২১ ৩1১২, 
৫1১২, ৬।১৩। 

অব্যক্তোহক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্‌। 
যং প্রাপ্য ন নিবর্তত্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥২১ 

| ঘঃ] অব্যক্তঃ অক্ষর ইতি উক্ত; (এই অবাক্ত অক্ষর নামে 
পরিচিত ) তত (তাকে) পরমাং গতিং (শ্রেষ্ঠ অবস্থা) আহুঃ 
( কথিত) যং প্রাপ্য (যা লাভ করলে ) ন নিবর্তন্তে (জিবগণ আর 
জন্ম মৃত্যু চক্রে আবন্তিত হয়না ) তৎ মম (সেশি আমার ) পরমং- 
ধাম (শ্রেষ্ঠ ধাম স্বরূপ )। 
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যে অব্যক্ত, অক্ষর তত্ব বলে বনিত হয়-_সেটি পরমগতি বালে 
পরিচিত। যে গতি লাভ করলে আর পুনজ্জন্ম হয়না সেইটা আমার 
পরমধাম অর্থাৎ মুক্তিকামী জীবের আমিই ( পুরুষোত্তমই ) একমাত্র 
গতি-_-আমি ছাড়া জীবের জন্ম মৃত্যু অতিক্রম করার কোন পন্থা 
নেই ।২১ 

এই “অব্যক্তই” অক্ষর বলে কথিত হয়। এবং এই পরম অব্যক্ত 
ও অক্ষরই জীবের শ্রেষ্ঠ গতি। যে ভাবকে প্রাপ্ত হলে জীবের 
সংসারে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত বা জন্মগ্রহণ করে ছুখ ভোগ করতে 
হয়না, সেইভাবই প্রকৃষ্ট বা পরম ধাম অর্থাৎ বিষুণর পরম পদ বলে 
জানবে । (শরঙ্করাচার্ধ্য ও হনুমান ) 

গীতোক্ত এই অক্ষর পরম অব্যক্তই পরম বা শ্রে্গতি। শ্রুতি- 
শাশ্খে যথাবিধি উক্ত হয়েছে “তদ্িষ্ঠোঃ পরমং পদং এই পরমপদ 
লাভ করলে আর পুনজ্জন্ম গ্রহণ করতে হয়না । ( আনন্দগিরি ) 

কুটস্থ অক্ষর ও অনির্দেশ অব্যক্ত পরম সত্তাই জীবের পরমগতি। 
ইনি প্রকৃতির সংসর্গমুক্ত হয়ে আত্মস্বরূপে অবস্থান করেন বা স্বরূপে 
অবস্থান করেন । এই পরমধাম লাভ করলে জীবও প্রকৃতি সংসর্গ মুক্ত 
হয়ে জন্মমৃত্যুর হাত থেকে অব্যাহতি লাভ করে । ধাম অর্থে স্থান 
হতে পারে, এবং প্রকাশ জ্ঞানও হতে পারে । প্রকৃতি সংস্থষ্ট জীবজ্ঞান 
পরিচ্ছিন্ন। প্রকৃতি মুক্ত আত্মন্বরূপে স্থিত জীবজ্ঞান অপরিচ্ছিন্ন। 
যা এই অপরিচ্ছিন্ন-জ্ঞানরূপ, তাই নিত্যধাম । (রামানুজ) 

গীতোক্ত পরম অব্যক্ত সত্তাই জীবের শ্রেষ্ঠগতি । এই গতি- 
লাভে পুনজ্জন্ম গ্রহণের হাত থেকে তো জীব মুক্তি পায়ই এবং তার 
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অন্তকিছু লাভের আর প্রয়োজনও থাকেনা সেইজন্যই এই গতি 
শ্রেষ্ঠ গতি । (শ্রীধরস্বামী ) 
আমার ধাম অর্থাৎ আমার স্বরূপ আমিই সেই ধাম। 
( বলদেব ) 
জীবজগতে যত প্রকার পুরুবার্থ লাভ ঘটে এই অক্ষর পরম 
অব্যক্তে প্রবেশ লাভ তন্মধ্যে সর্ধোত্তম এবং এটা লাভ করলে অন্ত 
কিছুর প্রয়োজন হয়না! এইজন্যই গীতামুখে ভগবান “পরমাং গতি" 
কথাটী ব্যবহার করেছেন । “তদ্ধামং পরমং মম" বলতে ভগবান ধাম 
এবং ভগবৎ সত্তা সম্বন্ধে অভেদে ভেদ প্রকাশ করেছেন । আসলে 
অভেদ ভেদ কল্পনা মূলক। আত্যন্তিকে পরমসত্তা ও পরমধামে 
কোন ভেদ নেই। ( মধুস্থদন ) 
মুক্তিকামিগণ আত্মন্তান দ্বার৷ যে পুরুষার্থ স্বরূপ পরমানন্দধাম 
লাভ করেন তারই নাম “পরমাং গতিম” । ( কৃষ্তানন্দ ) 
বেদসকল অক্ষর পরব্রহ্মকে জীবের পরম গতি বলে বর্ণন' 
করেন । এই গতি লাভে মানুষ আর সংসারে জন্গগ্রহণ করেনা । 
( সম্তদাসজী ) 
যে শাশ্বত, অপরিবর্তনীয় সত্তার ওপর পরিবর্তনশীল ও বিনাশ- 
শীল জগৎ আকাশে বাধুর স্যাঁয় বিদ্ধত, গীতার সেই সত্তীকেই অক্ষর 
বল। হয়েছে । এই অক্ষর তার উচ্চতম সন্তায় অব্যক্ত এবং বিশ্ব- 
প্রকৃতির প্রলয় স্থল হিরণ্যগর্ত রূপ অব্যক্তের উদ্ধে। জীব যদি ওই 
অক্ষর পুরুষকে লাভ করে তাহলে সব্ধবন্ধন থেকে মুক্ত হয়। 


.(শ্রীঅরবিন্ব ). 
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যে ধামে জীবের যাবতীয় ব্যগ্টিভাবের ও জীবভাবের নির্বাণ 
হয় এবং যে ধাম থেকে জীবের আর পতন হয়ন। সেই ধামই পরম 
ধাম। ( যোগানন্দ) 


অন্ত কোন হিন্দু দর্শন শাস্ত্র গীতার মত এত রহস্য গহীন নয়। 
এবং এর তত্বগুলি পরিক্ষার ভাবে বোঝা বা ব্যাখ্য। কর। করা খুব 
শক্ত। অচিন্ত্য এই গীতাতত্ব। তবে আমাদের সাধনার স্রুবিধার 
জন্য এটুকু জেনে নিতে হবে যে পুরুষোত্তম লাভই জীবের মোক্ষের 
একমাত্র উপায়। ভববন্ধন চিরতরে মোচনের একমাত্র উপায় এবং 
এটা জেনে মুক্তির জন্য বা সেই পরমধাঁম লাভের জন্য নিরন্তর নাম, 
প্রার্থনা, ভগবৎ যুক্ততা রেখে যেতে হবে। শ্রেষ্ঠ পাওয়ার জন্য 
আকুতি বা চেষ্টাটাকেও জাগিয়ে রাখতে হবে নিরন্তর ( বেদচ্ছন্দ) 

তিনিই পরমগতি-একথ। অন্যান্ত শান্বেও পাই -- 

“এষাইস্ত পরমাগতিঃ |, 

অর্থাৎ তিনিই জীবের পরমগতি । ( বৃহদারণ্যক, ৪1৩৩২ ) 

'পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ।” পুরুষ থেকে 
শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। পুরুষই সকলের পরাকাষ্ঠা, তিনিই পরম- 
গতি। ( কঠো-উপ, ১1৩১১ ) 

“তদ্দিষণোঃ পরমং পদম্” সেই বিষ্ণুর পরম পদই সর্বোত্তম 
অধিষ্ঠান। ( কঠো-উপ, ১৩৯ ) 


সেই অক্ষর পুরুষ থেকেই সব কিছু এসম্বন্ে উপনিষদে পাই +- 
“যথোর্ণনাভিঃ---তথাহক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্” মাকড়সা যেরূপ 


২০৬ গীতার বাণী 


সুতো! উৎপাদন করে ও আত্মসাৎ করে-_সমগ্র স্ষ্টি ও তদ্রুপ সেই 
অক্ষর পুরুষ থেকে স্থষ্ট। ( যুণ্ঁকোপনিষৎ, ১1১1৭) 
সেই পরমপদ লাভ করলে আর এ পৃথিবীর বুকে বারংবার 
যাতায়াত করতে হয়না এ সম্বন্ধে অন্যশাস্ত্রেও অনুরূপ কথা পাই £_- 
“স তু তৎ পদমাপ্পোতি যক্মাদভুয়ো ন জায়তে ॥” অর্থাৎ সেই পরম- 
পদ লাভে পুনজ্জন্স গ্রহণ করতে হয়না। ( কঠ ১৩৮) 
'যং জ্ঞাত মুচ্যতে জন্তু অমৃত্বঞ্চ গচ্ছতি ॥” যাঁকে জানলে জীব 
অমৃতত্ব লাভ করে। (কঠো ২৩৮) 
'যমাপ্ত। ন নিবর্ততে ( মৈত্রায়ণী উপ, ১1৩ )। 
অনুরূপ কথ শ্রীরামকৃষ্ণ বাণীমুখে পাই £_ 
ঈশ্বরের রূপ দর্শন করলে ব্রহ্মপদ তুচ্ছ হয়। 
( শ্রীরামকৃষ্ণ কথামত ২২৩২) 


পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্তুনন্যায়া । 
বস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ববমিদং ততম্‌ ॥২২ 
হে পার্থ ভূতানি (সমস্ত স্ষ্ট পদার্থ) যস্ত অন্তঃস্থানি (ধীর 
মধ্যেস্থিত বা আশ্রিত ) যেন (যর দ্বার) ইদং সব্বর্বং (এই সমস্ত 
সৃষ্টি) ততম্‌ (ব্যেপে আছেন ) সঃ পরঃ পুরুষঃ ( সেই শ্রেষ্ঠ পুরুষ ) 
তু অনন্তয়! ভক্ত্যা (কেবল অনন্য ভক্তিদ্বার ) লভ্যঃ (প্রাপ্য )। 
হে পার্থ সকল স্থষ্ট পদার্থ বা জীব যাতে আশ্রিত, ধার দ্বার 
সমস্ত স্থপ্টি ব্যাপ্ত হয়ে আছে? সেই বিরাট এবং শ্রেষ্ঠ পুরুষ একমাত্র 
অনন্যাঁভক্তি সহকারেই লব্ধ হয়, আর অন্য কিছুতে নয় ২২ 


অষ্টমোহধ্যায়ঃ ২০৭ 


এখাঁনে তীকে পাবার উপায় বলে যাচ্ছেন। মানব দেহরূপ 
পুরে অবস্থান করেন বলে তীকে “পুরুষ' বল। হয় এবং তাঁর থেকে 
শ্রেষ্ঠ আর কোন বস্তব নেই বলে তাঁকে পর? বল! হয়। এই পুরুষকে 
কেবলমাত্র অনন্ভক্তি দ্বারাই লাভ করা যায়। “অনন্য” অর্থ আত্ম- 
বিষয়ক । কাধ্যস্বরূপ ভূতবর্গ যার “অন্ত:স্থ” মধ্যবস্তাঁ। কার্য 
কারণেই অন্তভূক্ত থাকে । ঘটপটাদি যেমন আকাশ দ্বার! ব্যাপ্ত 
সেইরূপ পুরুষ দ্বারা সমস্ত স্থষ্টি ব্যাপ্ত রয়েছে । (শঙ্ষরাচা্য্য ) 
সব্বকারণের কারণ, সর্বব্যাপী ইত্যাদি বিশেষ গুণযুক্ত হওয়ার 
পর “পর” বলে ব্যাখ্যাত হয়েছেন তিনিই পুরুব * এখানে তাকে 
লাভ করার উপায় বলে যাচ্ছেন। সেই নিরতিশয় পুরুষকে লাভের 
'উপাঁয় ভজনা॥ প্রণাম, প্রদক্ষিণ, সেবা, ইত্যাদি অনন্যভস্তি | 
( আনন্দগিরি ) 
পরমপুরুষের বিশেষণ গীতাতেই বহু দেওয়া! আছে “মত্তঃ পরতরং 
শন্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনপ্তয়, ময়ি সর্ববমিদং প্রোতং সুত্রে মণি গণাইব 
মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম” এই শ্রেষ্ঠ পুরুষকে লাভ করতে গেলে অনন্য 
ক্তিপ্রয়োজন। আত্মবিদ পরমপুরুব অচ্চিরাদি মার্গে গমন করে । 
চিরাদির গতি দু রকম-_-একদল শঞ্চাগ্রি বিগ্ভা্বার। অর্চনা! করেন 
তার! পুনরাবর্তন করেন:কিন্ত ধারা পরম পুরুষকে অনন্য ভক্তি সহায়ে 
চন! করেন তাঁরা তাকে লাভ করেন ও পুনরাবর্তন করেন না। 
(রামান্থুজ ) 
সেই পরমপুরুষ সর্বভূতের অন্তর মধ্যস্থিত সব্বকারণম্বরূপ 
ত্যাদি ধারণাধুক্ত হয়ে এঁকাস্তিক ভক্তিসহকারে তার শরণ নেওয়াই 


২০৮ গীতার বাঁণী 


অন্তরঙ্গ উপায় এবং এই উপাঁয়েই তাকে লাভ করা যায় । 
(শ্রীধর, বলদেব, বিশ্বনাথ ) 


যিনি সর্বব্যাপী এবং সর্ধকারণেরও কারণ তিনি কিরূপে ক্ষুদ্র 
মানুষের লভ্য হতে পারেন তহুত্তরে বলছেন একমাত্র অনন্যভক্তি 
সহায়ে। অনন্যভক্তি অর্থাৎ অন্ত কোন চাহিদা ন' রেখে শুধু অক্ষর 
পরমাত্মনের আরাধনা করে। ক্ষুদ্র বীজ যেমন বিরাট মহীরুহের 
জন্মদান করে তেমনি অক্ষর পরত্রহ্মই স্থাবর জঙ্গম সমস্ত কিছুব 
আদি এবং সুক্ষ কারণ। ( নীলকণ ) 


আমি সেই পুরুষ শ্রেষ্ঠ এবং আমাকে একমাত্র অনন্য ভক্তি দ্বারা 
লাভ কর যায়। অনন্যভক্তি অর্থাৎ যর মধ্যে আর কোন বিষয়ের 
স্থান নেই তাদৃশী যে ভক্তি প্রেম। সেই পুরুষ অনুর চেয়েও সক্ষম 
মহানের চেয়েও মহান্‌ ; অব্যক্তেরও অব্যক্ত এবং সমগ্র বিশ্বপ্রপঞ্চের 
কারণ। কার্য যেমন কারণেই অন্ুস্াত থাকে, বৃক্ষ যেমন বীজেই 
অনুস্থযত থাকে, তেমনি সব কিছুই সেই পরমপুরুষে অনুস্যত। 
মানুষ কত ক্ষুদ্র ভার কাছে, কিন্তু অজ্জনকে উপলক্ষ করে সমস্ত 
মানুষকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন সেই পরম অব্যক্তকেও লাভ করা 
যায় অনন্ত ভক্তি দ্বারা । ( মধুস্থুদন ) 


প্রপঞ্চ বিষয় থেকে অস্তকরণ বৃত্তিকে প্রত্যাহার করে অনন্য 
ভাবে ভগবানকে ডাকলেই তাকে লাভ করা যায়। প্রপঞ্চ ভাব 
দূরীভূত হলেই তখন তিনি ব্যতীত আর কিছুই থাকেনা যেমন সুত্রা- 
য়ণকে বন্ত্র বল। যায়, সাধারণ বুদ্ধিতে বস্ত্র ও সুত্র ছুটীকে একই বলে 


অই্টমোহ্ধ্যায়ঃ ২০৯ 


বোঝা! যায়না, বস্্ব দেখলে স্ুত্রভাব তুল হয়ে যায় কিন্তু তত্বদ্িগণ 
যুগপও স্যত্রে বস্ত্র এবং বস্ত্রে সুত্র দেখতে পান । ( কৃষ্ণানন্দ ) 

উত্তম পুরুষের দর্শন একমাত্র অনন্য ভক্তি দ্বারাই সম্ভব হয়। 

( গান্ধীজী ) 

যদিও সেই পরম পুরুষ বিশ্বীতীত ও চির অব্যক্ত তথাপি তিনি 
অনন্য ভক্তি দ্বারা লভ্য । তিনি একেবারে সকল সম্বন্ধশূন্য নন। এই 
বিশ্বপ্রপঞ্চ মায়ার বিভ্রম নয়। পরম পুরুষ বিশ্বাতীত অব্যক্ত হয়েও 
সমস্ত বিশ্বকে নিজের সত্তার মধ্যে ধরে রেখেছেন । (শ্রীঅরবিন্দ ) 

ভৌতিক চরাঁচর অখগ্ভাবে তারই জ্ঞানের মধ্যে অবস্থান করে 
এবং আত্মারূপে সর্বব্যাপী । একাগ্রভক্তি দ্বারা তিনি লভ্য । বিষয় 
চ্কান ও ভেদ কন্মদ্বারা তিনি অলভ্য । ( যোগানন্দ ) 

গীতা মুলত ভক্তিশাস্্র অনন্য ভক্তির কথা রহুবার বললেন । 
'পরমবস্ত' বিশ্ব স্যন্টি করে সমস্ত স্থষ্টিকে ব্যেপে অবস্থান করছেন । 
সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে ওতপ্রোত হয়ে রয়েছেন এবং সমস্ত বিশ্ব অতিক্রম 
করে রয়েছেন। তাকে লাভ করতে কিছুরই প্রয়োজন নেই শুধু- 
মাত্র ভক্তিসহকারে শরণ নেওয়া । দান, তপস্তা, যাগ, যজ্ব, আসন, 
গাণায়াম, কৃচ্ছতা কোন কিছুরই প্রয়োজন নেই_-ভগবৎ প্রাপ্তির 
॥ঙলি শুধু বহিরক্গ সাধন বা প্রাথমিক প্রস্ততি মাত্র। আসলে 
উনি শুধু চান ভক্তি-কাঁয়মনোবাক্যে অনন্চিত্ত হয়ে ভগবৎ স্মরণ 
ইরা। ( বেদচ্ছন্দা ) 

'যেন সর্ধবমিদং ততম' পুরুষ সম্বন্ধে অনুরূপ কথা অন্যশাস্তরে ও 
[ই ২ 


১৪ 


২১০ গীতার বাণী 


'অয়ং পুরুষঃ সর্ব্বাস্থ পুরু পুরিশয়£ সেই পুরুষই নিখিল বিশ্বের 
দেহপুরে পুরিশায়ী হয়ে পুরুষ নাম ধারণ করেন। (বৃহঃ ১1৫১৮) 
পুরুষং এবেদং বিশ্বং-*-” পুরুষই এই কম্মাত্বক ও জ্ঞানাত্মক বিশ্ব। 
( মুণ্ডকোৌপনিষং-২।১।১৭ 
“পুরুষ এবেদং সর্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্‌॥” যা কিছু অতীত, 

য1 কিছু ভবিষ্যৎ, যা কিছু বর্তমান তা সবই সেই পুরুষ । 


( শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ-৩।১৫ ) 
যস্মীৎ পরং নাঁপরমস্তি কিঞ্চিদ্‌, 


যন্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োইস্তি কশ্চিং 
বুক্ষ ইব স্তবধো দিবি তিষ্ঠ্যত্যেক-_ 
স্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্বর্বম্‌ ॥ 
যার থেকে পর বা শ্রেষ্ঠও কিছু নাই, অপরও কিছু নাই ; যারধ 
চেয়ে কোন বস্তুই অনু বা মহৎ নয়; সেই অদ্ভিতীয় পরমাত্ম। বিশাল 
বৃক্ষের মত অচল, এবং তার দ্বারাই এই জগৎ পরিব্যাপ্ত। 
( শ্বেতা; উপ-৩।৯ ) 
“যচ্চকিঞ্চিজ্জগত্যস্মিন দৃশ্যতে শ্রয়তেইপি বা অন্তবর্বহিশ্চ তং 
সর্ধং ব্যাপ্য নারায়ণঃস্থিতঃ | 
স্িতে যা দ্রষ্টব্য শোতব্য নারায়ণ তৎসমুদয়ের অস্তব্বাহ্া বোপে 
অবস্থান করছেন। ( মহানারায়ণোপনিষৎং-১১।৬ ) 
এই পুরুষ সম্বন্ধে উক্ত মন্ত্রগুলি ছাড়াও এইসব শ্র্তিতেও আরেত 
অনেক মন্ত্র আছে-_ 
মহানারায়ণ উপঃ-১।২৩ শ্বেতাশ্বতর উপঃ-১।৭, ১১২, ৩1১৮১ ৩1৮, 
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ভক্তি সহায়ে ঈশ্বরকে লীভ করা যায় এ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ বাণী- 
মুখে পাই “দাকার রূপ মানো আর না মানো, এসে যায়না । ঈশ্বর 
একজন ব্যক্তি বলে বোধ থাকলেই হলো, যে ব্যক্তি প্রার্থন। শুনেন, 
শ্টি স্থিতি প্রলয করেন, যে ব্যক্তি অনন্ত শক্তিযুক্ত ভক্তি পথেই 
তাকে সহজে পাওয়া যায়।” (কথামত ১1৩৪ ) 

তোমাদের ভক্তি পথ। ভক্তি পথ খুব ভালো আর সহজ । 
অন্ত ঈশ্বরকে কি জান যায় আর জানবারই ব। কি দরকার ? এই 
দুর্লভ মানুষ জনম পেয়ে আমার দরকার তার পাদপন্পে যেন ভক্তি 
হয়। ( কথামৃত ১।৩।৫ ) 

জ্বানযৌগ ভারি কঠিন। ভক্তিযোগ সহজ পথ। আন্তরিক 
ব্যাকুল হয়ে তার নাম গুণগান কর, প্রার্থনা কর, ভগবানকে লাভ 
করবে, কোন সন্দেহ নাই। ( কথামূত ১1৪1৭ ) 

কিন্তু ভক্তি অমনি করলেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়না । প্রেমভত্তি 
না হলে ঈশ্বর লাভ হয়না । প্রেমাভক্তির আর একটা নাম রাগ- 
ভক্তি। ঈশ্বরের উপর ভালবাস না এলে তাকে লাভ কর!'যায়ন।। 

( কথামত ১৪1৭) 

ভক্তি দ্বারাই তাঁকে দর্শন হয় ; কিন্তু পাকাভক্তি চাই যেমন মার 
ছেলের ওপর ভালবাসা, স্ত্রীর স্বামীর ওপর ভালবাস।.*.এই অনুরাগ, 
এই প্রেম এই পাকাভক্তি এই ভালবাস৷ যদি একবার হয় তাহলে 
সাকার নিরাকার হই সাক্ষাৎকার হয়। (কথামত ১৪1৭) 

ভক্তি সম্বন্ধে কথামৃত মুখে আরও অনেক কথা আছে-_-১।৭।৫ ; 
১১১1৪, ৩1১1৪, ৩1১1৬) ৩1৯1৪ । 


২১২ গীতার বাণী 
গীতায় অন্যত্র £ 
পরঃ পুরুষ;_-৮/৮ ১০1৮, ২৩।১৩ পুরুষ_১৯1৩, ভক্তি-১৭া৭ 


যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমারৃত্তিং চৈব যোশিনঃ। 
প্রষ্বাতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ২৩ 


হে ভরতর্বভ--যত্র কালে (যে কালে ) প্রয়াতা ( দেহত্যাগ কবে 
মহাযাত্রা করলে ) যোগিনঃ ( যোগিগণ ) অনাবৃত্তিম আবৃত্তিম চ 
এব মোক্ষ বা পুনর্জন্ম যান্তি ( পুনর্জন্ম প্রাপ্তি বা মোক্ষ লাভ করেন ) 
তৎকালং (সেই সেই কালের বিষয় ) বক্ষ্যামি ( বলছি )। 

হে ভরতর্ষভবযে কালে (পথে) প্রয়াণ করলে যোগিগণ 
পুনর্জন্ম লাভ করেন এবং যে মার্গে বা সময়ে প্রয়াণ করলে সমস্ত 
জন্মমৃত্যু বন্ধন ছিন্ন করে মোক্ষলাভ করেন-সে সম্বন্ধে আমি 
বলছি ।২৩ 

প্রণবে যাঁরা ত্রহ্মবুদ্ধি করেন, তারাই এখানে প্রকৃত যোগী, 
তাদের দেহত্যাগ হলে তার! ক্রমমুক্তি লাভ করেন । যে কালে গমন 
করলে পুনরায় সংসারে ফিরে আসতে হয় এবং ফিরে আসতে হয়ন। 
এই ছুই কালের এবং পথের কথাই ভগবান বলে যাচ্ছেন। যোগী 
শব্দের দ্বারা রাজযোগী ও কন্মযোগণী ছুই যোগীরই কথ। বলে যাচ্ছেন 
শ্রীকৃষ্ণ ভগবান ৷ ( শঙ্করাচার্য্য, হনুমান, নীলক ) 

ত্র কালে এই শব্দে যে মার্গে বা পথে গমন করা বোঝায় 
আবার কালাভিমানী অতিবাহিকী দেবতাগণ দ্বার প্রাপ্য মার্গকেও 
বোঝায়। যে পথে গমন করলে যোগিগণের এই পৃথিবীতে পুনর্জন্ম 
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হয় এখানে সে কথাও বললেন, আবার যে পথে গমন করলে পৃথিবীতে 
পুনবাবর্তন করতে হয়ন1 সে সম্বন্ধেও বলে যাচ্ছেন। (রামান্ুজ ) 

সগুণ ব্রন্মোপাসকগণ সেই পরমপদ লাভ করার পর আবার 
পুনরাবর্তন করেন ন1 অর্থাৎ সংসারে জন্মগ্রহণ করেন না, মুক্ত হয়ে 
যান অথব। ক্রমশঃ মুক্তিলাভের অধিকার লাভ করেন। এরূপ 
সাধক ছাড়। অন্য সকলকেই জন্মৃত্যু চক্রে আবন্তিত হতে হয়। 
মৃত্যুর পর কিরূপ মার্গে গমন করলে পুনর্জন্ম হয়ন। এবং কিরূপ পথে 
গমন করলে আবর্তন হয়ে থাকে, এখানে ভগবান সে সম্বন্ধে বলে 
যাচ্ছেন । ( আনন্দগিরি ) 


স্বতক্তগণের মুক্তি বা ভগবৎ প্রাপ্তির কথ! বলে এক্ষণে স্ববিমুখ 
বা অন্য শ্রেণীর সাধক বা ভক্তের কথা! বলে যাচ্ছেন; “কাল' শব্দে 
কালাভিমানী দেবতাকেই বুঝিয়েছেন । (বলদেব ) 


যং প্রাপ্য ন নিবর্তস্তে তদ্ধাম পরমং মম" ইত্যাদি মন্ত্রে নিজ 
অনন্য ভক্তের কথা বলে এখানে বলছেন ভক্তি হলেই মুক্তি বা জন্ম- 
ত্যু চক্র থেকে রেহাই পাওয়া যায়না ক্রম বা শ্রেণী আছে। 
ভগবৎ ভক্ত হতে হবে, তৎসঙ্গে গুণাতীত হতে হবে নচেৎ ভক্ত 
হলেও মৃত্যুর পর ক্রমমুক্তি লাভ হবে। সে সব সম্বন্ধে এখানে 
বলে যাচ্ছেন। (বিশ্বনাথ ) 

এই মন্ত্রে কাল শব্দটা দ্বারা দিবা, রাত্রি আদিকাঁলের অভিমানী 
দেবতা ব! মার্গ বিশেষ বুঝিয়েছেন । মৃত্যুর পর গতি সম্বন্ধে এরপর 
বলে যাচ্ছেন__এ মন্ত্রে তারই সুচনা করলেন। ( কৃষ্ণানন্দ ) 

ধারা, সগুণ ব্রন্মের উপাসক তারা সেই পদ লাভ করে আর 
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পুনরাবর্তন করেন না কিন্তু ক্রমমুক্তি লাভ করেন। আর যাঁরা 
ব্রহ্মবিৎ তার! মহাপ্রয়াণের পর কোন মার্গে অপেক্ষা করেন না, তারা 
একেবারে মুক্ত হয়ে যান। সঞ্চণ ব্রন্দের উপাসকগণ অচ্ঠিরাদি 
মার্গে গমন করে ক্রমমুক্তি লাভ করেন, তাদের মার্গকে দেবযান মার্গ 
বলে। এবং যাঁরা পিতৃষান মার্গে গমন করেন তার! সাময়িক 
ভাবে অবস্থান করলেও কম্মকল ভোগ শেষে আবার এই পৃথিবীর 
বুকে জন্মগ্রহণ করেন । দেবযান মাগ্টদেরও বিভাগ আছে। এই 
মন্ত্রে কাল" শব্দটার অর্থ কাঁলাভিমানী দেবতা যে মার্গের জ্ঞাপক সেই 
মার্গের কথা বোঝাতেই “কাল” শব্দটা প্রযুক্ত হয়েছে । ( মধুস্থাদন ) 
, যোগী যদি পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে চান তাহলে তাকে কোন সময়ে 

দেহত্যাগ করতে হবে এবং যদি পুনর্জন্ম এড়াতে চাঁন তাহলেই বা 
কোন সময়ে তাঁকে দেহত্যাগ করতে হবে সেই সম্বন্ধে প্রাচীন 
বৈদান্তিক সাধকদের মত এখানে বলে যাঁচ্ছেন। (শ্রীঅরবিন্দ ) 

যে জাতীয় মৃত্যুকে মৃত সাধকগণ এই জগতে আর জন্মগ্রহণ 
করেন না এবং যে জাতীয় মৃত্যুতে মৃত সাধকগণ এ জগতে পুনর্জন্ম 
গ্রহণ করেন, এই মন্ত্রে সেই উভয় মৃত্যুর কথা বলে যাচ্ছেন। “কাল' 
শব্দে এখানে মৃত্যুকেই বুঝিয়েছেন আর “যোগী” শব্দের ছারা যোগা- 
ভ্যাসকারীকে বুঝিয়েছেন কেনন! সিদ্ধযোগীর তো মৃত্যুর পর সঙ্গে 
সঙ্গে মুক্তিলাভ হয়। ( যোগানন্দ ) 

তখনকার মানুষের ধারন! ছিল কোন নির্দিষ্ট সময়ে মহপপ্রয়াণ 
করলে মুক্তি হুয়; বাকী অন্য সময়ে যাত্রা করলে আবার এই জন্ম 
জরা মৃত্যু, ছুংখ, শোক, পূর্ণ পৃথিবীতে বারংবার জন্ম নিতে হয় 
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ভীম্মদেব ইচ্ছামৃত্যুর অধিকারী ছিলেন, অসংখ্য শরে বিদ্ধ হযে যন্ত্রনা 
ভোগ করলেন এবং অপেক্ষা করে করে সেই উত্তরায়ণ কালে 
দেহত্যাগ করলেন । তখন বেদ-উপনিষদ, গীতা, ষড় দর্শন ইত্যাদির 
যুগে মানুষের মনে যুক্তি লীভের অভিলাষ ছিল এবং বিশ্বাস ছিল 
কাজেই মুক্তি অনেকে লাভ করতেন। কিন্তু বর্তমানের মানুষের 
সে মুক্তি লাভের ইচ্ছাও নেই, বিশ্বাস নেই । আর শ্রীকৃষ্ণ ভগবান 
ঠিক ঠিক কি অর্থে প্রয়াণের কাল নির্দেশ করলেন মে কালের কথ 
বর্তমানের মানুষ জানেও না । ( বেদচ্ছন্দ। ) 


অগ্সিজেটাতিরহঃ শুক্লঃ ষন্মাস। উত্তরাষ্বণম্‌। 
তত্র প্রষ্বাত! গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রচ্মবিদে! নাঃ ॥২৪ 


অগ্রিজ্যোতিঃ (জ্যাতিশ্ময় অগ্নি) অহঃ ( দিন ) শুরুঃ ( শুর্ুপক্ষ ) 
উত্তরাঁয়ণং ষন্মসাঃ ( উত্তরায়ণ ছয় মাস ) তত্র প্রয়াতাঃ (সেই মার্গে 
গমন করলে ) ব্রহ্মবিদঃ জনাঃ (ব্রহ্মাবিংগণ ) ব্রহ্ম গচ্ছন্তি (ব্রন্মে লীন 
'হয়ে যায় )। 

অগ্নি্ক্যোতি, দিনমনি, শুরুপক্ষ, উত্তরায়ণ ছয়মাস-_ এই সময় 
্রহ্মবিদ্‌ পুরুষগণ দেহত্যাঁগ করেন ও ব্রন্মে লীন হয়ে যান।২৪ 

অগ্নিতে অভিমান ধার, সেই দেবতাই কালাভিমানী দেবতা । 
হ্যায় শাস্ত্র বলেন, বেশীর নির্দেশের মধ্যেই অল্পের নির্দেশ থেকে 
যায়। কালাভিমানী দেবতাদের মধ্যে অগ্নি ও জ্যোতির নামকরা 
হয়েছে, অন্যান্ত কালাভিমানী দেবতারাও এই শবে নৃচিত হচ্ছে। 
এইসব দেবতারাই ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির মার্গভূত হয়ে সাহায্য করেন। 


২১৬ গীতার বাণী 


অহঃ শব্দে দিনের দ্রেবতা__বন্মাসা ও উত্তরায়ণ দ্বারা ও তত্তৎ 
অভিমানী দেবতাকে বোঝায় । এইসব মার্গে সগুণ ব্রন্মের উপাসক-। 
গণ গমন করেন ও ধাপে ধাপে এইসব দেবতাদের লোকে অবস্থান 
করেন, ভ্রমে সেই সেই অভিমাঁনিনী দেবতাদের সহায়ে ব্রন্মলোকে 
গমন করেন ও ক্রমমুক্তি লাভ করেন। কিন্তু ধারা সম্যগদর্শননিষ্ট 
তারা সগ্যোমুক্তি প্রাপ্তির যোগ্য । (শঙ্করাচার্য, আনন্দগিরি, হনুমান) 

অগ্রি, জ্যোতি, অহ? শুরু ও বন্মাসাদি অভিমানিনী দেবতা- 
গণের কথ। উল্লেখ করেছেন । ( রামান্ুজ ) 

সাধারণতঃ ধার! ব্রহ্মোপাসক বা ভগবনিষ্ট, তাদের গতির প্রণালী 
এখানে আলোচ্য বিষয় । এরূপ উপাসক মাত্রেই মৃত্যুর পর দেবযান 
পন্থা অবলম্বন করে। উপনিষদে বলা আছে দেবযান মার্গার। 
প্রথমে অচ্গিমার্গে গমন করেন আর গীতায় বর্ণিত হল প্রথমেই" 
অগ্নির কথা কিন্তু অগ্নি ও অচ্চি উভয় শব্দই প্রজ্বলন ক্রিয়া সুচিত 
করে সুতরাং বস্তুতঃ একই । (শ্রীধরস্বামী ) 

সাধক, শরীর হতে উৎক্রান্ত হয়ে প্রথমে অচ্চিলোকে উপস্থিত, 
হন এবং সেখান থেকে তৎ মুহুর্তে তত্রত্য অধিষ্ঠাত্রী দেবত৷ তাকে 
শুরুপক্ষ দেবতার লোকে বহন করে নিয়ে যান। এইভাবে সেখান 
থেকে ত্রমে বিছ্যল্লোকে গমন হলে এক অমানব পুরুষ তাকে ব্রহ্ম. 
লোকে নিয়ে যান। ব্রহ্ম হুইজন এক সব্ধময় সব্ব্বানুস্যত পরব্রহ্গ 
আর এক হিরণ্যগর্ভ ব। কাঁধ্যত্রহ্ম এখানে ব্রহ্মঘলাক বলতে -হিরণ্য- 
গর্ভকেই বুঝিয়েছে। সাধক সেখানে গিয়ে ক্রমমুক্তি লাভে পর- 
ব্রহ্ষকে লাভ করেন । ( বলদেব ও বিশ্বনাথ ) 


অষ্টমোহ্ধ্যায়ঃ ২১৭ 


গীতায় এই শ্লোকে অচিঠ অহঃ শুরুপক্ষ এবং উত্তরায়ণ এই 
সমস্ত অভিমানিনী দেবতাই উল্লিখিত হয়েছে। আর সংবৎসর, 
দেবলৌক, বায়, আদিত্য, চন্দ্রম! বিদ্যুৎ বরুণ, ইন্দ্র ও প্রজাপতি 
দেবগণ অন্ুক্ত হলেও এ'রা বিবক্ষিত বুঝতে হবে । দেবযান মার্গে 
গমনকারিগণ এ সমস্ত দেবলোকে অবস্থান শেষে ব্রহ্মলৌকে গমন 
করেন। এই ব্রহ্ম কাধ্যব্রদ্মই বুঝতে হবে। আর নিরুপাধিক 
ব্রহ্মকে লাভ করতে হলে এ কার্ধ্য ব্রহ্মলোককে দ্বার স্বরূপ করতে 
হবে। এই কার্য ব্রন্ষের থেকেই সাধক ক্রমমুক্তি লাভ করে 
নিরুপাধিক ব্রহ্ম লাঁভ করেন, তাদের পুনরাবর্তৃন হয়না । ( মধুত্দন ) 

উত্তরায়ণের ছয় মাসের শুক্র পক্ষে দিনমানে যখন অগ্নির জ্বালা 
চলতে থাকে তখন যার মৃত্যু হয় তিনি ব্রক্মকে লাভ করেন। 


(গান্ধীজী ) 
অগ্নি, জ্যোতি, দিবস, শুরুপক্ষ, উত্তরায়ণ ছয় মাস যে পথে 


অবস্থান করেন ত্রহ্মবিৎ পুরুষ এ পথে দেহত্যাগের পর গমন করে 
ব্রহ্মকে লাভ করেন। ( অন্তদাসজী ) 

মরণশীল ব্রন্মজ্ঞ খধিগণ মৃত্যুর পর ব্রহ্ম ব। ঈশ্বরকে লাভ 
করেন। দেবযানস্থ মুক্ত জীব বদ্ধজীবের ন্যায় কম্মফলে বাধ্য হয়ে 
পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন না। ( যোগানন্দ ) 

অনুরূপ কথা অন্যান্য শাস্তেও পাই £ 

অথ যছু চৈবাম্মিগ্থব্যং কুর্বস্তি যদি চ নাঠিষমেবাভি সংভবস্ত্য- 
চ্চিষোহহর আপূর্য্যমাণপক্ষমাপূর্যামাণপক্ষাদ্‌ যাঁন্‌ ষড়ুদউডেতি 
মাসাংস্তান্‌ মাসেভ্যঃ: সংবৎসরং সংবৎসরাদিত্যমাদিত্যাচ্চান্দ্রমসং 


২১৮ গীতার বানী 


ন্দ্রমসেো। বিদ্যুতং তৎ পুরুষোইমানৰঃ । স এনান্ ব্রহ্ম গময়ত্যেষ 
দবপথো ব্রহ্ষপথ এতেন প্রতিপগ্ঠমানা ইমং মানবমাবর্তং নাবর্তত্তে ॥ 
অর্থাৎ উপাসকগণ অচ্চিরাভিমানিনী দেবতাঁকে তৎপরে উত্তরায়ণ 
মভিমানিনী দেবতাকে, তদনস্তর শুর্পক্ষাভিমাঁনিনী দেবতাকে 
তৎপরে স্থ্্্যকে, সূর্যের পরে চন্দ্রকে ও তৎপরে বিহ্যুৎকে প্রাপ্ত 
ঠন। এক অমানব পুরুষ এখান থেকে উপাসককে ত্রহ্মলোকে 
নয়ে যান এইটাই দেবযান মার্গ । (ছান্দোগ্য, 81১৫1৫-৬) 
বৃহদারণ্যকেও অন্ুরূপ কথা পাওয়া যায় তে য এবমেতদ্‌ 
বছরে চামী অরপ্যে-.-শ্রদ্ধাং সত্যমুপাসতে, তেহচ্চিরভিসম্ভবস্তি, 
স্চিষোইরহু আপূর্য্যমাণপক্ষাদ্‌, যান্‌ যন্মাসানুদঙডাদিত্য এতি 
ীসেভ্যো দেবলোকং, দেবলোকাৎ আদিত্যম্, আদিত্যাৎ বৈছ্যুত,, 


বছাতাম্‌ পুরুষো মানস এত্য ব্রহ্মলোকান্‌ গময়তি তেষু ব্রহ্গলোকেষু 
রাঃ । ৬২।১৫ 


ধূমে। রাত্রিস্তথ! কৃষ্ষন্মাস। দক্ষিণীয়নম্। 
তত্র চাক্্রমসং জ্যোতিযেগী প্রাপ্য নিবর্তৃতে ॥২৫ 
ধূমঃ রাত্রি কৃষ্ণ (অন্ধকার ধোয়া কৃষ্ণ পক্ষ ) তথা ষণ্মাসাঃ 
ক্ষিণায়নং ( দক্ষিনায়ণ ছয়মাস ) তত্র (সেই পথে ) যোগী ( কর্মী 
[রুষ) চান্দ্রমসং জ্যোতিঃ (চন্দ্রলোক বা স্বর্গরাজ্য ) প্রাপ্য 
লাভ করে ) নিবর্ততে ( পুনরায় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন )। 
ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিনায়ণ এই সময়ে দেহত্যাগ করে কক্ষ 


অই্টমোহধযায়; ২১৯ 


পুরুষগণ নিজ নিজ লক্ষিত লোকে স্থকৃতি ভোগের পর আবার এই 
পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন ।২৫ 
ধুম" ও রাত্রি শব্দে ধূমাভিমানিনী ও রাত্র্যাভিমানিনী দেবতা 
সেইমত কৃষ্ণ শব্দের দ্বারা কৃষ্ণপক্ষাভিমানিনী দেবত। ও দক্ষি- 
নায়ন ছয় মাসের দেবতা বুঝিয়েছে ইত্যাদি গন্তব্যস্থল দিয়ে যে পথে 
কন্মযোগান্ুষ্ঠানকারিগণ চন্সরলোকে অবস্থান করে, স্ুখভোগ করে, 
কর্মক্ষয় হলে পুনরায় এই জগতে প্রত্যাবর্তন করে। (শঙ্করাচাধ্য )। 
দেবযান মার্গে ব্রন্মপরায়ণ সাধকগণের মহাপ্রয়াণের বর্ণনা প্রসঙ্গে 
বললেন তাদের আর জন্ম নিতে হয়ন! কিন্তু পিতৃযাঁন মাগিগণ যে 
পথ অনুসরণ করে, মেই পথে গমন করে স্ব স্ব কন্মোচিত স্বর্গাদি 
ভোগের পর আবার সংসার দশায় পতিত হয়।. ( আঁনন্দগিরি ) 
এখানে পুর্বমন্ত্রের মত “ধুম” “রাত্রি” ইত্যাদি শব্দে তত্তদভি- 
মানিনী দেবতা বুঝতে হবে। এ বিষয়ে যুক্তি পুর্ব্বমন্থ্রে বিবৃত 
হয়েছে । “যোগী” শব্দে পুণ) কর্্মসন্বন্িগণের বিষয় বোঝাচ্ছে। 
( রামানুজ ) 
মৃত্যুর পর কর্মযোগনিষ্ঠগণ যথাক্রমে ধুম” “রাত্রি 'কৃষণপক্ষ' 
'দক্ষিনাম়ন” ইত্যাদি দেবতাগণের উপলক্ষিত পথে গমন করে ৪ 
শেষে চন্দ্রলৌোকে অবস্থান করে কম্মজনিত সুখি ভোগান্তে আবার 
পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করে। এটা মুক্তির পথ নয়। যাঁরা গৃহস্থা শ্রমে 
থেকে অগ্মিহোত্রাদি যজ্ঞ, পু্করিণী প্রতিষ্ঠা সৎ পাত্রে দান ইতাদি 
পুণ্যষ্ঠানকারিগণের কথাই এখানে বণ্নিত হয়েছে । 
( শ্রীধরস্বামী ও হনুমান ) 


২৩ গীতার বাণী 


পুর্ববমন্ত্রে বিষয়বিরাগী বানপ্রস্থিগণের মাহাত্ম্য কীর্তন শেষে এই 
সবে বলছেন সকলেই এইমত হতে পারেনা । সকলেই প্রবৃত্তির 
ধীন। কিন্তু সৎগৃহস্থগণ যদি মনুষ্যজনপদে কুপ, তড়াগ, পুক্ষরিণী 
ত্যাদি প্রতিষ্ঠা, যাগ, যজ্ঞ, দীনছূঃখী ও সৎপাত্রে দান প্রভৃতি জন- 
হতকর কাজ করেন, তাহলে ন্ুখ সৌভাগ্য লাভ করে থাকেন, 
রণান্তে চন্দ্রলোকাদিরূপ স্থানে অবস্থান করেন। ফলভোগ শেষে 
পুনরায় সংসার দর্শন লাভ করেন, তাদের পরিণাম চিরস্থায়ী না হলেও 
মশুভ নয়। এই মন্ত্রে আবৃত্তি মার্গের বর্ণনা দিলেও দ্রেবযান মার্গের 
গধিক প্রশংস। করলেন যেহেতু পুনরাবর্তনের আশঙ্কা নেই । 
( বলদেব, মধুসুদন, নীল ক ) 
ধারা সৎকন্মাদি অনুষ্ঠান করত প্রাণত্যাগ করেন তার! পিতৃ- 
নানমার্গে গমন করেন ও চক্্রলোকে অবস্থান করেন ও তথায় অতুল 
বর্গন্থখ ভোগ করেন চন্দ্রলোকে পুণ্যভোগের স্থান কিন্ত পিতৃষান 
নার্গে গমনে পুনরাবর্তন অবশ্যাস্তাবী, দেবধান মার্গ এজন্য শ্রেষ্ঠ । 
( কৃষ্ণানন্দ ) 
অগ্নি ও জ্যোতি, ধূম এ কুঞ্চটিকা, দিবস ও রাত্রি, শুরুপক্ষ ও 
কৃঝ্পক্ষ, উত্তরায়ণ ও দক্ষিনীয়ন এগুলি হচ্ছে বিপরীত ; প্রথমগ্লির 
সাহায্যে ব্রহ্মবিদগণ ব্রন্ষকে লাভ করেন ও দ্বিতীয়গুলির দ্বারা 
চান্দ্রমস্ জ্যোতি লাভ করেন কিন্তু পুনরায় মানবজন্ম গ্রহণ করতে 
হয়। (অরবিন্দ )। ৃ 
এই যে উত্তরাক্সণ' ও “দক্ষিনায়ন' কথার ব্যাখ্যা এটি বর্তমানে 
বুঝে ওঠা কঠিন বা ছুষ্ষর। সে জন্য মনে হয় মনের সমস্ত 


অঙ্টমোহ্ধ্যায়ঃ ২২১ 


বাসনারাশি যখন ক্ষীণতর হতে হতে ছিন্ন হয়ে যায়, সেই অবস্থায় 
মৃত্যু হলে আর এই পৃথিবীতে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করতে হয়না, মুক্তি 
লাভ হয়_“যং প্রাপ্য ন নিবর্তৃস্তে তদ্ধাম পরমং মম।” এইটীই 
বোধহয় গীতামতে উত্তরায়ণ বলে বনিত হয়েছে । আর বেশী ভাগ 
মহাপুরুষ দেখ! যায়_ এই উত্তরায়ণেই দেহত্যগ করেন। আর 
দক্ষিনায়নে গমনে পরলোকে স্থুকৃতি ভোগের পর আবার এ জগতে 
আসতে হয়__বার বার আসার শেষ হয়না । ভোগান্ত না হলে 
এরূপ হয়। এই গভিই বোধ হয় দক্ষিনায়ণে গতি বলে বণিত 
হয়েছে । 

উত্তরায়ণম্__নূর্যস্য উত্তরদিগ-গমন কালঃ। স তু মাঘাদিষন্মামাআকঃ 
ইতি হেমচন্দ্র ॥ দেবানাং দিনম্‌_-ইতি স্বৃতিঃ॥ দক্ষিনীয়নম্‌ 
( দক্ষিণা + অয়ন ) ক্ূধ্যস্ত দক্ষিণাগতিঃ । সা! শ্রাবণাদিষট তু মাসেন্ু 
ভবতি ইত্যমরঃ। ৃ 

শবকল্পব্রমের এই অর্থ ষদি গ্রহণ কর। যায়-_তাহলে দেখা যায় 
শ্রীমা সারদীদেবী, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ 
এর! দক্ষিনায়নে দেহত্যাগ করেছেন--অবতার পুরুষ বা অবতার 
কল্প পুরুষের কথা সর্ব সময়ের জন্য আলাদা, তাদের যা কিছু 
সবই শুভ সময়েই হয়_তার! অসংখ্য জীবকে মুক্তিদান করতে 
আসেন কাজেই তাদের নিজের মুক্তি বা বন্ধন চিন্তার মধো আনাটাই 
তো। পাগলামি, তাছাড়া ওই যে গীতামুখে বলেছেন দক্ষিনীয়ন 
গমনকারীদের পৃথিবীতে পুনজ্জন্ম__ গ্রহণ করতে হয়--সে কথাও 
তাদের পক্ষে প্রযোজ্য নয়-| ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজেই গীতামুখে 


১১ গীতার বাণী 


বলেছেন “যদা যদাহি ধর্মস্ত গ্লানি ভবতি ভারত অভ্যু্থানমধর্থস্থয 
তদাজ্মানং স্থজাম্যহম্” কাঁজেই স্বয়ং ভগবানকে বা অবতারকল্প 
পুরুবকে যুগে যুগে আসতেই হবে । তাদের দেহ ধারণ তো সাধারণ 
জীবের জন্ম নয়। খুব সম্ভবত শ্রীকৃষ্ণ ভগবানও এই দক্ষিনীয়নে 
দেহ রেখেছিলেন । ( বেদচ্ছন্দ! ) 

অনুরূপ কথা আমর! শ্রুতি মুখেও পাই “তে ধূমমভিসম্ভবন্তি 
ধৃআব্রত্রিং রাত্রেরপক্ষীয়মাণপক্ষমপক্ষীয়মাণপক্ষাদ্‌ যান্‌ ষণ্মাসান্‌ 
দক্ষিণাদিত্য এতি মাসেভাঃ পিতৃলোকং পিতৃলোকাচ্চন্দ্রং তে চন্দ্রং 
প্রাপ্যান্নাং ভবস্তি ইত্যাদি-_ 

অর্থাৎ ধারা যজ্ঞ দান ও তপস্যায় লোৌকসমূহ জয় করেন তারা 
ধূমদেবতীকে প্রাপ্ত হন। ধুম থেকে রাত্রি দেবতাকে, রাত্রি থেকে 
কৃষ্ণপক্ষ দেবতাকে, কৃষ্ণপক্ষ হতে দক্ষিনায়ন দেবতাকে, দক্ষিনায়ন 
হতে পিতৃলোক দেবতাকে, পিতলোক হতে চন্দ্রকে প্রাপ্ত হন 
ইতাদি। (বৃহদারণ্যক উপ-৬২।১৬) 


শুক্র কৃষ্জে গতী হোতে জগত? শ্াশ্বতে মতে । 
একম্। যাত্যনা বৃত্তিমন্থয্বাবর্ততে পুনঃ ॥২৬ 


জগত: (জগতের) শুরু কৃষ্ে ( শুরু ও কৃষ্ণ অন্ধকার ও আলোক- 
জ্বল ) এতে গতী ( এই ছুটী পথ (শাশ্বতে হি মতে) অনাদি বলে 
বণিত )। [ উপাসক ] একয়া' ( একটা ) অনাবৃত্তিং যাতি মুক্তিলা'ভ 
করেন ( অন্তয়া) অন্তটীর সহায়ে ( পুনঃ আবর্ততে ) পুনজ্জন্ম গ্রহণ 
করেন )। 


অই্টমোহধ্যায়ঃ ২২৩ 


জগতের জ্যোতিশ্ময় ও অন্ধকারময় এই ছুটী পথ অনাদি বলে 
প্রসিদ্ধ। একটীতে যুক্তিলাভ ও অপরটীতে পুনজ্জন্ম লীভ করতে 
হয়।২৬ 

জগতে ছুটী পথ বা গতি চিরম্তন আছে জ্ঞানের প্রকাশক বলে 
প্রথমটি 'শুক্রগতি' বলে বর্ণিত হয়েছে, দ্বিতীয়টীতে জ্ঞানের প্রকাশ 
না থাকায় এবং পুনরায় এ জগতে বারংবার যাতায়াত করতে হয় 
বলে কিষ্ণগতি' বলে ব্যাখ্যাত হয়েছে। শুক্লগতিতে কিন্তু পুনরা- 
বর্তন ব্যাহত হয়ে মোক্ষলাভ হয়। সংসার নিত্য কাজেই ছুটী গতিই 
নিত্য । (শঙ্করাচ্ধ্য )।. 

দেবযান বা অচ্চিরাদি মার্গ, জ্ঞানপ্রক1শকত্ব হেতু “শুক্রগতি' নামে 
অভিহিত হয়ে থাকে আর পিতৃষান মার্গ জ্ঞানহীনত্ব জনিত তমোময় 
হেতু “কুষ্ণগতি” নামে পরিচিত। দেবযানে ক্রমমুক্তি ও পিতৃষানে 
পুনজ্জন্ম লাভ হয় অতএব দেবযানই শ্রেষ্ঠ । 

( আনন্দগিরি, হনুমান, রামান্ুজ, মধুসথদন, নীলকঞ ) 

বিভিন্ন শ্রুতিতে বিভিন্ন মার্গের কথা উল্লিখিত হলেও ব্রহ্ম প্রাপক 
একমাত্র পথই ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে 
মাত্র কিন্তু মূলত একই । বস্তুত উপাসনার তারতম্য থাকলেও গন্তব্য- 
স্থল সকলের একই । আচার্য্যশঙ্কর তার বেদাস্ত দর্শনের শারীরক 
ভাঙ্তে এ বিষয়ে উক্ত মীমাংসাই করেছেন। কাজেই গীতার সঙ্গে 
আপাত দৃষ্টিতে শ্রুতিবাক্যের বিরোধ মনে হলেও আসলে একই 
বিরোধ নেই। আর শ্রুতি, স্মৃতি, শান্ত্রমত গীতায় এখানে দুটী কাল 
বা মার্গ বণিত হল-_্ভানী পুরুষ যদি সেইমত দিবাভাগ, শুরুপক্ষ, 


২২৪ গীতার বাণী 


উত্তরায়ণ ইত্যাদি সময়ে প্রয়াণ নাও করেন তথাপি তিনি মুক্ত। 
জ্তানবান মহাতআ্সাী যে কোন সময়েই প্রয়াণ করুন তারা সব বিধি- 
নিষেধের বাইরে । কালাকালের পারে তারা । তবে উক্ত সময়ে 
মৃত্যু প্রশস্ত বলে শাস্ত্রে ব্নিত হয়েছে । এ মীমাংসা আচার্য শঙ্করেরই 
মীমাংসা । (দামোদর ) 

“দেবযান' জ্ঞানালোকে প্রদীপ্ত তাই শুরু এবং ম্বপ্রকাশ । পিতৃ- 
যান ভোগ ও অজ্ঞানাচ্ছন্ন তমোময়। এস্থানে আত্মার বিকাশ না 
হওয়ায় জীবের পুনরাবতন ঘটে থাকে । ( কৃষ্ণানন্দ ) 

যৌগিক অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায় যে আমাদের মধ্যে জ্যোতি 
ও অন্ধকার ছুই শক্তির দ্বন্দ চলে । প্রথমোক্ত শক্তি দিবাভাগে শুকু- 
পক্ষে প্রবল হয় ও শেষোক্ত শক্তি অন্ধকারে প্রবল হয় ৷ এবং যতদিন 
না অন্ধকারের শক্তি সকল সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হচ্ছে ততদিন এই- 
রূপে চলে । (শ্রীঅরবিন্দ ) 

মৃত্যুর পর পুনজ্জন্ম হয় একথা খষিরা বিশ্বাস করতেন । কিন্ত 
যে সকল স্থকৃতিমান ও মুক্ত আত্মা শরীর চিতাগ্নিতে তম্মীভূত 
হওয়ার পর চিতাগ্রির জ্যোতি আশ্রয় করে উদ্ধগমন করেন তার! 
ব্রক্মলোক প্রাপ্ত হন এবং কখনও পুনজ্জন্স গ্রহণ করেন নাঁ। কিন্তু 
বেশীভাগ আত্মাই মৃত্যুর পর চিতাগ্রিতে শরীর ভক্মীভূত হওয়ার সময় 
চিতাগ্নির কেবলমাত্র ধূম আশ্রয় করে পরলোকে যায় এবং তথায় 
অবস্থান করত বৃষ্টির সঙ্গে পুনরায় পৃথিবীতে নেমে আসে ও ব্রীহি 
যবাদির মধ্যে সংক্রামিত প্রথমে পুরুষ শরীরে ও পরে স্ত্রী শরীরে 
গ্রবেশ করে জন্মলাভ করে। ণ 


অই্মোহধ্যায়ঃ ২২৫ 


মুক্ত পুরুষ কিন্তু এই শুরু ও কষ্চগতির নিয়মাধীন নয় _তাদের 
ঘখনই মৃত্যু হয় তখনই তার মুক্ত-_ 

গীতা ২য় অধ্যায়ে ৫২ মন্ত্র তার প্রমাণ। ( গিরীন্্রশেখর ) 

এই শ্লোকেণ আগের মত কথা বলা হয়েছে । মনের সমস্ত 
বাসনার অবসান হয় ও ভগবৎ তত্ব সম্বন্ধে সংশয়ের অন্ধকার দূর 
হয়ে যখন ভগবানের কৃপার জ্যোতি মনোরাজা উজ্বল করে তোলে 
(তখন মৃত্যু হলে সাধক ুব্ুগতি' লাভ করে--অর্থাং মৃত্যুর পর 
ভগবৎ লাভ হলে আর জন্ম নিতে হয়না । কিন্তু বাসনা যতক্ষণ 
আছে সংসারের বন্ধন ছিন্ন হয়না, মৌহের অন্ধকার কাটেনা এমত 
অবস্থায় মৃত্যুতে মন “কুষ্ণগতি' প্রীপ্ত হয়ে আবার জন্ম গ্রহণ করে । 

( বেদচ্ছন্দা ) 


নৈতে স্ততী পার্থ জালন্‌ যোগী মুহ্যতি কশ্চন। 
তস্মাৎ সবেব ধু কালেষু যোগযুক্ত ভবাজ্জুন ॥২৭ 


হে পার্থ এতে স্যতী (এই পথ ছুটি ) জাঁনন্‌ (জ্ঞাত হয়ে ) কশ্চন 
যোগী (কোনও সাধক) ন মুহ্যতি ( মোহগ্রস্ত হন না), তম্মাৎ 
( সেজন্য ) হে অজ্জন, সব্বেষু কালেষু (সব্ব সময়ের জন্য ) যোগ- 
যুক্তঃ ভব (হও )। 
হে অজ্জুন মোক্ষ ও পুনজ্জন্ম প্রাপ্তির এই দুটা পথ জেনে যোগী 
পুরুষ মোহগ্রস্ত ইন না। সংসার বন্ধন স্থষ্টিকারী কন্মে যুক্ত হন না, 
মুক্তি লাভ ঘটে সেরূপ কম্ম করেন। সেজন্য হে অজ্জ্বন তুমি 
ভগবৎ যোগে যুক্ত হও ।২৭ 
১৫ 
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পৃথিবীতে পরিচিত ছুটী মার্গের একটা সংসার প্রাপক আর একটি 
মুক্তি বিষয়ক; যোগী এই ছুটী পথ জেনেই মুগ্ধ হন নাঁ। এজন্য 
তোমাকেও বলছি তুমি সর্বদা যোগযুক্ত থাকার চেষ্টা কর। 
(শশস্করা চাধ্্য ) 
শাস্্ে প্রচলিত শুরু ও কৃষ্ণ গতির একটা ক্রমমুক্তি বিষয়ক, 
অপরটী সংসার প্রাপক-_-যোগী এটা প্রকষ্ঠরূপে জানেন বলে মোহ- 
গ্রস্থ হন না। কেবল কন্মান্ুষ্ঠান করলে ধূমমার্গে গতি হয় বলে 
যোগিগণ কখনই নিরন্তর কম্ম করেন না-""তারা ভগবৎ ধ্যানে যুক্ত 
থাকেন ₹ সেজন্য হে এজ্জন তুমি-_ভগবৎ চিন্তায় বা নামে যুক্ত হও 
বাযোগী হগ। ( আ্ীমৎ আনন্দগিরি, মধুস্থদন, নীলকণ্ঠ ) 
কোন যোগীই ব্বর্গাদি ফল কামনা বাঁ স্থখলাভের কামনা করেনা 
কেননা! ক্ষণস্থায়ী ব্বরগন্বখ ভোগ করার পর মাটীর পৃথিবীতে পুনজ্নম 
গ্রহণ করতে হয়। একমাত্র ভগবৎ ভক্তিই মুক্তিদান করতে পারে । 
সেজন্য হে অর্জন তুমি সর্বকালের জন্য পরমেশ্বরনিষ্ঠ হও । 
( শ্রীধর স্বামী ) 
যেগী দুই মার্গের কথ! জানেন সেজন্য স্বীয় চেষ্টায় দেবযান মার্গে 
গমন করেন। অতএব হে অজ্জুন অচ্চিরাদি গতি চিন্তন নামাভিধেয় 
যোগযুক্তি হও । (রামানুজ ) 
সমাধি নিষ্টাই পুনন্জশ্ম নিবৃত্তিকারক অতএব তুমি তারই অনুসরণ 
কর। (বলদেব ও বিশ্বনাথ ) 
“সব্ধ্বেঘু কালেধু' এই কথাটা বলার অর্থ এই ফে যোগে মিদ্ধিলাভ 
করতে নিত্যযো'গযুক্ত ভাবে অবস্থান করতে হয়। ( যোগানন্দ ) 
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আমাদের সমস্ত সত্তাকে সবর্বভাবে-_ম্বাভাবিকভাবে, সব্বসময়ের 
জন্য তার সঙ্গে একীভূত হয়ে যেতে হবে, যেন সমস্ত জীবন কন্মঃ 
ধ্যান, শ্রম সর্ধক্ষণেই চলতে থাঁকে ভগবৎ স্মরণ, সমস্ত জীবনই 
হবে তখন যোগ । ( গ্রীঅরবিন্দ ) 
অতএব হে অজ্ঞন ফলাকাঙ্থা বজ্জঞন করে সর্বদা যোগে যুক্ত 
হ৪ | ( সন্তদাঁসজী ) 
ঢুটী মার্গই যে জানে ও সমভাবে অন্ধকার মার্গ ত্যাগ করে সে 
মোহে পড়ে না। (গান্ধীজী ) 
এই শ্লোকেও আগের মত কথা বলা হয়েছে । মনের সমস্ত 
বাসনার অবসান হয় ও ভগবৎ তত্ব সম্বন্ধে সংশয়ের অন্ধক।র দূর হয়ে 
' ভগবানের কপার জ্যোভি'যখন মনোরাঁজ্য উজ্জ্রল করে তোলে, তখন 
মতা হলে সাধক শুরুগতি লাভ করে অর্থাৎ মৃত্যুর পর ভগবৎ লাভ 
"কারে । অর্থাৎ মৃত্যুর পর ভগবৎ ল'ভ হলে আর জন্ম নিতে হয় না। 
[কন্ত বাসনা যতক্ষণ আছে সংশয়ের বন্ধন ছিন্ন হয়না, মোহের অন্ধকার 
কাটে না, এমত অবস্থায় মৃত্যুতে মন কৃষ্ণগতি প্রাপ্ত হয়ে আবার 
'জন্যগ্রহণ করে । ( বেদচ্ছন্দ! ) 
গীতোক্ত এই মন্ত্রগুলি মনে রেখে সব্বদ! ইষ্টনাম সহায়ে, ইষ্টচিন্ত। 
সয়ে যুক্ত হয়ে অবস্থান করার চেষ্টা রেখে যেতে হবে । 
সর্বদা ভগবত স্মরণ সত্যিই খুব কঠিন। কিন্তু এটী বলা হচ্ছে 
যারা ভগবং লাভ করে, জন্মমৃত্যুর পারে পরম ধামে যেতে চাঁয় তাঁদের 
জন্য । পরমপ্দ বা পরমধাম লাভ করতে গেলে কিন্তু যতই কষ্ট 
সাধ্য হোক ভগবত স্মরণের চেষ্টাটা রাখতে হবে নিরন্তর । তান! 
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হলে মৃত্যু সময় ভগবত ম্মরণ হবে না'-"সেজন্ত ভগবান গীতামুখে 
সব্বক্ষণের জন্য অভ্যাস যোগের ওপরে জোড় দিলেন--'সব্বশ্রেঃ 
লাভ.*-ভগবৎ লাঁভ-_এটীর জন্য সর্বদা ভগবৎ স্মরণ তো৷ অবশ্য 
করণীয় । ( বেদচ্ছন্দা ) 
ভগবানে ভক্তিলাভ ও মুক্তিলাভ করতে গেলে যে সর্বদা ভগবং 
চিন্তা প্রয়োজন সে সম্বন্ধে আমর! পাই শ্রীরামকৃষ্ণ কথামূত মুখে ৮5 
গীতার মতে মরবার সময় যা ভাববে, তাই হবে । ভরতরাজ। 
হরিণ ভেবে হরিণ হয়েছিল তাই ঈশ্বরকে লাভ করবার জন্য সাঁধন। 
চাই। রাতদিন তার চিন্তা করলে মরবার সময়ও সেই চিন্তা 
আসবে । ( কথামৃত-81২১।৩ ) 
মৃত্যুকালে ঈশ্বরচিন্তা আসে, অভ্যাসের গুণে, তাই ও জপ, ধান, 
পূজা, এসব রাতদিন করতে হয়। ( কথামৃত-৩।১৮।২ ) 
মৃত্যুকালে ঈশ্বরচিন্তা করলে মন কামিনীকাঞ্চনে আসক্ত হবার 
অবসর পায়না । ( কথামত ১১২৬) 
মৃত্যুকালে ইঈশ্বরচিন্তার জন্য আগে থাকতে উপায় করতে হয় । 
উপায় অভ্যাস যোগ । ( ১1১২৬ ) 
বিষয়ীদের পুজা, জপ, তপ যখনকার তখন । যারা ভগবান বই 
জানেনা তার নিঃশ্বাসের সঙ্গে তার নাম করে । কেউ মনে মনে 
সর্বদাই রাম বা ওরাম-জপ করে। জ্ঞান পথের লোকেরাও 
সোহহং জপ করে। কারও কারও সব্ধদাই জিহব। নড়ে। 
সর্বদাই স্মরণ মনন থাকা উচিত । 
( শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ৪1১৫৩ ) 
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সর্ধদা ভগবৎ স্মরণ সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভুও জোর দিয়েছেন । 
শন্যান্য ভক্তিশাস্বেও পাই 2- 
স্মর্তব্ঃ মততং বিষ্চুবিবন্মর্তাব্যো ন জাতুচিৎ 
বিষুুকে সর্ববদ। স্মরণ করবে কখনই বিস্মৃত হবেন! । 
( ভক্তিরসামূত সিন্ধৌ পুর্ববিভাগে ) 


বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃস্ত্র চৈব 

দানেষু যৎ পুণ্যফলৎং প্রদরিষ্টম্‌। 
অত্যেতি তং সর্ববমিদং বিদিত্বা 

যোগী পরং স্থানমুপেতি ঢান্যম্‌ ॥২৮ 


বেদেযু (চারিবেদে ) যজ্ঞেষু (যজ্জে) তপঃস্ (তপস্তায় ) 
দানেযু (এবং দীনের দ্বারা) যৎপুণ্য ফলং ( যে পুণ্যকল ) প্রদিষ্টম 
(শাস্ত্রে বিত আছে) ইদং বিদিত্ব! ( এটী জেনে ) যোগী তৎ সর্ধ্বং 
(সেইসব পুণ্যফল প্রদিষ্ট কন্মফল ) অত্যেতি (অতিক্রম করেন ) 
পরং আছ্ং স্থানং চ (শ্রেষ্ঠ স্বান ও আদিস্থান [ মুক্তি] লাভ 
করেন )। 

বেদ অধায়ন, যজ্ঞ, দান, তপস্তাদিতে যে সমস্ত পুণ্যফল বণিত 
আছে যোগী এইসব তত্ব জেনে সে সমস্ত অতিন্রম করেন ও সব্রবোৎ- 
কষ্ট স্থান ( মোক্ষ ) লাভ করেন !২৮ 

সম্যকভাবে বেদপাঠ করলে, সব্বাঙ্গ সুন্দর ভাবে বা নিথু'ত- 
ভাবে যজ্ঞান্ুষ্ঠান করলে, আর কষ্টন্বীকার করে আন্তরিকভাবে তপস্ত। 
করলে, যথাযথ ভাবে দান করলে যে পুণ্য লাভ--হয় এই যোগ 
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বিষয়টা জানতে পারলে যোগী সেই পুণ্যফলের চেয়ে অধিক পুণ্য 
লাভ করেন ও পরম প্রকৃষ্ট ঈশ্বরভাঁব বা স্বরূপ স্থান প্রাপ্ত হন। 
( শঙ্করাচাধা ) 
বেদপাঠ, যজ্ঞ, দান, তপস্তার অনুষ্ঠান ইত্যাদি পুণা সঞ্চার করে 
ঠিকই, কিন্তু ভগবৎ ভক্ত 'এসব ক্ষণস্থায়ী পুণ্যকে তৃণবং জ্ঞান করেন 
এবং ভগবানের পাঁদপদ্ধা ধান করেন । (রামানুজ ) 
এই সকল মন্ত্রে ভগবানে ভক্তির কখা বণিত হয়েছে । দান 
তপস্তা, বৈদিক যাগ-যজ্ঞাদি ইত্যাদি সমস্ত যে পুণা, ভগবৎ ভক্ত- 
দের সেটী লক্ষীভূত নয়, বরং তারা 'ওই সকলকে হেয়জ্ঞান করে 
অপ্রাকৃত ভগবানের স্মরণ গ্রহণ করেন । 
( বলদেব, বিশ্বনাথ ইত্যাদি ) 
শাস্ত্রোক্ত পুণ্যাদি অনুষ্ঠানকে যোগী অতিক্রম করেন ও কার্যা ' 
ব্রহ্ষকে লাভ করেন এবং ক্রমশঃ নিব্বিশেষ ব্রন্ম লাভ করেন । এনং 
এই যে স্থান এটী কারো নিম্মিত নয়__সেজন্য আগ বলে বণিত 
হয়েছে। ( নীলক) ূ 
কেবল অনন্যভক্তি প্রভাবেই স্বয়ং শ্রীকৃকে লাভ করা যায়। 
( ব্লদেব ) 


শ্রুতি বিহিত কম্মমার্গে, যক্্, দান ও তপস্তায় যে ফললাভ হয়, 
ন্ফাম কন্মযোগে সে সব তো৷ লাভ হয়ই বরং তদপেক্ষা অনেক বেশী 
ফল লাভ হয়। ( মধুস্থদন ) 

বেদে, যে তপস্তায়, দানে পুণ্যকার্য্যে যে সকল ফল উৎপন্ন হয় 
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যোৌগিগণ সে সবের বেশী মহাফল লাভ করেন অর্থাৎ সর্ধবকাঁরণের 
কারণ স্বরূপ পরব্রহ্মকে লাভ করেন। (শ্রীধরম্বামী ) 

অর্থা যাঁর জ্ঞান ভক্তি ও সেবা কন্ম সমানভাবে মিলিত হয়েছে 
তার সমস্ত পুণ্যের ফল লাভ হয়েছে শুধু তাই নয় মোল্মলাভও 
হয়েছে। (গান্ধীজী ) 

জীবাত্। বিকাশ ও বিবর্তনের ভিতর দিয়ে পরমার্থ লাভের দিকে 
এগোচ্ছে, যোগী সেটীই লাভ করেন, সে স্তান শাশ্বত ও পরম 
স্থান। (শ্রীঅরবিন্দ ) 

কম্মাকআ্ক বেদে সকল যজ্জ্াদির ফল ক্ষণস্থায়ী, যোঁগীরা সেটা 
জেনে নিরস্ত হন। নিষ্কাম কম্মযোগের পথে চিরতরে মোক্ষলাভ 
করেন। ( যোগানন্দ ) 

একমাত্র ভগবৎ প্রাপ্তিকারক যে নাম স্মরণ মনন ইত্যাদি কন্মন 
এতদ্বযতীত সমস্ত পৃণ্য ও শুভ কম্মম রাশির ফল সমূহ মৃত্যুর পর দিব্য- 
লোকে কিছুদিনের জন্য স্কৃতী ভোগ অন্তে সাধক আবার এই 
পৃথিবীতে জন্ম নেন__এই তত্ব অষ্টম অধ্যায় ও অন্যান্য অধ্যায়ে বু- 
বার ব্যাখ্য। করা হয়েছে । এই তন্ব জেনে যোগী অর্থাৎ ভগবং ভক্ত 
ব। যোগী একমাত্র ভগবৎ শরণ গ্রহণ করেন। 

যোগী শব্দ এখানে রাজযোগোক্ত যোগী,নিক্ষাম কম্মযোগী, জ্ঞান 
যোগী অথবা ভগবানে নিরস্তর যুক্ত যোগী, প্রত্যেকটীকেই বুঝিয়েছে__ 
গীতা সমন্বয় শান্ত্র। তবে সমস্ত গীতার পূর্ধাপর সামপ্তস্য বজায় 
রেখে ব্যাখা। করলে দেখ! যাঁয় গীতা মূলতঃ ভক্তি শাস্ত্র, কাজেই 
গীতোক্ত যোগী ভক্তযোগী । ( বেদচ্ছন্দা ) 
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অনুরূপ কথা উপনিষদেও পাই £- 
তথা বিদ্বান্নামরূপাদিমুক্তঃ 
পরাৎ পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্‌। ( মুণ্ডক, ৩১৮) 
যোগের দ্বারা বিষুপদ বা পরমার্থ লাভ হয় এবং অধ্যয়ন, তপস্তয। 
দাঁন, যজ্ঞ ইত্যাদি শ্রেষ্ট যোগ তপস্তা সম্বন্ধে অনুরূপ প্রশংসা 
বুদ্ধবাণীতে ও পাই £- 
যোগা বে জাযতী ভুরি অযোগা ভূরিসজ্ঘযো, 
এতং দ্বেধাপথং এত্বা ভবাষ বিভবাষ ৮, 
তথন্তানং নিবেসেব্য যথা ভুরি পবডতি ॥ 
যোগ থেকে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, যোগের অভাবে জ্ঞানের ক্ষয় হয় । 
উন্নতি ও অবনতির এই দ্বিবিধ পথের কথ চিন্তা করে এমনভাবে 
আত্মশি,য়গ কর যাতে জ্ঞান বৃদ্ধি লাভ করে । 
( ধম্মপদং মগঞগ বগগো--২৮২) 


ইতি শ্রীকৃষ্তার্জন সংবাদে অক্ষর ব্রহ্মযোগো নাম অষ্মোহ্ধ্যায় 2। 


এ পপ ছুট পস্স 
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শ্রীভগবানুবাচ 


ইদংতু তে গুহাতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসুয্ববে | 
জ্ভানং বিজ্ঞানসহিতং যজ-জ্ৰীত্বা মোক্ষ্যসেহশুভাৎ ॥১ 


শ্রীভগবান্ুবাচ--ইদং তু গুহ্াতমং ( এই অতি রহস্তগহীন ) 
বিজ্ঞানসহিতং জ্ঞানং (বিজ্ঞানের সঙ্গে জড়িত যে জ্ঞান ) অনস্ময়বে 
( দোষ দৃষ্টি বিহীন ) তে ( তোমাকে ) প্রবক্ষামি (বলব), যৎ জ্ঞাত! 
(যা জেনে) [তুমি] অশুভাৎ (সংসার বা জন্মমূতা বন্ধন থেকে ) 
মোক্ষাসে (মোক্ষ লাভ করবে )। 

শ্রীভগবান বললেন-_হিংসা শূন্য, অদোষদশী তোমাকে এই অতি 
রহস্তগহীন বিজ্ঞান সমন্বিত ভগবত সমন্ধীয় জ্ঞান বলছি, এই জ্ঞান 
লাঁভ করলে তুমি সংসার বন্ধন থেকে মোক্ষ লাভ করবে ।১ 

অচ্চিরাদি মার্গ অবলম্বনে ব্হুকষ্টে বহুকাল ধরে ব্রন্গপ্রাপ্তি হয়, 
পুনজ্জন্ম গ্রহণ করতে হয় না--এক্ষনে এ পুর্রোক্ত পথ ছাড়াও 
ত্রহ্মপ্রাপক বা পুনজ্ঞন্ম নিবৃত্তিকারক অন্য পথ আছে সে সম্বন্ধে 
বলার জন্য নবম অধ্যায়ের অবতারণা করলেন । 

কিন্তু এখানেও প্রকারান্তরে অদ্বৈত ত্রন্ষজ্ঞানের কথা এসে 
যাচ্ছে; সর্বত্রই বাসুদেব এই জ্ঞানে মোক্ষলাভ হচ্ছে আর এই 
জ্ঞানের ব্যতিরেকে পুনরাবৃত্তি লাভ ঘন্টে। অজ্ঞুন যেহেতু অস্ুয়া- 
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শূন্য সেহেতু বিজ্ঞানের সঙ্গে অনুভব যুক্ত জ্ঞানের কথা বলছেন । 
বিজ্ঞান সহিত জ্ঞান" অর্থাৎ অনুভবযুক্ত--সাক্ষাৎ মোক্ষ প্রাপ্তি 
সাধক ব্রন্ষঙ্ঞান। ( শঙ্করাচার্ধ্য ) 


বহুকাল সাপেক্ষ ও বহু আয়াস সাঁপেক্ষ ক্রমমুক্তির পন্থা! ছাড়াও 
“অনন্যচিত্ত হওয়া” “নিত্যযুক্ত হওয়া ইত্যাদি স্থলভ পথও ভগবান 
করুণা করে অষ্টম অধ্যায়েই বলেছেন। আর এই অধ্যায়ে জ্বেয় 
ব্রহ্ম নিরূপণ দ্বারা জ্ঞাননি্ঠ ব্যক্তির গতির কথা বলা হচ্ছে 
এখানে ভগবান স্বকীয় অচিস্ত্য এশ্বধ্য এবং ভক্তির অসাধারণ প্রভাব 
বলতে প্রবৃত্ত হচ্ছেন । এই জ্ঞান অতীব গহ্য এবং সাক্ষাৎ মোক্ষ 
প্রদানকারী; অন্য কোন অনুষ্ঠানের অপেক্ষা করে না, বরং 
ব্রহ্মান্নভবেও পধ্যবসিত হয়। অর্জন যেহেতু অস্ুয়ারহিত সেই- 
হেতু ছুরভিগম্য রহস্ত বুঝতে সক্ষম বলেই ভগবান তাঁকে এই জ্ঞান 
উপদেশ করছেন। এই জ্ঞান লাভে সব্বছ্ঃখের হেতুভৃত সংসার 
বন্ধন হতে মুক্তিলাভ অবশ্যন্তাবী। ( মধুস্ুদন ) 


কন্ম ও জ্ঞীনযোগ অপেক্ষা ভক্তিযোগই শ্রেষ্ঠ । জ্ঞান লাভ 
করতে গেলে অন্তকরণ শুদ্ধতা ইত্যাদির অপেক্ষা করতে হয় 
কিন্ত ভক্তিপথে তা আপনিই হয়। অতএব সব্বোৎকৃষ্ট। সেই 
ভক্তিযোগ প্রণোদক ভগবৎ এঁশ্বর্যাদি বর্ণনা করার জন্য এই 
অধ্যায়ের অবতারণা । এই অধ্যায়ে যে জ্ঞানের বিষয় বর্ণনা 
করেছেন সেটা অতি গুহাতর এবং ভক্তি শব্দেই সেই জ্ঞানের ব্যাখ্যা 
গ্রহণীয় | (বিশ্বন।থ ও বলদেব ) 
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০ 


এই অধ্যায়ে ভগবানের অত্যাশ্চধ্য এীশ্বধ্য সমূহ বণিত হচ্ছে। 

এবং শুদ্ধাভক্তিই ভগবান লাভের প্রকৃষ্ট পথ এটা বশ্লিত হচ্ছে। 
( শ্রীধর স্বামী ) 

এখানে ভগবত তত্ব জ্বীনের স্বরূপ ও ভক্তির অসাধারণ প্রভাব 
বিবৃত হচ্ছে । ( কেশবভারতী ) 

এই অধ্যায়ে পরম পুরুষের মাহাত্ম্য কীর্তন ও ভক্তিযোগের 
উপাসনার স্বরূপ বণ্িত হচ্ছে । (রামান্ুজ ) 

কিরূপে ভগবানকে জানা যায় সে কথা এই আধাঁয়ে বিবৃত 
হচ্ছে । ( নীলকণ, হনুমান ) 

নবম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ দেখাচ্ছেন যে সর্বপ্রকার সাধনার তিনিই 
আশ্রয় এবং এটা জেনে যে কোন মার্গের সাধক মুক্তিলীভ করতে 
পারেন। 

অজ্জন যেহেতু ছিদ্রান্েবী নয় সেইহেতু গুহ্াতম জ্ঞান উপদেশ 
করবেন। (গিরীন্দ্র শেখর ) 

আত্মা, ব্রহ্মা ও ঈশ্বর-বিষয়ক জ্ঞানের নাম জ্ঞান এবং জীবজগৎ 
প্রকৃতি ও তত্ব বিষয়ক জ্ঞানের নাম বিজ্ঞান । উভয়ের সম্বন্ধবোধক 
জ্ঞানকে রাজগুহা জ্ঞান বলে। 

অবিশ্বাসী জনকে অস্য়াযুক্ত বলে এই প্রকার লোককে গুহ্য 
জ্বানের কথা বল! উচিৎ নয় তাতে জ্ঞানের অমর্যাদা হয় এবং 
অবিশ্বাসীরও অকলাণ হয়। ( যোগানন্দ ) 

মানুষের মধ্যে ও জীব জগতের মধ্যে ভগবান নিবিড়ভাবে 
অবস্থিত এ বিষয়ে অজ্ঞনকে উপদেশ দিচ্ছেন। এই জ্ঞান সহাঁয়ে 


২৩৬ গীতার বাণী 


সমস্ত সংশয় দূর হবে এবং অজ্ঞুন ভগবৎ নিদ্দিষ্ট কন্ম সম্পাদ্নে 
শক্তিলাভ করবেন। (শ্রীঅরবিন্দ). 


“অতি গুহ্াতমং'এই অধ্যায়ের প্রতিটি শ্লোকেই ভগবান 
নিজের ব্যক্তিত্ব, তত্বকথা, গুণাবলী ইত্যাদি ব্যাখ্যা করে যাচ্ছেন, 
এই তত্ব এতদিন গুপ্ত ছিল সেজন্য এই জ্ঞান “গুহাতম" জ্ঞান বলে 
বর্ণনা করছেন । 

“অনস্থৃয়বে_এই কথাটী বলে সম্বোধন করার বিশেষ 
অর্থ হচ্ছে অস্ুয়া যাতে দূর হয়ে যায় তাঁব জন্য সম্বোধন করেই 
সেই ইচ্ছা ভেতরে উদ্ধৎদ্ধ করছেন। অজ্জ্বন ভগবানের সখা উপযুক্ত 
আধার, সেজন্তই বললেন এ কথা-- 

“জ্ঞানং বিজ্ঞানং সহিত, এখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে ভগবং 
ভ্ভানের কথা বলছেন সেটী বিশেষ অনুভূতি সমন্বিত দিব্য জ্ঞান । 
বিশেষ রূপে জানার নাম বিজ্ঞান_ 

“যজজ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেইশুভাৎ_-ভগবান নিজে কৃপা করে নিজের 
তন্বসন্বন্ধে বে কথ। বলে যাচ্ছেন এটা জানলে অর্থাৎ বোধে বোধ 
করলে মুক্তি ল।ভ নিশ্চিং। ( বেদচ্ছন্দ। ) 


রাঁজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিভ্রমিদমুত্মম্‌ | 
প্রত্যক্ষাবগমৎ ধর্ম্যং সুম্থখং কর্ত,মব্যস্বম্‌ |২ 


ইদ্‌ং রাজগুহছাং (অতি গোপন ) রাজবিগ্ঠ ( সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্ঞা ) 
উত্তমং পবিভ্রম্‌ প্রত্যক্ষাবগমম্‌ (প্রত্যক্ষ বোধগম্য ) ধন্ম্যং (মর্ম 
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সঙ্গত ) কর্তৃং স্ুস্ুখং (সহজ সাধ্য ) অব্যয় (এবং অক্ষয় ফল 
প্রদানকারী )। 

এই রাজবিগ্ভা রাজগ্রহা অর্থাৎ সমস্ত রকম বিদ্ভা ও গোপন 
বস্তুর মধো এই তত্ব কথা শ্রেষ্ঠ, পবিত্রতম সমস্ত ধর্মমানুষ্ঠানের ফল- 
স্বরূপ সহজ সাধ্য বা বোৌধগমা, এবং বিনাশরহিত ফল প্রদানকারী ।২ 

এই অধ্যায়ে যে বিদ্যা বগিত হবে সেটী “রাজবিদ্া” অর্থাৎ সব্র্র- 
বিদ্যা অপেক্ষা ব্রহ্ষবিভ্কাই অতিশয় দীপ্তিযুক্ত, 'রাজগ্ুহ্য” অর্থাৎ 
সমস্ত গোপনীয় রহস্য সমূহের মধো এটী বিদ্যা] শ্রেষ্ঠ। এই বিষ্তা 
পবিত্র অর্থাৎ অনেক জন্মে সঞ্চিত কন্মরাশি ব্রন্গজ্জানের উদয় 
মাত্রেই ভম্মীভূত হয়, সেজন্ট পাঁবনিশক্তি সম্পন্ন বলে--পবিভ্র। 
স্বখাঁদিবস্তুর ন্যায় অনুভব যোগ্য বলে প্রত্যক্ষাৰগম' বলে বণিত 
হয়েছে । অনেক গুণযুক্ত হলেও “শ্যেন যাগাদি' যেমন হিংসাত্মক বলে 
ধম্মবিরোধী' আত্মজ্ঞান সেরূপ নয় বলে ধর্দযুক্ত হিসাবে অভিহিত 
করেছেন। রত্ব বিবেকজ্ঞানের মত আত্মজ্ঞান শখের সঙ্গে 
অনায়াসেই সম্পাদিত হয় বলে '"ম্ুম্ুখং' বল' হয়েছে । 

( শঙ্করাচাধ্য ও আনন্দগিরি ) 

এই জ্ঞান ভগবং প্রাপ্তির বিরোধী অশেষ কলাষ নাশে সমর্থ 
অতএব পবিত্র। এই জ্ঞানে ভক্তের কাছে ভগবান তৎক্ষণাৎ 
প্রত্যক্ষীভূত হন বলে প্রত্যক্ষাবগম বলেছেন। এই জ্ঞান যুক্তি 
লাভের সহায়ক । অতএব ধর্মমযুক্ত এই জ্ঞান লাভের জন্তা দুর 
উপাদানের প্রয়োজন নেই বলে স্ুস্থখ এবং আমাকে লাভের উপায় 
সাধন করেও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না অতএব অব্যয্বম । ( রামান্ুজ ) 
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এই রাঁজবিষ্ভা 'শাণ্ডিল্য বিদ্যা” “বৈশ্বানর বিদ্া' “দহর বিদ্যা! 
ইন্যাদি সমস্ত বিগ্ভার রাজা স্বরূপ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ এবং জীবাত্বা 
বাখাত্বয ইত্যাদি রহস্তের রাঁজা সেজন্য রাজগ্ুহা। আর বিঞু ভক্তির 
কলে অতি আসক্ত ব্যক্তির শস্তের বীজের মত পাপের বীজ, 
ফলোনোম্মুখ পাপ সবই নষ্ট হয়ে যায়, এজন্য এটী পবিত্র বলে উক্ত 
হয়েছে । ভক্তের নিকট ইষ্টমুপ্ডি প্রকাশিত হন এজন্য প্রত্যক্ষা 
বগম বলেছেন। ভক্তিরাজ্যে শুধুমাত্র তুলসী পাতা জল ও ফুল 
ইত্যাদি সামান্য উপকরণ সহ আন্তরিক ভাবে ডাকলেই ভগবান তুষ্ট 
এজন্যই স্থখসাধ্য । ( বলদেব ) 

এই বিদ্যা ঈশ্বরের অনুগ্রহ বিনা সহন্্ জন্মে বহুলোকের 
অজ্ঞাত থেকে যায় ও গুহ্াতম বিষয় । এই বিদ্ভাদ্বারা জন্মজন্মান্তরের 
পাপরাশি ভক্মীভূত হয় বলে পবিত্র-উত্তম। ভগবানকে লাভের 
ফল চিরন্তনী : বিনাশ শীল নয় | ( কেশব ভারতী ) 

এই বিদ্যা সমস্ত অবিদ্যা বিনাশ করে আর অন্য বিদ্যা আংশিক 
ভাবে অবিদ্ঠা নাশ করে মাত্র এজন্য এই অধ্যায়োক্ত বিচ্ভা রাজ- 
বিষ্ভা নামে অর্থাৎ সমস্ত বিদ্যার মধো শ্রেষ্ঠ ক্ষমতাশালী বলে 
পরিচিত | 

প্রারশ্চিন্ত দ্বারা কোন একটী পাঁপের স্বালন হয় মাত্র তবুও সেটী 
শ্ুগ্মুবূপে থেকে যায় কিন্ত এই বিদ্যা সহস্র জন্মের পাঁপরাশি নাঁশ 
করে অতএব এটা শ্রেষ্ঠ পবিত্রতা সম্পাদক । এই বিগ্ভার স্বরূপ 
সাক্ষী চৈতন্তের “প্রত্যক্ষ গোচর'। 

গুরূপোিষ্ট পথে বেদান্তবাক্য দ্বারা বিচার সহায়ে চললে দেশ 
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কালের ও বস্তর ব্যাবধান দ্বারা ব্যাহত ন। হয়েই এই জ্ঞান লাভ 
করা যায়, অতএব সুন্থখম। কিন্ত স্থখসাধ্য বলেই এই বিষ্ভার ফল 
কোনদিনই নষ্ট হয়ন। এজন্য অব্যয়ম বল। হয়েছে। 
( মধুস্দন, শ্রীধরস্বামী ও কুষ্ণানন্ন ) 
শুধু মন বুদ্ধি নিঃসন্দেহ হলেই হবে না । আতিক দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ 
ভাবে এই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান লাভ করতে হবে, শ্রদ্ধাশীল হতে হবে, তবেই 
এই বিদ্যা বা জ্ঞান জুখসাধ্য হবে । শ্রীঅরবিন্দ) 

'অবগম'--অর্থীৎ জ্ঞানগম্য হওয়া । “প্রতক্ষাবগম” অর্থাৎ ছয় 
ইন্্রিয়ের অনুভূতিগমা জ্ঞানকে প্রত্যক্ষাবগম্য বলে। এই রা'জপগ্তহ 
জ্ঞান 'আত্মিক জ্ঞান হলেও মানুষের বিচার বুদ্ধির অধিগম্য। এটা 
অধিগত হলে তবে আত্মিক ধন্মের অধিকার জন্মে ৷ ( ষোঁগানন্দ ) 

দ্বিতীয় থেকে অষ্টম অধ্যায় পধান্ত সাংখ্যযোগ, জ্ঞানযোগ, কন্ম- 
যোগ, রাজযোগ, স্থষ্টিতত্ব-জন্ুমৃত্যু-রহস্তা অব্যক্ত ইত্যাদি বলে এখানে 
একেবারে নিজের স্বরূপের বিশেষ গোপন রহস্তা সকল, গহীন তত্ব 
সকল বলে যাচ্ছেন -এসব তত্ব যেমন গোপনীয় অর্থাৎ অভক্তের 
কাছ থেকে রহম্তাবৃত রাখার মত তেমনি সর্ধববিদ্ভা বা তত্বের মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ এজন্যই এই বিদ্া বা তত্বকে 'রাজবিদ্া' 'রাজগুহ্য বল। 
হয়েছে | ( বেদচ্ছন্দ। ) 

গীতার বাণীর সঙ্গে আমরা অন্যান্ত শাস্ত্রে মিল দেখতে পাই। 
“পবিত্রমিদমুত্তমম্ঠ কথার মত কথা আমরা বিষুপুরাণেও পাই £ 

'অপ্রারগ্ধকলং পাপং কুটং বীজং ফলোন্ুখম। 
ক্রমেণৈব প্রলীয়ন্তে বিষ্ণুভক্তিরতাত্মনাম্‌ ॥” 
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অর্থাৎ বিষ্ুভক্তিতে অতিশয় আসক্ত আত্মাও জন্মজন্মীস্তরের 
পাপ বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করে। 
অনুরূপ কথ। ভাগবতে পাই-__ 
'যথাগ্থিঃ স্ুসমিদ্ধাচ্চি: করোতোধাংসি ভন্মসাৎ 
তথা মদ্বিষয়! ভক্তি রুদ্ধবৈনাংসি কৃৎসুশঃ ॥ 


অর্থাৎ সামান্য অগ্নি যেমন ক্রমশঃ প্রবলাকার ধারণ করে কান্ঠ- 
রাশি দগ্ধ করে তেমনি ভগবৎ ভক্তি লাভে যাবতীয় পাপরাশি বিনষ্ট 
হয়। (ভাগবত ১১।১৪।১৯ ) 

'প্রত্যক্ষাবগমং' সম্বন্ধে শ্রীনদ্ভীগবতে অতি সুন্দর কথ! পাই-_ 
“ভক্তি; পরেশান্ুভবে। বিরক্তিরন্াত্র চৈষত্রিক এককালঃ। ১১ 
প্রস্ভমানস্ত যথাশ্বতঃ স্থাস্তষটিঃ পুষ্টি: ক্ষুদপায়োইন্ঘাঁসম্‌॥” 

ভোজনরত ব্যক্তি যেমন ভক্ষণ মাত্রেই রসনা'র তৃপ্তি, উদর 

পু্তির তৃপ্তি ও ক্ষুনিবৃত্তি জনিত তৃপ্তি এককালেই লাভ করেন তেমনি 
শ্রীহরির ভজন পরায়ণ ব্যক্তিগণও প্রেমাভক্তি, পরমেশ্বরান্থুভব তৃপ্তি 
লাভ করেন ও গৃহ পরিজন ব্যাপারে নিরাসক্তি লাভ করেন । 
( আ্রীমাগবত-১২।২।৪২ ) 
ঈশ্বরকে প্রতাক্ষ করা যায় এ সম্বন্ধে কথামৃত মুখে ভগবান 
শ্রীরামকৃষ্ণ দেব বহুবার স্বীকৃতি দিয়েছেন । 

ঈশ্বরকে দেখা যায়, ঈশ্বরকে কেন দর্শন হয়না? কামিনীকাঞ্চন 

মাঝে আড়াল হয়ে রয়েছে বলে' (কথামুত-৩৩।৩ ) 

এই ধরণের অসংখ্য কথাই শ্রাঠাকুর বলেছেন তন্মধ্যে স্বামী 


নবমোহধ্যায়ঃ ২৪১ 


বিবেকানন্দের প্রশ্ন “মশায় ঈশ্বরকে কি দেখা যায়? আপনি কি 
দেখেছেন % 

ঠাকুর স্মিতহাস্তে বলেছেন, হ্যা! রে হ্যা তাকে দেখা যায় এই 
ঠিক তোকে যেমন দেখছি তেমনি, আবার তোকে দেখাতেও পারি । 
এই বলে স্বামীজীকে স্পর্শ করে দ্রিলেন আর সমস্ত স্থষ্টি যেন ঘুরে 
ঘুরে মিলিয়ে যাচ্ছে এই অনুভূতি স্বামীজীর হল আর তখন তীর 
প্রস্তুতি নাই চীৎকার করে উঠলেন, “ওগো! তুমি আমার একি করলে? 
আমার যে বাপ আছে মা আছে ।” 

অশ্রন্দধানাঃ পুরুষ! ধর্মস্তাস্ত পরস্তপ। 
অপ্রাপ্য মাং নিবর্তস্তে মৃত্যুসংসারবর্মনি ||৩ 

হে পরস্তূপ, অস্ত ধর্মস্ত অশ্রন্দধানাঃ (এই ধন্মের প্রতি শ্রদ্ধা- 
রহিত ) পুরুষাঃ ( মানবগণ ) মাম্‌ অপ্রাপ্য (আমাকে লাভ করতে 
পরে না) মৃত্যুসংলারবর্সনি (এবং মরণশীল সংসারে ) নিবর্তস্তে 
(বারংবার জন্মগ্রহণ করে )। 

হে পরস্তপ, আমার রাজবিদ্া ধন্মের প্রতি যাদের শ্রদ্ধা বা আস্থ। 
নেই সেবূপ মনতো আমাকে লাভ করতেই পারেনা বরং মৃত্যুময় 
জগৎ সংসারে বারংবার জন্মমৃত্যু বরণ করে । ৩ 

কিন্তু যারা অশ্রদ্ধাযুক্ত চিত্ত ধন্মে ও ভগবৎ তত্বে বা ব্রহ্মততে 
শরদ্ধাশূণ্য অর্থাৎ নাস্তিক তারা আন্ুরিক জীবনবেদ অর্থাৎ দেহেন্দ্রি- 
য়াদির সুখ সাচ্ছন্দকেই একমাত্র লক্ষ্য মনে করে। এবপ ইন্দ্রিয়ন্ত্রখ 
সর্বস্য পুরুষ পরমেশ্বরকে লাভ করতে পারে না কাজেই তার! মুক্তি 


লাভ কি করবে? তারা এই জঙ্বমৃত্যুযুক্ত সংসারে অনন্তকাল ধরে 
১৩৬ 


২৪২ গীতার বাণী 


যাতায়াত করে, এমন কি তারা নরক যন্থুণাও ভোগ করে ও তির্ধা- 
কাদি জন্মগ্রহণ কবে । ( শঙ্করাচাধা, আনন্দগিরি ও হনুমান ) 
উপাঁসনাখা ধন্মে বিশ্বাসযুক্ত আকৃতি ব শ্রদ্ধা যার নাই-- 
বিশ্বাসের শ্রেষ্ঠ কল নিঃশ্রেয়ম স্বরূপ ভগবং প্রাপ্তি তার হয়না 
কাজেই অসংখ্য জন্মান্তর গ্রহণ করে ৬ সংসার চক্রে নিম্পেষিত হয় 
(রামান্ুজ )' 
আত্মজ্ঞান সব্বাপেক্ষা শ্রেন্ঠ ও পবিত্রতম সুখকর ; তবুও মানুষ 
সেই জ্ঞান লাভের জন্য কেন চেষ্টিত হয় না অজ্ছনের এই প্রশ্নের 
নিরশনে ভগবান বলছেন, যারা বেদ বিরুদ্ধ, কুৎসিত, কাধ্যপরায়ণ 
ও অশ্রদ্ধা শীল, ভাদের ভগবৎ বিমুখীনতাই অধন্মাচরণের কারণ । 
(শ্ীধর ) 
রাজবিদ্া সর্বশ্রেদ বিষ্ঠা, স্ুখসাধ্য ও সর্রোংকষ্ট এবং মুক্তি 
প্রদানকারী জেনেও যার! শ্রদ্ধাবিহীন অর্থাৎ বেদ বিরুদ্ধ কুযুক্তি 
প্রদর্শন করায় দূষিতচিত্ত হয় ও এই রাজবিগ্তা শ্রেষ্ঠ পথকে অগ্রাহা 
করে ও নিজের বুদ্ধি সহায়ে মনঃ কল্পিত কোন চেষ্টা যদিও বা করে 
তাতে পরমেশ্বর লাভ হয়না বরং সর্ব্বদ1 জন্মমৃত্যু চক্রে ভ্রমণ করে ও " 
নরক যন্ত্রণা ভোগ করে। ( মধুস্দন ) 
এই ধর্ম সর্বশ্রেষ্ঠ হলেও পাপ বাহুলা হেতু দূষিত অস্থঃকবণ 
যাদের, তার। মোক্ষার্থ সাধন করতে পারেনা । 
( কেশবভারতী, বলদেব ) 


'অশ্রদ্ধাযক্ত পুরুষ স্বত্যুকালে ঈশ্বর অন্ুধান পূর্বক দেহত্যাগ 


নে, 


নবমোহধ্যায় ২৪৩ 


করতে পারেনা বলে সংসারে বারবার জন্মগ্রহণ করে ও ছুঃখ ভোগ 
করে। (দেবেক্দ্র বিজয় ) | 

শ্রদ্ধাবিহীন ব্যক্তি কুতর্ক বশতঃ চরম সত)কে অস্বীকার করে । 
দৃশ্যমান জগতের সঙ্গে তীর সাদৃশ্য দেখতে পায়ন। বলে শ্রদ্ধার সঙ্গে 
এইসত্য অনুসারে জীবনকে চালিত করেন] ও প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি 
ও করতে পারেনা । ভাগবন্ু জীবন অমুতত্ব লাভ কিছুই হয়না 
সুতরাং মৃত্যু ও ভ্রাস্তির অধীনে বারবার জন্ম নিতে হয়। 

(শ্রীঅমরবিন্দ ) 

কোন কিছু লাভ করতে গেলে প্রথমেই চাই লভ্য বস্তবব জস্তিতথ 
সম্বন্ধে আস্তিক্য বুদ্ধি, সামান্য বিদ্াঅজ্জন করতে গিয়ে ষদ্দি শিক্ষকের 
জ্ঞানের ওপর আর শিক্ষনীয় বস্তু সম্বন্ধে বদি আদে৷ আস্থা না থাকে 
তাহলে যেমন বিদ্যাশিক্ষাই হয়না, তেননি ভগবানে আদৌ আস্তিক্য 
বুদ্ধিই যাদের নেই, তারা ভগবানকে কেমন করে পাবে বা! লাভ 
করবে? আর ভগবানকে না লাভ করলে এই সংসারে ঘুরে ঘুরে 
আসতেই হবে কেনন! এই জগৎ প্রপঞ্চকে জেনেতো মুক্তি লাভ 
হয়না । ( বেদচ্ছন্দা ) 

অশ্রদ্ধাশীল মানুষ ভোগের পঙ্কিলতায় নিমগ্ন, এরূপ মাম্ুষেরাই 
কেবল ভগবানকে ডাকেনা ও সেজন্য বারংবার জন্মগ্রহণ করে ও 
সংসারে নান! ছখ পায় এসম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ কথামত মুখে ও আমরা 
বছ কথা পাই ৫ | 

'বদ্ধজীব বিষয়ে অ|সন্ত হয়ে থাকে, আর ভগবানকে ভুলে থাকে, 
ভুলেও ভগবানের চিস্তা করেনা। 


২৪৪ গীতার বাণী 


যুমুক্ষুজীব, যারা যুক্ত হবার ইচ্ছা করে তাদের মধ্যে কেউ 
মুক্ত হতে পারে কেউ বা পারেনা ।' 

'-বদ্ধজীবেরা সংসারে কামিনী কাঞ্চনে বদ্ধ হয়েছে, হাত পা 
বাঁধা । আবার মনে করে যে, সংসারের এ কামিনী কাঞ্চনেতেই 
স্থখ হবে, আর নির্ভয়ে থাকবে । জানে না যে, ওতেইমৃত্যু হবে। 
বদ্ধজীব যখন মরে তার পরিবার বলে, “তুমি তো চল্লে, আমার কি 
করে গেলে ? 

“ব্দ্ধজীবেরা ঈশ্বর চিন্তা করেনা যদি অবসর হয় তাহলে হয় 
আবোল তাবোল ফালতো৷ গল্প করে, নয় মিছে কাজ করে। জিজ্ঞাসা 
করলে বলে, আমি চুপ করে থাকতে পারিনা, তাই বেড়া বাঁধছি। 
হয়তো সময় কাটেনা দেখে তাস খেলতে আরম্ভ করে।” 

( কথামত ১১৬) 
যারা ঈশ্বর চিন্তা করে, বদ্ধজীব তাদের পাগল বলে উড়িয়ে 
দেয় (১1১২৬ )। 

যারা ঈশ্বরকে একবারও ডাকেন! তার! বদ্ধজীব |” (১1৩1৪) 


ময়া ততমিদং সব্র্বং জগদ্ব্যক্তমৃত্তিন! | 
মহচ্ছানি সর্ববভূতানি ন চাহুং তেঘ্ববন্ছিতঃ ॥৪ 
অর্যক্তমৃত্তিনা ময়া (অব্যক্ত স্বরূপ আমার দ্বারা) ইদং সর্ব্বং 
জগৎ ততং (এই সমস্ত জগৎ ব্যেপে রয়েছে ), সর্ব ভূতানি (সমস্ত 
জীবই) মস্থানি (আমাতে অবস্থিত) অহঞ্চ (আমি কিন্তু) তেষু 
(সেই বিষয়ে ) ন অবস্থিতঃ (স্থিত নই )। 
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আমি অব্যক্ত রূপে সারাবিশ্বে ব্যপে আছি। সমস্ত জীব 
আমাতে আশ্রিত, কিন্তু সেই সমস্তের মধ্যে আমি অবস্থিত নই 18 

আমার পারমাথিক সত্তা দ্বারা এই পরিদৃশ্যমান জগৎ ব্যাপ্ত রয়েছে। 
কিন্ত আমার নিবিবশেষ স্বরূপ একান্তই অব্যক্ত অর্থাৎ ইন্ড্রিয়ের 
অগোচর। তথাপি সেই অব্যক্ত মৃত্তি স্বরূপ আমাতে ব্রহ্মাদি স্তস্ত 
পর্যন্ত সকল ভূতেই অবস্থান করছে। সেইজন্য আমাতে অবস্থিত 
বলে ব্যবহারিক ভাবে কোন বস্তই নিরাত্মক নয়। সমস্ত ভূত বর্গ 
ব। বিশ্বচরাচর আমাতে অবস্থান করছে বলে মূঢ ব্যক্তিগণ মনে 
করে, আমি সমুদায় ভূতমধ্যে অবস্থিত ব! সংশ্লিষ্ট কিন্ত আমি আমার 
অব্যক্ত অতীন্দ্রিয় সত্তায় কোন কিছুতে সংশ্রিষ্ট ব৷ অবস্থিত নই। 
শামি আকাশেরও অন্তরতম (সুতরাং অপরিচ্ছন্ন) অর্থাৎ যে 
বস্থর কোন সংসর্গ নাই, তা কখনও কোন আধারের আধেয় হাতে 
পারে না। (শঙ্করাচার্য ও আনন্দগিরি ) 

আমি অব্যক্ত মৃগ্তি ও অপ্রকাশ স্বরূপ, জগৎ আমাকর্তৃক নিত্য 
পরিব্যপ্ত, নিয়মিত ও ধৃত রয়েছে । আমি বিশ্বের মধ্যে অস্তর্ধ্যামী- 
রূপে, জগতের নিয়ন্ত্বিপে, বিশ্বের সীমান্তে শোধিত্বরূপে অবস্থিত, 
কিন্ত তথাপি এই সমস্ত জগতে আমি অবস্থিত নই অর্থাৎ জগতের 
স্থিতি আমার অধীন কিন্তু আমার স্থিতি জগতের অধীন নয় । 

( রামানুজ ) 

আমি পরমার্থ সং অধিষ্ঠান স্বরূপ এবং সেই আমারই 
শক্তিতে জগৎ সংরূপে এবং স্ষুরণরূপে প্রতীয়মান হয়। রজ্জুতে 
সর্পভ্রমের ন্যায় এই প্রতীতি হয়। রজ্জুরূপ বস্ত্র আছে বলেই তাতে 


২৪৬ গীতার বাণী 


সর্পভ্রম “সৎ এর ন্যায় প্রতীয়মান হয় | সেইরূপ জগদ বিভ্রম অধিষ্ঠান- 
ভূত শুদ্ধচিৎস্ববূপ আমারই সন্তায় জগৎ জত্তাযুক্ত এবং আমারই 
স্কুরণে জগৎ স্ফুরণযুক্ত বা প্রকাশশীল মনে হয়। 

কিন্তু বাস্থদেবনন্দন মানুষের দেহ কি করে আবার সমগ্র জগং 
পরিব্যাপ্ত করতে পারেন এই আশঙ্কা যদি মনে আসে তার জন 
ভগবান নিজেই বলছেন, আমার যে অদ্বিতীয় চৈতন্য ও সদানন্দরূপ 
মুন্তি য৷ স্থুল ইন্দ্রিয়গ্রাহা নয়, সেই রূপের দ্বারা জগৎ ব্যাপ্ত। আমারই 
সন্তায় জগৎ ব্যবহারিক ভাবে সৎ বলে প্রতীয়মান হলেও আত্যন্তিকে 
তার কোন সত্তা নেই। সেইহেতু পারমাথিক ভাবে ভূতগণে আমি 
অবস্থিত নই, ভূতগণও আমাতে অবস্থিত নয়__এই কাঁরণেই আচাধা 
বেদান্ত দর্শনের অধ্যাসভাষ্ে বলেছেন, যার ওপর অধ্যস্ত হয় সেই 
আরোপিত পদার্থের অন্ুমাত্রও দোষে বা গুণে সেই অধিষ্ঠানটি 
সংস্থষ্ট হয়না । ( মধুন্দন ) ূ 

ভগবানই সকলের আঁধার কিন্ত ভগবানের কোন আধার নেই! 
ভগবানের স্থিতি প্রবৃত্তি অন্তের অধীন নয়। (কেশবভারতী ) 

দৃশ্যমান সমস্ত জগতই পরমাত্মার সততায় প্রকাশমান। তাল 
অস্তিত্বহীনতায় কোন বস্তরই অস্তিত্ব থাকেনা তাই তিনি সব্বব্যাপী ৷ 
কিন্তু তিনি অব্যক্ত তাই ইন্ড্রিয়াদির অগোচর। বস্ত্র সকল তান 
সততায় সত্তাবান হলেও বস্তুর সত্তায় তিনি সত্তাবান নন। কারণ বস্তু 
উৎপত্তি ও বিনাশ আছে কিন্তু তিনি নিত্য! বন্ধ সকলু তাবে 
অবলম্বনে অবস্থান করলেও তিনি বস্তু বিশেষকে অবলম্বন করে নাই, 
তিনি স্বপ্রকাশ । (শ্রীধরস্বামী, কৃষ্ণানন্র ) | 


নবমোহধায়ও ২৪৭ 


ঈশ্বর ভাবেই সমস্ত জীবভাব অস্তিত্ব ণীল কিন্তু ঈশ্বর ভাব কখনও 
জীবভাবকে আশ্রয় করে অস্তিত্ববান হয়না । (যোগানন্দ ) 

গীত। এখানে রাঁজগুহা রহস্য বিবৃত করে যাচ্ছেন । এই রহস্য 
হচ্ছে যে ভগবান বিশ্বাতীত হয়েও বিশ্বকে প্রকট করেন কেমন করে? 
তাঁর কারণ তিনি তার নিজেরই যোগম'য়ার দ্বারা এসব বিলাস 
করেন। আমাদের এই শান্ত জগৎ তার অচিস্ত্যনীয় অনস্ত সত্তার 
কথা প্রকাশ করতে সক্ষম নয়, তাই তিনি অব্যক্ত। (শ্রীঅরবিন্দ ) 

এই জগত প্রপঞ্চ সবই ঠাকুরের মধ্যে বিদ্ধত বা অবস্থিত রয়েছে 
কেননা তিনি ছাড়া তো আর থাকবার জায়গা নেই, তাছ।ডা৷ জীব 
জগৎ চত্ুব্বিংশতি তত্ব ভগবৎ বস্তু ছাড়া আলাদ। বস্তু বলে মনে 
হয়_কিন্তু তা তো নয়, ভগবত্তন্ব ছাড়া জীবজগতের অস্তিত্বও 
নেই। অব্যক্ত রূপে জগতের মধ্যে ব্যেপে আছেন অথচ পুরুষোত্বম 
তত্ব জগতের মধো নেই । এটী কি করে হতে পারে? উত্তরে বলা যায় 
সেই পুরুষোত্তম তত্ব তো অচিন্ত্য তন্বতার পক্ষে সবই সম্ভবে। 
1,081০ এর উদ্ধের কথা &11 ০০70801011019 10661 10 ঢা, জগুণ 
বিভাবে সমস্ত স্থট্টি জুড়ে রয়েছেন আবার নিষগ্ন বিভাবে [0০67 
96781 সত্তায় এ সবের উদ্ধে, মানুষের চিন্তাশক্তির বাইরে তাই 
জীবের সঙ্গে ভগবানের ভেদ ও অভেদত্ ছুইই বর্ণন। করে মহাপ্রভু 
অচিন্ত্যভেদাভেদ বাদ প্রচার করলেন। গীতার এই মন্ত্রমুখেও সেই 
অচিস্ত্যভেদাভেদ প্রকাশিত হল । (বেদচ্ছন্দ। ) 

অনুরূপ কথ! আমর! অন্যান্য শাস্ত্রেও পাই £-- 

তদনু প্রবিশ্য | সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ। নিরুক্তং চানিরুক্রঞ্চ । 


২৪৮ গীতার বাণী 


নিলয়নঞানিলয়নঞ্চ । বিজ্ঞানঞ্চাবিজ্ঞানঞ্চ ৷ সত্যঞ্চানৃতঞ্চ সত্যমভবৎ | 
যদিদং কিঞ্চ। তৎ সত্যমিত্যাচক্ষতে ৷ 

অসদ্ধা ইদমগ্র আসীৎ। ততৌ বৈ সদজায়ত। তদাত্বানং 
স্বয়মকুরুত। তস্মাত্তৎ স্ুকৃতমুচ্যতে ইতি | 

ভাবার্থ_সেই তংস্বরূপ ত্রন্ম স্থষ্টি মুখে চেতন জড়, মূর্ত-অমূর্ত 
ইত্যাদি সবের মধ্যেই অনুপ্রবেশ করলেন । 

স্থষ্টির আদিতে অব্যাকৃত নামরূপ ব্রদ্ধই ছিলেন। তীর থেকে 
জগৎ স্যপ্টি, তিনি নিজেই নিজেকে এরূপ করেছিলেন, সেজন্য তাকে 
স্থকৃত বা স্বয়ং কর্তা বলা হয় । ( তৈত্তরীয়-উপ-২।৬, ২৭) 

ভগবান বা ঈশ্বরই সমস্ত স্থ্তিতে ওতপ্রোত হযে আছেন এ সমন্ধে 
উপনিষদে পাই আরও বাণী__ 

“ঈশ।| বাস্তামিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগতাযাং জগৎ |” অর্থাৎ সমস্ত 
জগৎ আমার ঈশিত্ব বা নিয়ন্তুতা-সন্তায় আবৃত ও শীসিত। 

( ঈশঃ উপ-১) 

“ন চাহং তেম্ববস্থিত' £- এ সম্বন্ধে আমরা ছান্দোগ্য উপিষদে 
পাই £- 

“দস ভগবঃ কস্মিন প্রতিষ্ঠতে ইতি, স্ব মহিয্ি ।'*'স এব অধস্তাৎ স 
এবোপরিষ্ঠাৎ সঃ পশ্চাৎ সঃ পুরস্তাৎ সঃ দক্ষিণতঃ, সঃ উত্তরতঃ স 
এবেদং সর্বমিতি 1” 

অনুরূপ কথ। শ্রীরামকৃষ্ণ কথামূত মুখে পাই £--অনেক জানার 
'নাম অজ্ঞান-_এক জানার নাম জ্ঞান-__অর্থাৎ এক ঈশ্বর সত্য সর্বর্ধ 


নবমোহধ্যায়ঃ ২৪৯ 


ভূতে রয়েছেন। তার সঙ্গে আলাপের নাম বিজ্ঞান-_-তাকে লাভ 
করে নানাভাবে ভালবাসার নাম বিজ্ঞান । 
“আবার আছে তিনি এক ছুয়ের পার-_বাক্য মনের অতীত" 
( কথামৃত-৪র্থ খণ্ড )। 
ঈশ্বর জগতের আধার আধেয় ছুইই' । ( কথামৃত-১।২৪ ) 
ব্রহ্ম বিগ্ভামায়া ও অবিদ্যমায়ার অতীত । এই জগতে বিদ্া- 
মায়া অবিদ্ভামায়া ছুইই আছে, জ্ঞানতক্তি আছে, আবার কামিনী 
কাঞ্চনও আছে, ভালও আছে মন্দও আছে। কিন্তু ব্রহ্ম নিলিপ্ত যেন 
প্রদীপ । প্রদীপের সম্মুখে কেউ ভাগবৎ পড়ে, কেউ বা জাল করে, 
প্রদীপ নিলিপ্ত। সূর্য্য শিষ্টের ওপর যেমন আলে। দিচ্ছে, আবার 
দৃষ্টের ওপর তেমনি আলো দিচ্ছে, এই দেখনা সাপ যাঁকে কামড়ায় 
সেই মরে । সাপের মুখে সব্ধদা বিষ রয়েছে সেই মুখ দিয়ে সাপ 
সর্বদা খাচ্ছে ঢোক গিলছে কিন্তু সাপ নিজে ত মরেনা, সেই রকম। 
( কথাসার ) 

গীতায় অন্যত্র £- 

ময়। ততমিদং সবর্বং ২২৮, ১৭২, ৪৬।১৮, ৩৮১১১ ৭৭ ২৯৬। 

ন চাহং তেঘবস্থিতঃ__৪২।১০, ২৭।১৪, ১৩৭, ২৪1৭, ২৫।৭। 

অব্যক্ত মুক্তিনা-২০৮। 


ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরমূ্‌ ॥ 
ভূতভূম্ন চ ভূতস্ছে! মমাত্ম! ভূতভাবনঃ|1৫ 
মে (আমার) এশ্বরং (এরশ্বরিক বা দৈবী ) যোগং (অসম্ভব 


২৫০ গীতার বাণী 


সম্ভব কারীশক্তি ) পশ্ঠ (দর্শন কর) ভূতানি চ (স্থ্ট বস্তু সমুদয় ও 
আবার) মতস্থানি (আমাতে অবস্থিত নয়) মম আত্মা (আমার 
সত্তা ) ভূতভ্ৎ (জীবজগতের বিদ্ধীতি ) ভূতভাবনঃ চ ( প্রজীপালক 
বা জীবের পালন কর্তা ) ভৃতস্থঃ ন (ভূতমধ্যে অবস্থিত নই )। 
পুরুষোত্তমের এশ্বরিক যোগ দর্শন কর। এই স্থষ্ট পদার্থ রাশি 
ও জীব সকলও আমাতে অবস্থান করছেন। অথচ আমি (ব। 


পুরুষো ত্তম ) জীবের বা সমগ্র স্ষ্টির ধারক ও পালক । তথাপি 
ভূতগণে অবস্থান করি না ৫। 


এই বিশ্বচরাঁচরের সঙ্গে আমার পারমাধিক সংযোগ সেই ' 
অর্থাং যা! সঙ্গরহিত ত। আধেয় ভাবেও থাঁকতে পারেনা । এ কারণে 
ভূতগণ আমাতে অবস্থান করেনা, এটি বলা যেতে পারে । আবার 
আত্মা অসঙ্গ' সেই হেতু আমি প্রাণিগণকে ভরণ পোষণ করেও 
নিগুণ বিভাব নিবন্ধন হেতু ভূতস্থ নই। কিন্তু এই যে স্থস্টিও অসঙ্গ 
আমিও অসঙ্গ তথাপি স্ষ্টি কার্য আমারই কর্তৃত্বাধীনে চলছে সেটা 
ঈশ্বর যোগের দ্বারাই সম্ভব হচ্ছে । (শঙ্করাচাধ্য, অনন্দগিরি, হনুমান! 
আমি পরমার্থ স্বরূপে অসঙ্গ অদ্বিতীয় স্বরূপ। কিন্তু এশ্বর 
যৌগ অর্থাৎ অঘটন-ঘটন-চাতুধ্যসম্পন্ন মহতীমায়! প্রভাবে আমি 
ভূতবৎ অর্থাৎ উপাদান কারণরূপে ধারণ করে আছি বা পোষণ করছি 
এবং আমি ভূতভাবন অর্থাৎ সমস্ত ভূতসকলের স্ষ্টা। তরঙ্গায়িত 
জলমধ্যে সূর্য্যের প্রতিবিষ্ব কম্পিত হলেও আকাশস্থিত সূষ্য যেমন 
কম্পিত হয়ন! তদ্রুপ আমি ভূতগণের অষ্টা বা পালক হলেও অসঙ্গ ৷ 
( মধুসুদন ) 
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জীব যেমন অহঙ্কার প্রভাবে এই দেহ ধারণ ও পালন করতে 
করতে তৎসংগ্লি্ট ভাবে বাসনাদ্িগ্ধ হয়ে বন্ধনগ্রস্থ হয়ে দেহ মধ্যে 
বাস করে, আমি ভূতসমূহে তদ্রুপ ধারণ ও পালন করলেও ভূতমধ্যে 

আসক্ত বা তিষ্টমান নই, কেননা! আমি অহঙ্কার বজ্জিত। 
(শ্রীধরম্বামী ) 


আমার মনোময় সম্কল্পই ভূতগণের ভাবী পিতা ও নিয়স্তা এবং 
তার থেকেই সব্ধভূতের স্থিতি, প্রবৃত্তি এবং উৎপত্তি ও প্রলয় হয়। 
ঘট যেমন জলকে ধারণ করে, সেরকম আমার ভূতগণকে ধারকত্ব 
আমার সংকল্পজাত, এটী আমার এশ্বরিক যোগ। অন্যত্র এটী অসম্ভব 
এবং এই যোগও অসাধারণ । (রামানুজ ) 

যাঁর দ্বারা ছুর্ঘট কাধ্্যে যুক্ত হয় তা যোগ তা অচিন্তাশক্তি স্বরূপ । 
তা সত্য সঙ্কল্প লক্ষণ ধন্ম। (বলদেব) 

অভেদে ভেদ বোধকারক যোগ সহায়ে আমি স্থ্টি করি ও অসঙ্গ 
থাকি । (ব্ল্পভ) 

পরমেশ্বর আমার অসাধারণ অচিস্ত্য শক্তি প্রভাবে-_মন্াত্র 
অমন্তব অঘটিত-ঘটনা-পটীয়মী সামর্থ্য । ( কেশব ভারতী ) 


ভগবান নিধিবকার পূর্ণ পরক্রহ্ম সেজন্য কোন কিছুরই আধার 
নন আবার কে'ন বস্ততে অধিষ্ঠিতও নন এই রহম্তগহীন তত্ব অবগত 
হতে গেলে স্থুলদৃষ্টি বর্জন করে সুল্ম দৃষ্টিতে ভগবানের যোগৈশ্বর্য্ের 
কথা চিন্তা করতে হবে। (কৃষ্ণীনন্দ ) 

আমিও ভূতগণে অবস্থিত নই, ভূতগণও আমাতে অবস্থিত নয়, 
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অথচ আমি প্রজাপালক, প্রজাত্রষ্টা এ কেবল মাত্র ঈশ্বরীয় যোগ বা 
কন্মকৌশল দ্বারাই সম্ভব । (গিরীন্দ্র শেখর বনু) 
সকলই ঈশ্বরময় এজন্য সকলই তাতে রয়েছে । আবার সাধারণ- 
ভাবে কর্তী নন এবং অলিপ্ত সেজন্য জিবগণ তাতে নেই, এসবই 
ঈশ্বরের চমৎকার যোগবলেই সম্ভব। (গান্ধীজী ) 

ভগবান দেশ কালের অতীত । সমস্ত স্থষ্টি স্থিতি, পালন, সংহার 
সব করেও তিনি এসবের উদ্ধে। এইটীই ভগবানের যোগমায়া, 
আমাদের অধ্যাত্ম চৈতন্যে তার সঙ্গে যুক্ত হয়েই তীর সঙ্গে আমাদের 
যথার্থ সম্বন্ধে উপনীত হতে পারি । (শ্রীঅরবিন্দ) 

আমার তীয় মূল সত্তায় ভূতগণ বর্তমান নাই, তৃতগণের স্থষ্ি 
স্থিতি পালন কর্ত। হয়েও আমি তাদের মধ্যে অবস্থান করিন!। 

( সন্তাদাীসজশ ) 

“াজবিদ্যা-রাঁজগুহ্য' যোগ, এই অধ্যায়ে এই প্লোকে ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ তার অনন্ত এশ্বর্যের কথা ব্যাখ্যা করে যাচ্ছেন_ এখানে 
বলছেন_ এঁশী শক্তিতে ভূত সকল স্থষ্ট হচ্ছে, আমি ত্রিভূবনের সমস্ত 
স্থষ্ট পদার্থ, ভূতবর্গ, সমস্তের জন্মদাতা, পালন কর্তা ও বিদ্ধৃতি-কর্তী ৷ 
আমিই সব কিন্ত ভূতগণ আনাতে অবস্থান করছে না আবার আমিও 
ভূঁতগণে অবস্থান করছি না, এই বিপরীত কথা৷ কি করে সম্ভব? উত্তর 
এই যে গীতোক্ত জীবে ও পুরুষোত্বমে ভেদ-অভেদ, অবস্থান, বিচ্ছেদ 
ইত্যাদি বিপরীত সম্ভব হচ্ছে, তিনি যে অচিস্ত্য তত্ব। সমস্ত ভূত 
মধ্যে, হ্যঠি মধ্যে, তিনি অবস্থান করলেও তার মধ্যে কেউ নেই, অর্থাৎ 
কারণরূপে তিনি স্ুক্মাকারে সর্বজীব মধ্যে, বস্ত্র মধ্যে বিরাজিত। 
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জীব বা স্থন্টি এখানে কার্য _কাজেই জীব বা স্থষ্ট পদার্থ কারণরূপে 
সুন্ষ্নে তার মধ্যে থাকতে পারে না আর তিনি আশ্রয়, জীব আশ্রিত, 
কাজেই তিনি তে। জীবের আশ্রিত হতে পারেন না__জীবই তাহলে 
বড় হয়ে যায়। জীবের মধ্যে তিনি অন্তধ্যামীরূপে আছেন- জীব 
কি করে তার মধ্যে অন্তধ্যামী পে থাকবে? কাজেই সঞগ্চণ সত্তবায় 
তিনি সকলের ধারক, পালক, অষ্টা, আশ্রয় স্থল, হলেও বিশ্বাতীত 
নিগুণ সততায় জীব জগৎও তাতে অবস্থান করছে না। 
( বেদচ্ছন্দ। ) 
অনুরূপ কথা আমর! উপনিষদেও পাই £-_ 
“ম এস নেতি নেত্যাত্মাইগৃহো ন হি গৃহাতেহশীর্ষো ন হি শীর্ষ- 
তেইসঙ্গো! ন হি সজ্যতেইসিতে। ন ব্যথতে ন রিষ্যৃত্ি |” 
ধাকে নেতি নেতি বলা হয়েছে তিনিই এই আত্মা। ইনি 
ইন্দ্িয়ের দ্বারা অগ্রহনীয়, ইনি অক্ষয় অত এব ব্যথিতও হনন! বিনষ্টও 
হননা। ( বৃহদারন্যক-উপ, ৩৯২৬ ) 
এই মন্ত্রের অনুরূপ বাণী আমর! পাই শ্রীচৈতন্ত চরিতামৃত 
গ্রন্থে ৫ 
“যগ্ঠপি সর্বাশ্রয় ভিহে। তাহাতে সংসার। 
অন্তরাত্মা রূপে তার জগৎ আধার ॥ 
প্রকৃতি সহিত তার উভয় সম্বন্ধ 
তথাপি প্রকৃতি সহ নাহি স্পর্শ-গন্ধ |” 
( চৈতন্য চরিতামৃত, আদিলীলা, ৫ম পরিচ্ছেদ )। 
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শ্রীমন্ভাগবতেও পাই £- 
এতদীশনমীশস্ত 'প্রকৃতিস্থোইপিতদ্ভুণৈঃ | 
ন যুজ্যতে সদাত্ুস্থ্র্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়াঃ ॥ 
এইটাই ঈশ্বরের এশ্ব্ধ্য ঘে ভগদাশ্রয়া বুদ্ধি যেমন প্রাকৃত বস্তুতে 
আসক্ত হয়না, তেমনি প্রকৃতির গুণময় ক্ষেত্রে অবস্থান করেও ঈশ্বর 
প্রকৃতির বশীভূত হন না অর্থাৎ ঈশ্বর মায়াপ্রভাবে বিলাস করলেও 
মায়ার সুখছুঃখাদি গুণে লি হন না। ( শ্রীমন্ভীগবত-১।১১৩৪ ) 
অনুরূপ কথা তন্বে 25 
ত্বমেব স্ক্মাহ: স্ুল। ব্যক্তাব্যক্তত্বরূপিনী । 
নিরাকারাপি স!কারা কম্তাং বেদিতুমহতি || 
( মহানির্্বান তন্ত্র, ততুর্ধোল্লাস, ১৫) 
গীতায় অন্যত্র ₹- 
পশ্যমে ফোগমৈশ্বরম্‌ ১৯1৭, ১৯1৫, ২৯।৯, ৬1৪, 81৮, ৩1১১১ ৮1১১, 
৯১১১ ১৬১১) ৪81১১, ১৮১৬ ২৯১৩, ৮1১৫, ১৭1১৫, ৮1১৬, ২৪1১৬, 
৬১1১৮, ৪৩৮ 


যথাকাশশ্ছিতো নিত্যৎ বায়ুঃ সর্ধত্রগোমহান্‌। 

তথা! সর্ব্বানি ভূতানি মংস্থানীত্যুপধারয় ॥৬ 
যথ। সর্বত্রগঃ ( সর্বত্র বিচরণশীল ) মহান্‌ বায়ু; (বিশেষ শক্তি 
যুক্ত বায়ু) নিত্যং ( সর্ব! ) আকাশস্থিতঃ (আকাশে অবস্থান করে) 


তথা সব্ধবানি ভুতানি ( সমস্ত ভূতগণ ) মংস্থানি ( আমাতে অবস্থান 
করে ) ইতি অবধারয় (এটা জানবে )। 
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যেমন সর্ধত্র প্রবাহশীল বাতাদ বা মহান বাধু আকাশে 
নিলিপ্ত ভাবে অবস্থিত থাকে সেরূপ সমস্ত সু পদার্থ আমাতে 
অবস্থিত এটী জেনে রেখো ৬ 

পুর্বশ্লোকগুলিতে বে সনপ্ত কথা বলেছেন এখানে সেগুলিই 
বিশেবভাবে উদাহরণ দিয়ে বলছেন । বায়ু যেমন আকাশে থাকলেও 
আকাশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়না, সেইরকম সমপণ্ত জগৎ অবস্থিত থেকেও 
আমার সঙ্গে কোন রকমে সংশ্লিষ্ট নয় । 

( শঙ্করাচাষ্য, আনন্দগিরি, ও হনুমান ) 

বিশ্বস্থষ্টির আধার হয়েও অসঙ্গ থাঁক। যায় সেটা জাগতিক উদা- 
হরণ দিয়ে বোঝাচ্ছেন-বাতাস যেমন আকাশে অবস্থান করেও 
অসংশ্লিষ্ঠ থাকে। তদ্রুপ ভগবানের বিশ্বাতীত, সত্তা সর্ধদাই 
অসংশ্লিষ্ট। ( মধুস্দন ) ৃ্‌ 

বার় ও আকাশ উভয়ই নিরাবয়ব পদার্থ এদের যেমন সংগ্লেষণের 
কোনই সম্ভবনা! নাই, ভগবানের ক্ষেত্রেণ্ড তদ্রুপ । (শ্রীধরত্বামী ) 

ধার ভয়ে স্ধ্য তাপ দেয়। মৃত নিজ কাজে ব্যাপৃত হতে বাধ্য 
হয়। অগ্রি, চন্দ্র, ইত্যাদি ও নিজ নিজ কাজে ব্যাপূত হয় সেই 
প্রভুর ইচ্ছাতেই জগৎ স্থগি--কাজেই তাতে সবই সম্ভবে-_ তিনি 
জগতে থেকেও অসঙ্গ । (বলদেব ) 

মেঘের উদয়, সমুদ্রের স্থিরত! চন্দ্রের হাস বৃদ্ধি, বিছযুৎ বিকাশ 
ইত্যাদি সবই যার আশ্চর্ধ্য মায়ার প্রভাবে সংঘটিত হচ্ছে তিনি 
অসংশ্লিষ্ট। (রামানুজ ) 
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সর্ধ্বহুতের স্থিতি প্রবৃত্তি সবই মদাত্বয়ভূত এবং আমি নিজে 
অসংশ্লিষ্ট জানিও। (কেশব ভারতী) 

ভূত সমষ্টি চিরদিনই পরমাত্মাতে অবস্থিত তত্রাচ পরমা 
চিরদিনই নিলিপ্ত। ( কৃষ্টানন্দ ) 

পরম চৈতন্যে পৌছে সবই চৈতন্তময় দেখার আগে জাগতিক 
উপমাই বোঝার পক্ষে যথেষ্ঠ, তাই ভগবান বায়ু ও আকাশের উদা- 
হরণ দিলেন । (আসলে তিনি এক ও বহু, অচল ও সচল আবার 
উভয়ের অতীত) (ভ্রীমরবিন্দ) 

সমস্ত তৃত সকল, বিরাট বিশ্ব সব কিছুই ভগবানে অবস্থান 
করেও কিরূপে অসশ্লিষ্ট ভাবে থাকে সেই কথা এখানে সহজ উদা- 
হরণ দিয়ে বোঝাচ্ছেন। বাষু সর্বত্রই রয়েছে আকাশেও রয়েছে 
কিন্তু আকাশে আর বায়তে কোন সংযোগ কোথাও নেই। সেই 
রকম সমস্ত বিশ্ব তার মধ্যে বিরাজ করলেও তিনি তার অনন্ত 
সততায় সব কিছু 18০50 করে বিরাজ করছেন । এও উপলব্ধি করা 
খুব কঠিন। তার-_সগুণ সত্তায় সমস্ত জীব তাতে অবস্থান করলেও 
নিধন সততায় তিনি সব কিছু অতিক্রম করে ৪1০67 করে 
আকাশের মত অবস্থান করেন । ( বেদচ্ছন্দা ) 

পরমাত্মতত্ব সব্ধত্র আবার সব্ধ অতিরিক্ত এ সমন্ধে আমরা 
পাই উপনিষদ মুখে 2 

তদেজতি তন্নৈজতি তন্দংরে তদ্বস্তিকে । 
তদস্তরস্ত সর্বন্য তছ সর্বস্তাস্থ বাহ্াতঃ ॥ 
( ঈশ, উপ-৫)$ 
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সথষ্টি, স্থিতি, প্রলয় সব করেও তিনি নিলিপ্ত, গীতার এই মন্ত্রের 
মত অগ্ররূপ কথা শ্রীরামকৃষ্ণ বাণী মুখেও পাই £- 

“আকাশবৎ। ব্রন্দের ভিতর বিকার নেই, যেমন অগ্নির কোন 
রঙ নেই । শক্তিতে তিনি নানা হয়েছেন। সত্ব, রজ: তমঃ এই 
তিনগুণ শক্তিরই গুণ। আগুনে যে রঙ ফেলে দেবে_ লাল, কাল, 
সাদা, আগুণ সেই রঙই দেখাবে | ব্রহ্ম সত্ব, রজঃ, তম: তিন গুণের 
অতীত |” (ক্রীরামকুষ্ণ কথাসার ) 


সবব ভূতানি কৌন্তেম্ প্রক্কতিং যান্তি মামিকাম্‌। 
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদ বিস্বজাম্যহুম্‌ ॥৭ 


হে কৌন্তেয়, কল্পক্ষয়ে (প্রলয় কালে ) সব্ব্ধানে ভূতানি (সমস্ত 
সথ্ট পদার্থ) মামিকাঁং প্রকৃতিং যান্তি (আমার প্রকৃতিতে লয়প্রাপ্ত 
হয় ) পুনঃ কল্পাদৌ (স্থষ্টির আদিতে আবার ) অহং (আমি ) তানি 
বিস্বজামি (সেই সমস্ত বস্তু আবার নতুন করে স্থ্টি করি )। 

হে কুস্তী নন্দন, প্রলয়ে ( কল্পক্ষয়ে ) সমস্ত বিশ্বচরাচর আমার 
অব্যক্ত প্রকৃতিতে লয় প্রাপ্ত হয়__এবং কল্পের আরস্তে (অর্থাৎ নতুন 
সৃষ্টির আদিতে ) পুনরায় এ সকল বস্তু স্থজন করি ।৭ 

বায়ু যেমন আকাশে অবস্থান করে তেমনি সকল ভূতবর্গ সমষ্টি 
কালে আমাতে অবস্থান করে, প্রলয় কালে আমারই ত্রিগুণাত্মিকা 
অপর প্রকৃতিকে প্রাপ্ত হয়। পুনবর্বার সেই স্থত্টিকালে আমি 
পূর্ব স্থজন করি । ( শঙ্করাচাধ্য, আনন্দগিরি ) 

সংকল্প প্রভাবেই যাবতীয় ভূতবর্গের স্থষ্টি ও প্রলয় সংঘটিত হয় 

১৭ 
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এই কথাই এখাঁনে বলেছেন । কল্পক্ষয় কালে অর্থাত ব্রহ্মার অবসান 
কালে স্থাবর জঙ্গনাত্মক ভূত সমূহ অব্যক্ত প্রকৃতিতে গমন করে । 
( রামানুজ ও বলদেব ) 
জগতের স্থষ্টি, স্থিতি, প্রলয় সবই ভগবান নিজে-_যোগমায়ার 
প্রভাবে সাধিত করেন এবং নিজে অসঙ্গ থাকেন । (শ্রীধর ) 
ব্রক্ষই উপাধি রহিত । বিশ্বচরাঁচর সবই ব্রন্মের উপাধি বা মায়া । 
প্রলয়ে বিশ্বজগৎ সংস্কার মাত্ররূপে একত।৷ প্রাপ্ত হয়, প্রকৃতি সাগরে 
মগ্ন থাকে । স্থগ্টিকালে সেই প্রস্থৃপ্ত ভূত পদার্থ থেকে আবার নৃতন 
রূপে স্থষ্টি হয়। ( নীলকঞ ) 
কল্পিত মায়াময় জগৎ প্রপঞ্চ স্থিতিকালেও পরমাত্মার সঙ্গে কোন 
প্রকারে সংশ্রিষ্ট হয় না। প্রলয় কালেও তদ্রপ। স্বন্ব কারণ- 
ভূত ত্রিগুণান্মিকা সেই মায়াতে প্রলীন হয় এবং সর্বশক্তিমান সব্বন্ঞ 
ঈশ্বর প্রকৃতির মধ্যে বীজাকারে সুপ্ত স্থট্টিকে পুনঃ প্রকাশিত করেন। 
( মধুস্থাদন ) 
ভগবান বৈষ্ঞবী মায়। প্রভাবেই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করেন । 
(হনুমান ) 
জীব জগং ভগবানের দিব্য প্রকৃতির অংশ, স্থ্টিমুখে এক একবার 
এক এক রূপ গ্রহণ করে এবং কল্প শেষে প্রকৃতির ক্রিয়। বন্ধ হলে 
নিশ্চল নীরবতায় ফিরে আসে । (শ্রীঅরবিন্দ ) 
ভগবানের সংকল্পেই স্থষ্টি এবং সংকল্প অবসানেই কল্পাস্তে প্রলয় । 
( যোগানন্দ ) 
এখানে ভগবান যে প্রকৃতির কথা বললেন সেই প্রকৃতিতে 
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প্রলয় কালে সব স্্ পদার্থ স্ুক্াকারে অবস্থন করে আবার 
স্থজনের সময়ে নিজের সংস্কার অনুযায়ী বিকাশ লাভ করে ব৷ জন্ম- 
গ্রহণ করে। ভগবানের দেই পরম ধামে আশ্রয় লাভ করলে তে৷ 
মুক্তি লাভ হয়ে যেত, সমস্ত 10151084110 র অবসান ঘটত । “ষং 
প্রাপ্য ন নিবর্তত্তে তদ্ধাম পরমং মম (৮ম--২১) কিন্তু স্তষ্টি 
অনাদি কাল থেকে চক্রাকারে চলছে--ভগবাঁনের যে অব্যক্ত প্রকৃতি 
এতেই প্রলয়কালে সর্ববভূত শ্বন্াবস্থায় অবস্থান করেন। স্থষ্টিমুখে 
'যথা পুর্র্ধম অকল্পয়ৎ পুবর্ববৎ সংস্কারন্যায়ী জন্মলাভ করে। বদ্ধিত 
হয়_-বিলসিত হয়--আবার লয় হয়। ( বেদচ্ছন্দ। )। 
অনুরূপ কথা অন্যান্ শাস্ত্র মুখেও পাই 8 
“আমীদিদন্তমোভূতম 'প্রজ্জাতম লক্ষণম্‌। 
অপ্রত/কমবিজ্ছেয়ং প্রন্ুপ্তমিব সর্ববতঃ | 
ততঃ স্বয়ন্তভগবানব্যক্তে! বাঞ্জয়ন্নিদম্‌। 
মহাভূতাদিবৃত্বৌজাঃ প্রাছুরাসীত্তমোনুদ? ॥ 
যোইসাবতীক্দ্িয়গ্রাহাঃ সুক্ষো হব্যক্তঃ সনাতনঃ । 
সর্বভূতময়োইচিন্তাঃ স এব স্বয়মুদ্ধভৌ ॥ 
এই স্থ্টি তমোরূপে নিদ্রিত ছিল, ভগবান স্বেচ্ছায় স্মক্ষ্ম ও অব্যক্ত 
ভাবাস্থিত মহাঁভূত ও মহদ[দি তত্ব সমূহকে স্ুলরূপে প্রকাশ করলেন। 
মনুসংহিতা প্রথম অধ্যায় । ( ৫-৭) 





যথা উপনিষদে পাই £ 
যথোর্ণনাভিঃ স্থজতে গৃহৃতে চ 
যথ| পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবস্তি | 
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যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি 
তথাহক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্‌ | 
মাকড়স। যেরপ স্ৃত। উৎপাদন করে ও আত্মসাৎ করে, পৃথিবীতে 
যদ্রপ ওষধি সমূহ জাত হয়, পুরুষ শরীর থেকে যেমন লোম কেশ 
ইত্যাদি উৎপন্ন হয়, তেমনি অক্ষর থেকেই এই স্থষ্টির উদ্ভব । 
( মুণ্ডকো, উপ-১1১1৭ )। 


প্রকুতিৎ স্বামবন্ঠভ্য বিস্বজামি পুনঃ পুনঃ । 
ভূতগ্রামমিমং রুৎন্সমবশং প্রকৃতেবশীতৎ ॥৮ 


স্বাং প্রকৃতিং (নিজের প্রকৃতিকে ) অবষ্টভা ( অধীনে রেখে ) 
প্রকৃতেঃ বশাৎ অবশং (প্রাক্তন কম্ম সংস্কার বশে অবিজ্ যুক্ত হয়ে ) 
ইমং কৃৎস্বং (এই সমগ্র ) ভূতগ্রামং ( স্থষ্ট জীব ও জগৎকে ) পুনঃ 
পুনঃ বিস্যজামি ( স্মজন করি )। 

আমি নিজ প্রকৃতিকে নিজের অধীনে রেখে স্ব স্ব পুর্ব সংস্কার 
প্রভাব অন্ুধায়ী জন্ম মৃত্যুশীল জীব জগৎকে বারংবার স্থষ্টি করি ।৮ 

এই অবিগ্ঠালক্ষণ প্রকৃতিকে বশীভূত ক'রে বারবার ভূতসমস্তকে 
স্্টি করি অর্থাৎ ভূতসমূহ প্রকৃতির বশে বা স্বভাবের বশে অবশ হ'য়ে 
স্পট হয়। ( শঙ্করাচাধ্য, হনুমান ) 

এই শ্যষ্টিকে কেউ বলেন ভগবানের ভোগের জন্য, কেউ বলেন 
বিলাসের জন্য, কিন্তু এসব ব্যাখ্যা করলে ঈশ্বরত্বের ব্যাঘাত ঘটে। 
ঈশ্বরের ভোগের জন্য স্থষ্টি বলা চলেনা, যেহেতু চেতন, অচেতন স্যরি 
সবই তিনি নিজে, আবার এই স্থষ্টি মুক্তির জন্যও বলা চলেন৷ 


নবমোহধায়ঃ ২৬১ 


যেহেতু তীর কোন বন্ধন নেই। আসলে এই স্ষ্টি তার মায় আর 
মায়ার কাজের কোন ব্যাখ্য। বা প্রয়োজন বোধ কিছুই খু'জে পাওয়া 
যায়না । ঈশ্বর তার অঘটন ঘটন পটীয়সী-_মাঁয়া সহায়ে নিজ 
প্রকৃতিকে অবিষ্ভাদি আবরণ ও বিক্ষেপণ শক্তি প্রভাবে অবশ 
করে এন্দ্রজালিকের ন্যায় ভূতসমূহকে পুনঃ পুনঃ স্প্টি করেন। 
স্বপ্নদর্শা ব্ক্তি যেমন নিজ কল্পনা শাক্ত বশে ব্বপ্নস্থি করে ঠিক 
তেমনি । ( মধুস্দন ) 
ভগবান স্বীয় বিচিত্র গুণময়ী প্রকৃতিকে বশীভূত করে পুনঃ পুনঃ 
স্থাবর জঙ্গমাত্মক স্থষ্টির উদ্ভব সাধন করেন । (রামানুজ ) 
প্রলয়কালে ভূত সমুদয় নুদ্মাকারে যে অব্যক্তে লীন থাকে, 
ঈশ্বর তার অচিস্ত্য শক্তি প্রভাবেই সেই অব্যক্ত থেকে বিবিধ নিয়মে 
স্ষ্টি করে থাঁকেন। প্রাচীন কম্মই এই নিয়ামক অর্থাৎ প্রান 
কম্মজনিত স্বভাবের অন্ুগনন ক্রমেই এই স্ষষ্টি ক্রিয়া [সদ্ধ হয়। 
( বলদেব, আনন্দগিরি, নীলকঞ, শ্রীধর ) 
ভগবানের প্রপঞ্চ ক্রীড়া ইচ্ছাতেই এই স্ৃপ্টি হয়। 
( বল্পভাচাষ্য ) 
জীব ও জগৎ সত্য। পদ্সপত্রে জলের হ্যায় ভূতগণ ব্রন্ধে স্থিত 
হয়েও স্থিত নন। ব্রন্ধ নিঃসঙ্গ । এজন্য ভূতগণ ত্রন্দে স্থিত হয়েও 
অসংশ্রিষ্ট । ( বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীগণের মত ) 
সমঞ্ঠি প্রকৃতি পরমাম্মার সান্নিধ্যে অর্থাৎ তার অধ্যক্ষতার সাহায্য 
নিয়ে ব্ষ্টি জৈব প্রকৃতির সুক্ষ সংস্কার অনুসারেই বিভিন্ন ব্যগ্টিজীব 


২৬২ গীতার বাণী 


উৎপাদন করেন। জীবভাব তাদের স্ব স্ব কম্ম অনুসারেই চালিত হয় 
বলে অবশং প্রকৃতেবশাৎ বলা হল। ( যোগানন্দ ) 

ভগবান তার বিশ্বীতীত সত্তা থেকে তার প্রকৃতির ওপর চাপ 
দিয়ে তন্মধো যা কিছু অবাক্ত অবস্থায় আছে সেই সবকে বারংবার 
বিকাঁশিত করেন এই স্থগিকে | অজ্ঞান জীব অবশভাবে প্রকৃতির 
চক্রে আবন্তিত হয়। একমাত্র ভাগবতী চৈতন্য লাভেই তার মুক্তি 
লাভ হয়। ( শ্রীঅরবিন্দ ) 
এখানে সাংখ্যদর্শনের সঙ্গে গীতার স্থষ্টির পার্থক্য বেশ লক্ষ্য করা যায়, 
সাংখ্যে পুরুষ প্রকৃতির সংযোগে /১91০5701০ ভাবে স্ষ্টিহ চ্ছে- বৎস 
সান্নিধ্যে গাভীর ছৃদ্ধ ধারা উৎসারণের মত এই স্থষি পুরুষ প্রকৃতির 
যোগে উৎসারিত হচ্ছে । সাংখ্যের প্রকৃতি জড়া কিন্তু গীতার প্রকৃতি 
চেতন, স্থঠিও এখানে 44০19110 ভাবে হচ্ছে না_ স্থষ্টিকর্তী স্বয়: 
পুরুষোত্তম স্বীয় প্রকৃতিকে বশীভূত করে ভূতগণকে পুনঃ পুনঃ স্থ্টি 
করেন। ভগবান স্বীয় প্রকৃতিকে বশ করে স্থর্টি করেন কিন্তু 
জিবগণ প্রকৃতির প্রভাবে সংস্কারের প্রভাবে অবশ হয়ে জনুগ্রহণ 


করে। ( বেদচ্ছন্দা ) 
ভূত সমষ্টি প্রলয়কালে অনির্র্চনীয় প্রকৃতিতে বিলীন থাকে 


প্রকৃতির নিজসত্বা স্ফুরণের সঙ্গে পুবৰ পুর কন্মান্ুরূপ দেহ লা করে । 
স্বাপ্সিক পুরুষ যেমন কল্পন1 শক্তির ফলে স্বপ্ন স্থটি করে তদ্রূপ মায়ার 
স্বাভাবিক প্রভাবে জগতের পুনঃ পুনঃ স্থন্তি হয়, পরমাত্বা তার সি 
স্বরূপ । ( কৃষ্ণানন্দ ) 

্থষ্টি সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ বাণীমুখে পাই £ 


নবমোহধ্যায়ঃ ২৬৩ 


'যখন নিষ্ছিয়, স্থ্টিস্থিতি প্রলয় করছেন না, তখন তীকে ব্রহ্গ 
বলি, পুরুষ বলি, আর যখন এ সব কাঁজ করেন তখন তীকে শক্তি 
লি, প্রকৃতি বলি? । (শ্রীবামকৃষ কথামৃত-৫1১৮।২ ) 


ন চ মাং তানি কর্মীণি নিবধন্তি ধনপ্তীয় । 
উদ্ীসীনবদাসীনমসক্তং তেমু কর্ম ॥৯ 


হে ধনগ্রয়, তেষু কম্মস্থ ( সেই সব কর্মে) অসক্ং (আসক্তিহীন ) 
উদ্াপীনবৎ আসীনম্‌ (উদ্বাসীর মত অবস্থিত ) মাং (আমাকে ) 


নানি কন্মানি (সেই সব কাজ ) নচ নিবরন্তি (বন্ধন করতে সক্ষম 
হয় না)। 


হে ধনঞ্জয়, আমাকে কিন্তু সেই সব বন্ধনে ফেলতে পারে না। 
কারণ আমি সেই সমস্ত কম্মে জড়িরে পড়ি না, মোহগ্রস্থ হইনা, 
উদামীনের মত অবস্থান করি ।৯ 

আগ্তকাম ঈশ্বরের কোন বন্ধন নেই । ( শ্রীধর ও কেশবাচার্্য ) 

পরমেশ্বর যদি সং অসৎ নান! প্রকার ভূত স্থষ্টি করেন তাহলে 
প্রাণীস্থষ্টির নিমিত্ত ধন্ম ও অধন্মের সঙ্গে তার বন্ধন স্থট্টিও হতে পারে 
এই প্রশ্নের সম্ভাবনা থাকতে পারে সেই ভেবে ভগবান নিজেই 
বলছেন, স্থপ্টিরূপ কম্ম ভগবানের বন্ধনের কারণ হতে পারেনা যেহেতু 
ভগবান উদাসীনবৎ আসীন থাকেন। তার ফলাসঙ্গ-রাহিত্য, 
কত্ৃত্বাভিমান রাহিত্য চিন্তা করে কেউ ষদি অভিমানশূন্য হতে পারে 
তাহলে তারাও কম্মবন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। 

( শঙ্করাচার্যা, আনন্দগিরিও মধুস্থদন ) 


২৬৪ গীতার বাণী 


জগৎ স্থষ্টি ব্যাপারে ঈশ্বরে বৈষম্য ও নৈথ্ৃণ্য আরোপিত হতে 
পারে না, কেননা তিনি সাপেক্ষ অর্থাৎ জীবের ধন্মাধন্ম বিষয়ের 
অপেক্ষা! করেই স্থষ্টি ক্রিয়া সম্পাদন করেন। স্থ্ জীবের পূর্বব 
পূর্ব কর্মের ধন্মীধন্মের অপেক্ষা ক্রমেই এই বৈষম্যময় স্যষ্টি সংঘটিত 
হয় সুতরাং এ বিষয়ে ঈশ্বরের দোষ নেই, আকাশহ্থিত মেঘ যেমন 
অকৃপণ ভাবে বধিত হয় কিন্তু শদ্য গুলির বৈষম্য বিষয়ে বীজগত 
সামর্থ্যাদিই অসাধারণ কারণ সেইরূপ ঈশ্বরও দেব মন্ুস্যাদির স্থৃপ্তির 


বিষয়ে সাধারণ কারণ। সেজন্য ঈশ্বরে বৈষম্য ও নৈথ্বৃণ্য ইত্যাদি 
দোষ দেওয়া যায় না। (বলদেব ও রামানুজ ) 


আসক্তিরাহিত্য হেতু জগংস্থগ্টিরপ কন্ম আমাকে অর্থাৎ অ্টা 
ভগবানকে বন্ধনে ফেলতে পাঁরে না। সেইকথ। স্মরণে আসক্তি 
হীন হও বন্ধনমুক্ত হও। (হনুমান ) 

বিশ্বপ্রকৃতি বা এশ্বরীয় শক্তি স্বভাবতই যাবতীয় স্বপ্টি, পালন 
সংহার ক্রিয়া সম্পাদন করেন। তিনি কল্পনা সহায়ে বা মায়শক্তি 
সহায়ে প্রকৃতির এ ত্রিবিধ কর্ম শক্তি স্ঙটি করেন। সমষ্টি প্রকৃতির 
কন্ম বিশ্বপ্রকৃতিতে এবং ব্যগ্টির কণ্মা ব্য্টির প্রকৃতিতেই থাকে, 
পরমাত্াকে স্পর্শ করতে পারে না। (যোগানন্দ ) 

হে ধনপ্জয়, ভগবানকে কি সেই সকল কন্ম আবদ্ধ করতে পারে? 
কেননা উদাীনবৎ অবস্থান করে ড্রষ্টা সাক্ষিরপে তিনি এই স্যটি 
কার্ষধ করেন। উদাসীন হয়ে কন্মের জন্য তিনি অনাসক্ত। তাছাড়া 
এই সৃষ্টির প্রতিটী অন্ুপরমাণু তারই অংশ সন্তৃত, কাজেই স্ষ্টি স্থিতি 
লয়--ভগবাঁনের ইচ্ছায় হলেও তার কোন আসক্তি নেই__এই 


নবমোহ্ধ্যায়ঃ ২৬৫ 


স্ষ্টিতে যা কিছু আছে সেগুলি অন্য কারে! হবার ভয় নেই-_হারিয়ে 
যাবার ভয় নেই-_কাঁজেই নিজ নিজ বস্তু সম্বন্ধে মানুষের যে সব ভয়, 
যে সব আসক্তি থাকে ভগবানের ক্ষেত্রে সে সব নেই। 
এই বাণীগুলি মনে মনে পাঠ করে অর্থাৎ সব্ধদা স্মরণ রেখে 

যতট। পারা যায় উদাসীনবৎ, অনাসক্ত হয়ে থাকার সাধনা রেখে 
যাওয়া সম্পূর্ণ সিদ্ধি তো অসম্ভব তবুও সব কিছু কাজ কর্ম, আত্মীয় 
স্বজন সবের মধ্যে থেকেও জড়িয়ে যেন না পড়ি_-এই সাধনা রেখে 
যেতে হবে । ( বেদচ্ছন্দা ) 

-বিশ্বস্থট্টি পরিচালন! ব্যাপারে তার সমস্ত সত্তা নিমগ্ন নয়, তার 
বিশ্বাতীত সততায় তিনি এসব অতিক্রম করে আছেন, আর তার 
কোন বাঁসনাও নাঁই কাজেই বন্ধন নেই। (শ্রীধর ও কেশবাচাধ্য ) 


ময়্াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সুয়তে সচরাচরম্‌। 
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্তৃতে ॥১০ 


অধ্যক্ষেণ ময়া (অধিষ্ঠাতা আমার দ্বার! ) গ্রকৃতিঃ সচরাঁচরং 
(স্থিতিশীল ও গতিশীল ) জগৎ স্থ্যতে (জন্ম দেয়) হে কৌন্তেয়, 
অনেন হেতুনা (এই কারণে ) জগৎ বিপরিবর্ততে ( পুনঃ পুনঃ স্ট 
হয় ব। পরিবন্তিত হয় )। 

হে কৌন্তেয়, আমার অধিষ্ঠানবশতঃই প্রকৃতি এই বিশ্বস্থষ্টি 
প্রসব করে, এই জন্যই স্থষ্টি বার বার বিলসিত হয়ে থাকে ৷ ১০ 

পরমেশ্বর সর্ববসাক্ষিত্বরূপ অবিক্রিয় বা বিকার রহিত আত্মা । 
তিনি সমগ্র স্থগ্টির নিয়ামক বা নিয়স্তা এবং অধ্যক্ষ। তারই 
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অধ্যক্ষতায় ত্রিগুণময়ী মায়। চরাচর বিশ্বব্যাপারের স্থগ্ি কার্য সম্পন্ন 
করেন। সেই অদ্বিতীয় দেবতা সাক্ষিরূপে সর্ধত্র অধিষ্টিত। তিনি 
সব্ববব্যাগী, অন্তরাত্ম্া, সর্ধভৃতের অধিবাস, সাক্ষি, চেতয়িতা, এবং 
অদ্বিতীয় দেবতা, কেবলমাত্র সাক্ষিরূপে বর্তমান, তিনি স্বয়ং কোন 
ফলভোগ করেন না। নিরুপাধিক হয়েও কেবলমাত্র চেতনরূপে 
সব্রধাধাক্ষতা করছেন । সেজন্য পরমেশ্বরের কোন দায়িত্ব নেই। 
( শঙ্করাচাধ্য ও আনন্দগিরি ) 
ভগবান কেবল ত্রষ্টাীভাবে, অধিষ্ঠাতারূপে অবিক্রিয়ভাবে অবস্থান 
করেন ও সমস্ত বিশ্বচরাচরে অধ্যক্ষতা কি করে করেন বোঝা! "খুব 
কঠিন। এইটীই এশ্বরযোগ । ( মধুসূদন ) 
্রন্ম প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা বলে জগতের নিমিত্ত কারণ । সন্নিধি- 
মাত্রই ভগবানের অধিষ্ঠাতৃত্ব। (শ্রীধর স্বামী ) 
সত্য স্কল্প ভগবানের অধাক্ষতা দ্বারা জীবগণের পুবব পুর্ব কৃত 
কন্মান্্সারে প্রকৃতির যে বিপরিণাম হয়, এর কারণ তাঁর ইক্ষণ বা 
কল্পনা । ( বলদেব ) 
প্রকৃতি নিরন্তর পরিবর্তনশীল বলে প্রকৃতি-প্রস্তত জগৎ ও নিয়ত 
পরিবর্তনশীল ৷ অধ্যক্ষ অর্থাৎ অধি+ অক্ষ, একের কর্ম অন্যের পর্যা- 
বেক্ষণ বা অনুদর্শনের নাম অধ্যক্ষতা । ঈশ্বরই প্রকৃতির নিয়ন্তা । 
( যোগানন্দ ) 
ভগবান ও বিশ্বচর।চরের আবর্তন অনুসরণ করেন, কিন্তু জীবের 
মত অবশভাবে নয়, প্রকৃতির কার্ধ্য শুধু অধ্যক্ষরূপে নিয়ন্ত্রিত করেন 
এবং প্রকৃতির দ্বারাই জগং চরাচর স্থষ্টি করান। (শ্রীঅরবিন্দ) 
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সাংখ্যের প্রকৃতির মত গীতার প্রকৃতি জড়া নয় আর সাংখ্ের 
সগ্টির মত গীতার স্ৃষ্টিতত্বও /১৪1০801০ ভাবেও হয়নি । ভগবান 
সবের প্রতিষ্ঠাতা এবং সবের অধ্যক্ষ । একই মুহুর্তে চরম শক্তিশালী, 
বাক্তিত্বশীলী, অথচ উদাসীন অনাঁসক্ত। বড়দর্শনের সঙ্গে গীতার 
তাতে কিছু কিছু মিল থাকলেও ষড়দর্শনেরও অনেক উদ্দের কথা গীতীঁয় 
বলেছেন । ( বেদচ্ছন্দা ) 
গীতার এই প্রকৃতি যেন 1১/119 বর্ধিত 1,0£০95. 07 7১0110, 0০৫ 
13 017 9009 ০৮611111110 117 119 ৮/0110. 111616 216 [00] 
9৮615 01910117105 180181115 0017) 0300. 0116 01 111656 [0৮615 
[০ 08115 1,05095 ৬1101) 016216581১6 [0011৬9156*  1015 10508 
৬0115 01 10780001 20 ০198065 ০৬61১011116, 15615110112 11 
(110 ৬0110 15 ০090 0187 106% 11] (1101710০0০9. কাজেই 
গীতামুখে ওই যে বললেন আমারই ইচ্ছায় ব। অধাক্ষত। বশতঃ পর! ও 
অপর! প্রকৃতিই বিশ্বচরাচর স্থষ্টি করছে ঠিক ওই চ101০-র 108০5 
যেমন ভগবানের একটি বিশেষ শক্তি জড় জগৎ ৪ মনোৌজগৎ তীর 
,তমন ্তষ্টি। ( বেদচ্ছন্দা ) 
এ সম্বন্ধে অন্যন্য শান্ে ও আমরা পাই 2. 
একো! দ্রেবঃ সব্বভূতেষু গুঢঃ 
সর্বব্যাপী সর্ধবভৃতাস্তরাত্ম। ৷ 
কন্মাধ্যক্ষ সর্ধভূতাধিবাস; 
সাক্ষী চেতা কেবলো৷ নিগুণশ্চ ॥ 
অদ্বিতীয় জ্যোতিন্ময় পরমাত্াী সব্ধপ্রাণীতে প্রচ্ছন্নভাবে 
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অবস্থিত; তিনি সর্ধব্যাগী সর্ধবপ্রাণীর অন্তরাত্ম! ৷ তিনিই কর্ম্াধ্যক্ষ 
স্ধজীবের আশ্রয়স্থান, সর্ববসাক্ষি চেতয়িতা ও উপাধিহীন ও নিগুর্ণ। 
€ শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ--৬।১১) 

গীতায় অন্যত্র £_ 

জগদ্িপরিবর্ততে_-_৩1৪৪১ 81১৪১ ১৪1৭, ৬৭ 


অবজানন্তি মাং মৃঢ়া মানুষীং তন্ুমাশ্রিতম্‌ । 
পরং ভাঁবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম, ॥১১ 


মুঢাঃ (বিবেকহীন ব্যক্তিরা ) ভূতমহেশ্বরং ( সব্র্বজীবের মহেশ্বর ) 
মম পরম্‌ ভাবম্‌ (আমার শ্রেষ্ঠ স্বরূপ ) অজানন্তঃ (না জেনে) 
নানুষীং তন্থুং আশ্রিতং (মানুষের শরীরধারী ) মাং (মামাকে ) 
অনজানন্তি ( অবজ্ঞ! করে )। 

বিবেকহীন ব্যক্তিগণ সব্্ধলোক মহেশ্বর পুরুষোত্তমের শ্রেষ্ঠত 
বাস্বরূপ জানে না, সেজন্ত তিনি যখন পৃথিবীতে আসেন মাঞ্গুষ 
দেহধারী বলে লোকে তাকে অশ্রদ্ধা করে থাকে 1১১ 

মূঢগণ ভগবানের নিত্যমুক্ত নিত্যবুদ্ধ সত্তার কথা জানে না। এবং 
তিনিই যে সর্ধবভত মহেশ্বর একথা তারা জানে না পরস্ত তিনি যখন 
লোক সম্বন্ষিনী মন্তম্যুতন্ আশ্রয় করেন তখন তাকে শুধুমাত্র মানুষ 
মনে করে অবজ্ঞা করে, এবং পরমাক্বাতত্ব অপেক্ষাও অস্তরতম সেই 
তন্বকৈ অবজ্ঞ। করার জন্য বারংবার সংসারে অত্যন্ত অকিঞ্চন ও 
শোচনীয় দশায় পতিত হয়। (শহ্বরচার্ধ্য, মানন্দগিরি ও হনুমান ) 

ভগবান ভূতমহেশ্বর, নিখিল জগতের একমাত্র স্বামী, সতা- 
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সন্থপ্প, সর্বজ্ঞ ও সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহ, তথাপি মৃঢ় ব্যক্তি ভগবানের 
মনুত্যদেহ ধাঁরণ, মাঁনবোচিত ক্রিয়া কলাপ বুঝতে পারেনা, তাই 
তাকে তারা অবজ্ঞা করে। কিন্ত তিনি ব্বেচ্ছায় লীল। সৌকর্ধ্যার্থ 
মনুযুদেহ ধারণ করলেও তাতে পরমেশ্বর লক্ষণ সমূহ পুর্ণভাবেই 
বিরাজ করে, দ্বিভুজ হলেও বিভুচৈতন্তত্, জগতের জন্মাদি হেতু 
অথনা পরেশত্ব তাতে থাকেই । শ্রতিও ভগবানের অনাদি দিদ্ধন্ 
মন্ত্র দ্বারা অঙ্গীকার করছে । ( বলদেব ও রামানুজ ) 

ভক্তের ইচ্ছাবশত; লীলাকল্পে মনুষ্যদেহ ধারণ করলেও তার 
ঈশ্বরত্ধ তো ঠিকই থাঁকে, মুব্যক্তি এটা বুঝতে পারে না এবং অনাদর 
করে। (শ্রীধর ) 

নিত্যবুদ্ধমুক্ত-স্থভাব সাক্ষাৎ ঈশ্বর যে সেচ্ছায় মানুষ শরীর ধারণ 
করে জীবকে করুণা করেন ভক্তের প্রার্থনা পুরণ করেন মুব্যক্তিগণ 
এই লীল। রহস্য জানেনা, কাজেই তার মনুধ্য শরীরকে অবমানন! করে, 
শিন্দা করে । ( মধুসুদন ) 

আগে আগে বললেন তিনি ভূত সকলের মধ্যে নাই আবার 
এখানে বলছেন তিনি মনুষ্য দেহ ধারণ করে বিলাম করেন। বস্তুত 
দুটীর মধ্যে কৌন বিরোধ মেই । ভগবান বিশ্বাতীত সততায় সবের 
অতীত, এই জগৎ তে। তার প্রকৃতির ক্রিয়া কাজেই ভাগবতী প্রকৃতি 
ভগবান ছাড়। থাকতে পারে না তাই ভগব।নকে আসতে হয় । জ্ঞান 
কম্ম ও ভক্তির সমন্বয়ে পূর্ণ ফোগের দ্বারা মুক্তিলীভ করতে হলে এই 
সত্য স্বীকার করতেই হবে । ( শ্রীঅরবিন্দ ) 

যেহেতু তাঁরা ঈশ্বরের সত্তা মানে না; তারা দেহস্থ অন্তর্ধ্যামাকে 
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জানতে পারেনা ও তীর অস্তিত্ব অস্বীকার করে বলে জড়বাঁদী থেকে 
যায় । (গান্ধীজী) 

অনাদি পাপ বাহুল) হেতু আমার স্বরূপাদি বিষয়ক জ্ঞান আবৃত 
থাকে বলে অবিবেকিগণ আমি সব্ধনিয়স্তা লোকমহেশ্বর হয়েও 
ভক্তগণকে অনুগ্রহার্থে দেহধারণ করি ইত্যাদি বুঝতে পারে না, 
সেই কারণে আমাকে অবজ্ঞা করে । (কেশবাচাধ্য ) 

জ্ঞানী সব্বজীবমধ্যে ঈশ্বরকে দেখে কিন্তু অবিবেকিগণ না জেনে 
জীব সকলকে অনাদর করে । ( যোগানন্দ ) 

“মোহ, থেকে 'মৃঢ় অর্থাৎ বিবেকহীন সং-অসৎ বিচার শক্তিব 
অভাবে মন মোহগ্রস্থ হয়, ঠিক মৃচ্ছিত অবস্থায় মন যেমন নতুন 
কোন চিন্তা করতে পারে না তেমনি মোহগ্রস্থ মানুষও ভগবানের 
অবতারত্ব সম্বন্ধে কোন চিন্তা করতে পারে না । মনটা যেন একটা 
বাসনাদিগ্ধ 5861০ অবস্থায় এসে যায়--পরন্ত মানুষ মনে করে 
ঠাঁকে অবজ্ঞ। বা! অশ্রদ্ধা করে । তিনি সমস্ত শ্ষ্টির আশ্রয় দাতী, 
জন্মদাতা, ধারক, পালক ইত্যাদি সবই ভুলে যায় : ( বেদচ্ছন্দা ) 

৬1735 171100 হচ্ছে ১০1002 1711105 11116 10071110175, ১৪0০1 
1101711108, গান, কবিতা, দয়া ক্ষমা, পবিত্রতা এসব কথা হচ্ছে 
মানুষের 0০9119% অর্থাৎ ৮796 01৪11 এর কথা---কিস্ত মানুষ সেই 
আদিম পশু যুগ থেকে যুগ যুগ ধরে চট করে রাগতে, মারতে, 
যুদ্ধ রুরতে, হিংসা করতে, ঘৃণা করতে শিখেছে । মানুষ বংশ পরম্পায় 
এগুলি [01190 করেছে, আর ক্ষমা, মৈত্রী, পবিত্রতা, গান, কবিতা, 
কর্ম ভাব বা অধ্যাত্মিকতা এসব বহু যুগ পরের 1:8607 ৫৩%৩191711 
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এর কথা তাই 74855 7710 ভগবানের অবতার স্বরূপ বুঝতে পারে 
না_মানুষ মনে করে অবজ্ঞা করে। যুগে যুগেই এটি হয়েছে । 
তুর্য্যোধন মহাতুর্মতি-_কৃষ্ণ ভগবান দূত হয়ে গেছেন তখন বাঁধতে 
গেছে, চন্দ্ররা টাকার অহংকারে ঠাকুরকে (রামকৃষ্ণদেবকে ) বুট 
জুতো মেরেছিল, ভগবান ঈশামসীকে ক্রুশবিদ্ধ করল য়ীহুদিরা, 
করুণাবতার যীশু তাদের জন্য ক্ষমা ভিন্ষ৷ করলেন- তারা তো৷ 
জানতে। না যে জগৎ জুড়ে একদিন এঁ ভাবধার! ছড়িয়ে পড়বে, 
ভগবান ইশামশী সকলের পুজা পাবেন । ( বেদচ্ছন্দ! ) 
অনুরূপ বাণী আমরা চৈতন্য চরিতামুত ইত্যাদি শান্ত্রেও 
পাই £-- 
হলাদিন্ট সন্থিদ শ্রিষ্টঃ সচ্চিদানন্দঃ ঈশ্বরঃ 
স্ববিদ্াসংবূতো জীব: সংকেশ নিকরাকর£”। 
হলাদিনী ও সংবিৎশক্তিদ্ধারা যুক্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ 
রূপ; আর জীব অচ্ঞানে আবৃত বিবিধ ক্লেশের আকর ( ভগবৎ 
সন্দর্তধূতং সবজ্ঞম্তত্রম )। 
চিদরানন্দ কৃষ্ণ বিগ্রহ মায়িক করি মানি । 
এই বড় পাপ, সত্য, চৈতন্থের বাণী ॥ 
( চৈতন্য চরিতামুত, ৪৩৪ পৃঃ) 
অবতারকে সাধারণ লোকে চিনতে পারেন৷ এ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ 
কথামৃত মুখে পাই £- 
“অচিনে গাছ শুনেছ ? সে এক রকম গাছ আছে তাকে কেউ 
দেখে চিনতে পারে না ।” ( কথামৃত-৩1৫।২ ) 
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“তিনি মানুষ হয়ে অবতার হয়ে ভক্তদের সঙ্গে আসেন । ভক্তেবা 
তারই সঙ্গে আবার চলে যায়-_বাউলের দল: হঠাৎ এলো, নাচলে, 
গান গাইলে আবার হঠাৎ চলে গেল । এলো গেল কেউ চিনলে 
না। ( কথামৃত-৩।২৪।৩।২২ ) 

ঈশ্বর মানব হয়ে লীলা করেন এ কথা কেমন করে বিশ্বাস 
করবে, একথা! যে ওদের ইংরাজী লেখা পড়ার ভিতর নাই। পুর্ণ 
অবতার বোঝান বড় শক্ত-_কি বল? চৌদ্দপোয়ার ভিতর অনন্ত 
আসা । (কথামৃত-৩১৭৩ ) 

'রাম পূর্ণ ব্রক্মা, পূর্ণ অবতার, এ কথ।| বারোজন খনি কেবল 
জানত। অন্যান্য খধিরা বলেছিল, হে রাম, তোমাকে দশরথের 
ব্যাটা বলে জানি । ( কথামূত-২২।৩1১৯ ) 

“সকলে কি সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে ধরতে পারে ? "সকলে 
ধরতে পাবে না কেউ সাধারণ মানুষভাবে কেউ সাধুভাবে, ছ্ুচারজন 
অবতার বলে ধরতে পারে । (কথাম্ৃত-৩।১৪।৭ ) 

এই প্রসঙ্গে হীরেওয়ালা বাবুর গল্পটী খুব চমতকার। হীরে 
হাতে দ্রিয়ে চাকরকে বাবু বাজারে পাঠালে বেগুনওয়ালা নয়সের 
বেগুনের বেশী দিতে চায়নি, কাপড়ওয়াল! নয়শে' টাকার বেশী দাম 
দিতে চায়নি, কিন্ত জহুরী একটু দেখেই একলাখ টাকা দিতে 
চেয়েছিল । 

আমর! দক্ষিণেশ্বর লীলায় দেখি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে 
কেউ কেউ চিনেছে কেউ "বা একঘরে করতে গিয়েছে সেই বালা- 
কালে। মাবার দক্ষিণেশ্বর লীলায় কেউ বা এটো হাতে নাড়। 
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পান খেতে দিয়েছে, কেউবা জুতোর কাছে খেতে দ্রিয়েছে--এ সবই 
ওই গীতার বাণীর মূর্ত উদাহরণ । ( বেদচ্ছন্দা ) 


গীতায় অন্যত্র 2 
ভূতমহেশ্বর-২৩1১৫০ ১৮১৩ লোকমহেশ্বর- ২৯1৫১ ৩1১০ 


মোঘাশ। মোঘকর্মণাণে। মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ। 
রাক্ষসীমান্ুরীঞ্ৈব প্রকৃতিং মৌহিনীং শ্রিতাঃ ॥১২ 


মেঘাশাঃ (নিক্ষল কামনাকারী ) মোঘকন্ম(ণঃ (বৃথা ফলা" 
কাম্ধী কম্মী ) মোঘজ্ঞানাঃ ( বৃথ। জ্ঞানীরা অর্থাৎ জ্ঞান লাভ যাদের 
বার্থ) বিচেতসঃ (চিন্তা শক্তি যাঁদের বিক্ষিপ্ত, চঞ্চল ) মোহিনীং 
( বুদ্ধিনাশকারী ) রাক্ষপীং ( তমোগুনী) আহ্কুরীং চ (এবং কাঁম- 
দন্ত-ইত্যাদি (প্রবল যাঁদের) প্রকৃতিং শ্রিতাঃ (নিজ প্রকৃতি 
অনুসারে )। 

এই সব সৎ অসৎ বিচার বুদ্ধিহীন মানুব তমোগুণ ও রজো- 
গুণ স্বভাব বা সংস্কার বশে সকাম অভীষ্টপূরণকারী দেবতাকে শ্রদ্ধ। 
করে এবং আমাকে অবজ্ঞ! করে 1১২ 

খারা পরমা কআাকে বা ভগবানকে অবজ্ঞা করে তাদের সমস্ত আশা 
অভিলাষ অগ্রিহোত্রাদি যজ্ঞ কম্মরাজি সবই ব্যর্থ হয়ে যায়। তাদের 
জ্ঞানও নি্ষল হয়, তাদের বিচেত। বল। হয় অর্থাৎ সৎ অসৎ বিচার 
বুদ্ধি বা বিবেক বোধ থাকে না। এছাড়া অবনতি যাঁদের হয় তার! 


রাক্ষলগণের স্বভাবকে প্রাপ্ত হয়। এই রাক্ষপী প্রকৃতি লাভের ফলে 
৮ 
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মোহিনী বা মোহকরী বুদ্ধি এসে যায় অর্থাৎ দেহা দিতে আত্মবুদ্ধি আসে 
এবং তার ফলে পরশ্বাপহরণ, পান, ভোজন- খুন, জখম, ব্বংস 
ইত্যাদি সকল প্রকার ক্রুর কন্মে প্রবল মতি হয়ে থাকে শ্রুতি মুখেও 
একথ। বলা আছে । ( শঙ্করাচাধ্য, আনন্দগিরি ) 
যার সচ্চিদানন্দ ভগবৎ কলেবরকে সামান্য পাঞ্চভৌতিক দেহ 
বোধে অবজ্ঞা করে তাদের সমস্ত যাগযজ্ঞ আশা আকাজঙ্ঘা সব ব্যর্থ হয়ে 
যায়, তার। যদি জ্ঞান লাভার্থে বেদান্তাদি শাস্ত্রের অনুশীলন পরায়ণও 
হয় তাহলেও তাদের জ্ঞান সব ব্যর্থ হয়-_কেনন। সাক্ষাং পরব্রহ্ম 
স্বরূপ ভগবৎ লীলাতে অপরিজ্ঞান জনিত পাপে তাদের বিবেকই 
নষ্ট হয়ে যায়, সেজন্য তার! বিক্ষিপ্ত চিত্ত হয়ে হিংসাঁদি বহুল তামসী 
কাম ও গব্বাদি বছুল রাক্ষপী এবং বিবেক বিলোপকারিনী 
প্রকৃতিকে আশ্রয় করে নরক নিব্ধাসাহ্‌ ভাবে দিনপাত করে। 
( বলদেব ও বিশ্বনাথ ) 
সেই সব ঈশ্বর নিন্দুক ও অবঙ্ঞাকারী ব্যক্তিগণ নরকবাসেরই 
যোগ্য হয়ে ওঠে । যাঁরা ঈশ্বর বিমুখ তাদের কণ্মফল দান করবে 
কে? অতএব “মোঘাশা” অর্থাৎ সমস্ত আশ! তাদের নষ্ট হয়। তাদের 
অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞের ফলও পণ্ড হয় বলে তাদের “মোঘকনম্মাণঃ” বলা 
হয়েছে । তারা “বিচেতাঃ” অর্থাং বিবেকহীন হয়ে বায় এবং পরিশেষে 
আম্মুরী প্রকৃতি লাভ করে। তার ফলে অশাস্ত্রীয় মোহিনী 
প্রেবৃস্তির উদয় হয়। কাম ক্রোধ ও লোভ নরকের দ্বার স্বরূপ, 
প্রবৃত্তির প্রেরণায় তারা সতত নরক যগ্রনাই ভোগ করে। 
( মধুস্দন ) 
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ঈশ্বর বিমুখ হওয়ায় তাদের জ্ঞান কুতর্কাশ্রিত ঈশ্বর অপ্রতিপাদক 
নিক্ষল হয়। (শ্রীধর স্বামী) 

কম্ম জড়, তার ফলদানে শক্তি নাই, ভগবানই কম্মফলদাত। ৷ 
মারা ভগবৎ বিমুখ তাদের কন্ম বিফল । ( কেশবাচাধ্য ) 

রাক্ষপী আস্তুরী ছুটী আলাদা করে বলার অর্থ রাক্ষসী প্রকৃতিই 
তামসী প্রকৃতি, হিংসাদ্বেষ প্রধান। আর আন্তুরী প্রকৃতি রাজসিক 
এবং তা রাগ প্রধান। (হন্থু ও মধুস্থদন ) 

ঈশ্বরদ্ধেষিগণ পরম কারুণ্যাদি গুণের নিরোধকারী রাক্ষসী 
ক্গতাব আর মোহকরী তামস স্বভাব লাভ করে। (রামানুজ ) 

যে জ্ঞান শুধু বাহাদৃশ্য দেখে কিন্ত ভেতরের সত্য দেখতে পায়ন। 
সেটী বৃথা জ্ঞান, নিত্যবস্তর লাভে চেষ্টিত নয় যে আশা এবং বহুবস্তর 
পেছনে ধাবমান যে আশা সেটী বৃথা আশা । আর যে পরিশ্রমের 
লাভ শুধু লোকসান অজ্জনেই ব্যর্থ সেটাও বৃথা কম্ম। ভগবানকে 
অন্বীকার বাঁ অবজ্ঞা করলে ঠিক এমনি অবস্থাই লাভ হয় : জীবনটা 
রাই হয়ে দাড়ায়। (শ্রীঅরবিন্দ ) 

রাক্ষসী প্রকৃতির লোক নাক সর্বদা হিংসা করে এবং আন্মুরী প্রকৃতির 
লোক কোন বিধি মানেনা- শাস্ত্র, গুরুবাকা, উপদেশ ইত্যাদি 
কিছুই মানেনা । ( যোগানন্দ ) 

মোঘম্‌-_( মুহ+ অন, ঘে ) নিরর্৫থকম্‌। ইত্যমরঃ | হীনম- ইতি 
মেদিনী। কাঁজেই যে সকাম কম্মী সৎ অসৎ বিচার শক্তির অভাবে 
হুগরবানকে, অবতার পুরুষকে অবজ্ঞা করে, অশ্রদ্ধ! করে, মুক্তিদাতা 
পরম শান্তির আশ্রয় স্থল কলে মানে ন। সেই সকাম বাক্তির আশা 
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আকাঙ্খা নিরর্থক, পুজা, আরাধনা, নিরর9৫ক-_-এবং তাদের 
যে জ্ঞান সেও নিরর৫থক। কেননা সকাম ব্যক্তির উদ্দেশ্য কামন' 
চরিতার্থ করা এবং তাদের অভীষ্ট দেব দেবীর প্রদত্ত ফলও ক্ষণস্থায়ী 
সেজন্য আরও নিরর্থক তাদের সব কিছু । আর “মোঘম্‌” শকের 
হীনম্ঠ অর্থ ও খুবই প্রযোজ্য যেহেতু ভগবৎ লাভ মুক্তি লাভ ছাঢ 
অন্য সমস্থ চাহিদা ব' পাওয়া সবই হীণ। ( বেদচ্ছন্দ। ) | 

রাক্ষসীমাসুরীঞ্চেব প্রকৃতি মোহিনীংশ্রিতাঃ_ আনব" 
প্রকৃতির লোকেরা ভগবানকে চিনতে পারে না, মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ 
হওয়ার জন্য আন্ুুরী প্রকৃতির লোকেরা ধন্্া-ধন্ম, কর্তৃব্যাকন্তুবা- 
সত্য-শাস্ত্র, সদাচার-শৌচ এ সব সম্বন্ধেকোন জ্ঞানই থাকে না--এ 
কথা গীতামুখেই ষোড়শ অধ্যায়ে নিজেই বলে গেছেন__কাজেই সেই 
প্রকৃতির লোকেরা! ভগবানকে কেমন করে বুঝবে 2 ( বেদচ্ছন্দা ) 

রাক্ষদী ও আন্মুরী” ইত্যাদি প্রকৃতি সম্বন্ধে গীতা ১৬শ অধ্যায়ে 
বিশদ আলোচন। দ্রষ্টব্য | 


মহাতীনস্ত মাং পার্থ দেবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ । 
ভজন্ত্যনন্যমনসো। জ্ঞাত্ব। ভূতাদ্দিমব্যস্বম্‌ ১৩ 


হে পার্থ, দৈবীং প্রকৃতিং আশ্রিতাঃ (সাত্বিক প্রকৃতিযুক্ত হরে ) 
মহাকআ্মানঃ তু ( মহৎ হৃদয় ব্যক্তি) অনন্য মনসঃ (অন্য কোন দিকে 
মন ন! দিয়ে ) মাং (আমাকে ) ভূতাদিম্‌ (জগতের কারণ ) অব্যয় 
(বিনাশ বিহীন ) জ্ঞাত্বা (জেনে) ভজস্তি (আরাধন৷ করেন )। 

হে পার্থ, সাত্বিক প্রকৃতির মানুষ বা সাধক নিরস্তর একাগ্র চিত্ত 
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হায় আমাকে সর্বজীবের কারণ এবং বিনাশ রহিত জেনে ভজনা 
কারন ।১৩ 
কিন্ত যারা শ্রদ্ধাশীল এবং ভগবদভক্তিরূপ মুক্তিলাভে ইচ্ছুক, 
মইসব মহান হৃদয় ব্যক্তিগণ দেবী প্রকৃতির অর্থাৎ শম, দম, দয়! 
ইত্যাদি লক্ষণ যুক্ত এবং অনন্যচিত্ত হয়ে সব্বভূতের আদিকারণ 
ঈশ্বরকে ভজন করেন । ( শঙ্করাচার্য ও আনন্দগিরি ) 
ভগবানে বিমুখ যার! তারা সব পুরুষার্থ ভ্রষ্ট কিন্ত ভগবৎ ভক্তগণ 
কতিশ।লী, তার কোন চা কামনীয় অভিভূত হননা |” ভগবৎ 
'তিবিক্ত কোন বস্তৃতেই তারা আসক্ত নন এবং আমাকে বা 
ভগবানকে একমাত্র অদ্বিতীয় কারণ জেনে অনন্যচিন্তে ভজন করেন । 
( শ্রীধর স্বামী ও মধুসুদন ) 
ধারা স্ুকৃতি পরায়ণ, তাঁরাই আমার স্বরূপ অর্থাৎ বাক্যমনের 
অতীত হয়েও পরম করুণা হেতু সাধুদিগের পরিত্রাণ নিমিত্ত জগতে 
ননুয্ুরূপে অবতীর্ণ, এই রহস্য অবগত হন এবং অনন্ত মনে আমার 
ভজনা করেন। তাদের গ্রীতি আমার প্রতি এত গভীর যে তার! 
জার কিছু চান না। (রামান্ুজ ) 
সৎ প্রসঙ্গ দ্বার ধাঁদের অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়েছে, মন উদারতা লাভ 
করেছে, তারা আমার দেহকেও সহশ্রশীর্ষাদিভাবে গ্রহণ ও অর্চন। 
করেন-_এতাদৃশ মহাক্মাগণ মানুষ্য হলেও দৈব প্রকৃতির মানুষ । এই 
দৈবী মানুষ একমাত্র আমাকেই নিশ্চয় করে অনন্য শরণ লয় । 
( বলদেব ও কেশব ) 
শুগবৎ ভক্তগণ মানুষ হলেও দৈবস্বভাব প্রাপ্ত হন ও জ্ঞান কর্্মাদি 


৪৫ 


০ 
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বা তজ্জনিত কোন কামনার দিকেই প্রলুব্ধ হননা ৷ আব্রন্ষস্তস্ত পর্যন্ত 
সর্বত্রই আমার উপস্থিতি বোঝেন এবং অনন্য ভক্তি সহায়ে আমাৰ 
অর্চনা করেন । (বিশ্বনাথ ) 

আমিই ধার আতআ্া_সেই মহাযআা। (বল্লভ ) 

মানুষের মধ্যে সান্বিকী প্রকৃতির দৈবীমানুষও আছে। ধারা 
দিব্য জ্যোতি ও উদারতার দিকে নিজেকে মেলে ধরতে পাবেন 
তারাই ঠিক পথ ধরেছেন। দিব্য প্রকৃতি প্রতিষ্ঠিত হবার সাধন 
করতে হবে । মানুষ যত এই সাধনায় অগ্রগামী হতে পারবে ততই 
প্রকৃত সতাপথ দেখতে পাবে । (শ্রীঅরবিন্দ ) 

দৈবী স্বভাব আশ্রয় করলে সাধক বুঝতে পারে যে এক ঈশ্বর 
ব্যতীত জীবের আন্তরিক প্রার্থনার বিষয় এই বিশ্বে আর কিছু 
নাই। (যোগানন্দ ) 

আগের শ্লোকে ভগবৎ বিমুখী, অবতার তত্বে শ্রদ্ধাহীন ও অবঙ্গ। 
পরায়ণ আন্্রী লোকেদের কথা বলে, এই শ্রোকে পুণ্াত্মা, ভক্ত ও 
শরদ্ধাযুক্ত ভক্তদের বর্ণনা (দিচ্ছেন । 

শান্তি, সর্বজীবে দয়া, ক্ষমা, তেজ, সত্য, সংযম, আত্মজ্জান। 
ইত্যাদি ষড়বিংশতি দৈবীগুণেব কথা ষোড়শ অধ্যায়ে ভগবান 
নিজেই বর্ণনা করেছেন এই সমস্ত গুণের অধিকারী বলে দৈব। 
মানুষের কাছে ভগবানের সন্তভা ও শক্তি প্রকাশিত হয় । তাঁদের মধো 
সত্বগুণের প্রাবল্য হেতু মন বুদ্ধি তাদের অনাময় থাঁকে এবং 'সর্বা- 
দ্বারেষু দেহেহস্মিন্‌ প্রকাশ উপজায়তে' বলে ভগবানের অবতার তক 
লীলা ইতাদি প্রকাশিত হয়ে থাকে তাদের কাছেই বেশী ; এবং 
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তিনি প্রসন্ন হয়ে দৈবী গুণযুক্ত ভক্তকে কৃপা করেন, সেই কৃপার 
ফলেই দৈবী গ্ুণঘুক্ত ভক্তকে কূপা করে অনন্য ভক্তি প্রদান করেন। 
সেই কপার ফলেই দৈবী গুণযুক্ত ভক্ত ভগবানের অবতারতত্ব 
তে! জানেনই এবং সব্ধজীবের আশ্রয়, কারণ, ইত্যাদিও জানতে 
পাবেন। ( বেদচ্ছন্দা ) 

দেবী মানব বা ভক্তের ঈশ্বর বই আর কিছু চায়না, এ সম্বন্ধে 
আমর! শ্রীরামকৃষ্ণ বাণী মুখে পাই অনুরূপ কথা £_্যারা ঈশ্বর 
চিন্তা করে, যাদের বিষয় রম তেঁতে। লাগে, কামিনী কাঞ্চনে 
আসক্তি চলে যাবার জন্য সব্বদ! প্রার্থনা করে, তাঁদের স্বভাব 
হাসের মত)? 

“শুদ্ধ ভক্ত আর কিছু চায়না, তার আর কিছু ভালে লাগে না, 
তাদের গতি কেবল ঈশ্বরের দিকে । ( কথানার ) 

'ঘার ঠিক ঠিক ঈশ্বরে ভক্তি আছে সে শরীর টাকা গ্রাহ্া করে 
না। ( কথামৃত--৩৬]২ ) 


সততং কীর্তঁয়ন্তে। মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ। 
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্য। নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥১৪ 


[ তারা] সতভং মাং কীর্তয়ন্ত ( সর্বদা ভগবানের নাম কীর্তন 
সহায়ে ) যতস্তঃ (সযত্বে ) দৃ্টব্রতাঃ চ ( কঠিন ব্রতাদি দ্বার ) ভক্ত্যা 
চ নমস্থন্তঃ ( এবং ভক্তি যুক্ত হয়ে আমাকে প্রণাম করে ) নিতাযুক্তাঃ 
(নিত্য সমাহিত চিত্তে ) উপাসতে ( ভগবানকে ভজন। করে )। 

তান্না যত্বু সহকারে কঠিন ব্রতধারী হয়ে ভক্তিযুক্তচিত্তে নিররন্ত 
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আমার অর্থাৎ ইঞ্টের কীর্তন এবং প্রণাম ও নমস্কার সহকারে নিতা 
একা গ্রচিত্তে আমার ভজন করেন 1১৪ | 

দৈবী প্রকৃতির মানুষ কিরূপে উপাসনা করে থাকে, এই ছটা 
শ্লৌোকে সে সম্বন্ধে বলে যাচ্ছেন। তারা সব্বদা আমাকে অর্থাৎ ব্রন্গ 
স্বরূপ ভগবাঁনের কীর্তন করে থাকেন । এর ইন্দ্রিয়রাজির প্রত্যাাৰ 
পুবর্ধক দৃঢ়তা সহায়ে শম-দম-দয়া অহিংস ইত্যাদি অভ্যাসে যদ্রশীল 
হন এবং এইভাবে তারা সব্বভূতের হৃদিস্থিত হৃধীকেশের সেবা 
করেন । (শঙ্করাচাধ্য ও কেশবাচাধ্য ) 

সর্বদ। অর্থাৎ শ্রবণাবস্থায় অথবা বেদান্ত শ্রবণ ও প্রণবজপ 
সহায়ে কীর্তন করে দৈবী প্রকৃতির মান্ুষগণ পরমাআকে এসবা 
করেন । ( আনন্দগিরি ) 

গুরু সাঁনিধ্যে বেদান্ত বাক্য শ্ররণ 'ও বিচার দ্বারা ও অন্য সময় 
প্রণব জপ, উপনিষদ প্রতিপাগ্ ব্রহ্ম স্বরূপ ভগবানের কীর্তন, দেবী 
স্বভাব ব্যক্তির কাজ। এ ছাড়াও শ্রবণান্তর মনন পরায়ণ হয়ে এবং 
মননের ফলে বেদান্তবাক্যে নিঃসংশয় ভাবে স্থির নিশ্য় ভয়ে 
অর্থাং শম দমাদি সাধনযুক্ত হয়ে দৃঢব্রত অবলম্বন-_জ্ঞানপন্থী 'দৈশী 
মানুষের ধারা । দৈবী গুণ সম্পন্ন মানুষ বিজাতীয় প্রত্যয় দূরীভূত 
করে সজাতীয় প্রত্যয় প্রবাহ দ্বারা শ্রবণ মননান্তর নিদিধ্যাসন 
স্ায়পরায়ণ হন, একটাই তাদের উপাসনা । 

আর 'নমস্তন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা” কথার মধ্যে সণ ব্রন্মের উপাসনার 
কথা, ভক্তির কথা এনেছেন । “মাম” অর্থে এখানে আমাকে অর্থাৎ 
যিনি সকলের ইষ্ট দেবতা এবং নিখিল কল্যাণগুণের আঁকর সেই 
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ভগবান বাস্দেবকে কায়মনবাক্যে নমস্কার জানানোর কথা এখানে 
বলেছেন_-চ” শব্দটার প্রয়োগে বিষ্ণুর বন্দনার সঙ্গে নাম, শ্রবণ, কীর্তন 
স্মবণ, পাদসেবন, অচ্চন, দাস্ত, সখ্য ও আত্মনিবেদন এগুলি তাদের 
দ্বারা অনুষ্টিত হয় এটী বোঝাই যাচ্ছে। ভগবান বাসুদেব বা 
পরমাত্মনের গ্রতিভূ গুরু সেবা পুজার কথাও এখানে এসে যায়। 
( মধুস্দন ও শ্রীধরম্বামী ) 

দৈবী ভক্তগণ রাম কৃষ্ঠ হরি, গোবিন্দ ইত্যাদি ইত্যাদি আমার 
স্মরণ করেই আনন্দ কম্পিত দেহে আমার ভজন! করেন ও উচ্চৈ:ম্বরে 
কীত্তনাদিও করেন। ভক্তি ভরে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতও করেন এবং 
ভগবৎ স্বরূপ ও গ্রণাদি নিদ্ধীরণে যুক্ত হয়েও একাদশী, জন্মাষ্টমী 
প্রভৃতি ব্রত পালন করেন। (রামান্ুজ ও বলদেব ) 

কন্মযো গানুষ্ঠানে স্থান, কাল, পাত্র বিচার করতে হয়__-ভগবৎ 
উপাসনা বা শ্রীহরির সেব। ব্যাপারে তাঁদৃশ কোন বিধিনিষেধ জানার 
প্রয়োজন নেই। 

মচ্টক্তগণ সাধুদের সঙ্গাদি মভাদি হতে কীর্তনাদি সহকারে মত্ক্তি 
লাভার্থ প্রযত্ত করেন। তীর ভক্তি লাভ করেও পুনঃ পুনঃ অনুশীলন 
ব৷ অভ্যাস কাব্ন, এবং আলোচনাও করেন। এতবার নাম, 
এরূপ প্রণাম, এরূপ সেবা, অচ্চনা, ইত্যাকার কাজ অবশ্য করণীয় 
বোধে দৃঢ় সঙ্কল্প হয়ে একাদশী প্রভৃতি ব্রতও তারা৷ নিষ্ঠা সহকারে 
করে থাকেন। (বিশ্বনাথ ও কেশবাচাধ্য ) 

লীলাম্বরুপ জ্ঞানে, শ্রীভাগবতে উপদিষ্ট ভগবৎ গুণগান করে 
আমার শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করেন। (বল্লভ) 


২৮২ গীতার বাণী 


মহাত্মাগণ উপনিষদাদি বিচার ও শ্রবণ দ্বারা, প্রণবাদি মন্ত্রো- 
চ্চারণ পুর্ববক ভগবানের নাম গান করেন, কুটাল তর্ক পরিহার করেন, 
যথার্থ বিচার দ্বারা ও মনন দ্বারা ব্রন্ষজ্ঞান লাভে দৃটরত হন। তারা 
ভগবান সকলের একমাত্র বন্দনীয় বলে বর্ণনা করেন । 
(শ্রীধরশ্থামী ও কষ্ণানন্দ ) 
মানুষের মধ্যে ও জগতের মধো যে ভগবান রয়েছেন, তার সম্বন্ধে 
যখন আমরা অবহিত হই, তখন আমাদের সমস্ত কথা বলা, চেষ্টা 
ইত্যাদি কার্ষ্য অর্থাৎ আমাদের সমগ্র জীবনই হয়ে ওঠে তখন 
উপাসনা । আমরা তখন অপরিমেয় ভক্তিতে আগ্রত হই। 
এইটাই হচ্ছে পূর্ণভক্তির পন্থা, হৃদয়ের জ্ঞানযজ্ঞ সহায়ে পুরুষোত্তমে 
আম্মাহুতি । ( শ্রীঅরবিন্দ ) 
এই মন্ত্রগুলির ব্যাখ্যার কিছু নেই এ মন্ত্র গুলি নিয়ে সাধনা করে 
যেতে হবে । ভগবানের জন্য সব্বদা নাম কীর্তন-_গুণ কীর্তন, ভজন, 
আকুল হয়ে নমস্কার, প্রণাম ও ভক্তি সহকারে নিত্য যুক্ত থাকার 
চেষ্টার কথ ভক্তদের জন্য বললেন, আর যোগীদের জন্য বললেন 
ঘতন্ত' অর্থাৎ যত্বশীল হতে বললেন ও তপস্থিগণের জন্ত বললেন 
ভগবানের জন্য কঠিন ব্রত অবলম্বন করতে । আবার যদি ধর! যায় 
গীতার ভক্ত, যোগী, জ্ঞানী ও তপম্বী একাধারে সব কিছুই, তাহলে 
কিছু কিছু সবই রাখতে হবে । আমরা যখন প্রণাম করবো তখন 
মনে মনে প্রার্থনাশীল হয়ে নিবিষ্ট মনে প্রার্থনা করতে হবে। 
বৈষবদের মধ্যে রামদাস বাবাজী প্রতি বৃক্ষকে পধ্যন্ত প্রণাম 
করতেন-_ কৃষ্ণের স্বরূপ বলে । 


নবমোহধ্যায়ঃ ২৮৩, 


আমরা বল্পভের শুদ্ধাদ্ধৈতবাদের' সাধনাবলীতে পুষ্টিভক্তির 
একটী বিভাগ পাই, পুষ্টিভক্তিতে নামকীর্তন ইতাদি সহায়ে 
সাঁধন। কর! সেবা করার কথ বল। হয়েছে । ( বেদচ্ছন্দ ) 
অনুরূপ কথ। আমরা শ্রীমন্ভাগবতেও পাই যথা 2-- 
শ্রবণং কীর্ততনং বিষ্টোঃ 
ক্সরণং পাদসেবনম্‌। 
অঙ্চনং বন্দনং দাস্তাং 
সখ্যমাত্মনিবেদনম || 
বিঞ্ুর কথা বা নাম শ্রবণ, কীন্তন, স্মরণ, চরণ পুজন, সেবন, 
অচ্চন, বন্দন, দাস্, সখ্য ও আত্মনিবেদন এই নবলক্ষণ ভক্তি দ্বারা! 
পুরুষোন্তমের অচ্চন! কর! বিধেয়। ( ভাগবৎ ৭৫1২৩) 
বিষেশ করে এযুগে কীন্তন খুবই প্রয়োজন ।  ভাগবতেও 
পাই 2-- 
কলিং সভাজয়ন্ত্যার্ষা। 
গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ । 
ষত্র সংকীর্তনেনৈব 
সব স্বার্থোহভিলভ্যনতে |1৩৬ 
( ভাগবৎ ১১1৫।৩৬ মন্ত্র ) 
ভক্তি মাহাস্ম্যতত্ব উপনিষদেও আমরা পাই অনুরূপ মন্ত্র। 
যন্ত দেবে পরা ভক্তির! দেবে তথা গুরো । 
ত্তৈতে কথিত। হার্থাঃ প্রকাশস্তে মহাত্বনঃ 
প্রকাশত্তে মহাত্সনঃ || 


২৮৪ গীতার বাণী 


যার ঈশ্বরে অত্যন্ত ভর্তি এবং গুরুতেও তদ্রুপ ভক্তি থাকে, 

তারই বুদ্ধিতে বেদান্ত প্রতিপাদিত অর্থ প্রকীশমান হয় । 
“ততঃ প্রতাকচেতনাধিগমোইপ্যস্তরায়াভাবশ্চ” 

ভগবানের অনন্যভক্তিরূপ প্রণিধান দ্বার সাধকের প্রত্যক চেতন 
সাক্ষাৎ হয়। 

অনুরূপ কথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মুখে__ 

প্রত কহে শান্ত কহে শ্রবণ কীন্তন 
কৃষ্ণ প্রেম সেবা ফলের পরম সাধন ॥ 
শবণ কীর্তন হেতে কৃষ্ধে হয় প্রেমা। 
সেই পরম পুরুবার্থ, পুরুষার্থের সীম ॥ 
(মধ্যলীলা, ৯ম পরিচ্ছেদ--২২৯ প্রঃ 
অন্নরূপ কথা শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত মুখে পাই £- 

'সবর্দা অভ্যাস করা দরকার । ভার নামগুণ কীর্তন, তার 
ধ্া।নচিন্তা । (কথামুত-_-৫1৬।২) 

“সব্ণদাই তার নাম গুণগান, কীর্তন, প্রার্থনা করতে হয়। 
পুরাতন ঘটি রোজ মাজতে হবে, একবার মাঁজলে কি হবে? আর 
বিবেক, বৈবাগ্য, সংসার, অনিত্য, এই বোধ 1 ( কথামুত--৫1৫1১ ) 

'মার। ভগবান বই জানে না তারা নিঃশ্বাসের সঙ্গে তার নাস 
করে । কেউ মনে মনে সব্ধদাই “রাম” বা রাম? জপ করে। জ্ঞান 
পথের লোকেরাও “সোহং জপ করে। কারও কারও সব্ধদাই 
জিহবা! নড়ে । সর্বদাই স্মরণ মনন থাক। উচিৎ ,, 

( কথামৃত--81১৫1৩) 


নবমোহ্ধ্যায়ঃ ২৮৫ 


গীতায় অন্যত্র 2 
মাং ভক্ত্যা উপাসতে_ ৯1১০, ১৪৮ ২২৯, ১১২) ২১২৯ 
১০১০ । 


জ্বানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তে। মামুপাঁসতে | 
একত্বেন পৃথক্তেন বন্ছুধ। বিশ্বতোমুখম্‌ ॥ ১৫ 


অন্টে অপি চ (অন্য কেউ কেউ ) জ্ঞানযজ্ঞেন যজন্তঃ (জ্ঞান 
যজ্ঞ সহায়ে ভজন করে ) মাং উপাসতে (আমাকে ভজনা করে ) 
[কেউ] একত্বেন ( অভেদরূপে ) ! অপর কেউ] পুৃথকৃত্বেন 
( আলাদা ভাবে অথাৎ সখা, দাস্ত, সন্তান ইত্যাদি ভাবযুক্ত হয়ে ) 
[ কোন কোন ভক্ত ] বিশ্বত্বোমুখং (সববাত্বক সর্ববানুন্থযত আম।কে ) 
বহুধা (নানা রূপে) উপাসতে ( অর্থাৎ পুজা বা ভজনা করেন )। 
কেউ কেউ অভেদ্ভাবে, কেউ বা! পৃথক ভাবে, অর্থাৎ দীস্ত ভাব, 
সন্তান ইত্যাদি ভাবে, কোন কোন ভক্ত সব্ধগত আমাকে 
স্ব্বাতসা আমাকে নামাভাবে নানারূপে ( অর্থাৎ নান। দেবতারূপে ) 
পূজা করেন। 

আর এক উপাসন! হচ্ছে জ্ঞান দ্বারা উপাসনা । ভগবৎ বিষয় 
জ্বানই যজ্ঞ__সেইরপ জ্ঞান দ্বারা অর্চনা করে ও অন্য সমস্ত উপা- 
সনাদি পবিত্যাগ করে কোন কোন সাধক আমাকেই উপাসনা করেন। 
এই জ্ঞানের প্রকার ভেদ আছে। একমাত্র পরব্রক্মই সং এইরূপ 
পরমার্থ দৃষ্টি দ্বারাই বা জ্ঞান দ্বারা কেউ কেউ আমার উপাসন। 
করেন, কোন কোন সাধক আদিত্য চক্দরাদিতে নানারূপে অবস্থিত 


২৮৬ গীতার বাণী 


ভগবৎ সন্ত।র উপাসনা করেন। আবার কোন কোন সাধক প্রতিটা 
পৃথক শক্তিযুক্ত বস্তরতে ভগবং সত্তার উপস্থিতি অন্কুভব করলেও 
সেই নানারপের মধ্যে বিশ্বতোমুখ, সব্বতোমুখ অর্থাৎ বিশ্বরূপ 
বিষ্ণুরই উপাসনা করেন । (শঙ্করাচার্ধ্য, আনন্দগিবি ও হন) 

ভগবান বান্ুদেব নামরূপ ইত্যাদি বিভেদ নাই-তিনি স্ুক্ষ্ চিৎ 
বস্ত। তিনি কেবলনাত্র সংস্কল্ল সহায়তায় বিবিধরূপে বিভক্ত 
নামরূপ দ্বার! স্থুল, চিৎ, অচি বন্ত্ররূপে দেব তিধ্যক, মনুস্ত, স্বাবরাদি 
বিচিত্র জগতে অধিষ্ঠান করছেন। এই অনুসন্ধান সহায়ে সাধক 
সেই বিশ্বতোমুখ এককে বা বিশ্ব প্রকারত্বরূপে অবস্থিত আমাকে 
_-এক, পৃথক ও বহুরূপে উপাসন! করেন। পুর্ধোক্ত কীর্তনাদিরূপ 
জ্ঞানাখ্য যজ্ঞই এখানে জ্ঞানযজ্ঞ। (রামানুজ ও বলদেব ) 

পৃবেরবাক্ত প্রকারে শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনাদি ব্যাপারে ধারা 
অসনর্থ তারা উত্তম, মধ্যম ও মন্দ এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত এবং 
নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী সাধনা করেন। এই মন্ত্রে তাদের সম্বন্ধে বল! 
হচ্ছে। 

যারা উত্তম, তারা! সাধনা সহায়ে নিস্পৃহ হয়ে উপাস্ত উপাস্যকের 
মধ্যে অভেদ দৃষ্টিতে জ্ঞানযজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন। নধ্যম যাঁরা, তাঁর 
উপাস্ত ও উপাসকের নধো ভেদজ্ঞান রেখে উপাসনা করেন। 
'আদিতা, হিরণ্য ও প্রতীক উপাসন! ইত্যাদি এই শ্রেণীর অন্তভূক্তি। 
এরাও কিন্তু জ্ঞানযন্্ই করে থাকেন। আর যারা অধমু সাধক 
একের উপাসনা বা! গুতীকের উপাসনায় অসনর্থ, তার! বিশ্বর্ূপ 
সর্ব্াত্মাকে বহুপ্রকারে এবং বিভিন্ন দেবতারূপে উপাসনা করেন। 
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এইরূপে জ্ঞানের নিম্ন সাধনস্তর হতে ক্রমে উপরের স্তরে সাধক 
উত্থিত হন। ( মধুস্ুদন ) 

পতঞ্জল যোগদর্শন অনুসারে মহায়ারা নিব্বিকল্প সমাধিরূপ 
জ্ঞানযন্ঞ দ্বারা, উপনিষদ মতাবলঘ্বিগণ ভগবান বাস্বুদেবই সব এই 
অন্ভেদ জন অবলম্বনে, আর প্রাকৃত জনগণ পরমেশ্বরই আমার 
সর্ধস্ত এই বুদ্ধি অবলম্বন করে যা কিছু দেখা যাচ্ছে, শ্রুত হচ্ছে, 
ভুক্ত হচ্ছে সবই তাতে অপিত হচ্ছে ইত্যাদি চিন্তা করে বহু প্রকারে 
বিশ্বতোমুখ ভগবানের উপাসন। করেন। (নীলকণ্ঠ) 

ঘিনি পরমেশ্বর বা বিষ তিনি ছাড়া আর কিছুই নাই। সুর্য, 
ইন্দ্র, সৌম ইত্যাকার ভেদ, তার কাছে কিছু থাকে না, একমাত্র 
ভগবানের বিভূতি সমূহের যে উপাসনা তাই প্রতীকোপাসনা 
'বিষ্ণুই সকল” এরূপ জ্ঞানে ভগবানের বিভূতির উপাসনাই 
বিশ্বরূপোপাসনা। (বিশ্বনাথ ) 

গীত এখানে যে ভ্ঞানযঙ্ছের কথা বলেছে তা কেবল অদৈত 
অনিদোশ্য বিশ্বাতীত সত্তায় মনোনিবেশ করা না» তা হচ্ছে অনন্তকে 
অনন্তভাবে দেখা আবার সমস্ত সসীম বস্তুর মধো দেখা, এটী সহজেই 
প্বম প্রেম বা ভাক্তিতে পরিণত হয়। ( শ্রীঅরবিন্দ ) 

কেউ অদ্বৈতরূপে কেউ বা দ্বৈতরূপে কেউবা বহুরূপে অবস্থিত 
আমাকে জ্ঞান দ্বার উপাসনা করেন। (গান্ীজী ) 

পূর্ববমন্ত্রে ভক্ত ভগবানে উপাসন! তত্ব বলে এখানে জ্ঞানমার্গের 
উপাসন। সম্বন্ধে বলে যাচ্ছেন। জীবে ও ঈশ্বরে অভেদ জ্ঞানের নাম 
একত্ব। আর ভেদ জ্ঞানের নাম পথকত্ব। আসলে জীবে ও ঈশ্বরে 
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উপাধিগত ভেদ থাকলেও স্বরূপগত ভেদ নাই | আম্মা এক জীবের 
মধ্যেও যিনি ঈশ্বরের মধ্যেও তিনি । ঈশ্বর রূপে জীবের উপাসক 
আর তার বিশুদ্ধাত্বা উপাস্ত ইনি একই, ইনি কখনই ছুই নয় বাঁ বনু 
নয়। ( যোগানন্দ ) 

“ভন ষোগেন চ' এই যে “চ' শব্দটী শ্রীকৃষ্ণ ভগবান ব্যবহার করেছেন 
এতেই পৃর্বেগ্নোকোক্ত কীর্তনাদি উক্ত হয়েছে । (কেশবভাঁরতী ) 

গীতার ভগবান এই শ্লোকে বিভিন্নভাবের যে উপাসনার কথাগুলি 
বললেন সেই কথার সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য দর্শনের £5০151 1০115 ও 
১11191150 এর সঙ্গে মিল পাঁওয়। যায় । 

১11811570” অর্থাৎ বিভত্ববাদ” এই মতবাদে বিরাট বিশ্বপ্রকৃতিব 
নিত্যত্ব স্বীকৃত হয়েছে কিন্তু তা বুত্বযুক্ত--এক নয়। এই মতবাদের 
ছুটী শাখা» প্রথম শাখ। 1816714115010 01018115100 4১1910151য- 
এর! বলে, স্থষ্টির উদ্ভব স্ব স্ব প্রধান এটম বা জড় অনুপরমাণু সকলব 
আকন্মিক একত্র হওয়ার ফলে। চৈতন্য ও মন জড় থেকে উদ্ভূত । 
এই মতে ঈশ্বর অসিদ্ধ। 

আর একটী শাখা ১1011108115110 7১101115যা। বা 17৬01780510) | 
বলে সমস্ত স্থত্ি গঠিত হয়েছে কতকগুলি শক্তি কণ! দ্বারা। এদের 
নাম 14908, এর! নিত্য, অনন্ত, পরিবর্তনহীন, ধ্বংসহীন এ দের 
স্বচ্ছতার তারতম্য অনুসারে নান! দ্রব্য গঠিত হচ্ছে । যথা জড় 
একেবারে অস্বচ্ছ, অজভ, প্রাণীবৃন্দ স্বচ্ছ, পূর্ণ স্বচ্ছতার প্রতীক 
110790- যিনি ভগবৎ সত্তা। এরই নিয়ম বিধানে অন্য 10290; 
গুলি একই ছন্দে তাদের কাজ করে যাচ্ছে । | 
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এখন ওই যে গীতার মন্ত্র মধ্যে বললেন “বহুধা বিশ্বতোমুখম্* এই 
কথাটীর মধ্যে ৭15781150” এর সমর্থন করলেন । 

আর “একত্বেন” কথার মধ্যে 249215, এর সমর্থনও করলেন । 
01507” বলে, বিশ্বের পেছনে এক অদ্য সত্বাই বিদ্যমান এবং 
একমাত্র তিনিই সমস্ত বিশ্বস্থষ্টির সবকিছু কারণ এবং একমাত্র কারণ। 
তার একত্বও সত্য, বহুত্বও সত্য । তিনিই এক, তিনিই বহু-_ 

গীতা মতে সবই যল্ঞ, এই বিশ্বস্যষ্টির সর্বত্রই যজ্ঞ কাধ্য চলছে। 
সেজন্য জ্ঞানীর জ্ঞান, এও যজ্ঞ । জ্ঞানীর জ্ঞানের দ্বারা সেই পুরু- 
ধোল্তমকে জানে । “মামুপাসতে” অর্থাৎ সেই পুরুষোত্তমকেই 
জানে। এই যে সমস্ত মতের সমন্বয় হয়েছে, তা এই শ্লোকে 
'একত্েন” “পৃথকত্বেন” শব্দার্থের ছারা বোঝা যাঁয়। “একত্বেন' 
অর্থে কেবলাদ্বৈত শঙ্কর বেদান্তীদের বোঝায়, আর পুথকত্বেন বুধা 
বিশ্বতোমুখম" বলতে রামান্ুজ প্রমুখ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী জ্ঞানমিশ্র 
ভক্তদের বোঝায় । শান্ত, দাস্ত, বাৎসলা, সখ্য, মধুর ইত্যাদি বৈষ্ণব 
সাধকগণের পঞ্চবিধ সাধনার কথাও ওই পুথকত্বেন কথার মধ্যে 
সমর্থন পেয়েছে। আসল উদ্দেশ্য সব একই-_মূলকথা ভগবং 
লাভ-_তবে সাধনার পথ বিভিন্ন । দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর বলতেন, 
“সব পথ দিয়ে তাকে পাওয়া যায় । সব ধর্মই সত্য । ছাদে উঠা 
নিয়ে বিষয়। তা তুমি পাকা সিঁড়ি দিয়েও উঠতে পার ; কাঠের 
সি'ড়ি দিয়েও উঠতে পার ; বাঁশের সিড়ি দিয়েও উঠতে পার, আর 
দড়ি দিয়েও উঠতে পার। আবার একটি আছোল। বাঁশ দিয়েও 
উঠতে পার।” সেজন্য পদ্ধতি বিভিন্ন হলেও উদ্দেশ্য একই তাই 

১৯ 
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গীতামুখে ভগবান তৎকালীন প্রায় সব পদ্ধতি গুলিই বলে যাচ্ছেন। 

€ বেদচ্ছন্দা ) 

গীতা মুখে যেমন উদার বুদ্ধিতে সমস্ত রকম উপাসনার কথা 

বলেছেন, সব পদ্ধতিকেই গ্রহণ করেছেন, কথামৃত মুখেও তেমনি 
দেখি ঠাকুর সব পদ্ধতি গ্রহণ করছেন-__ 

“ছাদে নানা উপায়ে উঠা যায় । পাকা সিড়ি, কাঠের সিড়ি, বাকা 
সিড়ি, আর শুধু একট! দড়ি দিয়ীও উঠা যায়। তবে উঠবার সময় 
একটা! ধরে উঠতে হয় _ছু তিন রকম সিড়িতে পা দিলে উঠ৷ যায়ন1।” 

“অনন্ত পথ-_তার মধ্যে জ্ঞান, কন্ম, ভক্তি যে পথ দিয়া যা€ 
আন্তরিক হলে ঈশ্বরকে পাবে। 

“মোটামুটি যেগ তিন প্রকার জ্ঞান যোগ, কন্ম যোগ, আর ভক্তি 
যোগ ।” (কথামত -১।১১।৪।১৬৪ ) 

“যে সমন্বয় করেছে, সেই-ই লোক । অনেকেই এক ঘেদে। 
আমি কিন্তু দেখি-_-সব এক। শক্ত, বৈষ্ব, বেদাস্ত মত সবই 
সেই এক্কে লয়ে। যিনি নিরাকার, তিনিই সাকার, তারই 
নানারপ ।” ( কথামুত-__-৪1১৫।১ ) 

গীতায় অন্যত্র ১-_ 

বিশ্বতোমুখ-১১।১১, ৩৩1১০, ১৫1৯১ জ্ঞানযন্দ্র-৩৩।৪১ ২৮1৪১ ৭০1১৮, 

জ্ঞান ৫৫1২, 81১০, একত্ব-৩১।৬, পৃথকত্বেন--২১।১৮। 


অহং ভ্রতুরইং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্‌। 
মন্ত্রোহহমহমে বাজ্যমহুমগ্রিরহং হুতম. 1১৬ 
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' অহম্‌ (আমি) ক্রতুঃ (শ্রৌতযজ্ঞ বিশেষ ) অহং যক্ঞঃ ( স্মৃত্যুক্ত 
বঙ্গ ) অহং ত্বধা (পিতৃ যজ্ঞ ) অহং ওষধম্‌ (অন্ন বা তেষজ ) অহং 
ন্ট অহং এব আজ্যম্‌ (হোমের ঘি) অহম অগ্নি অহং হুতস্‌ 
(হোম )। 

আমি ক্রতু, ও যজ্ঞ, আমি স্বধা, আমি ওষধি, আমি মন্ত্র, আমিই 
ধজ্ঞাির ঘৃতাদি, আমিই অগ্নি, আবার আমিই হোম 1১৩৬ 

বহু সাধক বহু রকমে উপাসন। করেন কিন্ত সে সবই আমাকে 
অর্থাৎ পরমাত্মনকেই উপাসনা করা হয়-সে কথা এখানে বলে 
ধাচ্ছেন। আমি অর্থাৎ পরমীত্মন নিজেই বেদ বিহিত “ক্রু” নামক 
যজ্ঞ বা কর্ম বিশেষ, আমিই স্মৃতি শাস্ত্র বণিত যজ্ঞ কন্ম। আমিই 
পিতগণের উদ্দেশ্যে অপিত ব্বধা' নামক অন্ন অথরা সকলে যে অন্গ 
গ্রহণ করে আমি সেই অন্ন। আমিই ব্যাধির শান্তির জন্য যে ভেষজ 
ব্যবহার হয় সেই ভেষজ অর্থাৎ “উষধ? | (আমি দেব ও পিতৃগণের 
উদ্দেন্টে আচরিত যজ্ের মন্ত্র। আর আমি সেই হোমের অগ্নি, 
গাবার আমিই হোমাগ্রির উদ্দেশ্যে অপিত ঘি। 

( শঙ্করাচাধ্যং আনন্দগিরি ও হনু ) 

এখানে “উষধ' অর্থ ওষধি সমুৎপন্ন অন্ন, যা সমস্ত প্রাণী আহার 
করে বাচে। 

সমস্ত প্লোকটার মূল অর্থই এই যে ঈশ্বরাতিরিক্ত ক্রিয়া, কারক 
ও ফল ইত্যাদি কিছুই নাই জগতের সমস্ত কিছুই ভগবানের বিভূতি 
মাত্র। ( মধুস্থদন ) 
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এখাঁনে ভগবান বলেছেন অগ্রিষ্টোমাদি যজ্ঞই কর অথবা বিশ্ব 
দেবাদি যজ্জই কর অথবা পিতৃলোকের উদ্দেশ্তটে অন্নই দান কর অথবা 
প্রাণিগণকে অন্ন অথবা! ওষধই দান কর, আর স্বাহা মন্ত্রে হোমই কর,, 
সে সবই আমি। বিশ্ব জগৎ আমার বিভূতি। 

(শ্রীধরস্বামী ও কৃষণীনন্দ ) 

আমিই উপাসন ক্রিয়া, আমি দেবগণের হোমাদি ক্রিয়া, আমি 
পিতৃগণের অঙ্চনা মন্ত্র আমিই সমস্ত ভব রোগের ওষধি, আমিই 
হোমের অগ্নি ঘৃত মন্ত্রাদি সবই আমি । (যোগানন্দ ) 

আমিই যজ্ঞের সঙ্কপ্প, আমি যজ্ঞ দ্বারা পিতৃপুরুষগণের অবলম্বন, 
আমিই যচ্ছের বনস্পতি, মন্ত্র অর্থাৎ আহুতি মন্ত্র, অগ্নি এবংহবন দ্রব্য 
সবই আমি । ( গান্ধীজী ) 

কন্মের পথও ভক্তিপথে পরিণত হয় যদি আমরা আমাদের 
সন্কল্প ও কন্মকে সেই এক পুরুষোত্তমে সমর্পণ করতে পারি । অন্তরের " 
যজ্ঞই যন্দ্র, সেখানে ভগবানই স্বয়ং যজ্ঞ, মন্ত্র ক্রিয়া, উপকরণ সবই । 
ভগবান নিজেই যজ্ঞের অগ্নি অর্থাৎ আমাদের হৃদয়ে যে ভগবৎ মুখী 
সন্কল্প উর্ধমুখী ইচ্ছা সেইটাই অগ্নি। আর বৈদিক যজ্ঞ হচ্ছে এই' 
অন্তরের যচ্ছেরই শক্তিশালী প্রতীক । (শ্রীঅরবিন্দ ) 

ভারত চিরকাল ধশ্মের দেশ; খষির ভারত, ধ্যানের ভারত, ধশ্মের 
ভারত, যজ্ঞের ভারত, নৈতিকতার ভারত, কাজেই যজ্ঞ, মন্ত্র বেদপাঠ' 
হোম. এসব এ দেশের নিজন্ব জিনিষ, নিজন্ব গরিমা1। অন্য দেশের 
লোকের এ অর্থ ঠিক বুঝতে পারবে না__-আবার বর্তমীনেও এ দেশের 
মানুষও যজ্ঞ, মন্ত্র বেদ, অগ্নি ইত্যাদি সব ভুলতে বসেছে। কিন্ত 
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আগে এই বেদমন্ত্র অগ্রিষজ্ঞ ইত্যাদি প্রতিদিনের জীবনের সঙ্গে 
জড়িত ছিল । 

ধেন্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষমাগ্ডয়ে পুরুষার্থম*“সবই লাভ হত এই 
যজ্ঞ ইত্যাদির দ্বার আজ তার সাবিবিক ব্যবহার কমে গেলেও এ 
সবের প্রত্যক্ষ ফল আজও বেশ দেখা যায়। আর সেই জন্যই 
ভগবান গীতা মুখে বলেছেন এ সমস্ত তিনিই হয়েছেন। এখন এ 
সব কথার বোধ সম্পূর্ণ না হলেও যতটা! পাঁরা যায় এই বাণী স্মরণ 
করে এসব কাঁজ করলে ফল হয় অনেক বেশী, জীবনটা ওতপ্রোত 
ভাবে জড়িয়ে যায় সেই ভগবানের সঙ্গে, আর সব চেয়ে বড় কথ। 
লাভ হয় “পরম পদ “তদ্ধাম পরমং মম? (৮ম, ২১ শ্লো)। যজ্ঞ ও 
ক্রুতু ছটা শব্দ দ্বার! স্মৃতি শাস্তরোক্ত যজ্ঞ ও শ্রুতি শান্ত্রোন্ত যজ্ঞ ুটীই 
বুঝিয়েছেন । গীতায় ভগবান তৎকালীন সমস্ত শীস্ত্রের কথ। কিছু 


কিছু বলেছেন। 
এ জগতের সবই তিনি এটী জেনে সাধনা করা ও উপলব্ধি 


করার চেষ্টা প্রয়োজন । ( বেদচ্ছন্দা ) 

বৈদিক যুগে বিদ্ার্থী বালকগণ অথব1 বালক ব্রহ্মচারিগণ 
প্রথমেই নিরাকার ত্রন্ষের চিন্তা করতে পারত না, তাই বৈদিক 
আচাধ্যগণ ধাপে ধাপে তাদের এগিয়ে নিয়ে যেতেন। অনুরূপ কথ। 
গীতামুখে ভগবান চতুর্থ অধ্যায়ে চতুব্বিংশ মন্ত্েও বলেছেন। অগ্নি, 
ঘুত, শ্রুবাদ, যক্জপাত্র সবের মধ্যে ব্রহ্মচিন্তা করতে বলতেন তারা । 
গীতামুখে ব্রহ্মজ্ঞানে চিন্তা করতে না বলে ভক্তির দিক দিয়ে 
ব্যাখ্যা করলেন । ( বেদচ্ছন্ৰা ) 
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পুজার উপকরণ, মন্ত্রাদি সবই তিনি-_-এই ধরণের বাণী আমর! 
শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত মুখে পাই £ 

“তিনি শুধু অন্তরে নয়, অন্তরে বাহিরে । কালী ঘরে মা আমাকে, 
দেখালেন সবই চিন্ময় । মা-ই সব হয়েছেন। প্রতিমা, আমি, 
কোশাকুশি, চৌকাট, মার্ববেল পাথর সব চিন্ময়,_-এইটী সাক্ষাৎকার 
করবার জন্যই তাঁকে ডাকা । সাধন ভজন-_তীর নামগুণ কীর্তন” 

( কথামার ) 
গীতায় অন্যত্র £ 
সন্ত্র-২৪।৪. ৮১০ দ্রষ্টব্য । 


পিতীহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ। 
বেছ্ভং পবিত্রমোঙ্কার খক্‌ সাম ষজুরেবচ ॥১৭ 


'অহম্‌ অস্ত জগতঃ (এই জগতের ) পিতা, মাতা, পিতামহ, 
বেছ্যং (একমাত্র জ্ঞাতব্য বস্ত ) পবিভ্রম্‌ ওষ্কারঃ খক ( খকবেদ, নাঁদ 
ব্রহ্ম বা অনাহত ধ্বনি ) সাম (সামবেদ), যজুঃ এব চ (এবং যজুবেরেদ)। 

আমি এই বিশ্বের পিতা মাতা, পিতামহ, বিধাতা ( ভাগ্য নিয়ন্তা) ' 
যা কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় সবই আমি আমিই অনাহত ধ্বনি ওক্কার, 
আমিই খক সাম ও যজুর্ধেদ স্বরূপ যা কিছু পবিত্র বস্তু আমি ।১৭ 

এছাড়া আমিই এই স্ষ্টির জনক জননী ছুইই। আমিই ধাতা 
অর্থাৎ সর্ধজীবের কনম্মফল বিধাতা আবার পিতারও পিতা অর্থাৎ 
পিতামহ । আমিই সর্ববেদের ব্য অর্থাৎ জ্ঞাতব্য এবং পবিত্র 
ওষ্কার ধ্বনি; (শঙ্করাচাধ্য, আনন্দগিরি ও হন্তু ) 
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আমিই নিখিল প্রাণিগণের জনক এবং জনয়িত্রী ধাতা অর্থাৎ 
পোষণকর্তী অথবা কন্মফল বিধাতা, আমিই পিতামহ । “বেছ্যম' 
অর্থাৎ জ্ঞাতব্য বস্ত। আমিই 'পবিত্রম” অর্থাৎ ধীর ছ।রা সকলে পৃত 
হয় যেমন গঙ্গান্সনান ও গায়ত্রী জপ ইত্যাদি-_এবং আমিই তঁকার 
বন্দের প্রতিপাগ্ভ রূপ। খক অর্থাৎ যার অক্ষর সংখ্যা এবং পাদ 
নিয়মবদ্ধ সেই খকবেদ। আবার এই খকের মধ্যে যেগুলি সঙ্গীত 
যোগ্য সেগুলিই সাম । এনং যার সংখ্যা, ছন্দ গীতিময় নয় 
অনিয়মিত সেগুলি হচ্ছে যজুঃ বেদ । “চ? শব্দটাতে অথবর্ব বেদেরও 
ইঙ্গিত দিলেন । ( মধুস্থদন ) 

ধাতা শব্দে পিতামহ ছাড়া উৎপত্তির প্রয়ৌজক অন্যজন বা 
চেতনবস্তু বিশেষের ইঙ্গিত করা হয়েছে । (রামান্ুজ, কেশব ) 

পবিত্র অর্থাৎ বিশুদ্ধিকারণ ওুঁকার। (আনন্দগিরি ) 

আমিই জগতের পিতা, মাতা অর্থাৎ উপাদান কারণ ও নিমিত্ত 
কারণ আর আমিই জগতের রক্ষীকর্তী ও পাপ-পুণ্যের ফলদাতা৷ 
অশুএব বিধাতা । আমিই পিতামহ অর্থাৎ মূল কারণ ব্যক্ত ও 
অব্যক্তের অতীত । একমাত্র বেগ্ভ এবং আমাকে জানলে জীব শুদ্ধি 
লাভ করে অতএব আমিই পবিত্র স্বূপ। আমিই সর্ধবেদের সার 
এবং ব্রহ্মজ্ঞানের সাঁধন। ওঙ্কার স্বরূপ । ( কৃষ্ণানন্দ ) 

আমিই সমগ্র জগতের পালন কর্তা, পৌঁষণ কর্তা, ধারণ কর্তা 
এবং ব্রহ্মা, পালকগণেরও পালন কর্তা এজন্য পিতামহ । আমিই 
বিশুদ্ধ ভ্বেয় ব। জ্ঞান ও প্রণব এবং চতুব্বেদ। ( যোগানন্দ) 

এখানে যে যজ্ঞের কথা বল! হচ্ছে সেই যজ্ঞ --কর্ম্ন, ভক্তি ও 
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জ্ঞানের যজ্ঞ । যে ব্যক্তি এই ভাঁবে জানে, উপাঁসনা করে তার সব 
কাজ ও জীবনকে এক মহান আত্মনিবেদনে শাশ্বত পুরুষকে অর্পণ 
করে। তার কাছে ভগবানই সব। (শ্রীঅরবিন্ন ) 

এখানে একটা জিনিষ আলোচনার বিষয় হচ্ছে বাসুদেব শ্বীকৃষণ 
বললেন আমিই জগতের পিতা, তা হলে আবার পিতামহ বললেন 
কেন? তাহলে তার পিতামহ, তার পিতামহ--এসব বলে যেতেই হয় 
তার উত্তরে বলা যায় যে গীতা কবিতায় রচিত-_সেই জন্য কাবা 
সৌন্দরধ্য বাড়াবার জন্য, ছন্দলালিত্য বাঁড়াবার জন্য এই পুনরা বৃত্তি, 
তাছাড়। প্রজাপতি ত্রহ্মাকে পিতামহ বলা হয় । ( বেদচ্ছন্দ! ) 

জগতের স্থষ্টি মুখে ভগবান নিজেই পিতা মাতা৷ ছইরূপ গ্রহণ 
করেন। তিনিই আবার শাস্ত্রোক্ত প্রজাপতি ত্রহ্মা_পিতামহ। 
তিনিই বিশ্বের কশ্মফলদাতা তিনিই ধাকৃ, সাম, যজুঃ ইত্যাদি বেদের 
প্রতিপাগ্ভ ও কার স্বরূপ। যেখানে যা কিছু সবই তিনি । 

( বেদচ্ছন্দা ) 


গতি্ভর্তা প্রভূঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃত। 
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যস্ম, ১৮ 


আমি গতিঃ ভর্তা (পোষণ কর্তা) প্রভুঃ ( বিধাঁত। ) সাক্ষী (সং 
অসৎ কর্মের দ্রষ্টা) নিধানং (বাসস্থান ) শরণং (রক্ষক ) সুহ্ৃৎ 
( উপকারকারী) প্রভবঃ (স্থষ্টি কর্তা) প্রলয়; (লোকক্ষয়কারী 
মহাকাল ) স্থানিং (আধার) নিবাসঃ (প্রলয় স্থান) অব্যয় বীজং 
( অনাদি শ্যষ্টি চক্রের বিনাশ রহিত সুক্ষ্তম অংশ বীজন্বরূপ )। 


নবমোহ্ধ্যায় ২৯৭ 


আমি গতি, আমি ভরণ-পোষণ, কর্তা, অর্থাৎ (বিষণ) আমি প্রভু 
আমি সর্ব জীব জগতের সৎ অসং কাধ্যের দ্রষ্টা, আমি স্থিতিস্থান, 
আমিই রক্ষক, আমি বন্ধু, আমি স্থানটি কর্তা, সংহার কর্তা, আমি 
প্রলয় কালের স্থান এবং আমিই বিনাশ রহিত বীজ স্বরূপ 1১৮ 

আমি জগতের “তি” অর্থাৎ কন্মফল দাতা । আঁমিই “ভর্তী। 
অর্থাৎ পোষণকারী । আমিই জগতের প্রভূ-ম্বামী প্রাণিগণের নিবাস 
স্থান। আমিই জগতের সমস্ত আর্তদের আন্তিহরণ করি সেজন্য “শরণ 
বলা হয় আমাকে । আমিই প্রত্যুপকার নিরপেক্ষ হৃদ । আমিই 
জগতের উৎপত্তি স্থান ও প্রলয় স্থান। আমিই জগতের “নিধান' 
অর্থাৎ কালান্তরে উপভোগ্য ফল সমূহ নিক্ষেপ করা যায় যে স্থানে 
সেই স্থান, আমি জগতের বীজ অর্থাৎ প্ররোহের কারণ কিন্তু এই 
প্ররোহের কীজও অব্যয় অক্ষয় । ( শঙ্করাচার্য্য) 

আমি জগতের "শিতি" অর্থাৎ ইন্দ্রলোক প্রভৃতি প্রীপ্যস্থান। 
ভর্তা অর্থাৎ আধার । আমিই প্রভূ বা শাসন কর্তা। আমিই 
জীবের বাসস্থান সেজন্য “নিবাস বলা হয়। আমিই ইই্ প্রাপ্ধির 
কারণ এবং অনিষ্ট নিবারক সেজন্য জীবের শরণ? । আমিই উৎপন্তি 
স্থান ও প্রলয় স্থাশ । ( রামানুজ ) 

গতি-মোক্ষাদি ফল। ভর্বী-_পৌষণ কর্তী। প্রভৃ- সর্ব 
নিয়ন্তা। শরণ রক্ষক। প্রলয়_সংহর্তী। নিধান--লয়স্তান | 
আমি স্থষ্টির অব্যয় বীজ বিনাশরহিত আদি কারণ। (শ্রীধর স্বামী) 

আমি জগতের কন্মফল, সুখ সাধনের প্রদাতা, স্বামী, জীবের 
শুভ ও অশুভ দ্রষ্টা, আধার, আশ্রিতগণের আত্তিহরণ্কারী, 


২৯৮ গীতার বানী 


প্রত্যুপকারের আশা না করেই উপকারকারী, উৎপত্তি স্থান, বিনাশ 
স্থান_সবই আমি এবং আমি হ্যষ্টির বীজ স্বরূপ কিন্তু ধান্যাদির মত 
বিনাশ শীল বীজ নই, আমি অনাদি ও অনস্ত বীজস্বরূপ । (মধুস্দন) 
জীব সকল অক্ষর বীজ কারণ থেকে সৃষ্ট হয়ে ঈশ্বর রূপ এই 
বিশ্বধীমে সর্বদা বাস করে ঈশ্বরই তাদের রক্ষা করেন, পালন করেন, 
সব্ব কম্মের ও ভাবের সাক্ষীরূপে বিরাজ করেন এবং ঈশ্বরই তাদের 
আশ্রয় দান করে উদ্ধার করেন। ঈশ্বরেই তারা নিধন প্রাপ্ত হয়-_ 
অথবা অক্ষয় ব্রন্মেই বিলীন হয়ে যায় বা নির্বাণ প্রাপ্ত হয়। 
( যোগানন্দ ) 
গতিভর্তী--ভগবাঁনই সমস্ত স্থষ্ট পদার্থ ও স্থষ্ট জীবের গতি-_ 
এটী তো ভগবান নিজ মুখেই গীতায় বন্ুস্থানে বলেছেন। সমস্ত 
গ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্ধ্য ইত্যাদি জ্যোতিক্ষের গতি ভগবানই স্বয়ং 
তাই তীকে দার্শনিকগণ [01006 77০০: বলেছেন, জীবের কম্মফল 
অনুসারে শুক্র ও কৃষ্ণগতি ও চরম গতি মুক্তি দাতা হিসাবেও তিনি, 
তিনিই সবর্ব জীবের গতি । আবার তিনি এই স্থ্টি করে চুপকরে বসে 
নেই, অতি ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গ থেকে বুদ্ধিজীবি মানুষ প্রত্যেকের মুখে 
প্রতিদ্রিন তিনিই অন্ন বা আহাধ্য বস্তব জোগাচ্ছেন, নানাবিধ বিলাস 
উপকরণ ধর্ম ও জ্ঞানের বস্ত জুগিয়ে দিয়ে তিনিই মানুষকে সভ্যতা 
বা স্থ্টির চরম বিকাশ বলে তৈরী করেছেন_ ব্রীহি, যবাঁদি অন্নও 
তিনি হয়েছেন । তিনিই ভক্ষণ কর্তা_তিনিই জঠরাগ্নিকূপে সব 
হজমও করছেন-__ইত্যাদি থেকে তো৷ আমরা বেশ বুঝি তিনিই আবার 
পালন কর্তা বিষ্ু্ু। 


নবমোহ্ধ্যায়ঃ ২৯৪ 


প্রভুঃ সাক্ষী-__এই জগৎ স্থ্টি তো তীরই-__কাজেই সব-কিছুর 
প্রভূ বা মালিক, বিশ্বজগতের নিয়ন্তা, জীবের কর্মফল অনুসারে ভাগ্য 
নিয়ন্তা, কর্মফল দাতা--সবই তিনি । আবার এই সমগ্র স্যি ও জীব 
জগতের ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সমস্ত কর্মের নীরব সাক্ষী স্বরূপ । 
স্থষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়, সৎ কর্ম অসৎ অদিব্য কন্ম সবেরই তিনি সাক্ষী 
স্বরূপ, তিনি ছাড়া আর কে আছে? উপনিষদেও তাকে দ্রষ্টা, সাক্ষী, 
অন্ুুমস্তা বলে উপলব্ধি করার কথা পাঁওয়৷ যায়। 

নিবাস: শরণং স্ুহৃৎ_-এই জগৎ স্যষ্টি সব কিছুই তাতে 
বিদ্ধাত হয়ে আছে, কাজেই তিনি নিবাস ভূমি, আবার তিনিই রক্ষক 
অতি ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গকেও তিনি বাঁচিয়ে রাখছেন, বিপদে রক্ষা 
করছেন, আবার পুথিবীর আদিম ইতিহাসের দ্রিন থেকে গুহামানবকে 
সেই বিরাটকায় হিংস্র জীবদের হাত থেকে রক্ষা করে আজকের 
সভ্য মানুষে পরিণত হতে তিনিই শিখিয়েছেন, দুঃখে, শোকে, প্লাবন, 
মহামারীতে- রাত্রির অন্ধকারে, ঝড়ে, তুফানে, অতি বড় বিপদের 
মুখে, তিনিই সকলকে রক্ষা করে ফাচ্ছেন, একথা পৃথিবীর বড় 
বড় মহাদেশের সভ্য মানুষেরাও অন্তরের অন্তরস্থল থেকে স্বীকার 
করতে বাধ্য । অতি বড় সভ্য, অতি বড় শক্তিশালী দেশও যখন ঝড়ে, 
সমুদ্রে, বিপদে পড়ে বা যুদ্ধ যাত্রায় হারতে বসে, তখন কেন তার! 
আর কারোকে শরণ না করে, 2১2৬০ ০৬] 5917 58৬০ 09৮1 5901, 
বলে? কেন ভগবানকে বুক নিঙরে ডাকে ? ভগবানই একমাত্র 
রক্ষাকর্তা বলেই তে সব যুগের সব মানুষ তাকে ডাকে । 

আর স্ুহৃৎ তো তিনি বটেনই। “স্ব-শোভনং হৃদয় যস্ত/-অর্থাৎ যিনি 


৬০৩ গীতার বাণী 


প্রত্যুপকারের আশা না রেখেই সকলের উপকার করেন । একথাও 
খুব সত্যি ৷ ভগবান মানুষের উপকার করেন তাতে প্রতিদানের কোন 
আশাই থাকে না, তার প্রতি উপকার করবার সাধ্য কার আছে__ 
এই জগৎ স্থষ্টি সবই তো! তার-__“নানবাপ্তনবাপ্তব্যং বর্ত এব ৮" তৃতীয় 
অধ্যায় দ্বাবিংশ মন্ত্রে তো একথা! আগেই বলে দিয়েছেন ।-- 

প্রভবঃ প্রলম্বস্থানং_তিনি স্য্টিকর্তী-তার বিলাসের জন্যই 
এই জগৎ_একথা বহুবার গীতামুখে বলেছেন, তথাপি তিনি 
মহাকাল, সবর্ববিধ্বংসী মহাকাল, তার ইচ্ছা মাত্রেই স্যঠি আর তাঁরই 
ইচ্ছামীত্রেই প্রলয়__গীতা মুখেই ভগবান অন্যত্র বলেছেন-__ একাদশ 
অধ্যায়ে। 


কালোহন্মিলোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধে৷ 
লোকান্‌ সমাহর্ত্খমহ প্রবৃত্ত; | 
ঝতেইপি তাং ন ভবিঘ্যন্তি সর্ধে 
ঘেইবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোৌধাঃ॥ ১১৩২ 
কাজেই ইচ্ছাময়ের বিচার কে করবে ? তিনি নিজেকেই স্থষ্টি 
করেছেন নিজেকেই ধ্বংস করেছেন ।-- 
দার্শনিক জেম্স্‌ প্রভৃতি পাশ্চাত্তা চিন্তাশিলগণের কথাও গীতার 
অনুরূপ, তারা বলেন--0০৫ 15 0৪ 500109 870 1176 0170 01 21], 
[16 19 9011710 ৮7101) 1000111501)06 2150 9111, 9 15 70915017981], 0116 
€01696015 9015681161 810 016 80991110101 [116 0091005, ৪5 0168601 


716 (205০61005 1176 ৬০911. 30 6 15 1701 11217509180610191 
90509186615, 


নবমোহ্ধ্যায়ঃ ৩০১ 


নিধানং বীজমব্যয়ম._অনাদি স্থষ্টিচক্র পরিচালনার জন্য 
তিনি স্থ্টির বীজ কুড়িয়ে রাখেন। প্রলয়ের পর স্থষ্টি বীজাকারে 
অব্যক্ত তত্বে লীন হয়ে যায়। একথ। গীতামুখে ভগবান নিজেই 
বলেছেন £__ 

অব্যক্তাদ্‌ ব্যক্তয়ঃ সব্ধবাঃ প্রভবস্ত্যহরাগমে । 
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥ ৮১৮ 

ভগবান বা পুরুষোত্ম্‌ নিজে সমস্ত স্থষ্টির গতি, ভরণকর্তা, 
ঈশ্বর, সমস্ত জীবের স্থহছদ আবার তিনি জগতের অ্টা হলেও ধ্বংস 
কর্তাও তিনি। এই সমস্ত কাধ্যে ব্যাপুত থাকলেও তিনি নিজে 
অপরিবর্তনীয় বা বিকার রহিত। স্থষ্টি, প্রলয় ইত্যাদি এই যে 
বিরাট চঞ্চলতা বা পরিবর্তন ইত্যাদি এসবের কর্থা ঈশ্বর ; অপরি- 
বর্তনীয় ও বিকার রহিত, অচঞ্চল থাকা একমাত্র তাতেই সন্তবে | 
আর এ কথা পাশ্চাত্যের দার্শনিক গ্যারিষ্টটল প্রমুখ স্বীকার 
করেছেন । তার মতে 0০9৫ 15 (176 11110600061 01 [109 [011 
6158. তিনি আরও বলেন 0০৫15 01709%60 10915 (116 2০৪] 
01 0110. 01 0179 797090959 01 0119.07695 ড/10101) 15 01 ৪০0100100. 

গীতার এই লাণী সর্ববদ। মুখস্থ রেখে স্মরণ করে-_গভীরভাবে 
সাধনা করে যেতে হবে-প্নীতির সঙ্গে। আর যতটা পার। যাঁয় 
স্থখ-ছুঃখ সবই তীর দান বলে গ্রহণ করে অবিচল থাকার চেষ্টাট 
রাখতে হবে। 

আর সব ছেড়ে যেতে তো একদিন সকলকেই হবে-সে কথ! মনে 
রেখেই এই আশ্বাস বাণী স্মরণ করে সাধনা করতে হবে । (বেদচ্ছন্দা) 
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অনুরূপ কথা শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত মুখে আমরা পাই £ 

সাক্ষী---শুদ্ধাত্মা নিক্ষিয়, তিন অবস্থার সাক্ষীন্বরপ' (প্রীরামকৃষ 
কথামৃত--১।১৩।৭ ) 

প্রভব প্রলয় স্থানম-_ঈশ্বর তিনটি কাজ করেছেন- স্থপ্টী, স্থিতি 
প্রলয়।” (শ্রীরামকুষ্ণ কথামূত--২৩।৫) । 

নিধানম বীজমব্যয়ম-_অন্ুরূপ কথ শ্রীরামকৃষ্ণ কথামত মুখে 
“যখন মহাপ্রলয় হয়, তখন মা স্থষ্টির বীজ কুড়িয়ে রাখেন । 

(শ্রীরামকৃষ্ণ কথামত ১1২1৪ ; ২৩1৫) 

গীতায় অন্যত্র £--ভর্তা-২৩।১৩, প্রভু ১৪1৫, ১৮।৯, ২৪1৯, 

প্রভবঃ--৬।৭ 'ও ২1১০, অব্যয়--১০।৭১ ৩৯।১০১ 81১৪, ২১1৮ 


তপাম্যহমহৎ বর্ষং নিগৃহ্নাম্যুৎস্থজামি চ। 
অম্বতষ্ঠৰ ম্ৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জুন ॥ ১৯ 
হে অজ্জীন, অহং (আমি) তপামি (উত্তাপ দিয়ে থাকি ) অহং 
বর্ষং নিগুহ্থামি--(সমস্ত জলরাশি থেকে জল আকর্ষণ করি) উৎস্থজ।মি 
চ (আবার বর্ষণও ঘটাই) [আমি] অমৃতং মৃত্যুঃ চ (জীবন ও মৃত্যু ছুই) 
সৎ (বিনাশ রহিত পরমাত্মা) আমিই অসৎ (বিনাশ শীল স্থি )। 
হে অঞ্জন, আমি ( সূর্য্যরূপে ) উত্তাপ বিকীর্ণ করি, আমিই 
জলাশয় থেকে জল আকর্ষণ করি এবং পুনর্বার জল বর্ষণ করি, 
আমি জীবের প্রাণ স্বরূপ ও আমিই জীবের মৃত্যুর কারণ, আমিই 
সৎ অর্থাৎ বিনাশরহিত পরমাত্া আবার আমিই অসৎ অর্থাৎ বিনাশ 


শীল জগৎ ।১৯ 
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আমি স্র্ধ্য হয়ে তীব্র রশ্যি প্রদান করি ও অষ্টমীস যাবৎ জলাশয় 
থেকে জল শোষণ করি এবং বর্ষাকালে পুনরায় বারি বর্ষণ করি । 
অর্থাৎ সৃষ্যের কোন রশ্মি তাপ দেয়, কৌন রশ্মি বারি শোষণ করে, 
কোন রশ্মি বৃষ্টি প্রদান করে। আবার আমিই দেবগণের কাছে 
অস্ত এবং মন্ষ্তের নিকট মৃত্যু । আমিই সৎ আমিই অসৎ 
কিন্তু এই সং ও অসতের বিশেষ অর্থ আছে। কাধ্য যখন কারণে 
স্থপ্ত থাকে তখনই সেই অনভিব্যক্ত অবস্থাকে অসৎ বলা হয়। আর 
ব্যক্ত অবস্থাকে সৎ বলা হয়। অথবা যাঁর সম্বন্ধে যে বিদ্যমান সেই 
সেস্থানে সৎ, আর যার সম্বন্ধে যে বি্চমান না থাকে সেই স্থানে 
অসৎ। হে অজ্ঞুন আমি সং ও অসৎ এই উভয় স্বরূপ । পূর্ব 
শ্লোকে বণিত একত্বরপে ও পুথক রূপে ভাবনারূপ জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা 
যারা আমার উপাসন। করে তাঁরা জ্ঞানবিৎ এবং তারা স্ব স্ব 
বিজ্ঞানানুসারে আমাকেই লাভ করেন । _( শঙ্করাচাধ্য ), 
আমিই আদিত্য হয়ে পুবর্ব বধিত বৃষ্টি বা বারি বাশিকে আকর্ষণ 
করি ও উত্তাপ দ্রিই আবার উদ্ধে উথিত রসকে চারমাস ধরে কতক- 
গুলি কিরণজাঁলের প্রভাবে জগতে বৃষ্টিৰপে পরিত্যাগ করি । আমি 
দেবতাদের অমৃত অখবা অমৃত শব্দের অর্থ জল এও হতে পারে। 
আবার আমিই মরণশীলগণের কাছে মৃত্যু । যার সঙ্গে সম্বন্ধীভূত হয়ে 
যা হয়না তা অসৎ এবং যার সঙ্গে সন্বন্ধীভূত হয়ে যা হয় তা সৎ। 
এ সবই আমি, অর্থাৎ কার্ষরূপেও তিনি কারণ রূপেও তিনি । 
( মধুস্থদন ) 
জীবের জীবন ধারণে সহায়ক যাহা কিছু তাই অমৃত এবং 
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লোকের মৃত্যু হয় যে প্রভাবে তাই মৃত্যু। যা বর্তমান আছে 
তা সৎ এবং যা অতীত ও অনাগত তাই অসৎ । এই ভাবে আমি 
জগতে নানাভাবে ; এক ভাবে ও বিপরীত ভাবে সমস্ত জগতে নান। 
নামরূপ সহ অবস্থিত আহি । যার! সাধনা সহায়ে এই এক জ্ঞান 
লাভ করেন তারাই মহাত্মা । (রামানুজ ) 

অন্ত” শব্দে দেবানও বুঝায় । “সত অর্থে সাধু অসৎ অর্থে 
অসাধু। যারা বিশ্বতোমুখ ভগবানকে এইভাবে উপাসন1 করেন, 
তিনি তাদের সর্ধরূপে অনুগ্রহ করেন। (নীলকঞ্চ) 

সৎ অর্থে বর্তমান এবং অসৎ অর্থে অবর্তমান। সুল বা দৃশ্য 
এবং অদৃশ্য বা সুক্মও হতে পারে। জর্বীবস্থায় অবস্থিত চিৎঅচিৎ 
রূপ বস্তু ভগবানের শরীর বলে তিনি সেই রূপে বর্তমান । এইরূপে 
অভিব্যক্ত। (শ্রীধরস্বামী, কেশব, বলদেব ও বল্লভ ) 

সৎ অসৎ অর্থাৎ বিশ্বের নিত্য ও অনিত্য এই উভয়ভাঁব। 

তিনি জড়া প্রকৃতি এবং তার ক্রিয়া যা কিছু আছে এবং যা 
কিছু নেই সে সবই তিনি । যা কিছু নাই বা “অসৎ, অর্থাৎ গৃঢভ'বে 
যা তার অনন্ত সত্তার মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে । মৃত্যু তার ছদ্ম মুখোশ 
আর অমৃতত্ব তার আত্মপ্রকাশ । (শ্রীঅরবিন্দ ) 

ভগবৎ উদ্দেশ্যে শুভ কর্মের অনুষ্ঠান হলে--অন্ষ্ঠানকারীকে 
অম্বতরূপে দর্শন দেন এবং ছু্ষম্মকারীর পক্ষে ভয়ঙ্কর মৃত্যু স্বরূপ 
এবং দণ্ডধারী যম। নিত্য আত্মা বলে সৎ এবং অনিত্য জগংও 
তিনি বলে অসৎ । ( কৃষ্ণানন্দ ) 

অঙ্জুন যুদ্ধ করতে কিছুতেই রাজী হচ্ছেন না আর প্রশ্ন করে 
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যাচ্ছেন, একের পর এক তার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে এই অধ্যায়ে 
'ত্রমাগত নিজের এশ্বধ্য বর্ণনা করে যাচ্ছেন ভগবান- অর্জুনের 
মধ্যে ভয়, বিশ্ময় এসব জাগাবার জন্য | 

ভগবান এই বিশ্বের সবকিছুই, আমিই উত্তাপ দিই, বর্ষণ ও আমি 
ঘটাই, আবার আমিই বন্ধ রাখি। বৃষ্টি পাতের কারণও আমি 
আবার আমিই সৎ, আমিই অসৎ । ইত্যাদি কথায় বুষ্টিপাতের যে 
ভৌগলিক, নৈসগিক কারণ বর্তমান বৈজ্ঞানিকর৷ দেখিয়েছেন সেই 
তত্ব আজ থেকে সেই কত হাজার বছর আগে সেই ভীষণ রণ কোলা- 
হল মুখরিত যুদ্ধ ক্ষেত্রে বলে গেছেন । আবার উত্তাপ বিকীর্ণ হওয়া, 
বাঘুর উচ্চচাপ, নিয়চাপ, উদ্ধগমন ইত্যাদি ভৌগলিক ও নৈসগিক 
কারণ ঘট। সন্বেও দেখা যায় কত সময় বৃষ্টি পাত হল না_তখন 
আবার হরিনাম, কীর্তন, যজ্ঞ এসব করাতে দেখা গেল কত সময়ে 
বৃষ্টি নেমে এলো ; কাজেই বৃষ্টি হওয়া বা না হওয়। সবের কারণ তিনি 
নিজে । অমরতা লাভও তার আশীব্ধাদে সম্ভব হয়_-অবশ্য এই 
অমরত্ব অর্থও একটু বোঝবার বিষয়, এই স্যষ্টিই বিনাশশীল আর তার 
অস্তনিহিত জীবের অমরত্ব সেও একটা 7১০০৪:০ বিশেষ, পরমায়ু অন্যের 
তুলনায় কারো কারে! বেশী হয় কিন্তু চিরস্থায়ী নয়, তবে ধরায় 
কীত্তিমান পুরুষকে অমর বল। চলে । আবার অম্ৃত স্বরূপ তিনি 
এও ধরা চলে । শ্ৃত্যু বা বিনাশও তিনি । খণ্ড প্রলয় ও মহা- 
প্রলয় ছাড়াও জগৎ রক্ষার্থে বিনাশ ব৷ মৃত্যুরও খুব প্রয়োজন আছে। 
“সৎঃও তিনি, 'অসৎ'ও তিনি । এখন এটা কেন বললেন সং কথার 
ও ছুটী অর্থ ধরা যেতে পারে “অস্তি ইতি সৎ'। যার অস্তিত্ব আছে 

নই 
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ধরা ছোওয়া যাঁয়, চোখে দেখা যায় ইত্যাদি অর্থ ধরলে এই স্থষ্টি সৎ, 
ব্যবহারিক দৃষ্টিতে জগৎ অস্তিত্বশীল আবার আত্যস্তিকে জগতের 
অস্তিত্ব বিনাশশীল কাজেই সেদিক দিয়ে তখন ঈশ্বরই সৎ আর সব 
অপৎ। আর সৎ অর্থে শিবময় মঙ্গলময় ধরলে তিনি তো সমস্ত 
কল্যাণ গুণের আকর। 
এই মন্ত্রে অসৎ অর্থও ছুরকমে ধরা যায়-জগতের আত্যস্তিক 
অস্তিত্ব নেই অতএব অসৎ। আবার সেই পুরুষোত্তম তত্ব আতি 
সুন্ষ'তি সুক্ষ ইন্দ্রিয়ের অগোচর অতএব অসৎ ধরা যেতে পারে। 
__ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা প্রমাণ করা যায় ন। বলে পাতগ্রল 
যোগ দর্শনে ও চাব্ধাক প্রমুখ দর্শনে প্রতিটি জিনিষ যেমন' 
'ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ অসিদ্ধ বলে থাকে । তেমন প্রতিটি জিনিষ ছ্ান্দিক 
পদ্ধতিতে বর্ণনা করে বাণীগুলিকে পরিস্ফট করে গেছেন । 
( বেদচ্ছন্দ! ) 
“তপাম্যহমহুং বর্ষং-."ইত্যাদি কথায় ভগবান যে উত্তাপ দান 
করে জল শোষণ করে বৃষ্টিপাত ঘটান; কৃষির সুবিধা করে ভূতগণের 
রক্ষা ইত্যার্দি যে তিনি নিজেই করেন এবং এসবের পেছনে 
যে ভগবানের স্ুচিস্তিত পরিকল্পনা ও স্থির বুদ্ধির প্রকাশের কথা 
বললেন_-এই ধরণের কথা আমর পাশ্চাত্ত্য দর্শনে ভগবং শক্তির 
অস্তিত্বে বিশ্বাসী 1.4 89০16: কথাতেও পাই। তিনি বলেন 
বিশ্বের জপ কল্পনা, নিয়ম শৃঙ্খলা, ৬1857 ০/০1০, 0858০]. ০৮০1৩, 
91607. ৫10%106 ০১০1০ ও 4১1000218 ০১০1০ ইত্যাদির মধ্যে আমর 


একটি নুচিস্তিত পরিকল্পনাশীল ও গঠনমূলক মনের পরিচয় পাই 
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আর সে মন যে ভগবানের মন--ভগবানের সে কথা অস্বীকার 
করার উপায় নেই। 

আর সমস্ত তাপের উৎস যে ভগবান নিজে এ কথ যে কতখানি 
সত্য সে আমর! বিজ্ঞানের আলোচনা করলেই দেখতে পাবো । 

বৈজ্ঞানিকগণ হিসাব করে দেখেছেন__কোটি কোটি বছর ধরে 
ৃধ্য অসম্ভব পরিমাণে তেজ বিকিরণ করে চলেছে । প্রতি মিনিটে 
স্র্্য যে তেজ বিকীর্ণ করে তার ওজন ২৫ কোটি উন। অন্যান্থা 
নক্ষত্র, থেকে খানিকটা তেজ অবশ্য সুর্যের ওপর এসে পড়ে কিন্তু 
স্র্ধ্য যে পরিমাণ তেজ নিঃশ্যত করে তার তুলনায় ওই তেজ অতি 
নগন্য । বৈজ্ঞানিক 9178016/ (শ্যাঁপলি ) হিসেব করে দেখেছেন 
সূর্য্য মহাশৃণ্যে চলার পথে বহু কোটি উদ্কাপিণ্ড, ও আনু পরমাণু 
ধুলিকণা ইত্যাদি বস্তকণা৷ আত্মসাৎ করতে থাকে। এদের পরিমাণ 
যদি প্রতি মিনিটে ২৫ কোটি টন হ"ত তবেই সূর্যের বিকীর্ণ তেজের 
ভারসাম্য রক্ষা! হত প্রাকৃতিক নিয়মেই | কিন্তু তাদের পরিমাণ 
২০৮০ টনের বেশী নয়। কাজেই দেখা গেছে আয়ব্যয়ের হিসেব 
নিকেশের পরও প্রতি মিনিটে সুর্যের ওজন হাঁস হচ্ছে ২৫ কোটি 
টনের কাছাকাছি । কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণ দেখেছেন স্ৃধ্য প্রমুখ নক্ষত্রের 
বা জ্যোতিক্ষের ভাগ্ডার এত বড় যে আরো কোটি কোটি বছর এরূপ 
অপব্যয়ের উদ্দামতা! চলতে পারে । কিন্তুকি করে এটী সম্ভব হচ্ছে 
তা 75773 15৪5 প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না। 
কিন্তু আমর! বলবো ভগবান গীতামুখে ওই যে বললেন আমি তাপ 
দান করি বা বর্ষণ করি, এই কথাই ঠিক। তিনি অনন্ত স্বরূপ, অন্ত 
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শক্তি সম্পন্ন কাজেই তারই দানে সূ্ধ্য প্রমুখ নক্ষত্ররাজি কোটি কোটি 
বছর ধরে যে অসম্ভব পরিমীণ তাঁপ বিকীর্ণ করে চলেছে আরও কোটি 
কোটি বছর সে পরিমাণ তাপ বিকীর্ণ করে চলা কোন অনস্তব নয়। 
এছাড়া ০০5010 7২৪৮ বা মহাজাগতিক রশ্মি বলে একটা রশি 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে, মহাশুণোর গভীরতম বা স্ুদূরতম 
প্রদেশ থেকে সুরু করে পৃথিবী পৃষ্ঠের অতি গভীরতম খনির মধ্যে সেই 
রশ্মি প্রবেশ করছে । এই রশ্মির 26061780118 শক্তি বা ভেদ শক্তি 
এত বেশী যে পুরু সীসের পাত কয়েকগজ পর্য্যন্ত ভেদ করতে পারে । 
জ্যোতিধিজ্ঞানের গাণিতিক তথ্য বিশ্লেষণের ফলে জানা গেছে 
যে তেজক্ক্রিয় বিক্ষোরণের মত পরমাণু ধ্বংসের প্রক্রিয়াও স্বতঃ 
উৎসারিত । ছুটা বিপরীতধন্মী বিদ্যৎকণা পরস্পর আকর্ষণের 
ফলে, ক্রমবর্ধমান গতিবেগ নিয়ে ধাবিত হতে হতে অবশেষে 
সম্মিলিত হয়ে যায়, তাঁদের বিপরীতধন্ী বৈছ্যুৎ যুগলের ক্রিয়া তখন 
সম্পূর্ণ থেমে যায় এবং তার ফলে সম্মিলিত তেজ “ফোটনরূগী? 
বিকিরণ শিখায় আত্মপ্রকাশ করে। এই ফোটনেরই থাকে বস্তুভেদ 
শক্তি অথবা চ67০:81178 শক্তি । এই সুত্রে মনে হয় ০০91010 7২৪১” 
( মহাঁজাগরিক রশ্মি) ফোটনের সমষ্তি। কিন্তু এ ব্যাপারে এখনও 
বিতর্কের শেষ হয়নি । অধ্যাপক মিলিকন বলেন 0০০571০ ত৪১র 
(মহাজাগতিক রশ্মির ) উৎপত্তি হয়তো হালকা পরমাণু থেকে ভারী 
পরমাণুর স্থষ্টি প্রক্রিয়ায় | কেউবা বলেন মহাশৃশ্টের গভীরতম 
প্রদেশে যে বিপুলতম বস্ত ধ্বংসের ক্রিয়া চলছে তার থেকেই এই 


রশ্যি স্থষ্টি। 
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০০5701০ 7২/ র বিপুল পরিমাণে বর্ষণ চলেছে পৃথিবীর ওপরে । 
76761580108 2০%৩7 (বস্ত্র ভেদশক্তি ) এর ভীষণ প্রবল, এই 
১৩7৩08078 শক্তির ফলেই মহাশুণ্যের পথে কোটি কোটি বছর 
ধরে একটানা সঞ্চরণ সত্বেও এর ক্ষয় হয়নি বা এই রশ্মি প্রচুর 
পরিমাণে £05০91০৫ হয়নি । 

কাল প্রবাহের গভীরতম প্রদেশ থেকে বার্তীবহ মহা-আগন্তকের 
মতো! এই রশ্মির আবিরাব__এবং এর গোপন সংবাদরহস্য আজও 
সমস্ত বৈজ্ঞানিকদের অজানা । এই রহস্য উৎঘাটনের থেকে বিজ্ঞান 
আজও অনেক দূরে । 

গীতার বাণী মনে রেখে আমরা বলবো এই ০০971০ 7২৪ বা 
মহাজাগতিক রশ্মি ভগবানেরই বিশেষ বিভূতি এবং সেই কারণেই 
কোটি কোটি বছর ধরে সঞ্চরণশীল এই রশ্মির উৎপত্তি জান! 
যাচ্ছেনা, আবার ক্ষয়ও হচ্ছেনা। কাজেই আমাদের বুঝতে হবে 
ভগবান তাপ দিচ্ছেন বলেই এসব সম্ভব হচ্ছে। তিনি অনস্ত। 

স্যার জেমস্ জিন্স তার "7176 17755651195 0011155155, গ্রন্থে আর 
“106 5৬1067106 0 0০0 11) 16%2110105 [00155156, প্রভৃতি গ্রন্থে 
ভগবানের অস্তিত্ব ব্বীকার করেন, অন্যান্য বৈজ্ঞানিকগণ এসব কারণে 
ভগবৎ অস্তিত্ব মানতে বাধ্য হয়েছেন । ( বেদচ্ছন্দ| ) 

গীতায় এখানে যে অর্থে সং ও অসৎ শব্দ ব্যবহগত হয়েছে ঠিক 
সেই অর্থেই খণ্থেদে ব্যবহাত হয়েছে £₹_ 

নাসদাসীন্ো সদাসীত্দানীম্‌ ॥৮ 
ন সৎ তন্ন সছ্চ্যতে । 
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এস্থলে সং-অসং_- জগতের ব্যাকৃত কার্যাবস্থা ও অব্যাকৃত 
কারণাবস্থা বা এই প্রপঞ্চের অতীত--প্রপঞ্চের কার্য্যকারণ ভাবে 
অভিব্যাক্তির আগেও তিনি ছিলেন। (খণ্েদ ১০/১১৯1১--২) 

এছাড়াও সং ও অসং শব্দ অন্য অর্থেও অন্যান্য শাস্ত্রে ব্যবহৃত 
হয়েছে । 


শ্রীরামকৃষ্ণ কথামত মুখে পাই £- 

ঈশ্বর সৎ কিনা নিত্যবস্ত্, আর সব অসৎ কিন! অনিত্য। 
(১১1৫) ১২৬১ ১1৯।২, ৩1১১৩) ৩১১1৩ ) 

এ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ কথামূত মুখে আরও পাই £-- 

অভাবমুখ চৈতন্য আর ভাবমুখ চৈতন্য। ভাব ভ।ক্ত একটি পথ 
আছে, আর অভাবের একটী পথ আছে। তুমি অভাবের কথা 
বলছ। কিন্তু “সে বড় কঠিন ঠাই, গুরু শিষ্যে দেখা নেই।” জনকের 
কাছে শুকদেব ব্রন্মজ্ঞান উপদেশের জন্য গেলেন । জনক বল্লেন, 
আগে দক্ষিণা দিতে হবে--: | 


ভাব অভাব সবই পথ । অনন্ত মত অনন্ত পথ | 
(শ্রীরামকৃষ্ণ কথামত ৩৯1৪ ) 


গীতায় অন্যত্র £-_ 

অধুতং--১৫।২ ; ১৩১৩, ২০1১৪, ২৭১৪; 

সৎ অসৎ--১৬২, ১৯৯; ৩৭1১১2১৩1১৩ ১ ২৩১77 *৬- 
২৮1১৭ । 
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ত্ৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পৃতপাপা-_ 
যজ্ৰৈরিষ্টা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে ৷ 
তে পুণ্যমাপাগ্ভ অুবেন্দ্রলোক-_ 
মশ্নত্তি দিব্যান্‌ দিবি দেবভোগান্‌ ॥২০ 

ব্রৈবিদ্ভাঃ (বৈদিক যাজ্জিকগণ ) যজ্ঞৈঃ মাং ইস্টা (যচ্ছের সহায়ে 
বিষুণ বা আমাকে আরাধনা করে) সোমপাঃ (সোমরস পানে ) 
পুতপাপাঃ (পাপ মুক্ত হওয়া ) ন্বর্গতিং (দেবলোক প্রাপ্তি ) পার্থয়ন্তে 
( ইচ্ছা করেন ) তে (তার! ) পুণ্যং ( পবিত্র) সুরেন্দ্রলোকম্‌ (ক্বর্গ) 
আসাগ্য (লাভ করে) দিবি (স্বর্গে) দিব্যান্‌ দেবভোগান্‌ (উত্তর 
দেবভোগ্য বস্ত রাশি ) অশ্বস্তি (ভোগ করেন )। 

ঝক্‌, সাম ও যজুর্ধবেদোক্ত যাজ্ঝিকগণ যজ্ঞাদি সহায়ে আমার 
পূজা করেন যজ্ঞাবসানে প্রসাদী সোমরস পানে পাপমুক্ত হয়ে ব্ব্গ- 
ল[ভ কামন করেন, তার! পবিত্র রাজ্যে গিয়ে নানা ভোগ্যবস্ত ভোগ 
করেন ।২০ 

যারা জ্ঞানহীন হেতু কাঁমনাশীল, তাঁদের কিরূপ অবস্থা সে সম্বন্ধে 
এখানে বর্ণন। দিচ্ছেন | 

যার! ক, সাম, বজুঃ ইত্যাদি বেদবিৎ এবং সোঁমপান করেন 
বলে পাপ যুক্ত, তারা অগ্রিষ্টোমাদি যজ্জদ্ধারা আমাকে পুজা করে 
“্বর্গতি অর্থাৎ ম্বর্গলাভের কামনা করেন। তাদের পুণ্য সঞ্চয় হেতু 
ইন্দ্রাদি লোকও লাঁভ হয় ও অপ্রাকৃত বস্তরাঁজি ৪ উপভোগ করেন। 

€শঙ্করাচাধ্য) 

এখানে পর পর ছুটী শ্লোকে সকাম সাধকদের কথা বলে যাচ্ছেন 

যার! নিজ নিজ কাম্য কর্ম্মরাঁজিরুই অনুষ্ঠান করে, তাদের চিত্তশুদ্ধ 


৩১২ গীতার বাণী 


হয়না কাজেই পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে ও ছুঃখ ভোগ করে। এই 
হুটা শ্লোকে তাদের কথা বলে যাচ্ছেন-_-যারা হৌত্র, আধ্বর্যাব এবং 
গুদগাত্র এই ত্রিবিধ প্রতিপত্তির হেতুত্বরপ খক, সাম, জুরে 
(ত্রেবিদ্া পদটী যাঁর থেকে নিম্পন্ন হয়েছে) ত্রিবেদ তত্ব বিদিত 
আছেন, তারা অগ্রিষ্টোমাদি যজ্ঞদ্ধারা আমারই উদ্দেশে পুজা করেন 
অর্থাৎ না জানলেও প্রকারান্তরে তারা! আমারই পুজা করেন। তারা 
সোম পানে পৃতপাপা হবেন মনে করে সোমপান করেন এবং 
ত্বর্গলাভ করেন ও অপ্রাকৃত বস্তু ভোগ করেন। ( মধুস্দন ) 

খক্‌, সাম এবং যজুবের্বদ বিহিত নান! প্রকার যজ্ঞ করেন। এই 
যজ্ছদ্ধার আমাকে তুষ্ট করে যন্জঞাবশিষ্ট সোমরস পান করেন ও ব্বগ- 
গমনের প্রতিবন্ধক রূপ পাপ থেকে মুক্ত হন, কিন্তু চিত্তশুদ্ধি হয়না 
বলে স্বর্গগমনের প্রার্থনা করেন ও তজ্জন্য স্বর্গে গমন ও নানাবিধ 
বিলাস বস্তু ভোগ করেন । 

( শ্রীধর স্বামী, বলদেব, রামান্ুজ ইত্যাদি ইত্যাদি ) 

দিব্যতর জগতে দেবভোগের আকাঙ্াব দ্বারা জীব শ্রদ্ধ। ও 
আকাঙ্খা অনুযায়ী ভোগ্যবস্ত সকল লাভ করার শক্তি অর্জন 
করেন । কিন্তু তাদের বাসনা ক্ষয় হয়না এবং মর্তজীবনের দিকে 
লক্ষ্য থাকে বলেই বার বার জন্ম নিতে হয়। ( শ্রীঅরবিন্দ ) 

বৈদিক ক্রিয়াসমূহ ফলাভিলাষ হেতু অনুষ্ঠিত হয় ও তাতে কোন 
অঙ্গে সোমপান হ'ত তা এখানে উল্লেখ কর! হয়েছে । এই সব 
ক্রিয়াকি ছিল, সোমরস কি? এসবের উত্তর আজকের লোকে 
বলতে পারেনা । ( গান্ধীজী ) 


নবমোহ্ধ্যায়ঃ ৩১৩ 


নিষ্পাপ ও পবিত্র মোৌমরসপায়ী বৈদিক যন্জরনিরতগণ-__যঞ্জ 
দ্বারা দেবগণরূপ সেই ঈশ্বরকেই অঙ্চনা করেন। স্বর্গে গমন জঙ্য 
সকাম প্রার্থন1! করেন ও পুণ্য কর্মমলভ্য সুরেন্দ্রাখ্য দেবলোকে তার! 
নমন্র্গরাজ্য লাভ করেন ও তথায় মনোরম বস্তু সকল ভোগ করেন। 
( যোগানন্দ ) 

স্বর্গরাজ্য ভোগ ক্ষেত্র স্বর্গরাজ্য লাভের জন্য যারা যজ্ঞ করেন 
তারা পরলোকে গিয়ে স্বর্গস্রখ ভোগ করেন, এ বিশ্বাস আগেকার 
দিনের মানুষের মনে ছিল । কিন্তু এ যুগে বর্তমান বিজ্ঞীনের চিস্তা- 
ধারায়__এই ব্যাখ্যা বোঝা সম্ভব কিন। ঠিক বলা যায় না কিন্তু এটা 
ঠিক বোঝা যায় যে-_এই পৃথিবীতেই স্বর্গ নরক আছে। এইযে 
মঠে, মন্দিরে, পুজা, পাঠ, ত্যাগ, তপস্তা, ধ্যান, ধারণা, হোমাদি 
কল্যাণ অনুষ্ঠান, পবিত্র জীবন যাপন, অনবরত ইষ্টনাম স্মরণ হচ্ছে ; 
এইটাই তো মর্ত্যলোকে স্বর্গ সৃষ্টি করা আর দেখ 241] কুলিদের 
ল্লার্ম এরিয়! গুলোৌতো৷ নরক বিশেষ । খুন, জখম, চুরি এসব-_এমন 
নোংরা কাজ নেই যে সেখানে হয় না। তা ছাড়া অভাব, অপরি- 
চ্ছন্নতা, হিংসা সব কিছু মিলে নরক ছাড়া আর কি? এছাড়। 
$701910%21 মানুষের মাঝেই কেউ স্বর্গের মন নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। 
কেউ বা মনে নরক পৌষণ করছে । কেউ উদার হৃদয় নিয়ে মকলের 
উন্নতির জন্য জীবনপাঁত করছে-_অপরের সুখ ছুঃখকে নিজের মত 
করে উপলব্ধি করে দীনের ছুঃখ ঘোঁচাতে চেষ্টা করছে আবার কেউ 
বা অপরের উন্নতি, এশ্বর্ষ্য, গুণ এসব দেখে হিংসায় মরে যাচ্ছে । 
কাজেই স্বর্গ নরক এজগতেই রয়েছে, সেই অনুসারে ওরাজ্যে সেই 
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মেণ্টাল প্লেনেও থাকতে পারে তার আর আশ্চর্য কি? আবার 
গন্ধবাব! যেমন ্র্য্য সিদ্ধ ছিলেন, স্ূধ্য থেকেই সন্দেশ রসগোল্লা 
সব করে সকলকে খাওয়াতেন-_বহুলোকে দেখেছে । কাজেই কি 
যে সম্ভব হতে পারে কি যে সম্ভব নয়_-তা বলা যায় না। 

তবে পরলোকে স্থক্রাজ্যে মুখভোগ করা সেও মনোরাজ্যেই 
স্থভোগ ধরতে হবে । কেননা সে রাজ্যে তো স্থল শরীর থাকেনা 
স্বপ্নে আনন্দ উপভোগের মতই মনে হয় অনেকটা । আবার নরক 
যন্ত্রণা ভোগ কর। সেও ও রাজ্যে ১০001 01817 এ | (বেদচ্ছন্দা ) 

তে তং ভুক্তা স্বর্গলোকং বিশীলং 
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশত্তি ৷ 
এবং ত্রয়ীধর্মমনুপ্রপন্ন। 
গতাগতং কামকাম! লভত্তে ২১ 

তে ( তারা ) তং বিশালং স্বর্গলোকং (সেই অতুল স্ুখৈশ্বধ্যশালী 
্ব্গরাঁজ্য ) ভূক্তা (উপভোগ করে ) পুণ্যে ক্ষীণে (পুণ্য কর্ম ফলক্ষয় 
প্রাপ্ত হলে ) মত্ত্য লোকং বিশন্তি ( পৃথিবীতে পুনর্জন্ম লাভ করেন 
এবং (এরূপ) ত্রফ়ীধশ্মং (বেদত্রয় উক্ত কর্মানুষ্ঠানে ) অনুপ্রপন্নাঃ 
( অনুষ্ঠান করে) কানকামাঃ (ভোগলিস্পু ব্যক্তিগণ ) গতাগতং 
লভন্তে ( আসা যাওয়া করেন )। 

তারা তাদের কাম্য ব্বর্গরাজ্যের অতুল স্খৈশ্র্্য উপভোগান্তে 
পুণ্য কণ্মফল ক্ষয় হলে পুনরায় মর্ত্যরাজ্যে জন্ম নেন। এরূপ সকাম 
ব্যক্তিগণ পুনঃ পুনঃ বৈদিক কাম্য কন্মান্ুষ্ঠান করেন ও পৃথিবীতে বারং 
বার জন্মগ্রহণ করেন।২১ 
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সেই সমস্ত কামকামী অর্থাৎ কাম্যবস্তু বা ভোগ্যবস্তুই যাঁদের 
একমাত্র, চাহিদা তাঁরা পরলোকে বিশাল ব্বর্গলোক ভোগাস্তে পুণ্য- 
ফল ক্ষয় হলে আবার এই মর্ত্যলোকে জন্মলাভ করে। বারংবার 
জন্মৃত্যু যাতায়াত এই হচ্ছে বৈদিক কম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানকারীদের 
ভাগ্য বা গতি। (শঙ্করাচাধ্য ) 

ভোগৈশ্র্্যপ্রসক্ত কামাত্মা! ব্বর্গপরা ব্যক্তিগণ ত্রিবেদোক্ত কর্ম- 
কাণ্ডের অনুষ্ঠান করে কেবলমাত্র স্ব্গরাজ্যে সুখৈশ্বর্ধ্য ভোগের আশায় 
কিন্তু মুক্তিলাভের আকাঙ্খা তাদের থাকেনা--সাধনাও থাকেনা” 
অতএব বারংবার এই জন্বম্ৃত্যুময় পৃথিবীতে যাতায়াত করতে হয় । 
( মধুস্দরন, কেশবভারতী, রামানুজ, শ্রীধরস্যামী, বলদেব ইত্যাদি )। 

ফলকামন। করে যারা যজ্ঞ অথবা! নানাবিধ লোকহিতকর পুণ্য কণ্ম্ম 
করে যেমন ধর্মশালা স্থাপন, জলাশয় খনন, দাতব) চিকিৎসালয় 
প্রতিষ্ঠা, মহোৎসব করা, অন্নদানব্রত ইত্যাদি যারা করে তার! মৃত্যুর 
পর স্ব্গলোকে মেই পুণ্য কন্মের ফলম্বরূপ স্ুখভোগ করে এবং 
পুণ্যক্ষয়ে নতুন করে পৃথিবীতে জন্ম নেয়। ( যোগানন্দ ) 


কামীপুরুবগণের ন্ব্গম্খ ভোগ চিরদিনের জন্য নয়। যে 
পরিমাণ পুণ্য সঞ্চয় করে মেই পরিমাণ কিছুকাল ম্বর্গস্থখ ভোগ করে 
আবার পুথিবীতে জন্মায়। সকাম কন্মের ভেলায় চড়ে সংসার রূপ 
মহাসাগর মোটেই অতিক্রম করা যায়না । (কুষ্ণানন্দ ) 

অন্যত্র নয়, এই পৃথিবীতেই ভগবৎ লাভ করতে হবে । মানক 
প্রকৃতি থেকেই দিব্য প্রকৃতির বিকাশ করতে হবে । ভগবান, মানুষ 
ও বিশ্বের মধ্যে একোর মাধ্যমে বিশাল সত্যের সন্ধান করতে হবে, এবং 
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জীবনকেও সেইভাবে গড়ে তুলতে হবে । মানব জন্মেই জীবকে যথেষ্ট 
সুযোগ দেওয়া হয়েছে যতক্ষণ ন৷ দিব্য প্রকৃতি লাভ ও তৎসহায়ে 
ভগবৎ লাভ না হয় ততক্ষণ জন্মাস্তর গ্রহণ করতে হবেই, কাজেই 
পিদ্ধিলাভের জন্য আমাঁদের খুব বেশী সচেষ্ট হতে হবে । (শ্রীঅরবিন্দ) 

পরলোক রহস্ত অতি সুগভীর । তবে সাধারণ মৃত্যুর পর তিনটা 
স্তরের আত্মার তিন রকমে গতি হয়, একদল হচ্ছে মুক্ত আত্মা--মৃত্যুর 
পর মোক্ষলাভ করে তাদের আর এ জগতে পুনরাবর্তন হয় না 
যং প্রাপা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম? এ কথা কথা তো গীতামুখে 
ভগবানই বলেছেন (৮২১) আর যারা পুণ্য সঞ্চয় করেছে অথচ 
মুক্তিকামী নয়, তার তাদের সেই হ্বর্গম্নখ অর্থাৎ শাস্তি ভোগ ক্ষয় 
হয়ে গেলে আবার এই জগতে জন্ম হয়, “আব্রক্মভূবনাল্লোকাঃ 
পুনরাবন্তিনোইজ্জ্ন 1 (৮ম 1১৬) কিন্তু যারা ঠিক মুক্ত পুরুষ নয় 
অথচ ধন্মরাজ্যে অনেকটা অগ্রশীল হয়েছে যাদের পুনজ্জন্মে আকাঙ্থাও 
নেই তার! পরলোকে থেকেই ক্রম মুক্তি লাভ করে। ( বেদচ্ছন্দ! ) 

আসল কথা হচ্ছে যে আমর! যদি যুক্তি লাভে ইচ্ছুক হই তাহলে 
এই মন্ত্রার্থ জেনে বাসন! মুক্ত হবার চেষ্টা করব আর ঠাকুরকে 
আকুল হয়ে নিত্য নিতা স্মরণ করব--তিনিই যে একমাত্র মুক্তি 
দাতা । ( বেদচ্ছন্দা ) 

এই ছুটী মন্থে বলা হয়েছে বাসনাছিগ্ধ মাগষ বনু যন্্ানুষ্ঠান 
করে হ্ব্গন্থখ ভোগ করে, কিন্তু তৎসত্বেও পুণ্যক্ষয় হলেই পুনরায় 
পৃথিবীতে জন্মলাভ করে ও বার বার জন্ম মৃত্যুর ছুঃখ লা করে 
অনুরূপ কথা ভগবান বুদ্ধদেবের বাণী মুখেও পাই £-_ 
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একটী মোরগ-_ককুসন্ধ বৃদ্ধের সময়ে ধর্দমমূলক আবৃত্তি শুনতে: 
শুনতে মৃত্যু হয় ও সেইপুণ্য ফলে রা্জকম্তার শরীর প্রাপ্ত হয় এবং 
ধ্যাননিবিষ্ট ভাবে দিন কাটানোর জন্য ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয় কিন্ত 
বাসন ব1 তৃষ্ণার ঠিক অবসান হয়নি তাই আবার তার জন্ম হয়-_- 
এই ঘটনা প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব শিষ্যদের উপদেশ দ্রিচ্ছেন । 
যম্স ছত্তিংসতী সোত। মনাঁপস্‌ সবনা ভূসা, 
বাহ। বহস্তি ছদ্দিটঠিং সঙ্কপপা রাগনিন্সিতা | 
সবন্তি সবব্ধি সোতা। লতা উবভিজ্জ তিটঠতি 
তঞ্চ দিশ্বা৷ লতং জাতং মূলং পঞ্ঞ্াঁষ ছিন্দথ ॥ 
সরিতানি সিনেহিতানি চ সোমনস্সানি ভবস্তি জন্তনো। 
তে সাতসিতা স্থখেসিনো তে বে জাতিজরূপগা নরা--" 
যার ছত্রিশটী শআ্োত প্রবল বেগে মনোজ্ঞ বস্ততে ধাবমান হয়, 
সেই ব্যক্তিকে অনুরাগ নিঃ্যেত সম্কল্প জ্োত ভাসিয়ে নিয়ে ষায়। 
আোত সব্ধত্র প্রবাহিত হয়, লতা৷ সব্র্বদ! অস্কুরিত হতে থাকে । সেই 
জাত লতার মূল প্রজ্ঞা্ধারা ছেদন কব। সুখ ও প্রিয়বস্ততে জীবের 
আনন্দ জন্মে। সেই স্ুখাশ্রিত ও সুখ সন্ধানী ব্যক্তিই জন্ম জরার 
অধীন হয়। তণহাবগ গে (৩৩৯--৩৪১) 


অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তে। মাং যে জনাঃ পর্ধমযপাসতে। 
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্‌ ॥২২ 


অনন্তাঃ ম্লাং চিত্তয়ন্তঃ ( একাগ্র চিত্তে আমাকে চিস্তা করতে 
করতে ) ধে জনা: (যে ভক্তগণ ) পধু্পাসতে (ভজনা ব্রেন ) 
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নিত্যাভিযুক্তানাং তেষাং (আমাঁতে সর্ধদা যুক্ত সেই ভক্তগণের ) 
'যোগক্ষেমং (যোগ ও ক্ষেম) অহং বহামি (আমি বহন করি )। 

একাগ্রচিত্ত হয়ে নিরস্তর যে ভক্তগণ আমার অর্থাৎ ইঞ্টের চিন্তা 
বা ধ্যান করতে করতে আমার একান্ত শরণ নেয় বা উপাসনা করে 
আমাতে নিত্যযুক্ত সেই ভক্তগণের যোগ ও ক্ষেম আমি বহন 
করি ।২২ 

এখানে যারা নিক্ষাম তাদের স্বরূপ বর্ণনা করা হচ্ছে। তাঁরা 
পরমাত্বা থেকে নিজেকে পৃথক মনে করে না এজন্য তাদের "অনন্ত 
বলা হয়, ভগবান বা নারায়ণকে যারা আত্মভাবে প্রাপ্ত হয়েছেন 
তাদের এজন্য অনন্য বলা হয় । যে সকল অনন্ত সন্যাপী অনবরত 
চিন্তাযুক্ত হয়ে আমারই উপাসনা করে সেইসব ধ্যাননিরত নিত্যযুক্ত 
ব্যক্তিগণের যোগ ও ক্ষেম আমিই বহন করি। যা নেই এমন 
অভিলধিত বস্তর প্রথমপ্রাপ্তি যোগ এবং লব্ধ বস্তু সকলের রক্ষণ 
করাকে ক্ষেম বল! হয়। অনন্য ভক্তগণেরও যোগক্ষেম একদিক 
থেকে ভগবানই বহন করেন তবু অনন্ত চিত্ত ভক্তগণের জীবনে মরণে 
€কোন চাহিদা থাকেনা কিন্তু ভগবান নিজে যোগক্ষেম বহন করেন 
তাদের প্রয়োজনার্থে। ( শঙ্করাচার্, আনন্দগিরি ) 

যে সমস্ত ভক্ত আমাব্যতীত অন্য কোন কামনা করেনা এবং 
সব্ববদ] চিস্ত। দ্বারা আমার সেবা করে সেই সমস্ত ভক্তের যোগ অর্থাৎ 
ধনাদি লাভ এবং ক্ষেম অর্থাৎ তা রক্ষা আমিই করে থাকি । 

| ( শ্রীধরস্বামী ) 
শোনা যায় শ্রীধরন্বামী এই ব্যাখ্যা করার আগে নিজে এর সত্য 
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পরীক্ষা করার জন্য নিজে ভিক্ষায় বার হননি এবং বালক বেশী 
ভগবান তাকে প্রচুর অন্ন দিয়ে যান। 
ধারা নিক্াম এবং ঈশ্বরে ভক্তি পরায়ণ__আমাব্যতীত ধার 
অন্য উপাস্ত নাই তারা ভগবানের স্বরূপ চিন্তা করেন ও সর্বত- 
ভাবে দেহেন্দ্রিয়াদি ও অন্তকরণ দ্বারা সেবা করেন। সেই ঈশ্বর 
প্রাপ্তি যোগের ব্যবস্থা আমিই করি এবং এই সংসারে অপুনরা বৃত্তিবূপ 
ক্ষেমের বাবস্থা আমিই করি। ( কেশব ভারতী) 
ভগবান ব্যতীত অন্ত প্রয়োজন যার নেই এবং ধার! ভগবানের 
কল্যাণগুণ সত্তার কথা, দিব্য অনুভূতির কথা এবং লীল। সত্তার 
বিষয় ধ্যান করেন তাদের ভগবৎ প্রাপ্তিরপ যোগ এবং সংসারে 
পুনজ্জন্ম গ্রহণ ঘাতে না! করতে হয় এই ব্যবস্থা ভগবান নিজে করেন । 
(রামান্বজ ও বলদেব ) 


এমনকি ধারা ভগবৎ সেবায় নিজ দেহের কথাও ভূলে যান 
তাদের যোগ, অন্নাদি আহরণ ও ক্ষেম অর্থাৎ তার রক্ষণ ভগবান 
করেন। (বলদেব ও শ্রীধরন্বামী ) 


যদি বলাযায় পরমারাধ্য ভগবানের ওপর স্বীয় রক্ষণাবেক্ষণের 
ভার দেওয়া ভক্তের প্রেমশূন্ততার লক্ষণ, তহত্তরে বলা যায় ভক্ত 
ভার অর্পণ করেন না; তারা সুখ-ছুঃখ জীবন-মৃত্যু সব বিষয়ে 
উদ্বাসীন থাকেন এবং নিরস্তর ভগবৎ চিন্তা করেন বলে ভগবান স্বীয় 
বাংসল্য হেতু নিজেই সেই দায়িত্ব বহন করেন এতে ভক্তের কোন 
দোষ নেই। পুরুষ যেমন অতিশর প্রীতির সঙ্গে স্বীয় ভার্য্যার 
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পরিপালন করেন তেমনি ভগবান অনন্য চিত্ত ভক্তের ভার গ্রহণ 
করেন । (বিশ্বনাথ ) 

যাঁর কামনা এবং ভেদদৃষ্টি দূর হয়েছে তিনি সর্ধবতোভাবে সব্বত্র 
অদ্বৈত দর্শন করেন অর্থাৎ আমিই ভগবান বামুদেব এরূপ জানেন । 
তিনি এরূপ জেনে প্রত্যগাত্মীকেই সব্ধদ! চিন্তা করেন এবং সেই 
চিন্তাও তিনি এত আদর সহকারে করেন যে নিজের দেহযাত্র! 
নির্বাহের চেষ্টাও করেন না, সেজন্য সব্যেশ্বর ভগবান নিজেই তার 
অলব্ধ বস্তর প্রাপ্তি ও লব্ধ বস্তর রক্ষণ করেন। কেনন৷ তিনি পুর্র্েই 
বলেছেন আমি জ্ঞানীর অত্যন্ত প্রিয় এবং জ্ঞানী ও আমার অত্যন্ত 
প্রিয়। ( মধুসদন ) 

যে ব্যক্তি ভগবান ব্যতীত আর কোন বিষয়েই এমন কি দেহ 
যাত্র। নিব্বাহের ভাবনাও করেন না, ভগবান তার সদ্ধাবস্থা করেন । 
ভগবান সর্বজীবের রক্ষণাবেক্ষণ করেন ঠিকই কিন্তু তার জন্য 
তাদের চেষ্টা করতে হয় আর ত্রদ্মেকনিষ্ঠ ভক্ত বিনা যত শুধুমাত্র 
ভগবত কৃপায় তা লাভ করেন। ( কুষ্ণানন্দ ) 

মানব জীবনের চরম উদ্দেশ্য ভগবৎ লাভ, এই একমাত্র লক্ষ 
নিয়ে ভক্তির মাধ্যমে যে সববর্দ। ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হয় জীবনের 
পরিপূর্ণতার বিন্দুমাত্র হতেও তিনি বঞ্চিত হননা; কারণ ভগবান 
নিজে তার সমস্ত কল্যাণ এনে দেন এবং.সমস্ত দিক থেকে তাকে 
রক্ষ। করেন। (শ্রীঅররিন্দ১- 

এখানে যোগী চিনবার তিনটা নুন্দর লক্ষণ দেওয়। হয়েছে; সমত্র, 
কণ্মকুশলতা ও অনন্য ভক্তি। একত্র তিনটি একসঙ্গে ওতপ্রোত 
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ভাবে থাকা চাই। ভক্তি বিনা সমস্ত পাওয়া যায় না ও কম্ম কুশলত। 
বিনা ভক্তি ও সমাত্বর আভাস মাত্রও পাওয়া ধায় ন।। (গান্বীজী) 

যে ভক্ত সর্ধদা মন, প্রাণ, ধন্ম, কম্ম ও জব্ধন্য এক ঈশ্বরে 
অকপট চিত্তে সমর্পণ করতে পারেন, তার সকল ভার ঈশ্বর যে গ্রহণ 
করবেন, তাতে আর আশ্চর্য কি? (যোগানন্দ ) 

যোগ অর্থে প্রয়োজনীয় বস্তুর প্রাপ্তি আর ক্ষেম অর্থে লব্ধ বস্তুর 
রক্ষা আমিই করে থাকি-_-মনে রাখতে হবে এই অর্থই যদি ধর! 
যায় তাহলে একথাটাও মনে রাখতে হবে যে যোগ ও ক্ষেম বহন 
কর! বা না করাটা ভগবানের ইচ্ছা_-ভক্তকে কিন্তু অনন্য চিন্তা করে 
যেতে হবে--কেননা দেখা গেছে স্বামীজীদের মত অবতারকল্প 
পুরুষদের জীবনে সব সময় যোগ ক্ষেম ঠিকমত বহন তিনি করেননি__ 
একবার তিন দিন না খেয়ে অজ্ঞান হ'য়ে গিয়েছিলেন তখন তিন 
দিন পরে মাত্র একটী শশ। পেয়েছিলেন, তখনকার পক্ষে সেটাও 
বথেষ্ট পরিমাণে আসেনি- আবার এলে! তাও তিন দিন পরে 
অথচ স্বামীজী খন সিদ্ধপুরুষ । আবার আলমবাজার মণে, 
হাঁতরাশ গ্টেশনে প্রচুর পরিমাণে পেয়েছেন ঠাকুরের কৃপা 
কাজেই সব সময়ই যে হবে এই কৃপাসে কথা জোর করে বলা 
যায় না_কেনন1 এটী লীলাময় ঠাকুরের লীলা বিলাঁস। কখনও 
ভক্তকে খুব কষ্ট দিলেন আবার কখনও খুব ভরিয়ে দিলেন কাজেই 
সেটী তার ইচ্ছা! । কিন্তু ভক্তকে তার অনন্ত চিন্তা করে যেতে হবে 
তাকে লাভের জন্য-_ সেখানে যোগ ও ক্ষেম রক্ষিত হল ন। বলে 
অবিশ্বাস, তর্ক ইত্যাদি এসে গেলে চলবে না তাছাড়া অনন্ত চিন্তাটাই 
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হবে প্রধান লক্ষ্য । যোগক্ষেম চিন্তা করে চললে আর অনন্য চিন্তা 
হওয়া! হল না। 

আর এই বাণীর আর একটি অর্থ_যেটী সব সময় সম্ভব হয় 
'যোগ” অর্থাৎ ভগবানে যুক্ততা-যুক্তিঃ ( শব্দকল্পদ্রমঃ) “ক্ষেমঃ- শান্তি? 
( শব্দকল্পদ্রমঃ)। আর এই অর্থই অধিক প্রযোজ্য কেননা তিনি 
ভক্ত বা সন্যাসীর মনে চঞ্চলত। আসে এমন জিনিষ আনবেন না। 
অলন্ধ বস্তুর প্রাপ্তি ব্যাখ্যা অনেকে করেছেন কিন্তু অলব্ধ বস্তুতো। 
মানুষের অনেক । . কাজেই ভগবৎ যুক্ততা ও আত্মিক শাস্তি অর্থই 
ঠিক। কাজেই দেখ যাচ্ছে অনন্যচিন্তা ভক্তের ভগবান এই দ্রুটাই 
রক্ষা করেন। অনন্তচিস্ত হবার চেষ্টা মাত্র ভক্ত করতে পারে । কিন্তু 
ভগবানে নিরন্তর যুক্ততা সেটী ভগবানের কৃপা না হলে হয় না। 
আবার ক্ষেমঃ__ শাস্তি বা মোক্ষ লাভও ঠাকুরের হাতে, সেখানেও 
ভক্তের হাত নেই। কাঁজেই অনন্থচিস্ত হয়ে ডাকার চেষ্টাটাও যদি 
ভক্ত রেখে যায় তাহলে তার সেই অনন্য স্মরণের সামর্থ্যও দান 
করেন আর মুক্তি বা চরম শান্তিও দান করেন। আর জাগতিক 
প্রাচুধ্য দেওয়া বা না দেওয়।! সে তার ইচ্ছ! কিন্তু সেটা তো বড় কথা 
নয়। সেই হিসেবে যোগঃ অর্থাৎ যুক্তি ক্ষেমঃ অর্থাৎ শাস্তি অর্থই 
ঠিক। ( বেদচ্ছন্দা ) 

এ সম্বন্ধে কথামৃত মুখে পাই £ 

যাদের রাগভক্তি, তাদেরই আস্তরিক। ঈশ্বর তাদের ভার 
লন।"*.ঈশ্বর যাদের হাত ধরে আছেন তাদের কোন ভয় নাই। 
মাঠের আলের উপর চলতে চলতে যে ছেলে বাপকে ধরে থাকে সে 
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পড়লেও পড়তে পাঁরে-*-কিন্ত বাপ যে ছেলেকে ধরে থাকে সে 
পড়েনা । (কথামত, ৩।১০।২ ) 
ভক্তি দ্বারাই সব পাওয়া যায়। তাকে ভালবাসতে পারলে 
আর কিছুরই অভাব থাকেনা” 
উত্তম শ্রেণীর সাধুর অজগর বৃত্তি। বসে খাওয়া পাবে 
( কথামূত ৩।১০।১ ) 
অনুরূপ কথা আমরা অন্ঠান্ত শীস্থে ও পাই £- 
“ভোজনাচ্ছাদনে চিন্তাং বৃথা ন কুর্বস্তি বৈষ্বাঃ | 
বিশ্বস্তরোগুরর্ষেষাং কিংদাঁমান্‌ সমুপেক্ষতে ॥ 
বৈষ্ণবগণ গ্রসাচ্ছাদনের জন্যে উদ্দিগ্ন হন নাঁ_কেনন! যিনি 
বিশ্বচরাচরের সমস্ত প্রাণীকে ভোজন করাচ্ছেন, রক্ষ। করছেন, তিনি 
কখনও নিজ মেবককে উপেক্ষা করেন না। যারা তার জন্য সমস্ত 
ত্যাগ করেছেন সেইসব সাধুভক্তদের তিনিই বক্ষা করেন । 
(নারদ ভক্তিলূত্র, ৪৭) 


যেুপ্যন্্দেবতাভত্ত। যজন্তে শ্রদ্ধযান্বিতাঃ। 
তেইপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্‌ ॥২৩ 


হে কৌন্তেয়, শ্রদ্ধয়া অন্বিতাঃ ( ইচ্ছাযুক্ত হয়ে) যে অপি (যে 
ভক্তগণ ) অন্যদেবতাভক্তাঃ ( অভীষ্ট পুরণকারী অন্ধ দেবতার প্রতি 
শ্রদ্ধানীল ) ভজন্তে (পুজা করে) তে অপি (তারাও ) মাম্‌ এব 
যজন্তি (আমারই ভজনা করে) [কিন্তু] অবিধিপুর্রবকম্‌ (কিন্ত 
তাঁদের ভজনা মোক্ষ প্রাপ্তির বিরোধী বিধিহীন )। 
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হে কুস্তীপুত্র যে সকান ভক্তগণ অভীষ্টপুরণকারী অন্ত দেবতা" 
গণের পূজা শ্রদ্ধাবনত চিন্তে করে থাকে তারাও আমারই পুজা! করে 
কিন্তু তাদের মেই পুজারাধন1 বিধিবিহীন অর্থাৎ ঈশ্বর প্রাপ্তি তাতে 
হয়না ।২৩ 

ভগবানই যদি সকল দেবতার স্বরূপ তাহলে ভক্তেরা যে কোন 
দেবতারই উপাসনা করে সে তো ভগবানেরই উপাসন। এরূপ শঙ্ক? 
হতে পারে বলে ভগবান নিজেই উত্তর স্বরূপ বলে যাচ্ছেন মারা 
অন্য দেবতার ভক্ত তার! যদি শ্রদ্ধাধুক্ত চিত্তে উপাসনা করে সেঈ 
উপাসন' আমাকেই করা হয় ঠিকই কিন্তু অবিধিপুবর্বক সে উপাসন1। 
এইস্থানে ভগবান অবিধি অর্থে অজ্ঞান পুবর্ক উপসনার কথা! 
বললেন! ( শঙ্করাচাধ্য, আনন্দগিরি )। 

ভগবান ব্যতীত ইন্দ্রাদি অন্য দেবতার সেবাকারী ভক্তগণের 
কথ। এখানে বলা হচ্ছে । এই অন্ত দেবতার! ব্রন্দেরই শরীর সেজন্য 
ঈশ্বরাত্মক এবং ইন্দ্রাদি শব্দ বাচ্য বস্ত ব্রহ্মই । ভক্তিপুরর্বক ধারা 
এইসব দেবতার উদ্দেশে যজ্জ করে তাঁর তাদের ক।মনা অনুযায়ী 
সেই ইন্দ্রাদ্দি লোক লাভ করে কিন্তু সেই ইন্দ্রাদি দেবগণে ব্রহ্ম দর্শন 
ন। হওয়ার জন্য তার! অজ্ঞানী এবং এজন্য তাঁদের উপাসনা অবিধি- 
পূর্বক বল। হয়েছে । ( রামান্থুজ ) 

যে বিধিপুরর্বক ভজন করলে সংসাররূপ জন্ম মৃত্যু চক্রে বারংবার 
গতাগতি নিবুত্তি হয়, ভগবৎ লাভ হয় তাদের ভজনা সেরূপ নয় 
তাই অবিধি পুরবক বলেছেন। (কেশব, বলদে, বিশ্বনাথ ) 

ইন্দ্র, বস্তু, রুদ্র প্রভৃতি দেবতা রূপে ভগবানই বিদ্ভমান। তাদের 
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স্বতন্ত্র সন্বা নাই। স্ুতরাং ইন্দ্রাদির ভক্তের! তার স্বরূপ জানেনা ও 
ইন্্রাি মধ্যে অন্তর্ধ্যমীকে দেখতে পায় না তাই অবিবিপুবর্বক বলা 
হয়েছে । ( মধুস্থদন ) 

ভগবান ব্যতীত স্বরূপত অন্ত দেবতা নাই, এজন ইন্দ্রাদি ভক্তের 
ভগবানেরই উপাসক কিন্তু তীদেব ইন্দ্রাদি ভজন] যেহেতু মোক্ষদায়ক 
নয় মেইহেতু অবিধিপুবর্ক | (শ্রীধরন্বামী ) 

'অন্াদেবতার? ভক্ত অজ্ঞানী হলেও তার পূজ| নুগবানই গ্রহণ 
কবেন কিন্তু জ্ঞানহীন ভক্তকে পরম পদের অধিকারী কেমন করে 
করবেন? ( কষ্তানন্দ ) 

“বিধিবিনা” অর্থ অন্ঞানবশতঃ আমাকে এক, নিরঞ্রন এবং নিরাকার 
জানেনা । ( গান্ধীজী ) | 

সমস্ত উপাসনা সেই বিশ্বময় ভগবানেরই উপাসনা এবং তদ্বারা 
ভগবানের সঙ্গে যোগ সুত্র স্থাপিত হয় ঠিকই কিন্তু 'অন্যদেবতার: 
উপাসন। বিশে করে অহং ভাবাপন্ন ও বাসনাত্মক এবং সেইজন্য তার 
দ্বারা পরমগতিও লাভ হয়না । (শ্রীঅরবিন্দ ) 

ইন্দাদি দেবগণের পুজ! শ্রদ্ধাযুক্ত হলেও অব্ধিপুবর্ক এই 
হিসাবে যেহেতু সেটা সরল ও সহজ ভাবের নয় এবং 111175০119. 

( যোগানন্দ ) 

অন্য দেবতা অর্থে ইষ্ট মৃত্তি ছাড়া অন্তান্ত দেবতাবর্গ যেমন লক্ষ্মী, 
মনসা, শীতলা: ধর্ম্মরাজ, তূর্য, বরুণ, ইন্দ্র ইত্যাদি দেবতা ১ এদের 
মানুষ নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ভজন1 করে এখন সেই দেবতাদের 
ডেকে মানুষ ফলও পায় তাড়াতাড়ি কিন্তু তাদের পুজা শ্রদ্ধাযুক্ত 
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হলেও অবিধিপুর্বক হয়ে থাঁকে কারণ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এইসব 
দেবতাকে কেউ মুক্তি লাভের জন্য ডাকেনা-স্বার্থ সিদ্ধি, কামনা, 
বাসনা পূরণ এসবের জন্য ডাকে, কাজেই অবিধিপুর্বক ডাকা 
আবার কেউ যদ্ধি গুরু নির্দেশে একটা গাছ কি একট] ভেড়াকেও 
অর্চন। করে মুক্তি লাভের জন্য ইষ্ট জ্ঞানে, তাহলে তাতেই মুক্তি 
লাঁভ হবে। বাসুদেবই তে। সব্ধত্র বিরাজ করছেন কাজেই যেখানেই 
পূজা করে৷ ভক্তি লাভ বা মুক্তি লাভ ইত্যাদির জন্য সেই একই 
জায়গায় পৌছে যাবে। আঁসলে উদ্দেশ্টা ঠিক হওয়! চাই-_ আর 
ভগবৎ বোঁধ হওয়া চাই । ভগবৎ লাভের জন্য, মুক্তি লাভের জন্য, 
ভগবত গ্রীতি লাভের জন্য, ভগবানে শ্রদ্ধা বা ভগবৎ ভজনাই গীতা- 
মুখে বিধিবৎ বলে বিত হল। আর কামন। সিদ্ধি বা স্বার্থ লাভের 
জন্য "অন্য দেবতার” ভজনা অবিধিপুর্বক ভজনা। ( বেদচ্ছন্দী ) 
ইন্দ্রাদি দেবগণের প্রতি ভক্তি যে, অবিধি পুবর্বক বা অজ্ঞানাচ্ছন্ন 
এই ধরণের কথা আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত মুখেও পাই ৫ 
জীবকোটীর ভক্তি, বৈধীভক্তি । এত উপচার করতে হবে, এত 
জপ করতে হবে, এত পুরশ্চরণ করতে হবে। এই বৈধীভক্তির 
জ্ঞান। তারপর লয়। এই লয়ের পর আর ফেরেন । 
( কথাম্ৃত ২২৩১) । 
উপনিষদেও সকাম প্রার্থনা সিদ্ধির জন্য দেবপুজকদের ও প্রকৃত 
পুজারীদের নিন্দা করা হয়েছে । 
অন্ধং তমঃ প্রবিশস্তি যেইসস্ভুতিমুপাঁসতে । 
ততো ভূয় ইব তে তমে। য উ জন্তৃত্যাংরতাঃ ॥ 


নবমোহধ্যায় ৩২৭ 


ধার প্রকৃতি পূজারী তারা দর্শন বিধাতক অন্ধকারে প্রবেশ 
করেন । ঈশ-উপ-১১ 


অহং হি সর্ববযজ্ঞানাং ভোক্ত! প্রভুরেব চ। রর 
ন তু মামভিজানন্তি তত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥২৪ 


হি (যেহেতু) 'অহং এব (আমিই ) সর্বজ্ঞানাং (সমস্ত যজ্ঞের ) 
ভোক্ত প্রভূঃ চ (ভোক্ত। এবং ফলদাতা ) তে তু মাং (তার! কিন্ত 
আমাকে ) তত্বেন (যথার্থ ভাবে ) ন অভিজানন্তি (জানেনা ) অতঃ 
( এজন্য ) চ্যবস্তি (সংসার জন্ম লাভ করেন )। 

আমিই সব্ধ যজ্ঞের ফলদাতা ও ভোক্তা । কিন্তু তারা আমাকে 
তত্বতঃ জানে না সেজন্য জগতে আবার জন্ম নেয় ।২৪ 

ভগবান নিজেই যদি সকল প্রকার যজ্জের ভোক্তা এবং প্রভূ 
তাহলে বেদবিহিত যজ্জকারীগণ কেন অজ্ঞানী এবং তাদের উপাসনা 
কেন অবিধি পুবর্বক তার উত্তরে বলছেন এই যে ভগবাঁনই একমাত্র 
সব্বযজ্ঞের ভোক্তা ও স্বামী এই বোধই তে! তাদের থাকেনা সেজন্য 
উপাসনার সম্যক ফল লাভ হতে বিচ্যুত হয় । ( শঙ্করাচার্য্য )। 

আমি সর্ববদেবতা'র অন্তর্ধ্যামীরূপে অবস্থিত হয়ে যজ্ঞকারীর 
অভীষ্ট পূরণ করি সেজন্য আমিই যঙ্্র সমূহের স্বামী বা! প্রভূ । কিন্তু 
যাজ্কিকগণ আমার এই স্বরূপ তত্বুতঃ জানেন! এজন্য বারংবার সংসারে 
পুনরাবর্তন করে। (শ্রীধর স্বামী) 

সকল দেবতার অন্তর্য্যামীরূপে আমিই সব্ধ্যজ্জঞের ফলদাতা৷ এবং 
যজ্জভাগ ভোক্তা কিস্তু দেবযাজীগণ সর্ধকর্মফল আমাতে অর্পণ 


৬২৮ গীতার বাণী 
করেনা বলে বারংবার জন্মগ্রহণ করে ও মোক্ষ লাভ করেনা । 
(আনন্দগিরি ) 
ইন্দ্রাদি শরীরে পরমপুরুষরূপে অধিষ্ঠিত আমাকে তারা মানেনা 
এজন্য তাঁরা পরিমিত ফলভাগী হয় । (রামানূজ ) 
আমি সব্বদেব মধো অবস্থিত ভোক্তা ও প্রভু একথ। তার! 
জানেনা এজন্য তারা শুধু ফলের আকাজ্ষা করে । (হনুমান ) 
সর্ববযজ্ঞের ফলভোক্ত। ও প্রভূ এটী না জানায় পুনঃ পুনঃ সংসার 
গর্তে পতিত হয়। (নীলকণ্ঠ ) 
যজ্ঞের সর্ধদেবতা মধ্যে পরমপুরুষরূপে বাঁ অন্তর্ধ্যামী দেবতা- 
রূপে আমিই ভোক্তা হই 'প্রভৃও আমি । যজ্জকাঁরীগণ এতন্ব জানেনা 
এবং এ কারণে যজ্ঞফল আঁমাতে অর্পণ করে না। সুতরাং তার৷ 
ধূমযানে সেই সেই দেবলোকে গিয়ে বাস করে পরে কন্মক্ষয় হলে 
পুনরায় মন্ুুধ্যুলোকে জন্মগ্রহণ করে| ( মধুস্থদন, কেশব ) 
সঙ্ঞানে পুর্ণ আত্মসমপণ করতে গেলে ভগবানকে সমগ্রভাবে 
দর্শন করা চাই কিন্ত এটা না হলে আমাদের লাভ ও আংশিক হবে। 
সেজন্য এ সবের থেকে সরে এসে মহত্তর সাধনা ও ভগবৎ উপলন্গি 
দ্বারা আত্মাকে প্রমারশীল করতে হবে। (শ্রীঅরবিন্দ ) 
ভগবানকে এইরূপে সব্বাত্মা ও জব্ধাস্তর্যযামীরপে জানতে ন। 
পারায় জীবের মুক্তি হয়না-মৃত্যুর পর স্ব্গভোগ করে আবার 
প্রথিবীতে ব্চ্যিতি ঘটে বা জন্ম নিতে হয়। ভগবানের প্রেমে 
প্রজ্ঘলিত কুণ্ডে আহুতি প্রদান না করলে জীবের গতাগতি বন্ধ । 
( কৃষ্ণানন্দ ) 


নবমোহধ্যায় ৩২৪) 


সর্বদেব আমিই সবকিছু গ্রহণ করি সাধারণে এ তত্ব জাঁনেনা 
বলে সংসারে তাঁদের যাতীয়াত নিবৃত্ত হয়না । (সন্তদীসজী ) 

সমস্ত যঙ্জেব অধিদেবতা৷ পুরুষোত্তম স্বয়ং যে কোন দেবতার 
উদ্দেশ্তেই যজ্ঞ করা হে'ক না সেই সেই দেবতার মধ্যে অবস্থিত সেই 
এক পুরুষোত্তমই সব গ্রহণ করেন, সব কিছু বিধান করেন কিন্ত 
অল্ল বুদ্ধি সকাম দেবযাজিগণ এই সব্ধত্র অনুস্যত সত্বাটাকে জানেন! 
বলে সেই অনাময় পদ লাভ করতে পারে না তাই তাদের পুণ্যকন্ম্ন 
ক্ষয় হয়ে যাঁওয়ার পর ঘুরে ফিরে জন্ম নিতে হয় এই পুথিবীতে। 

( বেদচ্ছন্দ ) 
গীতায় অন্যত্র অধিযজ্ঞর_ ৪1৮, ২৯৫, ১৫।৩। 
ভোক্তা--২৯।৫১ ২৩1১৩) ১৮১৯১ ১৪1৫ | 


যান্তি দেবব্রতা দেবান্‌ পিতুণ যাস্তি পিতৃ ব্রতাঃ | 
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদযাজিনোইপি মাম্‌ ॥২৫ 


দেবব্রতাঃ ( দেবপুজারীগণ ) দেবান্‌ যান্তি (দেবগণকে লাভ 
করেন ) পিতৃব্রতাঃ ( পিতৃপুজারী ) পিতৃন যাস্তি (পিতৃগণকে লাভ 
করেন ) ভূতেজ্যাঃ (ভূতের উপাসকগণ) ভূতানি যাস্তি ( ভূতকেই 
লাভ করেন ) মদ্যাজিনঃ অপি (আমার ভূতগণও ) মাম্‌ যাস্তি 
( আমাকে লাভ করেন )। 

ইন্দ্রা্দি দেবগণের পুজারীগণ দেবলোক লাভ করেন, শ্রাদ্ধাদি 
সহায়ে ধারা পিতৃগণের পুজা .করেন তারা সেই পিতৃলোকে গমন 


৩৩? গীতার বাণী 


করেন যারা যক্ষ রক্ষাদি ভূতগণের উপাসনা করেন তারা ভূতলোকে 
যান এবং যারা আমাকে পুজা করেন তারা আমাকেই লাভ 
করেন ২৫ 

যাদের ভক্তি আছে অথচ অবিধিপূরর্বক ভজনা করে তার ফল- 
লাভ করে। দেবতা পুজারীরা দেবতার উদ্দেস্তে ভক্তিভাবে ব্রত, 
নিয়ম ইত্যাদি করে এজন্য তাদের দেবব্রত বল। হয় এবং তারা 
দেবগণকে প্রাপ্ত হয়। শ্রদ্ধা সহকারে পিতৃশ্রাদ্ধাদি করে বারা! 
পিতৃলো'ক প্রাপ্ত হয় ও ভূতষাজীগণ বিনাঁয়ক, মাতৃগণ ও চতুঃযষ্টি 
যোগিনী প্রভৃতির উপাসনা করে, তারা সেই ভূতগণকেই লাভ 
করে। কিন্ত বারা আমাকে ভজন! করে তারা আমাকেই লাভ করে 
আর আমার ভক্তদের বৈষ্ণব বলা হয়। আমাকে লাভ করতে 
গেলেও ভজনা করতে হয় আর দেবত্রতগণ পিতৃত্রতগণ এবং 
ভূঁতোপাসকগণ সকলকেই উপাসন| করতে হয় কিন্তু পিতৃব্রতগণ 
অজ্ঞতাবশতঃ আমাকে ভজন। করে না বলে ক্ষণস্থায়ী বা অল্পস্থায়ী 
ফল লাভ করেন। ( শঙ্করা চার্ধ্য, শ্রীধরম্বামী )। 

সঙ্কল্প করে যারা! দেবতার উদ্দেশ্তে যজ্ঞ করে বা দশ পৌর্ণমাসাঁদি 
কর্মানুষ্ঠানে ইন্দ্রাদকে যজনা করে এবং যারা পিতৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ 
করে তারা নিজ অভীষ্ট লাভ করে। আঁয়াস সকলকেই করতে হয় 
কিন্তু যারা সর্্বভূতগণ মধ্যে, দেবগণ মধ্যে, পিতৃগণ মধ্যে এক 
ভগবানকেই দেখতে পান ও ভগবান বান্ুদেবকেই ভজন! করেন 
তারা পরম পুরুষকে লাভ করে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ ভোগ কস্নে। 

( রাঁমান্ুজ, বলদেব ) 


নব/মাহধ্যায় ৩৩১ 


ভগবানকে আরাধনা করলে অনন্ত ফল লাভ হয ততংসত্বেও 

অজ্ঞানীগণ দেবতান্তরের ভজন! করে ও ভগবানের ভজন করেন । 
( আনন্দগিরি ) 

যিনি যেস্তরে আছেন তাদের তত্বজ্ঞান যেমনভাবে স্ফুরিত হয় 
তারা তেমনি ভাবেই উপাসনা করেন । ইন্দ্র, বন্থু, রুদ্র ইত্যাদি 
দেবোপাসকগণ সত্বগ্ুণী এজন্য দেবতার ভজন] করেন আর ভগবানই 
সব্বকারণ এই তত্ব অবগত হয়ে ভগবানকে ভজনা করেন যে ভক্তগণ 
তারাও সত্বগ্ূণ প্রধান কিন্তু ভগবৎ উপাসকগণ নিক্ধামভাবে আরাধনা 
করেন আর দেবতা ভজনাকারীগণের তত্ৃজ্ঞ।নও নেই এবং নিক্ষাম 
উপাসনা নয় সেইহেতু অনন্তকল লাভ করেনা মোক্ষলাভও করেনা । 
আর পিতৃষজনাকারীগণ রজোগুণী এবং রজোগুণজ উপাসনা করে 
পিতৃলোক লাভ কবেন আর “ভুতেজ্য' যারা তারা তমোগুণ প্রধান 
বলে বিনায়ক, মাতৃগণ ইত্যাদি ভজনা করে ভূতগণের ভাবই লাভ 
করেন। সমস্ত উপাসনাতেই কষ্ট আছে কিন্তু অজ্ঞান হেতু অন্তর্যামী 
ভগবানের ভজন! করে না বলে ছর্টৈব ফললাভ করে অর্থাৎ ক্ষণভন্কুর 
ফললাভ করে। ( মধুস্ুদন, বলদেব )। 

সাধারণ ধন্ম হচ্ছে অংশস্বরূপ দেবগণের পুজা, ভগবানের পূর্ণতম 
অংশের পুজা নয় । গীতা এখানে দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন সেটা বেদের বহিরক্গ 
আচরণের এবং এীকেই অন্ত দেবতার উদ্দেস্টে পৃজ! বা যজ্ঞ বলে 
বর্ণনা দিয়েছেন। ( শ্রীঅরবিন্দ )। 

শাস্ত্রোক্ত দেবতাগণের ভজন করে সকাম উপাসনাকারীগণ 
মৃত্যুর পর দেবলোক প্রাপ্ত হন। পিতৃপুরুষগণের উপাসনা করেন 
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বারা তার! পিতৃলোক প্রীপ্ত হন। কিন্তু মুক্তি লাভ বা ভক্তি লাভ 
জন্য ইট্টমৃত্তি বাঁ পুরুষোত্তম চিন্তা ধারা করেন তারাই মৃত্যুর পর 
সেই পরম ধাঁম লাভ করে থাকেন সেখানে গেলে আর জগতে জন্ম- 
মৃত্যু চক্রে পিষ্ট হবার জন্য জন্ম নিতে হয় না। 

প্রবচন বাক্যেও আছে 'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধিবতি তাদৃশী, 
কাজেই এ জগতে থাকাকালীন আমাদের মন যেম্ন ধারায় চিন্তা 
করবে বা যেগঃ1০ এ অবস্থান করে, মৃত্যুর পরেও সেই অনুসারে 
গতি হয়। দেবলোক, পিতলোক, বৈকুষ্ঠলৌক, বা পরমধাম সবই 
07600810180 ব। স্ক্ষরাজ্য কাজেই যার মনের গতি যেমন সেই 
ঝন্ুসারে সেলোকে অবস্থিতি হয়ে থাকে । ( বেদচ্ছন্দা 


পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যে মে ভক্ত্য। প্রযচ্ছতি। 
তদহত ভুক্ত্যপহ্ৃতম অন্মীমি প্রযতাত্মনঃ ॥২৬ 


যঃ (যিনি) মে (আমাকে) ভক্ত্যা (ভক্তি যুক্ত হয়ে ) পত্রং 
পুষ্পং ফলং তোয়ং ( পত্র, পুষ্প, ফল, জল) গ্রযচ্ছতি (দান করেন ) 
অহং (আমি ) প্রযতাত্মনঃ ( শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির ) ভুক্ত্যপন্ৃতম্‌ (ভক্তি 
সহকারে দত্ত) তৎ (সেই উপহার ) অশ্নামি (গ্রীতি সহকারে গ্রহণ 
করি)। 

যিনি আমাকে পত্র পুষ্প ফল জল যা কিছু ভক্তি যুক্তে হয়ে দান 
করেন আমি সেই পবিত্রচিত্ত ভক্তের দেওয়া! ভক্তিযুক্ত উপহার গ্রহণ 
করি ।২৬ 

আমার ভক্তগণের জগংচক্র থেকে শুধুমাত্র পরামুক্তি লাভ হয় 
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তাই নয় পরস্ত আমাকে উপাসনা করা ও খুব সহজ। পত্র, পুষ্প, 
ফল, জল যে আমাঁকে যা দিয়েই পুজা করুক আত্তরিক ভক্তির সঙ্গে 
দিলে আমি সেই শুভবুদ্ধির দেওয়া বস্তু ভোক্ষণ করি বা গ্রহণ করি। 
( আচার্যযশঙ্কর, আনন্দগিরি )। 
আমি সর্বেশ্বর বা পরমেশ্বর জগতের স্্টি-স্থিতি-লয় কর্তী আমি 
আপ্তকাম ও আনন্দময় আর আমার প্রাপ্তব্য বস্তও কিছু নাই তবু 
আমার একান্ত ভক্ত 'প্রীতির সঙ্গে পরম যত্ুভরে আমাকে পত্র-পুষ্প- 
ফল-জল য! কিছু নিবেদন করে তা যত সামান্যই হোক আমি তা 
প্রসন্নতা পৃর্র্বক গ্রহণ করি। (রামানুজ ) 
জগতের সমস্ত বস্তই আমার স্থষ্ট অতএব অধিগত, কিন্তু ভৃত্য 
যেমন প্রভুরই বস্ত্র যত্ব সহকারে সংগ্রহ করে প্রভুর সেবায় লাগায় 
তার গ্রীতির জন্য তেমনি শুদ্ধবুদ্ধিযুক্ত ভক্ত বাসুদেব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ 
কিছুই নাই এই জ্ঞানে পত্র পুষ্প, ফল, জল ইত্যাদি যৎ সামান্য যা 
কিছু আমাকেই নিবেদন করে এবং আমি সেগুলি 'গ্লীতিপুরর্বক গ্রহণ 
করি। এই 'গ্ীতিপুব্বক গ্রহণ করার মধ্যে ব্রাহ্মণত্ব, তপন্থিত্ব এসব 
বিচার আমার কাছে বড় নয়, ভক্তের আকুতি সহকারে নিবেদনই 
আমার কাছে বড়। ভক্তিই আমার কাছে প্রিয়। প্রচুর অর্থব্যায় 
করেও যজ্জে প্রদত্ত বলি উপহার ইত্যাদি আমার কাঁছে তত প্রিয় 
নয়। শ্রীদামের তঙ্ডল কণ। গ্রহণ এই মন্ত্রের প্রকৃষ্ট উদাহরণ । 
( মধুস্দন ) 
ক্ষুদ্র দেবতাগণ যেমন অর্থশালী ভক্তের অপিত বহুব্যয় সাধ্য 
যজ্ঞ গ্রহণ করেন আমি তেমন নই। বিশ্বদ্ধ চিত্তের নিক্ষাম ভক্তি 
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সহকারে প্রদত্ত সামান্য পত্র, পুষ্প ফল ও জল আমি খুব আনন্দের 
সঙ্গে গ্রহণ করি । (শ্রীধর, বলদেব ) 

ঈশ্বর 'গ্রীতর্থে সেবাবুদ্ধি নিয়ে যা কিছু নিবেদন কর হয় * নি 
তা গ্রহণ করেন। প্রাণীতে অবস্থিত অন্থধ্যামীরূপে ভগবানই শ্রহণ 
করেন। (গান্ধীজী ) 

জীবনের যা কিছু ক্ষুদ্রতম ঘটনা, যা কিছু অকিঞ্চিতক- 
দন সে সমস্তই এক দিবা সার্থকতা লাভ করে, সে অর্পণ ভগবানের 
গ্রহণ যোগ্য হয় এবং সেটীকে গ্রহণ কবেই তিনি ভক্তের আত্মা ও 
জবনকে অধিকার করেন । (ক্রীঅরবিন্দ ) 

চিন্ত সংযত ও একাগ্র না হলে ভক্তি লাভ হয়না, আর প্রগাঁট 
ভক্তি ব্যতীত ঈশ্বর কিছুই গ্রহণ করেন না, কেনন। জাগতিক কোন 
বস্তর অভাব ভগবানেৰ নাই । এজন্য শুদ্ধচিত্ত ও একান্তিকী ভক্তি 
সহকারে বিল্বপত্র, তুলসীপত্র, ছরববা যে কোন কিছু দিলেই তিনি 
গ্রুসনন হন । ( যোগানন্দ )। 

আগের মন্ত্রগুলিতে তত্বকথ। প্রকাশেব পর এই মন্ত্রে ভগবৎ 
লাভের সহজ উপায়ের কথা বলছেন । আগে বলেছেন অনন্য চিন্ত্ী 
ইত্যাদি মানস পূজা কথা আব এখানে বলছেন বহিরঙ্গ পুজার 
কথা। ভগবানকে ডাকতে গেলে বিশেষ কিছুই প্রয়োজন হয় ন! 
পত্র অর্থাৎ তুলসী পাতা কি বেল পাতা, পুষ্প, ফল ও জল--এর 
কোনটীই ছূর্লভ নয়। কোনটাই ছুমূল্য নয়। কিন্তু এর পিছনে 
আসল প্রয়োজন ভক্তি প্রষত্ব চিন্তে দেওয়া চাই “ভগবান ভক্তির 
কাঙাল" প্রযতাতআনঃ কথায় এইটীই বুঝিয়েছেন । ( বেদচ্ছন্দা) 


নবমোহধ্যায় ন্ঃ 
ুত্তিপূজা সঙ্বন্ধে স্বামীজীর বাণী__ 


“আপনারা মনকে স্থির করিবার অথবা! কোনরূপ চিস্তা করিবার 
'সষ্টা করিয়। দেখিবেন আপনারা মনে মনে মুন্তি গঠন না করিয়! 
থাকিতে পারিতেছেন না। ছুই প্রকার ব্যক্তির মুক্তিপূজীর প্রয়োজন 
হয় না। এক নর পশু, যে ধর্মের কোন ধাপ ধারে না, আর সিদ্ধ 
পুরুষ যিনি এই সকল সোপান পরস্পর অতিক্রম করিয়াছেন। 
আমর! যতদিন এই ছুই অবস্থার মধ্যে অবস্থিত, ততদিন আমাদের 
ভিতরে বাহিরে কোন না কোন রূপ আদর্শ বা মুন্তির প্রয়োজন 
হইয়। থাকে ।” 


(স্বামী বিবেকানন্দ ভক্তি রহস্ত ৩৭৫ পষ্ঠা দ্রঃ) 


অনুরূপ কথা হরিভক্তি বিলাসেও পাই যথা 2__. 
তুলসী দলমাত্রেন 
জলস্ত চুলুকেনবা 
বিক্রীণীতে স্বমাত্মীনং 
ভক্তেভ্যে ভক্তবৎসলঃ ॥ 
চৈতন্য চরিতামৃত মুখেও পাই 2 
এই শ্লোকণর্থ আচাধ্য করেন বিচারণ। 
কৃষ্ণকে তুলসী জল দেয় যেই জন ॥ 
তার খণ শোৌধিতে কৃষ্ণ করেন চিন্তন | 
জল তুলসীর সম কিছু ঘরে নাহি ধন ॥ 
শ্রীমন্তাগবতে শ্রীদাম সংবাদে কৃষ্ণসখা শ্রীদামের তুল মুগি 
গ্রহণও এই শ্লোকের অনুরূপ । 
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শ্রীভগবান্থবাচ 
কিযুপায়ন জানীতওং ব্রাহ্মণ মে ভবতাগৃহাৎ। 
অন্বপুযুপাহ্তং ভক্তৈঃ প্রেয়। তুর্য্যেব মে ভবেৎ। 
তুৃষ্যপ্যভক্তেপহ্ৃতং ন মে তোষায় কর্পতে ॥ 
আপনি নিজের গৃহ থেকে আমার জন্য কি উপহার এনেছেন ? 
ভক্তের আনা কণামাত্র দ্রব্যও আমি প্রেমবশে প্রচুর মনে করে থাকি। 
এখানে অন্তরের তক্তিই আসল এটা বুঝতে হবে । 


য করোষি যদশ্সাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ। 
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুস্ব মদর্পণম্‌।২৭ 


হে কৌন্তেয়, যৎ করোষি (যা কিছু কর) যত অশ্রাসি (যা 
ভোক্ষণ করবে ) যং জুহোষি (যা হোম করবে ) য দদাসি (যা দান 
করবে) যৎ তপস্তসি (যা তপস্তা করবে) তৎ (সে সমস্তই ) 
মদর্পণম্‌ (আমাতে শিবেদন ) কুরুত্ব ( করবে )। 

হে কুস্তী তনয়, তুমি যা কিছু কর্মান্ুষ্ঠান কর, যা কিছু ভোন্ষণ 
কর, যা কিছু হোম কর, যা ।কছু দান কর, ষা কিছু তপস্া কর সে 
সমস্তই আমাকে অর্পণ করবে ।২৭ 

ভক্তের দেওয়া বস্তুতে যখন ভগবানের এত '্রীতি তখন তুমি 
যা কিছু কর অর্থাৎ যা কিছু হোম কর (শ্রৌত বা স্মার্ত ) ব্রাহ্মণদের 
স্বণাদি যা কিছু দান কর এবং য! কিছু তপস্তা কর, সে সমস্ত আমাতে 
সমর্পণ কর। (শঙ্করাচাধ্য )। 

দেহ যাত্রাদি নির্ববাহ জন্য যে লৌকিক কর্ন কর, যা কিছু আহার 
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কর, যে বৈদিক যজ্জাদি অনুষ্ঠান কর সে সমস্ত আমাতে সমর্পণ কর। 
| (রামানুজ, বলদেব ) 

স্বভাবতঃ ব! শাস্ত্রতঃ যা কিছু কন্ম কর তাঁর কতৃত্ ভোক্ৃত 
আরাধ্যত্বাদি সমস্তই আমাতে অর্পণ কর । (শ্রীধর ) 

ভগবানের আরাধনা আবার কেমন এই সংশয় যদি আসে তার 
উত্তরে ভগবাঁন বলেছেন যে শীস্ত্র বিধান ছাড়াও অনুরাগের সঙ্গে 
গমন, ভোজন, ব্রাহ্গণাদিকে য। কিছু দীন, এবং অজ্ঞান বা অনবধান 
বশত: যে পাপ আচরিত হয়, সে সমস্ত স্বালনের জন্য যে তপস্যাদি 
কর! হয়, সে সমস্তই আমাকে সমর্পণ করাই আমার ভজন! । 

( মধুত্দন, কেশবাচাধ্য ) 

ভক্তের উপহ্ৃুত সকলই ভগবান গ্রহণ করেন-_ফে কন্মই তাকে 
অর্পণ করা হোক তিনি গ্রহণ কারেন। আর ভগবানে কন্মার্পণ 
করলে ফলভোগরূপ থাঁকেনা। দেহাদি ধন্মহেতু বিবাহ, পুত্রলাভ, 
ভোজন, নিদ্রা, জাগরণ, এসবই তিনি করাচ্ছেন নিজ স্থখের জন্য নহে 
সব্বদা এরূপ ভাবনা করতে হবে । (বল্পব ) 

কিরপে কন্ম করলে ভগবৎ লাভ হয়, এই শ্লোকে সে কথা 
বলেছেন। মানুষের ফ।বতীয় কন্ম আছে লৌকিকই হোক, বৈদিকই 
হোক, সে সমস্ত ভগবানে অপিত হলে ভগবান মুক্তি দান করে 
থাকেন। তাই বলে কেউ যেন মনে করবেন না, হীন কার্য্যাবলী 
ভগবানে অর্পণ করলে তুষ্ট হবেন বা মুক্তি দেবেন পরন্ত বিপরীত ফল 
পেতে হবে । ( কৃষ্তানন্দ ) 

পূর্ণতমরূপে আত্মনিবেদন বা আত্মসমর্পণই গীতার ভক্তিমতে 

ৎ 
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মুকুট স্বরূপ । সমস্ত চেষ্টাই ভক্তি সহায়ে বিশ্বাত্বনের নিকট অর্পণ 
করতে হবে । (শ্রীঅরবিন্দ ) 

এরূপে সমস্ত কন্ম সমর্পণ করতে পারলে সব বন্ধন, কর্ন, অজ্ঞান 
ও কষ্ট থেকে যখন মুক্ত হওয়া! যায় তখন কন্মার্পণ করাই বুদ্ধিমানের 
কাজ। (যোগানন্দ) 

এই মন্ত্রের অর্থ খুব সহজ, যা কিছু করবে ভগবানকে অর্পণ 
করবে । এখন কথা হচ্ছে সব কিছু করার পর ভগবানে অর্পণ করা 
সম্যগ, ভাবে খুব সহজ ব্যাপার নয়। আবার যাঁ কিছু করবার 
করলাম, আর মুখে বললাম ঠাকুর, সব তোমায় অর্পণ করলাম এর 
মধ্যে তো ফাকি রয়েছে, এর উত্তরে বলা যায় ষে প্রতোক দিন সার! 
দিনের শেষে ঠাকুরকে জানাবে, ঠাকুর তোমার নাম করে যা করেছি 
সারাদিন তোমার নাম করে সে সবই তোমাকে অর্পণ করলাম-_ 
মনে মনে বললেও অনেকটা কাঁজ হবে । তাছাড়। কথাটী তো! সত্যি- 
কারের ভক্তদের জন্য বলেছেন । ছুষ্ট লৌক তো ফাকি খোৌঁজেই__ 
এখন একজন ভক্ত ব্যবসায়ী, কি কন্মী, প্রচুর টাকার কারবার করে, 
সে কি শুধু মুখে বলবে সব তোমায় দ্রিলাম, সে মুখে তো বলবেই 
কাজেও তার লভ্য অংশের অন্তত খানিকট] দেব সেবায়, সাধুসেবায় 
দেশের কাজে, দীন নাঁরায়ণদের সেবায় দান করবে--তবে তার বলা 
ঠিক হবে। যে প্রতিদিন ভগবানের এই বাণী মনে করে যতট। পারে 
মনে মনে তার কম্ম ভগবানকে নিবেদন করবে-সে অসৎ কন্দ্ করতে 
সাহসও পাঁবে না। তাছাড়া এই মন্ত্র সত্যিকারের্ূুসাধূ ব৷ ভক্তদের 
জন্য বলা, কাচা আমি ত্যাগ বাঃঅহং বিসঙ্জন করতে করতে অহং 
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চলে যায়, ভক্তিলাভ হয়। সব রকমে অনন্ত চিন্ত হয়ে ভগবানে যুক্ত 
হবার উপায় বলেছেন যা কিছু করা হচ্ছে সবের মধ্যে ভগবং স্মরণ, 
ইঞ্টনাম স্মরণ যা কিছু ভোজন কর! হচ্ছে, সেই সময়ে অগ্রে ভগবানকে 
ব৷ গুরু দত্ত মন্ত্র স্মরণ করে ইষ্টকে নিবেদন, যখন হোম করা হচ্ছে, 
যখন কিছু তপস্তা, কর। হচ্ছে সবের মাঝে ইষ্টনাম স্মরণ করলে, 
নিবেদন করার চেষ্টা রাখলে যুক্ততা লাভের পথ সহজ হয়। আর 
প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানের ক্রটী চলে যায়। যেমন আহারের সময় 
নিবেদন করলে নিমিত্ত দোষ, স্পর্শদোষ, ইত্যাদি চলে যায় ও ভূল 
ভ্রান্তি ও খণ্ডিত হয়ে যায় মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখলে এর 
একটা গুরুত্বপূর্ণ অর্থ আছে; মনোবিদ্ঞানে 5077স105 হ530০75০ এর 
কথা আছে; বাইরের কোন অভিঘাঁত ব1 501%)15$ অথবা৷ দৈহিক 
কোন অন্থুভূতি বা 30179195 অনুসারে তৎমুছর্তে আমাদের যে 
আচরণ তাকে বলে 502এ]ম3 165০০9$6 যেমন বাইরে বন্দুক ছোড়ার 
আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে লাফিয়ে ওঠা বা চমকে ওঠা অথবা 
ক্ষুধা পাওয়া বা অনুভব করার সঙ্গে খেতে বস। বা খাবার দেখলেই 
খেতে বসা এগুলোকেই ৪000105 1652০905০ বলা হয়। কিন্তু 
ড/81501, 179৬19%৩ ইত্যাদি 8৩18৬101715010 05৮০7010515 গণ 
উপরোক্ত 650756 কে 021027760 1650195 বলেন । তারা 
€0:004$0101160 795০97156 এর ওপর জোর দিয়েছেন এবং বহু পরীক্ষা 
করে ওই মতবাদের কিছু প্রতিষ্ঠাও করেছেন-_-তারা বলেন-__ 
+[9500256 1101) 1১ 0109 165010 0£ (08110177607 15810116 0১ 
5%1)61161)05 15 9৪1160 007)010191/60 16910901796 -*/৯]] 005 50 ০116৫ 
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9 ০00011010911106 66179৬10900 [0016 ৪1) 17016, যেমন 
আহার্ধ্যবস্ত পেলেই পশুর! খেতে স্থুর করে কিন্তু একজন সভ্যমানুষ 
বা বুদ্ধিমান মানুষ তা করেনা । আবার ক্ষুধার উদ্রেক হওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গেই কোনো চিন্তাশীল মানুষ অপরের আহাধ্য কেড়ে খায়না, 
এগুলো! হচ্ছে ওই ০০97.01.109050 165201159 এর ফলেই গড়ে উঠেছে। 
এই ০0001610179 18510055 (1,901%র ওপর 17091120017 করে করে 
ওদেশে মুরগীকে ছুবার করে ডিম পারাচ্ছে, মিষ্টি বাঁজনা বাজিয়ে 
গোঁরুকে বেশী ছুধ দেওয়াচ্ছে। গোর, ঘোড়া, কুকুর এদেরও আহ।র 
পেলেই খেতে সুরু করা এগুলিও বন্ধ করেছে । মাংস দেখলেই 
কুকুর খাবার জন্য লাফায় এখন সাঁহেবরা £%7671760 করবার 
জন্য একখণ্ড মাংস কুকুরের সাঁমনে ধরে আর ঘণ্ট| বাজিয়ে ও লাল 
আলো জ্বালে, কুকুরটা ও অমনি খাবার জন্য লাফাচ্ছে; দ্রিনেব পর 
দিন এমনি করতে করতে হঠাৎ একদিন শুধু মাংসখণ্ড দেখলেই 
লাফাচ্ছেনা, যতক্ষণ না ওই ঘণ্টা বাজানো ও লাল আলো জাল। 
0০০710107টীও না ঘটছে । এগুলি হচ্ছে ওই 00101101790 17670256 
এর উদাহরণ । 

আবার এই 03770101076 1:55009756এর ওপর বুদ্ধিমত্বারও 
পরীক্ষা করছে ওদেশের চিস্তাশীলরা। কোন একটী পরিস্থিতি ঘটার 
সঙ্গে সঙ্গে যে যত তাড়াতাড়ি 4০০৭ নিতে পারে সে তত বুদ্ধিমান । 
একটা ঘণ্টা বাঁজার সঙ্গে সঙ্গে যে যত তাড়াতাড়ি স্থইচ টিপে আলে। 
জ্বালতে পারে সে তত বুদ্ধিমান। যাক্‌ এসম্বন্বে অনেক পরীক্ষ। 
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নিরীক্ষা চলছে, ফলও তার! বেশ পাচ্ছে। এখন আমাদের কথ! হচ্ছে 
- আমরা যদি আমাদের [01019811060 19501750কে 001010101060 
করতে পারি-গীতার বাণী অন্ুযায়ী--ভগবৎ গ্লীতি লাভের জন্য, 
তাহলে ভগবৎ লাভ আমাদের অনেক সহজ হয়ে দীড়াবে, অন্তত 
সাধনার রাজ্যে অনেক এগিয়ে যাব-যেমন ক্ষিধে পেয়েছে বা 
খাবার দেখার মাত্রই ন! খেয়ে ইষ্টকে নিবেদন করে গ্রহণ করলুম-_ কোন 
কাঁজে হঠাৎ বেরিয়ে না গিয়ে ভগবৎ নাম স্মরণ করে বেরিয়ে পড়লুম 
ইত্যাদি ভাবে আমাদের বাঁসন। জাত, কামনা জাত 7২০92০759 গুলিকে 
যদি আমর! ভগবানের নামে ও চিন্তায় খানিকটা! 0০2101976 করে 
ফেলতে পারি, তাহলে মনের জোরও খুব বাড়বে আর বাসনাজাত 
195190105০৩ কমে যাবে। 

আর একটি কথা এখানে বিরাটের মাঝে ক্ষুদ্রের আহুতি বা 
মিলন। বিরাট সমষ্টি সন্তায় ব্যষ্টির আহুতি ব1 মিলবার চেষ্টাও 
বলা হয়েছে । এগুলি আসলে নিত্যদিনের সাধনার উপায়, যতট! 
পার! বাঁয় এটা মনে রেখে চলা । ( বেদচ্ছন্দা ) ূ 

এই শ্লোকে প্রতিটা ইন্দ্রিয় দ্বারা মানুষ যে নিত্যকণ্ম ও 
সাত্বিকাদি দিব্য কম্ম করে সে সবই ভগবানে অপিত চিত্ত হয়ে 
করার কথা বলেছেন। 

ভাগবতেও আছে-_ 

কায়েন বাঁচা মনসেব্দ্িয়ৈর্বাবৃদ্ধযাত্মন। বান্ুস্থতম্বভাবাং। 
করোতি যদ্যৎ, সকলং পরন্মৈনারায়ণায়েতি সমর্পয়েৎ তৎ। 
কায়, মন, বাক্য, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, আআ! দ্বারা স্বভাব বশতঃ যে 
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কোন কম্ম কর! হয় তত সমস্তই পরাৎপর নারায়ণে সম্যকরূপে অর্পণ 
করবে । ভী--১১।২।৩৬- 

গীতায় অন্যত্র 

যত্বপস্তসি-_-৩1১৮, ৪৬।১৮ 

সমস্ত কিছু ভগবানে অর্পণবুদ্ধি নিয়ে করে যাওয়ার কথা গীতায় 
৩৪1৯, ৫৫1১১, ৪৬১৮১ ৬৫1১৮ ও ৬৬।১৮। 

শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষসে কর্মবন্ধনৈঃ। 
সন্গ্যাসযোগযুক্তাত্ম। বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি ॥২৮ 

এবং (এই মত) শুভাশুভফলৈঃ কর্মমবন্ধনৈ (কর্মে শুভ ও 
অশুভ ফল প্রদানকারী যে বন্ধন ) মোক্ষ্যসে (মুক্ত হবে ) সন্যাস 
যোগযুক্তাত্বা ( কর্মফল ত্যাগী সন্গ্যাী ভগবানে যুক্ত হয়ে) বিমুক্তঃ 
[ সন] ( কর্নবন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করে ) মাম্‌ উপৈষ্যসি (আমাকে 
লাভ করেন )। 

এরূপ সব্ধ্ধ কন্ম ভগবানে বা আমাতে নিবেদন করলে শুভাশুভ 
কম্ম বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করবে । আমাতে বা ইঞ্টে সমস্ত কন্ম 
অপণ রূপ যোগে যুক্তসন্যাসী কন্ম বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ায় 
আমাকেই লাভ করেন ।১৮ 

ইষ্ট ও 'মনিষ্ট ফল যে সব কর্মের সেই সব কর্মফল ও কর্মরূপ 
বন্ধন সমস্ত আমাতে অপণ করলে বা সংন্স্ত করলে সর্ধবন্ধন থেকে 
মুক্ত হবে কেননা কর্মাপণ কৌশলই সন্যাসযোগ, এটা সম্যক্রূপে 
অনুষ্ঠিত হলে কর্মনবন্ধন থেকে মুক্ত 'হয়ে আমাতে আশ্রয় পাবে । 

(শঙ্করাচাধ্য ) 
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লৌকিক ও বৈদিক কর্মের ফলে অনাদি কাল থেকে যে 
কন্মবন্ধন স্থষ্টি হয়েছে এবং যার ফল শুভ ৩ অশুভ সে সমস্ত থেকে 
মুক্ত হতে গেলে সন্যাসযোগ অবলম্বন কর ও যুক্তাত্মা হও । 
( রাঁমান্ুজ ) 
আমাতে কন্মার্পণই সন্ন্যাস এবং সেটাই চিত্ত বিশোধক হেতু 
মুক্তির কারণ । ( বলদেব ) 
কন্মের হেতু ইষ্টানিষ্টফল যে সমস্ত আমাতে বা ভগবানে সমর্পণ 
করে সন্যাসযোগ যুক্তাত্া হলে আমাকে লাভ করবে । 
(শ্রীধরন্বামী, কেশব ) 
ভগবৎ অর্পণ বুদ্ধিতে সব্ধকন্ম সম্পন্ন করলে প্রারন্ধ শেষে বিদেহ 
কৈবল্য লাভ করবে । ( আনন্দ গিরি ) 
মদর্পণ বুদ্ধিতে কন্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে বাস্থদেবকে লাভ 
করবে । (হনুমান) 
সমস্ত কম্ম ভগবানে অর্পণ বুদ্ধিতে করলে তখন আর অশুভ ও 
শুভ কোন কর্ম্মবন্ধনই কনম্মণকে বন্ধনে ফেলতে পারবে না, এর ফলে 
আত্মা সন্গ্াসযোগ যুক্তাত্া হয়ে চিত্তশুদ্ধি লাভ করবে এবং ভগবৎ 
লাভ করবে। ( মধুনুদন ) 
ঘিনি জগতের সমস্ত কম্ম ও সমস্ত ফলের অধিকারী তাকে সমস্ত 
কম্ম ও ফল অর্পণ করলে তখন কশ্মবন্ধন থাকে না। কাজেই শুভ 
লাভের জন্য কষ্টকর চেষ্টা ও অশুভফল এড়াঁবার জন্য চেষ্টা থাকে 
না, কেননা আত্মসমর্পণের ফলে অহংটাই থাকেন। এবং আভ্যন্তরীণ 
সন্ন্যাসের দ্বারা জীব ভগবৎ যুক্ততা লাভ করে । (শ্রীঅরবিন্দ ) 
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পুর্বেরাক্ত মন্ত্রের অনুসারে চললে শুভ অশুভ যাবতীয় কন্ম বন্ধন 
থেকে মুক্তিলাভ হয় আর নৈষ্ষন্মরূপ সন্্যাস ও ঈশ্বরে একাগ্র যোগ- 
হেতু ভগবৎ লাভ করা যায়। ( যোগানন্দ ) 

এখানে মনে রাখতে হবে সমস্ত কম্মই মানুষের অভিপ্রেত শুভ বা 
মঙ্গলকর ফল উৎপাদন করে না সে বিষয়ে মনকে স্িতপ্রজ্ঞ 
রাখতে হবে । এখন একটি প্রশ্ন এখানে উঠতে পারে যে, শুভাশুভ 
কন্মফল যে ভগবানে সমর্পণ করবে অর্থাৎ সমস্ত কন্মবন্ধন যাব কেটে 
গেল, সে ঠাকুরকে পাবেই ৪5 89121 ০০55৪ এ, তাহলে এখানে 
তো ভক্তেরই মহিমা! প্রকাশিত হল ঠাকুরের কি মহিম! এখানে 
প্রক।শ হল--? তার উত্তরে বল! যায় যে 1১907,45--বিখ্যাত 
গ্রীক দার্শনিক বলেছেন _ মানুষ নিজের চেষ্টায় বু পরিশ্রম করে না 
হয় পাহাড়ের উপরে মন্দিরের দ্বার দেশে এসে উপস্থিত হতে পারে, 
কিন্তু দ্ধর খোল তাঁর চেষ্টার উপর নির্ভর করে না__সেটী মন্দি- 
রাভান্তরীণ পুরোহিতের কৃপা বা দয়া, এখানেও ঠিক তাই-_ প্রথমত 
সব্ধকন্ম বন্ধন মানুষ ভগবানকে সম্যকরূপে অপণ করতে পারেনা 
- সেখানে তার চেষ্টা দেখে ভগবান কৃপা করলে তবে সেটী সম্ভব 
হয়--“সফল হইবে হরি করুণা বলে ।” আর ভগবং লাভ সেটা তে। 
পুরোপুরি ভগবানেব কৃপা কেননা মানুষ চিরকাল নিজের চেষ্টায় 
একভাবে চলতে পারে না তার জন্যই চাই ভগবানের করুণ 
উপনিষদে ঝষিরা যুগ যুগ ধরে তপস্তা ধ্যান করে উপলব্ধি করে 
বলেছেন 'যমেবৈষ বুধুতে? । ( বেদচ্ছন্দ। ) 

অনুরূপ কথ শ্রীরানকৃঞ্ণ বাণীমুখেও পাই £- 
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, পংসারী লোক শুদ্ধভক্ত হলে লাভ-লোকসান, সুখ-দুঃখ, এইসব 
কন্মের ফল ঈশ্বরকে সমর্পণ করে। সন্্যাসীরও সব কম্ম নিষ্ষাম 
করতে হয়। সন্াসী বিষ্য়কম্ম সংসারীদের মত করে না । কন্ম 
ভাল। জমি পাঠ কর! হলে'যা রুইবে_তাই জন্মীবে। তবে কনম্ম 
নিক্ষামভাবে করতে হয়। সব্বভূৃতে হরি আছেন তারই সেবা 
কর! হয়। হরির সেবা হলে নিজেরই উপকার হলো”"" "এরূপ 
ভাবে কেউ যদি সেবা করে তাহলে তাঁর যথার্থ নিষ্ষীম কন্ম, অনীসক্ত 
কন্ম করা হয়। এরূপ নিক্ষাম কম্ম করলে তার নিজের কল্যাণ। 
এরই নাম কন্মযোগ। এই কন্মযোগ ও ঈশ্বর লাভের একটি 
পথ। ( কথাপার ) 

গীতায় অন্যত্র ৪ 
উপৈধ্যসি, লাভ করবে-_ 
৭৮১ ২৮1৯১ ৩৪1৯, ৬৫1১৮, ৬৮১৮১ ৫৫1১১১ ও যান্তি_-২৩৭, 
২৭1৭, ৫1৮, ২৫1৯, ৩২৯১ ১০১০ 2 ১০1৪১ ১৯1১৪ | 
সমোহহং সর্ববভূতেষু ন মে দ্ষ্তোইস্তি ন প্রিয়! 
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়িতে তেষু চাপ্যহম্‌ ॥২৯ 
অহং সব্বেষু ভতেযু সমঃ ( সব্ধবভূত আমার কাছে সমান) মে 
(আমার) দ্বে্যঃ (অপ্রিয়) প্রিয়ঃ চন অস্তি (প্রীতির বস্তও কেউ 
নাই) যে তু মাং ভক্তা (ভক্তি সহকারে ) ভজস্তি (ভজন! করে ) 
তে ময়ি (আমাতে ) [ থাকেন ] অহমপি (আমিও ) তেষু (তাদের 
মধ্যে) [থাকি ]। 
আমি সর্ধভূতের পক্ষেই সমান কারে! উপর বিদ্বেবও নাই 
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'্লীতিও নাই। কিন্তু ধার ভক্তি সহকারে আমার ভজন 
করেন তারা আমাতে অবস্থান করেন এবং আমিও সেই সমস্ত ভক্ত 
হৃদয়ে বিবীজ করি ।১৯ 

পৃবেবাক্ত মগ্ত্রগুলিতে পাছে অজ্জন ব! ভক্তমনে ধারণা হয় 
ভগবানের রাগদ্ধেষ আছে সেজন্ট এই মন্ত্রমখে ভগবান বলছেন আমি 
সমস্ত ভূতেই সমান বিদ্যমান আছি, আমার দ্বেক্তও নাই ও প্রিয়ও 
নাই । আমার স্বভাব অগ্নির ম্থায়। অগ্নি যেমন দূরের ব্যক্তিগণের 
শীত অপহরণ করেন] কিন্তু সমীপে আগত ব্যন্িগণের শীত নাশ করে, 
তেমনি ভক্তিভরে যারা আমার নিকট এগিয়ে আসে আমি তাদের 
বেশী অনুগ্রহ করি কিন্তু বারা আমাকে ভজনা করেন৷ তাদের অনুগ্রহ 
করিনা । আমি ঈশ্বর--ভক্তিভবে ভজন করুলেই তাতে বিশেষভাবে 
অবস্থান করি । প্পরিয়-দ্বেষধ স্বভাব বশতঃ অবন্থান করি তা নয়। 

( শক্করাঁচাধ্য ) 

আমি সব্বদা বৈষমা রহিত! দেব, তিথ্যক, মন্ুষ্া, স্থাবরাদিতে 
জাতি আকারে স্বভাব ও জ্হানদ্বারা উৎকণ্ঠ নিকুষ্টরূুপ বর্তমান, সর্ব্ব- 
ভূতে আমি সমানভাবে আশ্রয়নীর হেতু সম। আবার আমার 
ভজনশীল ভক্তগণ যে জাতিই হোক, যেমন আকৃতিযুক্তই হোক 
আমি সেইখানেই বৈষম্য রহিত অর্থাৎ ভজনশীল ভক্তগণের মধ্যে 
আমি বিশেষভাবে প্রকট থাকি । (রামানুজ ) 

ভগবানের কাছে উৎকুণ্ট অপকুষ্ট নাই। যে ঈশ্বরকে অনম্তভাবে 
ভজন। করে সে ভগবানে অবস্থান করে । (কেশব ) 

ভগবানের মধ্যে পক্ষপাতিত্ব নাই, সংসার অনাদি | সেই অনাদি- 
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কাল থেকেই জীবের বাসনা ও সংস্কার অনুসারে কন্মের উদ্ভব হয়। 
সেই কম্মের সঙ্গে অবিদ্ভার সংমিশ্রণ হলে তদ্ার। স্থষ্টি বৈষম্য সংঘটিত 
হয়। ভগবান, দ্রেব-মন্ত্রধ্য তিধ্যক স্থাবরাদি সব্বভৃতের আশ্রয় এ 
বিষয়ে পর্জন্তের ন্যায় সর্বত্র সমান । কিন্ত যার অনুরাগ প্রাবল্য- 
হেতু আমার ভজনা করে তাঁদের মধ্যে আমি বিশেষ ব্ূপে প্রকট 
হই। মনি ও সুবর্ণের সন্বন্ধের মত। গীতামুখে ভগবানই অঙ্গীকার 
করেছেন, “যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তঘৈব ভজাম্যহম্‌।” অর্থাৎ ভক্ত 
যে প্রকারে ভজনা করে আমিও তাদের তেমনিভাবে অনুগ্রহ করে 
থাকি । ভগবান সর্বত্র সমদশী হলেও ভক্তগণ একান্তিক ভক্তি 
ও ভজনা সহায়ে ভগবানের বাঁৎসল্য আকষণ করেন । (বলদেব ) 

ভগবান সর্ধত্র বিছ্যমান আছেন বলেই শ্ষষ্টি চলছে, তথাপি 
ভক্তগণ ঠিক যেমন ভাবে ভগবানে আসক্ত বা অনুরক্ত হয়ে অবস্থান 
করেন, ভগবানও তদ্রপ আসক্ত হন ভক্তগণের প্রতি । অবশ্য কখনও 
ভক্ত বৈরীগণকে হননও করেন এটী দুষণীয় তো নয়ই বরং এটা 
তার ভূষণ । যোগী-জ্ঞানী কারও ক্ষেত্রে তিনি এমনভাবে অনুরক্ত 
হননা। আর প্রভূ নিজের ভৃত্যের প্রতি যেমন বাৎসলা পরায়ণ হন 
রুদ্রভক্, যক্ষভক্ত, রক্ষভক্ত-কুবেরেরভক্ত বা অন্যান্য দেব ভক্তের 
প্রতি ততখানি বাৎসল্যযুক্ত হননা। ( বিশ্বনাথ ) 

ভগবান সব্বজীবে অন্তধ্যামীরূপে সমভাবে বিদ্যমান কিন্তু ভক্তগণ 
সব্বকন্ম সমর্পণরূপ ভক্তি সহকারে আমার ভজন! করে বলে তাদের 
চিত্ত রজোগুণজ, তমোগুণজ মাঁলনতা। থেকে বিশুদ্ধত প্রাপ্ত হয়। 
আর আমিও তাদের স্বচ্ছ চিত্তবৃত্তিতে প্রতিবিষ্বিত হই ; অভক্তের 
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হাদয় অসচ্ছ মলিন--এজন্য ভগবৎ প্রতিবিষ্বের প্রতিফলন হয়ন] । 
“ময়িতে তে তেষু চাপ্যহম্” কথায় এটাই বুঝিয়েছে। কাজেই ভক্ত 
হৃদয়ের স্বচ্ছতা হেতু ভগবানের বিশেষ কৃপা বা আবি ভাব এতে 
ভগবানের বৈষম্য দোষ স্চিত হয়না । ( মধুস্ুদন ) 
ভক্তে ভগবানের অবস্থান এবং ভগবাঁনে ভক্তের অবস্থান এতে 
ভগবানের বৈষম্যস্থচিত হয়না । ভগবান অতিদূরে, অতি নিকটে ব! 
অন্তরে বিরাজিত | কিন্তু শুধুমাত্র জ্ঞানচক্ষু যার উন্মীলিত তিনিই 
ভগবানকে অতি নিকটে দেখতে পান, নিজের মধ্যে দেখতে পান 
এবং ভক্তিবৃত্তির নিরন্তর আকৰণে ভগবৎ লাভ করেন । 
( আনন্দগিরি ) 
যে ব্যক্তি ভক্তিপুব্বক ভগবানকে ভজন। করেন ভক্তির গুণে তার 
অন্তঃকরণ নিম্মল হয় ও তগবন্ভাব লাভ করেন। স্বচ্ছ ক্ষটিক যেমন 
জবা ফুলের কাছে এলে তাতে জবাফুলের প্রতিবিশ্ব পড়ে এবং রক্তব্ণ 
দেখায় অথচ একখণ্ড লৌহখণ্ড এলে প্রতিফলনও হয়ন। রক্তবর্ণও 
দেখায় না সেরূপ ভক্তির জন্য শুদ্ধান্তঃকরণে ব্রহ্মানন্দের উপলব্কি 
হয়। অভক্তের ত। হয়না । এক্ষেত্রে ভগবানের পক্ষপাতিত্ব নেই। 
( কৃষ্ণানন্দ ) 
ঈশ্বর সব্ধত্র সমভাবে বিরাজ করেন কিন্তু কুত্রাপি তীর এই 
সমত্বের হানি হয়। ভক্তির বা যোগের শক্তি দ্বারাই ভক্তের বা 
যোগীর চিত্ত মুকুরে তিনি বিশেষ ভাবে প্রকটিত হন। অগ্নি যেমন 
সর্ধত্র বিরাজ করে কিন্তু যেখানে সেখানে প্রকাশিত হয়না, ঘর্ষনাদি 
দ্বারা কোথাও কোথাও তার সমত্ব বিনষ্ট হয়ে সেটী শিখার আকারে 
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 প্রজ্ঘলিত হয়, অনুভব হয়। ভক্তি বা যোগবল সহায়ে তেমনি ঈশ্বর 
ভক্তেরা যোগীর মনে অনুভূত হন, প্রকাশিত হন। ( যৌগানন্দ ) 

নিকৃষ্ট জন্ম গজেন্দ্র, শবরী, গুহক, চণ্ডালাদি ও উৎকৃষ্ট জন্ম ভী্ম 
পাগণ্ডবাদিতে সমভাবে বিদ্ধমান। (কেশবভারতী ) 

ভগবান কারোকে পরিত্যাগ বা চিরকালের জন্যে দণ্ডিত করেন 
না। কর্মচক্র থেকে মুক্তি পেলে সকলেই তার চরণে স্থান পায়। 
কিন্তু অন্তরে ভগবৎ উপলব্ধি একমাত্র পূর্ণতম ভক্তির দ্বারাই সম্ভব৷ 
সমগ্র আত্মসমর্পণের যে প্রেম তার সাহায্যই সর্বাপেক্ষা সরল. 
পথে ভগবানের সঙ্গে সঙ্গান মিলন, সত্তর মিলন-সম্তব হয়। 


( শ্রীঅরবিন্দ ) 


রি 


এই মন্ত্রে ভগবান একাধারে তীর ছন্বাতীত সন্তাও, ভক্তবংসল 
সত্তার কথা প্রকাশ করেছেন । 

সমোহহং সর্ধবভূতেষু_ভগবান তার স্থষ্ট জীবের প্রতি করুণ 
সম্পন্ন_অতি বড় খুনী থেকে সাধু মহাত্মা অতি ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গ 
থেকে বুদ্ধিজীবি মানুষ সকলের ক্ষুধায় তৃষ্ণায় তিনি আহার পানীয় 
এসব জোগাচ্ছেন, জীগতিক উন্নতিও দিচ্ছেন, বিপদে, শোকে, তাপে 
তিনি সকলকে রক্ষা করছেন। আলো হাওয়া দিয়ে সকলকে 
বাঁচিয়ে রেখেছেন। সে ভক্ত ন। ভগবং অবিশ্বাসী কোন কিছুই 
বিচার তিনি করেন না; কাজেই সর্ধবভূতে সমকরুণাযুক্ত এ কথা 
সব্ববাদী সম্মত | 

ময়ি তে তেষু চাপহ্যম২ কিন্ত তবু ভক্ত হৃদয়ে তিনি বিশেষ 
ভাবে অবস্থান করেন। এখানে প্রশ্ন উঠে অনন্ত ভগবৎ সত্তাকে 


৩৫০ গীতার বাণী 


তক্ত তার ক্ষুদ্র হৃদয়ে ধারণ করে কি করে, ততুত্বরে বলা যায় ভগবান 
তে। সক্পানুস্থযত হয়ে আছেন, কাজেই ভক্তহৃদয় তো সমস্ত ছাড়! 
নয়_ তাছাড়া অনন্ত সত্তা কৃপা করে শান্ত হয়ে বিশেষ করুণা 
মুন্তিতে ভক্ত হৃদয়ে রূপ গ্রহণ করেন। অথৈ ব্রন্মনাগরে কিন্তু ভক্তি 
হিমে কোথাও কোথাও বরফ জমে রূপ ধারণ করেন । আবার ভক্ত 
তাতে অবস্থান করেন- একথার সহজ উত্তর-ভগবান যদি সর্বত্র 
ওতপ্রোতভাবে বিরাজমান__তো! ভক্ত তিনি ছাড়। কোথায় অবস্থান 
করবে? ভক্ত ভগবানে অবস্থা করেন অর্থাৎ ভার বিদ্ধতি স্থান 
ভগবান, এরও অর্থ আছে সমস্ত স্যটি ও স্ব্রাব তাঁতে বিদ্ধত 
থাকলেও তাদের বারংবার যাতায়াত-_জীবন, মৃত্যু, প্রলয়, সবই 
অনাদিকাল ধরে হলেও ভক্ত বিশেষভাবে তাতে অবস্থান করে বলে 
সে জন্মমৃত্যু অতিক্রম করে পরম ধাম লাভ করে। 

ভগবানের কাছে সবাই সমান তবুও ভক্ত তাকে লাভ করে যেমন 
একটা বিরাট 11967600০৩1 এর জর্ধত্র 01781850 হয়ে থাকে। 
০৮৪01৮০9 ও 0081 00117 থাকলেও সমস্তটা সমান 017819০ হয়ে 
থাকে, তেমনি ভগবান সকলের উপর সমান দৃষ্টিযুক্ত । কিন্তু বিশেষ 
ধাতু যেমন 969০1, 1107 151987610 ?91৫-এ পড়লে তাড়াতাড়ি 
0781 হয়ে যায়--তেমনি ভগবান সকলের প্রতি সমদৃষ্টি সম্পন্ন 
হলেও যে ভক্ত আকুল হয়ে ভজন। করে সে ওই 5561 ০1218 হওয়ার 
মত ভগবানকে বিশেষভাবে গ্রহণ করতে পারে । ( বেদচ্ছন্দ ) 

ভগবান একমাত্র ভক্তি দ্বারাই বশীভূত হন এ সম্বন্ধে 'অন্শান্ত্রেও 
পাই 
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শ্রীভগবা নুবাঁচ 
ভক্ত্যাহমেকয়। গ্রাহাঃ 
শ্রদ্ধয়াত্া প্রিয়ঃ সতাম্‌ ॥ 
ভক্তিঃ পুনাতি মনিষ্ঠ 
শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ || 
ভগব।ন বললেন হে উদ্ধন ! আমি কেবলনাত্র শ্রদ্ধাযত, ভক্তি 
দ্বারই বশীভূত হই যেহেছু আমি সাধুদের আম্বা এবং প্রিয়। 
আমাতে একনিষ্ট ভক্তিতে চগ্ডালের এ জাতি দোষ খণ্ডিত হয় । 
( শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১৪।১১) 
শ্রীচৈতন্য চরিত।মুত মুখেও পাই ৮ 
এঁছে শাস্্স নভে, কম্ম-জ্ঞান-যোগ ভাজি 
ভক্তে কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্ত্যে তারে ভজি || 
অতএব ভক্তি কৃষ্ণ প্রাপ্তির উপায় । 
অভিধেয় বলি তারে যোগ শংক্ষে গায় ॥ 
( মধ্যলীল। ২০শ পরিচ্ছেদ )। 


নে 


নয়িতে তেধু চ।পাহম--এই কথ টীব অনুরূপ কথা কথামৃতমুখে 
পাই £ 

ভক্ত যেমন ভগবান না হলে থাকতে পারে না, ভগবানও তেমনি 
ভক্ত না হলে থাকতে পারেন না। তখন ভক্ত হন রস, ভগবান হন 
অলি। তিনি নিজের মাধুধ্য আন্বাদন করবার জন্তে ছুটি হয়েছেন, 
তাই রাধাকৃষ্ণলীলা | ( কথামৃত' ৫1১০!) 
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গীতায় অন্যাত্র £ 
সমোইহং সর্ববভূতেষু ১৯।৫, ২৮১৩, ২৯১৩, ৩৩1১৩ । 
ময়ি তে তেষু চাপ্যহং ২৯।৯ ) ৫৯ 3 ১২1৭। 


অপি চে সুদুরাচারে। ভজতে মামনন্যভাক্‌ । 
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ, ব্যবসিতে। হি সঃ ৩০ 
চেৎ (যদি) স্ুট্রাচারঃ অপি ( অতাস্ত অসৎ ব্যক্তি ও) অনন্ত 
ভাক্‌ (অনন্য চিত্ত হয়ে) মাং ভজতে (আমাকে ভক্তি করে ) সঃ 
সাধুঃ এব মন্তব্যঃ ( তাকে সাধু বলেই মনে করা উচিৎ ) হি (যেহেতু) 
সঃ সম্যক ব্যবসিতঃ (উত্তম নিশ্চয় বুদ্ধি সম্পন্ন )। 
অতি দুবৃত্তব্যক্তিও যদি অনন্তচিত্ত হয়ে আমার আরাধনা করে 
তাঁকে সাধু বলে জানবে। যেহেতু তাহার অধ্যাবসায় বা চেষ্টা 
উত্তম 1৩০ 
এখানে ভগবানে ভক্তি মাহাত্ম্য বর্ণনা করছেন। অত্যন্ত কুৎসিৎ 
আচারী পুরুষ আমাকে ভজন! করে অর্থাৎ অনন্যভক্তি সহায়ে 
সম্যক্‌ সাধু চরিত্রে পরিণত হয়। কারণ এ ব্যক্তির ব্যবসায়? 
স্ুসম্যক হয় ব৷ দৃঢ়তা লাভ করে । ( শঙ্করাচার্য্য ) 
ভগবান ভক্ত বসল, সেকথা এখানে বলেছেন। নিন্দিত 
ক্রিয়াশীল বা! জাতিগত কর্মের বিরুদ্ধ আচরণ কাঁরীকেও ভগবান ঘ্বণা 
করেননা বরং তাদের উৎকর্ষ সাধন করে থাকেন। অনন্য ভক্তি 
হেতু ভগবৎ কৃপায় তাঁর ব্যবসায় দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয়। ভগবানকেই . 
জগতের একমাত্র সুদ, আধার, ন্বামী ইত্যাদি স্থির করে জানাই 
ব্যবসায়। এই ব্যবসায় হেতু ভগবানকে ভজন করে৷ (রামান্ুজ) 


নবমোহধ্যায়ঃ ৩৫৩ 


এই মন্ত্রে বৌঝাচ্ছে যে মহাঁপাঁপীরও ভগবানকে ভজনার অধিকার 
আছে এবং সে অনন্য ভজনার ফলে পরিণামে ভগবানকে লাভ 
করতে পারে । (বলদেব ) 

পাপিগণেরও ভগবানকে ডাকার অধিকার আছে। 

( আনন্দগিরি ) 

আমার ওপর ভক্তির এক মহান ফল । আমার সমমনে ভক্তির 
আধিক্য হেতু বৈষম্য এনে দেয় । অজামিল রত্বাকর প্রভৃতি বক্তি 
অহরহ নাম করে ভজনা করে সাধু হয়ে গেল বা যায়-_-তখন তাদের 
ছরাচারী বলা চলবে না। তাদের সাধু বলে জানবে । কারণ সে 
“সম্যক ব্বসিতো হি সঃ -_কাঁরণ সে ব্যক্তি সম্যক্রূপে ব্যবসিত 
হয়েছে অর্থাৎ পরমেশ্বরের উপাসনা সহায়ে কৃতার্থ হব এরূপ শোভন 
অধ্যবসায় সে করেছে । ( মধুস্থদন ) 

ঈশ্বরের জ্যোতিতে ও শক্তিতে পাপপুণ্য সমস্ত বিগলিত হয়। 
তিনি কারও পাঁপপুণ্য গ্রহণ করেন না বাসে নিয়ে ব্যস্তও থাকেন 
না। পাপী ভক্তিপুর্ববক ভজন! করলে সে পাপ মুক্ত হয় কিন্ত পাপের 
এমনই প্রভাব যে মানবাত্মাকে ঈশ্বর থেকে দরে নিক্ষেপ করে। 

( যোগানন্দ ) 

অত্যধিক পাগী অশুদ্ধতমচিত্ত ও প্রচণ্ড ছুরাচারী ব্যক্তিও যদি 
নিজের চরম অধঃপতন চিন্তা করে অন্তরস্থ ভগবানকে ভজন করে ও 
অনুসরণ করতে অগ্রসর হয় তাহলে সে রক্ষা পায় এবং সাত্বিক পথ 
গ্রহণের জন্য সিদ্ধি ও মুক্তির দিকে এগিয়ে যায়। (শ্রীঅরবিন্দ ) 

যেহেতু অনন্যভক্তি ছুরাচারকে শান্ত করে দেয় সেইহেতু সে আর 

৩ 
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ছরাঁচার থাকেনা, তখন তাকে সাঁধু বলে জানবে । ( গান্ধীজী ) 

শাস্ত্রে বুপ্রকার পাঁপের বনুপ্রকাঁর প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে। 
অতি ছুরাচারী ব্যক্তির পক্ষে পাপক্ষালনের জন্য একের পর এক সেই 
অত্যধিক কঠিন বিধান মান। হয়তো একজন্মে সম্ভব নয়_সে ক্ষেত্রে 
যদি সে অনন্যচিন্তে ভগবানের স্মরণ নেয় সে তখন তপস্বী বা সাধু 
বলে পরিগণিত হয়। (কৃষ্টানন্দ ) 

অত্যন্ত ছুরাঁচারী ব্যক্তিও যদি অনন্যভাবে আমাকে ভজন করে 
সে সাধু বলে গণ্য হয়, কেনন! তাঁর নিশ্চয়াঁঝ্িকা বুদ্ধি উপযুক্ত পথকে 
অবলম্বন করায় সে শীঘ্র ধন্মাত্মা। হয়। ( গিরীন্দ্র শেখর বস্থ ) | 

এখন ছুরাচারী, খুনী, চোর, ডাকাতকে ভগবান সাধু মনে করতে 
বলছেন এটা কি রকম কথা__খুনী, জোচ্চর এ সবকে দেখলেই তে? 
বণ! আসবে, সে সাধু কেমন করে হবে ? উত্তর ঃ-_ছুরাঁচারী খুব কমই 
সাধু হতে পারে--আর সে যখন সমস্ত অসাধু বৃত্তি ছেড়ে, অনন্য 
চিন্ত হয়ে ঠাঁকুরকে ডাকে, তখনই সাধু বলে বিবেচিত হবে--একবার 
হরাচারী হল, আবার ঠাকুরকে ডাকল, আবার স্বভাববৃত্তি অনু- 
সারে অসাধু বৃত্তি গ্রহণ করল, তাকে সাধু বলা চলবে না । যে আগে 
অসাধু, ছুরাঁচারী ছিল, পরে অনন্যচিত্ত হয়ে ভগবৎ চিন্তা করে সমস্ত 
দুবৃত্তি চিরতরে ছেড়ে দিলে তখনি সাধু বলে বিবেচিত হবে। যেমন 
মহাপ্রভুর জীবনে জগাই-মাঁধাই ; শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনে গিরীশ, মন্মথ, 
আর পূর্বে দন্থ্য রত্বাকর-_ এরা যখন ভক্ত হলেন তখন ছুবৃত্তি 
একেবারে ছেড়ে দিলেন ; আর অনন্য ভগবৎ স্মরণ করলেন, তখনই 
তার! সাধু বলে পরিগণিত হলেন । ( বেদচ্ছন্দা ) 
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এ সম্বন্ধে অন্যশান্সে ও পাই 
নমেইভক্তশ্চতুব্বেদী 
মন্তক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয় | 
তশ্মৈ দেয়ং ততো গ্রান্যং 
সচ পুজ্যো যথা হাহম ॥২ 
চতুব্বেদী বা চতুবের্বদ অধ্যযণকারী বিপ্রও ঘদি আঁমাঁর ভক্ত ন! 
হয়, তবে সে আমার প্রিয় হয় ন৷ কিন্ত চগ্ডাল হয়েও যদি আমার 
ভক্ত হয়, তবে সে আমার প্রিয় হয়। সেই ভক্ত চণ্ডালকে দান 
করবে এবং তার নিকট গ্রাহ্াবস্ত গ্রহণ করবে-_সে আমার মতন 
পুজা । (হরিভক্তি বিলাস ১০1৯১) 
ভগবানের নামে পাপ পালিয়ে ঘায় এসম্বন্বে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ 
কথামৃত মখে পাই £ 
ঈশ্বরের নামে এমন বিশ্বাস হওয়া চাই-_কী! আমি তার নাম 
করেছি আমার এখনও পাপ থাকবে । আমার আবার পাপ কি? 
( কথামূত ১২৬৫৩) 
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্্মাত্সা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি | 
কৌন্তেষ্ প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ৩১ 
[সেব্যক্তি] ক্ষিপ্রং ( তাড়াতাড়ি ) ধন্ম।ত। ভবতি (ধাম্মিক হয়ে 
যায়) শশ্বং (নিত্য ১ শাস্তিং নিগচ্ছতি (শান্তি প্রাপ্ত হয়) হে 
কৌন্তেয়? মে ভক্তঃ প্রণশ্বাতি (আমার ভক্ত বিনাশ প্রাপ্ত হয় না) 
[ এটা ].প্রতিজানীহি ( প্রতিজ্ঞা করে বলতে পার )। 
এরূপ অসৎ ব্যক্তি খুব তাড়াতাড়ি ধন্মায্রা হয়ে যায় এবং নিত্য 
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শান্তি আনন্দ লাঁভ করে; হে কুস্তীপুত্র তুমি সব্বজন মধ্যে 
প্রতিজ্ঞা করে বলতে পার_যে ভগবানের বা আমার ভক্ত কখনই 
বিনাশ প্রাপ্ত হয় না 1৩১ 

বাহক গহিত আচার স্বভাব ইত্যাদি ত্যাগ করে যখন আস্তরিক 
নিশ্চয়াত্মিক বুদ্ধি পরমার্থ বিষয়ে শান্ত হয়, তখন সে আর. অসাধু 
থাকেনা, ধন্দীত্বা হয়ে যায়। হে কুস্তীপুত্র লোকমধ্যে সব্বজনসমক্ষেে. 
তুমি প্রতিজ্ঞা করে বলতে পারো যে, আমার ভক্ত অর্থাৎ ধার মন 
প্রাণ অন্তরাত্বা আমাতে সমপিত সে কোন অবস্থাতে প্রনষ্ট হয় না। 

( শঙ্করাচাধ্য ) 

শ্রাতিশাস্্র বলেছে ছুরাচার, ব্যক্তি ভক্ত হতে পারে না, অর্থাৎ 
ভগবানের প্রতি মনই হয়না । কিন্তু গীতামুখে ভগবান বললেন 
হরাচাঁর ব্যক্তির মনে আমার প্রতি যদি সামান্য অন্ুরক্তি আসে 
তাহলে অচিরকাল মধ্যে তার ছৃবৃত্তত। বিধৌত হয়ে যায় তখন 
তারা সদাচার নিষ্ঠচিত্ত হয়। বারংবার তন্থতপ্ত হওয়ায় বিরুদ্ধভাঁব 
সব অন্তহিত হয় ও চিত্ত শান্তভাব ধারণ করে । শ্রুতি ও স্মৃতি বর্ণিঘ 
প্রায়শ্চিন্ত্যবলীর অনুষ্ঠান না করলেও আমার ভক্ত ভ্রষ্ট হয়ে কখনও 
দুর্গতি প্রাপ্ত হয়না । অজ্জন প্রমুখ ভক্তের! ভক্তিবিরহিত ব্যক্তিগণকে 
সগর্বে বলতে পারে যে আমার অর্থাৎ ভগবানের ভক্তের কখনও 
বিনাশ নেই । (খলদেব ও রামানুজ ) 

ছুরাঁচার ব্যক্তিরা অধশ্মীচরণের পরই যদি আমার ভজনমার্গের 
অন্থুসরণ করে তাহলে তাদের মনে অনুতাপ জাগে, আর নিজেকে 
মনুষ্য সমাজে কলহ্বম্বরূপ মনে করে নির্বেেদ প্রাপ্ত হয়, এইভাবে সে 


নবমোহ্ধ্যায়ঃ ৩৫৭ 


অচিরেই কাম ক্রোধাদির বেগ থেকে শাস্তিলাভ করে ও ধন্াত্বা হয়। 
এবং ভক্তের রক্ষা চিরদিনই হয়। (বিশ্বনাথ ) 

চিরকালের ছরাত্মাও যদি বারেক আমার শরণ নেয় তাহলে সেই 
উপাসনার ফলে খুব শীঘ্র ধান্মিক হয়ে যায়। এমনি মহিমা যে তার 
সমস্ত ছুবৃত্ততা ঘুচে যায় এবং নির্বধেদ উপস্থিত হওয়ায় ধাম্মিকে 
পরিণত হয়। আমার প্রতি ভক্তির এমনই মহিম! যে তুমি বিরুদ্ধ- 
ৰাদীদের সামনে গব্ধের সঙ্গে বলতে পার, যত ছুরাচারীই হোক 
না কেন বাস্থদেব ভক্ত হলে তার আর বিনাশ হয়না । ভগবান 
কে রক্ষা করেন। ( মধুস্দন ) | 

উক্ত বিশ্বাসযুক্ত দৃঢ় নিশ্চয়হেতু সেই ছুরাচার ব্যক্তি সমস্ত ছুরাচার 
*ট্যাগপূরর্বক শীপ্র ধর্্াত্মা বা মহাভাগবত লক্ষণযুক্ত হয়_-এবং পরিশেষে 
চিরশাস্তি লাভ করে । পরম করুণাময় বাংসল্য, ক্ষম! ও অন্ুুকম্পা- 
ৰশতঃ ভক্তকে বিনাশ থেকে রক্ষা করেন । (কেশব ভারতী ) 

নিজে স্থির নিশ্চয় হয়ে লোক মধ্যে ভক্তিষোগ প্রচার কর এইটীই 
ঙ্গোকের মন্মার্থ। ( বল্লভাচার্য ) 

অতি পাপাত্মাও ভগবৎ নামে ধন্মাত্মা। হয় ও নিরন্তর শাস্তি পায়-_ 
তুঙ্গি নিশ্চয় জানবে ভগবানের ভক্ত কখনও নাশ পায়না । 

( গান্ধীজী ) 

ভগবানে আত্মসমর্পণে আম্মার সকল দ্বার উন্মুক্ত হয়, নীচের 
প্রকৃতিকে দ্রুত অধ্যাত্ম প্রকৃতিতে রূপান্তরিত করে ও দিব্যজীবনের 
ধর্মে গড়ে তোলে । এরফলে ভগবান তার মায়ার আবরণ অপন্যত 
ক্রেন, সকল ভ্রান্তি নাশ করেন ও বাধা ধ্বংস করেন। ( শ্রীঅরবিন্দ ) 


৩৫৮ গীতার বাণী 


ঈশ্বর ভক্ত কখনও অধোগতিপ্রাপ্ত হয়না । এটী নিশ্চিত 
জানবে । (যোগানন্দ ) 

ভগবানকে ডাকার এমন আশ্চধ্য মহিমা যে মহাপাতিকীও শীঘ্র? 
ধন্মাত্মা হয়। সমস্ত অনুষ্ঠানের ক্রটা-বিচ্যুতি আছে কিন্তু ভক্তিরাঁজ্যে 
এঁকাস্তিকতা থাকলে ভগবান বশীভূত হন, এমনকি অজ্ঞানাচ্ছন্ন 
অবস্থাতে মৃত্যু হলেও, ভগবান ভক্তের হৃদয়ে বিরাজিত থেকে পতন 
বা বিনাশ থেকে রক্ষা করেন । ( কৃষ্ণীনন্দ ) 

এখানে এই যে প্রতিজানীহি কথা এট। ভগবান কেন বললেন-_ 
প্রতিজ্ঞা করে বলছি'_-“সতা করে বলছি" একথা মানুষ যখন বলে' 
তখন বুঝতে হবে বিশ্বাসের দৃঢ়তার কিছু অভাব বা সংশয় নিয়ে 
বলছে, কেননা মানুব যখন পুরো বিশ্বাস নিয়ে সত্য কথা বলে, তখন* 
ওই ধরণের কথা! বলে না--যেমন “আমি খেয়েছি'__তখন “সত্যি করে 
বলছি আমি খেয়েছি'_ একথা বলে না, কিন্ত অসম্ভব কিছু বাবিশ্বাসের 
কিছু অভাব নিয়েই বলে থাকে “দিব্য করে বলছি'--সত্যি করে বলছি, 
--একথা বলে, তবে ভগবান এ ধরণের কথা কেন বললেন? এর 
একট দিক লক্ষ করতে হবে, ভগবান এখানে নিজে প্রতিজ্ঞা করে' 
বলছেন না-তার তো বিশ্বাসের অভাব নেই--ভক্ত বলতে পাঁরৰে 
প্রতিজ্ঞা করে- ভক্তের বিনাশ হয়না--এখানেই আমাদের মনে 
বিশ্বাসের কিছু অভাবের সম্ভীবন1 রয়ে গেল-_বাস্তবিক ভগবততত্ব 
সম্বন্ধে মানুষ পুরোপুরি অবিশ্বাসও করতে পারে না আবার পুরে! 
বিশ্বাসও করতে পারে না সেজন্ত এখানে প্রতিজ্ঞা করার স্থযোগ 
রয়ে গেল-_। 


নবমে হধ্যায়ঃ ৩৫৯ 


আর বিনাশ অর্থ এখানে আত্মিক বিনাশ বা ধ্মরাঁজ্যে উন্নতির 
বিনাশ বুঝিয়েছে । গীতা মুখে ভগবান ষোড়শ অধ্যায়ে হিংসাপরায়ণ, 
লোভী, অপরের অনিষ্টকারী, দাস্তিক ভোগীদের জন্ত বলেছেন-_- 
অনেকচিত্তবিভ্রীস্তা মোহজীলসমাবৃতাঃ 
প্রসন্ত।ঃ কামভোগেষু পতস্তি নরকেইসুচৌ ॥১৬ 
৯ ন ন্ট 
তানহং দ্বিষতঃ ভ্ররান্‌ সংসারেষু নরাধমান্‌। 
ক্ষিপাম্যজক্রমশুভানাস্ুরীষেব যোনিযু ॥১৯ 
আস্মরীং যোৌনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি। 
নামপ্রাপ্যেব কৌন্তেয় ততো! যান্তাধমাং গতিম্‌ ॥২০ 
কাম ক্রোধ লোভের ফলে আন্ুুর স্বভাঁবেব লোকের মধ্যে দস্ত, 
দর্প, হিংসা, দ্বেব এত বৃদ্ধিল।ভ করে যে, অপরের ক্ষতি করে ক্রমাগত 
ভোগৈশ্তধ্য বৃদ্ধির চেষ্টায় মত্ত হয়__অশ্রদ্ধাশীল হয়, তাঁদের জঘন্থ বৃত্তির 
জন্য ; গীতা মুখে ভগবান বললেন, তিনি তাদের ব্যাপ্ত সপণদি যোনিতে 
নিক্ষেপ করেন আবার সেখান থেকেও আরো নীচ জন্ম কৃমি- 
কীটাদিরপে তাদের জন্ম হয়__এখন এই যে বিশেষ বিনাশ এটা 
ভক্তের কখনও হয়না-__তাছাড়। ভক্তেরা অনেক সময় ছুঃখ দারিদ্র্য 
ভোগ করলেও জাগতিক ভাবেও ঠাকুর তাদের সব্বসময় রক্ষা করেন 
বৈকি? এতো আসর! নিত্য নিত্য দেখছি । ( বেদচ্ছন্দ! ) 
অন্য শাস্তেও পাই-- 
“অতি পাপপ্রসক্তোহপিধ্যায়নিমিষমচুত্যম্‌। 
ভূয়স্তপন্ধী ভবতি পংক্কিপাবন পাঁবনঃ॥” 


৩৬০ গীতার বাণী 


“অতি পাপাসক্ত ব্যক্তিও যদ্রি নিমেষ মাত্র অচ্যুতের ধ্যান করে 
তবে তপস্বী আখ্যা লাভ করে তিনি ধাদের মধো বসেন তারাও 
পবিত্র বলে গণ্য হন।” 

“তাহারা স্পর্শ দ্বারা, এমন কি, শুধু ইচ্ছাঁমাত্র দ্বারা অপরের 
ভিতর ধন্ম শক্তি সঞ্চারিত করিতে পারেন । তাহাদের শক্তিতে অতি 
হীনতম অধন্ম চরিত্র ব্যক্তিগণ পর্যস্ত মূহুর্তের মধ্যে সাঁধুরূপে পরিণত 
হয়”। (স্বামী বিবেকানন্দ) 

মহাপ্রভুর স্পর্শে অতি ছ্রাঁচারী ব্যক্তি জগাই মাঁধাই নিমেষে 
পবিত্র হয়ে যাওয়ার কথা আমর! চরিতামুতে পাই-_ 

নবদ্বীপের আতঙ্ক দুই ভাই 
জগাই আর মাঁধাই | 
ব্রাহ্মণ হইয়৷ মগ্য, গোমাংস ভক্ষণ । 
ডাকা চুরি পর গৃহে দহে সবরবক্ষণ ॥ 
তাঁর। নাহি করে হেন পাপ নাহি আর-_ 
নিমেষে সোনা হয়ে গেল-_ 


পরম কঠোরতপ করয়ে নির্জনে । 
ছুই লক্ষ কৃষ্ণ নাম লয় প্রতিদিনে ॥ 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিতে নয়নে পড়ে জল । 
সুবুদ্ধি রাজায় জাতি নাঁশ সম্বন্ধে মহাপ্রভুর বাণী__ 
প্রভু কহে ইহা হইতে যাহ বৃন্দাবন । 
নিরস্তর কর কৃষ্ণ নাম সঙ্কীর্তন ॥ 


নবমোহধ্যায়ঃ ৬৬১ 


এক নামাভাঁসে তোমার পাপ দোষ বাৰে। 
আর নাম হৈতে কৃ চরণ পাইবে ॥ 

ভগবৎ স্মরণে পাঁপ দূর হয়ে যায় এ সম্বন্ধে কথামত মুখে পাই- 

ঈশ্বরের নামে এমন বিশ্বাস হওয়া চাই, কি! আমি তার নাম 
করেছি আমার এখনও পাপ থাকবে! আমার আবার পাপ কি! 
আমার আবার বন্ধন কি ?*----৮--৮০- 

ভগবানের নম করলে মানুষের দেহ মন শুদ্ধ হয়ে যায়। 

(কথামৃত ১1২৬ ) 

ভগবান গীতামুখে এই মস্ত্রে যে কথাটী বললেন সেটা কপার 
কথা-_কৃপায় কিন! হয়__এ সম্বন্ধে কথামৃত মুখে বু আশ্বাস ভরা 
বাণী পাই-_- 

অষ্ট বন্ধন নয়, অষ্ট পাশ । তা থাকলেই বা! তার কৃপা হলে 
এক মূহুর্তে অষ্ট পাশ চলে যেতে পারে । কি রকম জানো, যেমন 
হাঁজার বৎসরের অন্ধকার ঘর, আলো? লয়ে এলে একক্ষণে অন্ধকার 
পালিয়ে যাঁয়, একটু একটু করে যায়না । ভেলকি বাজি করে, 
দেখেছ? অনেক গেরো দেওয়া দড়ি একধার একটা জায়গায় বীধে, 
আর এক ধার নিজের হাতে ধরে ; ধরে দাঁড়িটাকে ছুই একবার নাড়। 
দের়। নাড়াও দেওয়া আর সব গেরো খুলেও যাওয়া । কিন্তু 
অগ্কলোকে সেই গেরো প্রাণপণ চেষ্টা করেও খুলতে পারে নাই। 
গুরুর কৃপা হলে সব গেরো মূহুর্তে খুলে যায় । ( কথামত ২৯| ২) 

গীতা! মুখেও অন্থত্র একথা বলেছেন “নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চির্দ,গতিং 
কতা গচ্ছতি' | (গীতা ৬৪০ ) 


৩৬২ গীতার বাণী 


মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য ষেপি স্থ্যঃ পাপযোনয়ঃ। 
স্ত্িষ়বে। বৈশ্ঠা-স্তথ শুত্রাস্তেইপি যান্তি পরাঁং গতিম্‌ ॥৩২ 
হে পার্থ যে অপি পাপযোনয়ঃ ( পাপপুনর্জন্।া) স্্যঃ হেয় ) 
যে অপি ]স্ত্িয়ঃ (স্বীলোক ) বৈশ্ঠা শূদ্রাঃ তে অপি (তারাও) 
মাং ব্যাপাশ্রিতা (আমার শরণ নিলে ) হি (নিশ্চিত ) পরাং গতিং 
(শ্রেষ্ঠ আশ্রয়) যান্তি (লাভ করে)। 
হে অজ্ন, স্রীলোক-বৈশ্য ও শুদ্র অথব! যারা পাপাচরণকারী নীচ 
গুলে জন্মেছে তারাও যদি আমার আশ্রয় নে নিশ্চয় শ্রেষ্ঠ গতি 
লাভ করবে ।৩২ 
ভগবানকে আশ্রয় রূপে গ্রহণ করে পাপজন্মা, স্ত্রীজাতি, বৈশ্ঠট 
শুদ্র সকলেই প্রকৃষ্টগতি লাভ করে । ( শঙ্করাচার্য ) 
বেদধ্যয়ন বঞ্চিত হেতু ভ্ত্রী বৈশ্য ও শুদ্র জাতি নিকৃষ্ট জন্ম ও 
অন্ত্যজ কিন্তু তারাও ভগবনকে সম্যকরূপে সেবা করে তাহলে 
তাঁরা আমাতে গতি বা মুক্তিলাভ করে। 
( শ্রীধর, রাঁমানুজ, বলদেব, কেশবাচার্ষ্য ) 
শ্তি অনুগারে জান1 বায় ভ্ত্রীলোকগণ ব্রন্গবাদিনী ছিলেন। 
কিন্তু সাধারণভাবে স্তীলোকগণ কেবল মাত্র সংসার কাধ্যে নিরত 
থাকে তাই অন্ত্যজদের মধ্যে ধরা হয়েছে। বৈশ্য ও শুদ্র যাইহোক 
তারা ও যদি ভক্তি সাধন! দ্বার! ধন্মাত্মা হয় তাহলে মুক্তিলাভের আর 
বাধা থাকে নাঁ। ( মধুস্মদন ) 
স্্ীলোক, শত্র ও বৈশ্যবর্ণজাত মাঁনবগণ স্বভাবতঃ রজন্তমোগুণী 
হয়; তারা এবং যে সকল জাতি পাপজনক ব্যবসায় অবলম্বনে 


মবমোহ্ধ্যায়ঃ ৩৬৩ 


জীবন যাঁপন করে, সেইসব জাঁতিও ঈশ্বরনিষ্ঠ হলে মোক্ষলাভ 
করে। (যোগানন্দ ) 

আমাদের সকলের হৃদিস্থিত হৃধীকেশ শুধু চান আস্তরিক 
আত্মসমর্পণ। এই পথে সদাচারী ব্রাহ্মণ ও পাপজন্মা চণ্ডাল ইত্যাদি 
সকলে সমানভাবে একসঙ্গে যেতে পারে । শ্রেষ্ঠ জীবন লাভের দ্বার 
সকলের পক্ষেই সমানভাবে উন্ুক্ত হতে পারে সেই প্রেমময় 
ভগবানের কাছে লৌকিক সমস্ত ভেদবৈষম্য কিছুই নাই। 

( অরবিন্দ ) 

যার! পূর্রবকৃত পাপহেতু বেদ অধ্যয়ন বজ্জিত মুক্তির অযোগ্য স্ত্রী 
জাতি, বৈশ্যজাতি গু শুদ্রজাতিতে জন্ম নেয় তারাও ভক্তি প্রভাবে 
মুক্তিলাভ করে । তীব্র দীপশিখায় ভুলারাশি দহনের মত সমস্ত 
পাপ বিনষ্ট হ'য়ে যায়, ভক্তি সকলের কল্যাণকারিণী ও সকল পথ 
অপেক্ষা স্বগম। (কৃষ্ঠানন্দ ) 

গীতার এই মন্ত্রে একটি বিশেষ লক্ষ্য করার দিক আছে সেটা 
হচ্ছে 19৩709018110-76118107 গীতার যুগের আগে বেদে ত্রিবর্ণের 
অধিকারের কথ আছে। কিন্তু স্ত্রী জাতি, শুদ্র জাতি, এবং আরে 
নিকৃষ্ট সমাজের বাইরে ষে সমস্ত অন্ত্যজ জাতি বাস করতো ধন্মে 
তাদের বিশেষ অধিকার ছিল না--কিন্তু গীতার যুগে ভগবান 
[06110791010 [5118101 প্রতিষ্টাী করলেন। সকলের ধম্মে অধিকার 
এবং মুক্তিলাভের, ভগবৎ লাভের অধিকার দিলেন । ( বেদচ্ছন্দা ) 

ভক্তির মাহাত্য কথন শ্রীরামকৃষ্ণ কথা মৃত মুখেও পাওয়া যাঁয়__ 
ভক্তি দ্বারাই মুক্তি হবে (8২২1১) ভক্তি থাকলে চণগ্ডাল চগ্ডাল 
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নয় (৫1২1২, ৫1২1৪) ভক্তি না থাকলে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ নয় (৫1২২)। 
ভগবদৃতক্তিতে নীচজাতিও চিত্তশুদ্ধি লাভ করে ও মুক্তিলাভ 
করে! এসম্বদ্ধে শ্রীমন্ভাগবত £- 


তে বৈ বিদস্তাতিতরস্তি চ দেবমায়াং 

স্ত্ীশূদ্রহনশবর। অপি পাঁপজীবাঃ ॥ 

যছ্যদ্ুতক্রম পরায়ণশীল শিক্ষা 

স্তি্যগজনা অপি কিমু শ্রুতধারণা ষে | 

স্রীলোক, হুন, শূত্র, শবর, পাঁপজীব ও তীর্যযগজাতি প্রভৃতি 

জাতি ভক্তের পবিত্র চরিত্র প্রভাবে শিক্ষিত হয় ও মায়া হতে উত্তীর্ণ 
হতে সামর্থা লাভ করে! অতএব যাঁরা ভগবানে চিত্ত সমাহিত 
করেছেন, জেনেছেন, তাদের কথা আর কি বলা যায় । যে কোন নীচ 
জাতি বা স্রীলোক ভগবাঁনে ভক্তিতে সকলেই মুক্তি পায়। 

( শ্রীমগ্ভাগবত ২৭1৪৬) 
কিং পুনব্রণন্ণা? পুণ্য! ভক্তা রাজরধস্বস্তথ! | 
অনিত্যমস্্রখং লোৌকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাঁম্‌ ॥৩৩ 

পুণ্যাঃ ব্রান্মণাঃ ( পবিত্র ব্রাহ্মণগণ ) তথা ভক্তাঃ রাজর্যয়ঃ ( ভক্ত 
রাঁজধিগণ পরম গতি লাভ করেন) কিং পুনঃ ( সে তো৷ হতেই পারে) 
অনিত্যং অস্থুখং ( বিনাশশীল স্থখরহিত ) ইমং লোকম্‌ এই মর্ত্য- 
লোককে । প্রাপ্য (পেয়ে) মাং ভজন্ব (আমার পূজা আরাধনা 
করে। 

পুণ্যাত্মা ত্রাঙ্মণ ও রাজধিগণ পরম গতি লাভ করবেন এতে আর 
সন্দেহ কি? অতএব তুমি আমায় ভজন। কর। (যেহেতু তুমি 
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রাজধি ) আর এই মর্ত্যধাম বিনাশশীল; তার সুখ বিনাশশীল 
ক্ষণস্থায়ী বলে অসুখের বা ছুঃখের সমান ।৩৩ 
পুবর্ধমন্ত্রে, ভক্তিপ্রভাবে পাপ বংশ সম্ভুত শ্লেচ্ছাদি, শীস্্রজ্ঞানহীন 
স্ত্রী শুদ্রাদির পরম গতিলাভের কথা বণিত হয়েছে ! সেই অনুসারে 
বিশুদ্ধ বংশজাত শীস্ত্জ্ঞান সম্পন্ন সদাচার নিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ এবং 
ভক্তিযুক্ত ক্ষত্রিয় কুলোস্তব তত্জ্ঞান সম্পন্ন রাজধিগণ যে ভক্তির 
প্রভাবে অনায়াসে পরমকালের অধিকারী হবেন একথা বলাই 
বাহুল্য । এই জন্য মনুষ্লোক মধ্যে সব্বাপেক্ষা ছুর্শভজন্ম লাভ 
কারী-_হে অজ্ঞন আমাকে ভজন। কর। 
( শহ্করাচার্ধ, আনন্দগিরি ও হনুমান ) 
ভক্তিমান রাজা, ক্ষত্রিয়, স্থুকৃতি প্রায়ণ ব্রাহ্মণ পাপ সংস্কার 
এমনিতেই ক্ষীণ হ'য়ে গেছে-_-ভগবন্তক্তিতে তাদের মুক্তি তো হ'বেই। 
এ সংসার ঘে ছুঃথ বহুল আশা মরীচিকা মাত্র। রাজাভোগাদি ও 
নিক নয়__আর তাতে ছুঃখের নিবৃত্তিও হয় না। পুরুষার্থ সাধন 
শ্রেষ্ঠ মীনৰ জন্ম লাভ করেছ যেহেতু, সেহেতু ভগবানের ভজনা কর 
বা শীঘ্র শরণ নাও-ন্বধম্মে রত থেকে আমার ভজন কর । 
( বলদেব, কেশব, মধুস্থদন, রামানুজ ) 
মানুষ অস্থায়ী ছন্বময় জাগতিক সুখে মুগ্ধ হয় তাই হুঃখ ভোগ 
করে। কিন্তু বহির্জগৎ থেকে মনকে অস্তমুথী করতে হৰে। 
ভগবান আমাদের অন্তরে কৃপা করবার জন্য অপেক্ষা করছেন। 
বাহ জগতের আকরণের মৌর ঘুরিয়ে ভগবৎমুখী করতে হবে। 
একবার নিগুট অন্তরতম ভগবানকে আশ্রয় করলে সমগ্র সন্ঘা, 
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সমগ্র জীবন অত্যাশ্্যভাবে রুপান্তরিত হবে, ছঃখ যন্ত্রণার হাত 
থেকে মুক্তি হবে । ছব্ধলতা, ভ্রান্তি, পাপ, শাশ্বত পুরুষের সব্বরূপাস্তর 
সাধক শক্তি সত্য ও পবিত্রতায় পরিণত হবে । (শ্রীঅরবিন্দ ) 

অন্ত্যজ জাতি এবং মুক্তির অযোগাযগণই যদি ভক্তিযোগে পরম্পদ 
লাভ করে স্ংশজাত ক্ষত্রিয় ব! ব্রাহ্মশগণ তো ভগবানকে ডাকলে 
মুক্তিলাভ করবেই । অতএব হে অজ্জুন এমন স্থযোগ পেয়েও সময় 
নষ্ট না করে ভক্তি পরায়ণ হও । ( কুঞ্ণানন্দ ) 

এই গ্লোকেও আগের গ্লেকের রেশ টেনে বললেন পুন্াত্মা 
বাহ্ধণ ও রাজবিগণ তো! পবিত্রত। ল[ভ করতেই পারে অর্থাৎ এতে 
আর আশ্চধ্য হবার কি থাকতে পারে? সেই জন্য আগের 
শ্লেকের অবহেলিতদের কথার রেশ টেনে এখানে বললেন, 
অবহেলিতরাও আকুল হলে ভগবত কৃপালাভে বঞ্চিত হয় না--পরম 
ভরসার কথা এটী | ( বেদচ্ছন্দা ) 

গীতাঁয় অন্যত্র 

বাক্ণ_-৪১৬।২) ১৮1৫, ৩৩৯১ ২৩1১৭, ৪১1১৮৭৪২1১৮ । 

মন্সন! ভব মন্ভক্তে। মদ্যাঁজী মাং নমস্ধুরু 
মামৈবৈষ্যসি যুক্তৈবমাত্সীনং মৎপরাষ়ণঃ ॥৩৪ 

মান্সনা; ( একাগ্র চিন্ত ) মন্তক্তঃ (আমার ভজনাকারী ) মদ্যাজী 
( আমার পুজা নিষ্ঠ ) ভব (হও ) মাং নমন্কুরু (আমাকে প্রণাম কর) 
/ এরূপ ] মৎপরায়ণঃ €( আমার শরণ নিয়ে ) আত্মানং ( মনকে ) যুক্তা 
(নাম স্মরণ ইতাদি সহায়ে যুক্ত হয়ে) মামে এসসি $ আমাকে লাভ 


করবে )। 
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তুমি নিরন্তর_মনকে আমার চিন্তায় নিযুক্ত কর-_আমাতে 
ভক্তি নর হও আমার আরাধনা কর। আমীকে প্রণাম কর। এই 
ভাবে আমাকেই সব্ধতোভাবে আশ্রয় করে মন আমাতেই যুক্ত 
করলে আমাকেই লাভ করবে 1৩৪ 
মন্মনা হও অর্থাৎ আমাতে মন নিবেশিত কর আমার ভক্ত হও 
আমার উদ্দেশ্যে যাগ যজ্ঞ কর, আমাকেই নমস্কার কর। এরূপ 
করলে আমাকে বা পরমেশ্বরকে লাভ করবে । আমিই সকল 
ভূতের আত্মা, শ্রেষ্ঠ গতি ও সর্বশ্রেষ্ঠ অরন বা আশ্রয়। সেই 
সব্বাত্বভৃত আমাকে লাভ করার জন্য নৎপরায়ণ হও । 
( শঙ্করাচাধ্য ) 
ভগবান বাস্থদেব আমার স্বামী, আমার পুরুষার্থ সতত এই 
ধাঁরণাধুক্ত হও এবং সংসারে কোন বিষয়েই মন রেখো না ; আমার 
অচ্চনা নিরত হও, আমার শরণ নাও; এরূপভাবে ভগবানে মন 
নিবেদন কর। (বলদেব ) 
সব্বেশ্বর সর্ধাকল্যাণকর, সর্বজ্ঞ, সত্য সন্কল্প। জগতকারণ 
পুরুষোত্তম পরব্রন্মে নিনিমেষ মন হও, আমাকেই একমাত্র প্রিয় 
মনে কবে আমার প্রতি ভক্তিম'ন হও যজনপর হও, আত্মেনতি মাত্র 
স্বত:ই নিশ্চয় কর, সতত এরূপ মন নিয়ে আমাঁকে অনুভব কর। 
( রামানুজব ) 
সর্ববজ্ঞ, সত্/সঙ্কল্প, অশেয় কল্যাণগুণনিধি মৃত্তি আমাতে মনো- 
নিবেশ.কর। বিষয়ীগণের বিষয় প্রীতির মত, গঙ্গ। প্রবাহের মত 
অন্নবচ্ছিন্নবং আমাতে আবিষ্ট হ9। আমার ঘজন কর অর্থাৎ 
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প্রত্যহ ত্রিকাল অথব। দ্বিকাল--একান্ত না পারলে এককা'ল তুঙ্গসী, 
চন্দন, ধুপ, দীপ, নৈবেছ্ধ, পুষ্প, বসন, ভূষণ ইত্যাদি দ্বারা ভগবৎ 
মুন্তির সেবা কর, পূজা কর, এবং সবশেষে কর্তৃত্বাভিমান নিবৃত্তি 
জন্য আমায় প্রণাম কর। ( কেশবাচাধ্য ) 
ঈশ্বরাপিত চিত্ত হও, ঈশ্বর ভক্ত হও, ঈশ্বর পুজনশীল হও 
কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরোদ্দেশ্তে প্রণাম জানাও অর্থাৎ সমস্ত মনটা 
ভগবানে দিয়ে রাখে । ভগবানের গ্রীতির জন্থই সব কর, বুদ্ধি, 
মন, ইন্দ্রিয় সবই ভগবত আরাধনা অর্থাৎ স্মরণ, পুজা, নমস্কারে, 
নিধুক্ত রাখলে উপদ্রপশন্ত, ভয়রহিত, পরমানন্দ স্বরূপত। লাভ 
করবে । ( মধুসৃদন ) 
যার। সংসারের সমস্তদিক থেকে মনকে আকর্ষণ করে একমাত্র 
ভগবানে অপণ করেন, একমাত্র ভগবানকে ভক্তি করেন, সেব! 
করেন, কায়মনোবাক্যে পূজা নমস্কার ইত্যাদি করেন, তারা শুহ্ধাস্তঃ 
করণে পরমানন্দঘন পরমেশ্বরে প্রবেশ করেন । নদী যেমন সাগরে 
আত্মলীন হয়, ভক্ত তেমনি ভগবানে একীভূত হয়ে যাঁন। 
( কৃষ্ণানন্দ ) 
মর্ত্যজীবনে থেকে দ্িব্যজীবনের মধ্যে গঠার জন্য গীতার শিক্ষা 
প্রেম, ভক্তি, জ্ঞীন, কম্ম ও অন্তরের আকাজ্ৰা সমস্ত এক রে 
একন্মৃত্রে গেঁথে এক অত্যুচ্চ সমন্বয় ও উদার সাধনায় পরিণত হয়। 
(শ্রীঅরবিন্দ ) 
এখন কথা হচ্ছে কোন মানুষ যদি বলে আমার চিন্তা কর, তাহলে 
সেটা কি রকম হয়- শ্বীকৃ্চ তো মানুষ দেহ ধারণ করে- ৰনুদেৰেন 
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পুত্ররূপে জন্মেছেন, কাজেই সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে দেহধারী মানুষ, 
কিন্তু কি করে অজ্জুন এসব কথা মেনে নিলেন বা আজও সেটী শাস্ত্র- 
বাণী বলে পাঠ হচ্ছে? আসলে তিনি পুরুষোত্বম স্বয়ং নরদেহ 
ধারণ করে এসেছেন, কাজেই তাঁর এই বাণী সাধারণ মান্ুযের কথ। 
নয়, সেজন্য আজও মানুষের মনে এই কথা মন্ত্রের মত অন্ুরণিত 
হচ্ছে, হাজার হাজার বছর ধরে সন্াসী, ভক্ত, পণ্ডিত সকলে অস্তরের 
গভীর শ্রদ্ধা নিয়ে গীতা পাঠ করেছেন ও করছেন__দেশে বিদেশে 
গীতার যথেষ্ট মর্যাদা; অবতার পুরুষের বাণী, শক্তিশালী মহাপুরুষের 
বাণী তো! সেই শাশ্বত বাঁণী__সে মানুষের মুখের কথা নয়, সে জন্য 
মানুষ অবজ্ঞীও করতে পারে না। 

পরাধীন ভারতের একজন সামান্য সন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের 
কথা নিয়ে মস্তবড় শক্তিশালী বৃটিশ জাতিতে। তাকে জেলে দিতে 
পারেনি-_-আমি দেখতে পাচ্ছি বৃটিশ সাম্রাজ্য বারুদের ধ্বংসত্তৃপের 
ওপর বাস করছে, আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে ভারত স্বাধীন হবে, 
ইত্যাদি এ ছাড়া লগ্নে বসে তাদের কত আচার এ স্বভাব সম্বন্ধে 
নিন্দাবাদ করেছেন কিন্তু তার কথার প্রতিবাদ কেউ করতে পারেনি, 
তিনি যে শিবানতার কাজেই তার দেই ভবিষ্যংবাণী বর্ণে বর্ণে তো 
ফলেছেই এবং তখনও কেউ এর প্রতিবাদ করেনি । 

এখানে একটী বিশেষ লক্ষণীয় বস্তু হচ্ছে যে এক হিসাবে প্রথমে 
মনে মনে ভগবানকে ভালবেসে তবে বাইরে নমস্কার কর! উচিৎ 
কেননা এমন অনেক লোক থাকে-_যার! আদৌ ভগবৎ বিষয় সম্বন্ধে 
শ্রদ্ধাশীল নয় অথচ প্রণামের ঘটা খুব, এগুলোতে অনেক সময় 
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ভণ্ডামী এসে যায়__কাজেই মনটা আগে ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল 
হলে প্রণাম তখন ঠিক ঠিক পৌছায়। আরেকটী কথা প্রণাম বা 
নমস্কার হচ্ছে শরণাগতির লক্ষণ আর শর্ণ।গতিই শেষ কথা কাজেই 
হয়তো এইটী শেষ কালে বললেন । 

কিন্তু যার! ভক্ত হতে চায়, অবিশ্বাস বাঁ ভগ্ডামী যাদের নেই, তাঁরা 
কিন্তু এই মদ্যাজী মাং নমস্কুর বাণী নিয়ে সাধনা করে দেখাত 
পারেন, এগুলি সহায়ে এগোতে চেষ্টা করলে মন অনেকাংশে মদভক্ত 
বা মন্মনা হতে পারবে । এই মন্ত্রটী “ভক্তিতত্বের' একটা সুন্দর কথা । 

গীতার এই বাণী 861741907150০ 25১০07০1০8১ র দৃষ্টিভঙ্গী দিয়েও 
ব্যাখা! করা যায় । ০0. 3 ৬/715০07. 36178৬1001157) এর একজন 
বিখ্যাত প্রতিষ্ঠাতা । তিনি বলেন--মানুষের কাধ্যপদ্ধতি মনের 
প্রক।শ-এ কথা ঠিক নয়। তাঁর মতে 41367951001] 029270১ ৪79 
110৬6716171 01 [112 01:0810151) 17806 11) 10951001056 09 5111770181৭. 
116 ৮/17019 18705 01 1)0]7217 09100401 [0] ০0998171100 2170 
91166211610 ৮1110170 017110950911708] ৮0101051510 05 এ]70675100৫ 
117 (61115 06 5111)0105 00 199109750) 

এই 8০19%1০115-গণ মান্তাষের কাজের পেছনে রাঁগ, চিৎকার 
ইত্যাদি 1901700117701107 ইত্যাদি কিছু ম্বীকাঁর করতে চায় নাঁ_ 
যদিও এইমত অনেকাংশে সব্ববাদী সম্মতভাবে স্বীকৃত হয়নি । তবু 
এদের একটা দিক নিয়ে আমরা যদি সাধনা করব মনে করি তাহলে 
ফল পাব। যেমন হাত তৃলে ননস্কার এই যে একটা! 851)9%1001 বা. 
ষাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত তাছাড়া পুজা আরাধনা! করতে গিয়ে যে 
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81,4৮1০॥1 গুলে! প্রতিদিন আমাদের অভ্যাস করতে হবে সেই 
301109॥7 আমাকে ও অন্যকে ভগবৎ বস্ত্র স্মবণ করতে সাহায্য 
করবে মনকে ৫57411107১০ করে ফেলবে--আমাদের বহির্ভগতের 
957070এাই তখন আমাদের মনকে ভগবং মুখী করতে সাহায্য 
করবে, কাজেই ভগবানের এই বাণী খুব মনোবিজ্ঞান সম্মত । 
( বেদচ্ছন্দা ) 
ঈশ্বরে দেহ-মন-প্রাণ সমর্পনের ফলে ঈশ্বরলাভ হয় এসম্বন্ধে 
শ্বীনষ্ভাগবতে পাই ৪ 
ময়ি ভক্তিঠি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে । 
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎ মেহো। ভবতীনাংঘদ পন; ॥ 
(শ্রীকৃষ্ণ ভগবান গোপীগণের প্রতি 7 
আমার প্রতি ভক্তিই মোক্ষের কারণ। তোমাদের মনে আমার 
প্রতি যে স্নেহ বা ভক্তি আছে সেটা অতি কলাণকর যেহেতু শুধুমাত্র 
তর দ্বারাই তোমরা আমাকে লাভ করবে । 

( শ্লীমনভাগবত ১০।৮২।৩১ ) 
যুক্তৈবমাত্বানং -এসম্বন্ধে শ্লীচৈতন্য চবিত"মুত মুখে পাই £ 
আত্ম শব্দে স্বভাব কহে, তাতে যেই রমে। 

আত্মারম জীব যত স্থাবর জঙ্গমে ॥ 
জীবের স্বভাব কৃষ্ণা অভিমান | 

দেহে আম্মজ্জানে আচ্ছাদিত সেই জ্ঞান ॥ 
'চ' শব্দে এব" অর্থ অপি" সমুচ্চয়ে | 
আত্মারাম "এব হঞা শ্রীকৃষ্ণ ভজয়ে ॥ 


৩৭২ গীতার বাণী 


কৃষ্ণকৃপা৷ হৈতে হয় স্বভাব উদয় । 
কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হঞ। তাহারে ভজয় ॥ 
( চৈতন্য চয়িতামূত মধ্যলীলা-৪২৫ পুঃ) 
মৎ পরায়ণঃ-_-কথার অনুরূপ কথা শ্রীরামকৃষ্ণ বাণীমুখেও 
পাই ৫ 
ঈশ্বরের শরণাগত হও সব পাবে (১৯২, ১১২৯ ২৯২) 
ঈশ্বরের শরণাগত হলে আর ভয় নেই তিনিই রক্ষা করবেন (৫1১৫1৫) 
ঈশ্বরের শরণাগত হলে কন্মক্ষয় হয়| (৩1১৮২ ) 
মন্তক্ত _ঈশ্বরে শুদ্ধাভক্তি যদি না হয় তাহলে কোন গতি নেই। 
(২১১) 
মন্মনা_ ঈশ্বরেতে সব্বদা মন রাখবে প্রথমে একটু খেটে নিতে 
হয় তারপর পেন্সন ভোগ করবে । (১৩৬) 
মদ্যাঁজী-__-পুজা, জপ, ধ্যান, এসব নিয়মিত অভ্যাস করতে হয় 
(৫1১৫১ )। 


গীতাঁয় অন্যত্র £₹_- 
মাং এব এফ্যসি-_২৭।৯, ৯।১০১ ৫৫1১১) ৬৫।১৮, ৩৪।৯। 
মন্মনা---৩৪1৯১ ৯১০১ ৫৭1১৮, ৬৫।১৮। 


শ্রীকষ্ণাজ্জুন সংবাদে রাজবিদ্া রাজগুহ্য যোগ নাম নবমোহ্ধ্যায়ঃ | 
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শ্রীভগবানুবাচ 
ভূয় এব মহাবাহে। শৃনুমে পরমং বচ 
যত্তেহহং প্রীযমীনায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া! ॥১ 


শ্রীভগবান উবাচ [ হে) মহাবাহো, ভূয়ঃ এব (আবার ) মে 
পরমং বচঃ ( আমার শ্রেষ্ঠ বাণী) শন্থ (শোন ) যৎ পীয়মানাঁয় তে 
( প্রীতিমান তোমাকে ) অহ্‌ং (আমি) হিত কাম্যয়া (কল্যাণের 
জন্য বক্ষ্যামি ( বলব )। 

গ্রীভগবান বললেন হে মহাবাহো, তুমি আমার বাণী শুনে 
'শলীতিলাভ করেছ, আমি তোমার কল্যাণের জন্য আবার শ্রেষ্ঠ বাণী 
বলছি, সেই বাণী শোন ।১ 

সপ্তম ও নবম অধ্যায়ে ভগবানের বিভূতি বণিত হয়েছে_-এই 
অধ্যায়ে কোন কোন বস্তৃতে ভগবানকে চিন্তা করতে হবে সে বস্তুর 
পরিচয় দিচ্ছেন । 


এই সব অধ্যায়ে ভগবানের তত্ব বর্নিত হলেও অত্যন্ত ছুর্ছ্েয় 
বলে আবার এই অধ্যায়ে বর্ণনা করছেন ও অর্জনকে শ্রবণ করতে 
বলছেন । এসব বাকা শ্রবণ করলে অমৃত পানের তুল্য ফল পাবে 

ভজ্জনের মঙ্গলের জন্য শ্রীকৃষ্ণ ভগবান সে কথাঁও বলছেন । 
( শঙ্করাচাষ্য ) 
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ভক্তি উদ্রেকের জন্য সপ্তম, অষ্টম ও নবম তিন অব্যায়ে বহু কথ। 
ভগবান বলেছেন--এই অধ্যায়ে সেই ভক্তি বৃদ্ধিলাভের জন্য 
ভগবানের এশ্বধা বিভৃতির কথা বিশেবরূপে বলছেন। এই বাণী 
শ্রবণে অজ্জনের পরম কল্যাণ হবে ও প্রীতি অনুভব করবে । 
( রামানুজ ) 
পুবের্বতিন অধ্যায়েও ভগবানের বিভূতি ব্যাখ্যাত হয়েছে এই 
অধ্যায়ে সেই বিভূতি প্রপঞ্চিত হয়েছে । (শ্রীধরম্বামী ) 
সপ্তম ও অগম অধ্যায়ে ভগবান ভক্তি দ্বারা প্রাপ্য কথিত 
হয়েছে । নবম অধ্যায়ে অভভক্তের নিন্দা ও ভক্তের উৎকর্ষতা বা 
পরমার্থ ফল লাভের কথা কীন্তিত হয়েছে আর এই অধ্যায়ে ভক্তির 
উৎপত্তি ও বৃদ্ধির জন্য স্বীর এশ্বধা বর্ণনা,_-ত্ব মহিমা ছুবিবজ্ছেয় বলে 
তার বিস্তারিত বাখ্যা দিচ্ছেন। (কেশবভারতী ও বলদেব ) 
ভক্তির উৎপন্তি ও বৃদ্ধির জন্য এ অধ্যায়ে বিভৃতি বিস্তারিতরূপে 
বণিত হয়েছে । ( বলদেব ) 
সপ্তমাদি অবায়ে এশ্বধ্যাদি জ্ঞাপনার্থ যে ভক্তিতত্ব প্রকাশিত 
হয়েছে তারই রহস্ত দশম অধ্যায়ে বিশেষরূপে উদঘাটিত হয়েছে । 
( বিশ্বনাথ ) 
অজ্জনের প্রশ্নের অপেক্ষা না করে ভগবান তার প্রতি কল্যানার্থে 
নিজের বিভূনি রাশির আরও বিস্তৃত ব্যাখ্যা করছেন । ( মধুস্ুদন ) 
অজ্জরন প্রিয় বলে বহু গুহা কথা তীকে বলে যাচ্ছেন । 
( যোগানন্দ ) 
ভগবানের বিভুতি সনয়ে সময়ে ভগবানকে নিজের মুখে বলার 
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প্রয়োজন হয় । যেদন দক্ষিণেশ্বর লীলায় ঠাকুর বহুবার নিজের 
স্বরূপ সম্বন্ধে বহুকথা ভাবাবস্থায়, জাগ্রত অবস্থায় বলেছেন। সখা 
বন্ধ আস্মীয়ের মত অজ্জন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিশেছেন কাজেই শ্রীকৃষ্ণের 
বু উপদেশ ইত্যাদিতেও যুদ্ধার্থে অজ্ঞুন রাজী হচ্জেননা দেখে 
ভগবান নবম অধারে নিজের স্বরূপেব অনেক কথা বলে অজ্জনের 
মনে যুগপৎ ভয়, বিশ্ময় জাগিয়েছেন, এখানে বিভূতি সমন্ধে আরো 
বলছেন এই দশম আধায়ে অথচ সুরুতে নস্তবড় মনো বিজ্ঞানীর মত 
কথা বলছেন_- “আমি আবার আমাব বিভুতিব কথা বলছি আর এই 
কথ তুনি শুনতে ভালবাম বলে বলছি-_-তোমার মঙ্গলের জন্যও 
বলছি'_-কাঁজেই এমন কথা অজ্জন শুনতে বাধ্য এই বলে নিজের 
দিররিরোনারর সুরু কবলেন এই মন্ত্রে । 

'নীয়মানায় ও হিতকাসায়াপ্রেয়? ও শ্রেয়ের কথা শাস্ত্রে বুল 
আলোচিত হয়েছে । প্রেয় ও শ্রেষে চিব দ্বন্ব-_শ্রেয় যা কিছু বেশীর 
ভাগ ক্ষেত্রেই তা প্রিয় হয় না সেজন্য মানুষের ঝেক প্রেয়ের 
দিকেই বেশী, শ্রেয়ের দিকে সে যেতে চায়না--তাই ভগবান বললেন 
আমি যে কথা তোনায় বলব সেটা শ্রেয়স্কর ও হিতকর আবার 
রীতির উদ্দরেককক হর্থাৎ গ্রীতি পূর্ণ_সেরা মনোবিজ্ঞানী তাই 
জানেন শ্রীতিকর নাহলে শুধু শ্রেয়ে ভিজনে না মন। ভগবানের 
বাণী তাই হিতকর আবার “গী়মানায় । ( বেদচ্ছন্দ! ) 

ন মে নিছুঃ স্ুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ। 
অহইমাদিহি দেবানাং মহষাঁণাঞ্চ সর্ববশঃ ॥২ 
স্বরগণাঃ ( দেবতাগণ ) মে প্রভবঃ (আমার প্রভাব বা আদি 


কথ। 
€ ভিত 
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কারণ )ন বিছঃ (জানেন না) মহর্ষয়ঃ চন (মহধিরাঁও আমার 
আদি জানেন না) হি ( কেননা ) অহং দেবনাং মহর্ষীনাং চ (দেবতা 
ও মহধিদেরও ) সব্বশঃ (সব রকমে ) আদিঃ (আদি কারণ )। 


দেবতার] ও মহধিগণ কেউ আমার অর্থাৎ ভগবানের তত্বকথ। ব 
জন্মের আদি কারণ জানেন না। কারণ আমিই দেবতা ও মানুষগণের 
উপাদান কারণ,আদি কাঁরণ-সবকিছুরই ।২ 

সেই সৎ বা এক অদ্বিতীয় ব্রন্মই প্রভব অর্থাৎ স্য্টির সমস্ত 
বিভৃতির অভিব্ক্তির প্রকৃষ্ট বা শ্রেষ্ঠ ভাব ! এর মধ্যে প্রতৃত্ব নিয়তৃত্ 
ইতাদি অনুমান করা যায়। পরমেশ্বব পরত্রহ্ম কিরূপে বিশ্বরূপে 
অভিবাক্ত হন, দেব মহবিগণও জাঁনেননা_কেননা আমিই তো দেবত! 
মহধি সকলের উৎপন্ভি কারণ কাজেই তারা কি করে জান্বে ? 

( শঙ্করাচাধ্য ) 


দেবতা হউন, খষিই হউন সকলের নিমিত্ত কারণ ভগবান স্বয়ং । 
তিনি সমস্তের উপাদান কারণও সেজন্ তৎসমস্তের মূলশক্তির পূর্ণ- 
বোধ কখনই সম্ভব নয় এজন্য ভগবান বলছেন তার তত্ব দেবতাগণও 
জানেন না। (আনন্দগিরি ) 


দেবতাদিগের ও মহবিদিগের অতীন্দ্রিয় শক্তি থাকা সত্বেও 
পরমেশ্বরের প্রভাব জানেননা, কারণ তাদের ত্বরূপজ্ঞান শক্তি 
প্রভৃতির আদিকারণ, তাদের এশ্বধ্যাত্বাদির হেতু সবই পরমেশ্বর 

নিজে, সেজন্য তারাও অবগত নন ভগবানের মহিমা | 
( রামানুজ, কেশবভারতী ) 
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ইন্দ্রাদি দেবতা ও ভূগু প্রভৃতি মহৰি সকলের আদি ভগবান 
স্বয়ং কাজেই কেউ ভগবানের স্বরূপ জানন না। (হনুমান ) 

ভগবান অনাদি এবং চির বর্তমান ত্রক্মাদি দেবগণও মরীচ্যাদি 
মহধিগণ, নারদাঁদি দেবষিগণ সকলেই দেই পরম অ্রষ্টার ইচ্ছা! 
অনুসারে স্থ্ট ও স্ব স্ব প্রভাব ও এশ্বধ্যাদি প্রাপ্ত । সুতরাং নাম 
কন্মাদি পরিজ্ঞান পরাঁগত স্যষ্ট কোন পুরুষেরই পক্ষে সম্ভব নয় 
চিরবিরাজমান ভগবানের স্বরূপ জান । (শ্রীধরস্বামী ) 

কে তাকে জানতে পারবে কেইবা তার তত্ব ব্যক্ত করবে? 
কোথা হতে তার আবির্ভাব বা স্থষ্টি দেবমগ্ডলী, খধিমণ্ডলী কেউ 
জানেন না কারণ তারা তো। সকলে সেই ছুধিজ্ছেয় অনন্ত শক্তির 
ইচ্ছাতেই স্থষ্ট। (বলদেব ) ” 

পিতার জন্ম যেমন পুত্রের দেখা সম্ভব নয়, তেমনি দেবতা কেউই 
সেই অনাদি অনস্ত নিত্য সত্তার কথা জানেন না। আর কেমন 
করেই বা! জানবেন? (বিশ্বনাথ ) 

আমিই দেবতাদের, খধিদের নিমিত্ত কারণ, উপাদান কারণ 
এবং তারা যখন বিকাররূপ কাধ্য তখন আমার প্রভাব কেমন করে 
জানবেন? আমিই সকলের বুদ্ধির আদি প্রবর্তক, কাজেই আমার 
ুবিজ্ঞেয় রহস্য সত্তার কথা৷ কেউ জানেন ন1। শুধুমাত্র আমি সব্ব- 
লোক মহেশ্বর জানলেই সর্বপাপমুক্তি সম্ভব হয়। ( মধুস্দন 

ভগবান বিশ্বের অতীত, আদি, অস্ত রহিত-তথাপি বিশ্বের সঙ্গে 
সম্বন্ধরহিত নয়। যে দেবগণ মহধিগণ-বিশ্বের এক একটী শক্তির 
আধাররূপে বিশ্বের আভ্যন্তরীণ ও বাহাশক্তি পরিচালন। করছে 
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তারাও সে এক € অনাদি সন্তার শুষ্টি, কাজেই অআ্টার তন্ব কেমন 
করে অবগত হবেন? (অরবিন্দ 
এশ্বরায় ঠা ও জ্ঞানেব কতকা'শ যুক্ত কারণ দেহস্ত মহাস্ম। 
জীবগণকে, দেব ও দেবতা বলা হয়। ঈশ্বরই যাবতীয় ব্যট্টি দেবগর্ণ, 
পিতৃগণ, খষিগণ | প্রজাপতিগণ ও জীবগণের অর্টা _ পূর্ণ বা ভূমা 
পুক্ষ, জীব কি করে জানবে? ভগবানতোে! অনাদি অনন্ত । 
( যোগানন্দ ) 
বান্থদেব পুত্র শ্রাকৃষ্ণের জন্মতো আগেই দেখেছেন, তাঁকে বড় 
হতে দেখেছেন, লাল। করতে দেখেছেন আর বরোক্কগণতে। অনেকেই 
দেখেছে, তবে কেন বললেন মহধিগণ দেবতাগণ কেউ জানেনা, 
আবার তিনিই সকলের আদি কারণ এ কি করে সম্ভব ? এখানে 
বুঝতে হবে মে নাঁ-অহম এটী বিরাট পুরুষোত্তম তত্বকে 
বুঝিয়েছে। এই ঘে বিরাট বিশ্বের পেছনে ও ভেতরে অসীম 
কল্যাণ শক্তির বিলাস চলছে সেই শক্তির--সেই সন্তার স্বরূপ 
দেবতা বা খঘি কি করে জানবেন? তাদের শঞ্তি সীমিত, ক্ষুদ্র 
শক্তির আধার কি করে বিরাট স্বন্তা জানবে? দেবতা খধি কেউ 
ভগবানের প্রভাব বাঁ উৎপত্তি জানে ন” কি কবে জানবে, স্থর্ধ থেকে 
পৃথিবীর উৎপন্ভি, ভাব পর জল, উদ্ভিদ রাজ্য, তারপর এক কোষ 
বিশিষ্ট প্রাণী ইত্যাদি কই হল--তার অনেক পরে মানব, কাজেই 
কি করে জানবে ভগবানের জন্ম বা আদি তত্ব । আর মানুষ, দেবতা, 
পরষি সবই তো ভগবানের স্থষ্ঠ। পুরুষো ত্তম তত্ব সবের আদি কারণ, 
কাজেই জন্মঃ মুত, স্থিতি বুদ্ধি কে জানবে? জানতে গেলে তে! 


দশমোহ্ধ্যায়ঃ ৩৭৯ 


তাঁকে ভগবান বা পুকবোত্তম তত্বের আগে জন্মীতে হবে__আর সেটা 
কখনও সম্ভব নয় । ( বেদচ্ছন্দ ) 
'চতন্য চরিতাধুত মুখে অনুরূপ কথা পাই ৫ 
এই মত কৃষ্ণের দিব্য সদগুণ অনন্তু। 
ব্রহ্মা শিব সনকাদি না পায় অস্ত ॥ 
ব্রন্মাদি বহু সহজ বদন অনন্তু। 
নিবন্থর গায় মুখে না পায় গুণের অন্ত ॥ 
( মধালীল। ১১ পরিচ্ছেদ ) 
শ্লীমন্ভীগবতে€ অন্রবূপ কথা পাই £ 
নান: বিদামাহমমী মুনয়োহগ্রজাস্তে 
নায়াবলস্ত পুরুবস্ কুতোইবরা যে। 
গায়ন গুণান দশশতানন আদিদেবঃ 
শেষোহধূনাপি সমবস্যতি নাস্ত পারম্‌। 
ব্রহ্মা বললেন-_হে নারদ, সেই পুরুষশ্রেষ্ঠের মায়ার সীমা নেই । 
মুনিগণও জানেন না, আনিও জানি না, তখন অন্যের ত কথাই 
নেই, অনন্তুদেব সশ্রবদনে অনন্তকাল ধরে তার গুণ গান করে, এ 
পর্যন্ত শেষ করতে পাণ্রন নি। (শ্রীমস্ভাগবত ২1৭৪০ ) 
সেই বিরাট শক্তি যে বাক্মনের অতীত সেই সম্বন্ধে কথামৃত 
মুখে পাই বহুকথা ৮ মি 
ব্রহ্ম অবাঙড ঘনসেো! গোচর-""। ব্রহ্মজ্ঞানের পর নিবিবকল্প 
সমাধির পর আবার সেই অনন্ত বাক্যমনের অতীত, অরূপ নিরাকার 
ব্রহ্ম ।**অনন্তকে কে মুখে বোঝাবে ? 


৩৮০ গীতার বাণী 


'আমি বিগ্ভাসাগরকে বলে ছিলাম, সব জিনিষ এটে। হয়ে গেছে 
কিন্ত ব্রহ্ম উচ্ছিষ্ট হয় নাই। অর্থাৎ ব্রহ্ম ষে কি কেউ মুখে বলতে 
পারে নাই। মুখে বললেই এটো হয়ে যায়। (৫1৫২) 

মানুষ মনে করে আমরা তাকে জেনে ফেলেছি । একটা পি পড়ে 
চিনির পাহাড়ে গিছলো । একদানা মখে করে বাঁসায় যেতে 
লাগলো, যাবার সময় ভাবছে এবার এসে সব পাহাডটী লয়ে যাবো । 
ক্ষুত্র জীবের এই সব মনে করে। জানেন! ত্রন্ধ বাক্য মনেব 
অতীত | 

যে যতই বড় হউক ন কেন তাকে কি জানবে, শুক দেবাদি না 
হয় ডেও পিঁপড়ে চিনির আট দশটা দান না হয় মুখে করুক। 

তবে বেদ পুরাণে যা বলেছে মে কি রকম জান ? 'একজন সাগর 
দেখে এসে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে ; কেমন দেখলে, সে লোক মুখ 
হাঁ করে বলে “ও ! কি দেখলুম কি হিল্লোল কল্লোল” ব্রন্মের কথাও 
সেই রকম । 


সমাধিস্থ হলে ব্রন্মচ্ঞান হয়- ব্রন্মদর্শন হয়-_সে অবস্থায় বিচার 
একেবারে বন্ধ হয়ে যার, মানষ চুপ হয়ে যায়। ব্রহ্ম কি বস্ত মুখে 
বলবার শক্তি থাকেনা | 


নুনের ছবি সমুদ্র মাপতে গিছলো। কত গভীর জল তাই 
খবর দেবে । খবর দেওয়া আর হলনা । যাই নামা অমনি গলে 
যাওয়া ।. কে আর আর খপর দিনেক ?:-- 

এই ধরনের বহুকথা আছে কথামৃত্ত মুখে । 
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স্ 


গীতায় অন্তর 2 
আদিদেব-_-১২।১০৭ ৪1১৫) ৩৮1১১, 


যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্‌। 
অসংমৃঢ়ঃ স মর্তেষু সর্ব পাঁপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৩ 


যঃ (যিনি ) মাং (আমাকে ) অনাদ্িং অজম ( জন্মরহিত ) লোক 
মহেশ্বরং চ ( সর্বজনের ঈশ্বর ) বেত্তি (উপলব্ধি করেন ) সঃ মর্ত্যেম্্ 
( মনুধা সমাজে ) অসংমূ; (মোহমৃক্ত হয়ে) সর্ধপাপৈঃ প্রমুচ্যতে 
(সমস্ত পাপ থেকে মোক্ষ লাভ করেন )। 

যে আমাকে জন্মরহিত অনাদি বলে জানে ; সব্বলোক মহেশ্বর 
বলে উপলব্ধি করে, সে মোহ মুক্ত হয় ও সব্বপাপবন্ধন থেকে মুক্ত 
হয়ে মোক্ষ লাভ করেন 1৩ 

আরও শ্রবণ কর, আমি দেবতাদের, খধিগণের ও মহধিগণের 
আদি কিন্তু আমার আদি নেই, আমি “অনাদি” আমি 'অজ” অর্থাৎ 
জন্মরহিত। যে ব্যক্তি মোহ বঞ্জিত হয়ে লোৌকমহেশ্বর বলে আমাকে 
জানে সেই সুকৃতিশালী পরমভভ্ত সমস্ত রকম মোঁহশন্য হয়ে, সর্বব- 
পাপ বিমুক্তিরূপ পরমফল লাভ করে। (শঙ্করাচাধ্য ) 

বিকারী অচিৎ দ্রব্য থেকে এবং তৎসংস্থষ্ট জাগতিক চেতন দ্রব্য 
থেকে ঈশ্বর ভিন্ন সত্তা । জাগতিক চেতনের জন্ম হয় কম্মন জন্য এবং 
অচিৎ সংসর্গ জন্য । কিন্তু ঈশ্বরের সেরূপ নাই-_অতএব ঈশ্বর “অজ' 
আর স্থষ্ট চেতনের থেকে তিনি তফাৎ । আর মুক্ত পুরুষ থেকেও 
ঈশ্বর ভিন্ন, কেননা ইশ্বর 'অনাদি' আর মুক্ত পুরুষ অনাদি নয়। 
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সংসারিক চেতন থেকে পরে ভারা মুক্ত হয়েছেন » আব্রন্ধান্তন্ব পর্য্যন্ত 
সমস্ত জীবই ঈশ্বর থেকে স্থষ্ট । কিন্তু লোকমহেশ্বর এদের সমপধা য় 
ভুক্ত নন। তিনি শ্রখ-ছুঃখাদি ছন্দমুক্ত, তিনি নিখিল উপাদেয় 
নিরবধি, নিরতিশয় অশেষ কল্যাণ গুণযুক্ত ও সর্ধনিয়ন্তা এটী অবগত 
হলে ভক্তি বিরোধী সন্বপাপ থেকে মুক্তি লাভ হবে । (রাঁমানুজ ) 
'অজ' অর্থাৎ জন্মরহিত-- এই বিশেষণের কলেই তো জগতের 
জড় ও চেতন ছুই বস্ত্র থেকেই ঈশ্বরের পার্থক্য স্ুচিত হয়েছে । 
জড়ের পরিণাম আছে, বিকার আছে আর চেতন জীবের তো দেহ- 
সংযোগে জন্ম-বৃদ্ধি-জরা-মুত্ু ইতাদি আছে। ঈশ্বরের অনাদিত্ত 
হেতু জীব ও জড়ের থেকে তফাৎ । নিতামুক্ত, চিত্বর্গ, প্রকৃতি, কাল 
এরাও অজও বটে, অনাদিও কিন্তু তারা লোকমহেশ্বর নন, কাজেই 
'লোকমহেশ্বর' এই বিশেষণ দ্বারা ঈশ্বরের সঙ্গে তাদের ভেদ প্রদগিত 
হল। আবার বিধি, রুদ্র, প্রভৃতি লোকমহেশ্বর হলেও অনাদি নন। 
কাজেই ভগবান অনাদি অজ ও লোকমহেশ্বর এই তন্থ জানলে 
ভক্তির উদয় হয় ও সমুদয় কম্মবন্ধণ থেকে মুক্ত হয় । ( বলদেব ) 
ভগবানই সকলের আদি 'এবং নিজে "অনাদি এবং অনাদি 
বলেই অজ । আর ভগবান “লাকমহেশ্বর”। যে ভক্ত ভগবানের 
এই তিনটা বিভাবের কথ জানেন তিনি আর ভগবান বাশুদেবকে 
অন্য দেবতার পধ্যায়ভুক্ত করতে পারেন ন। এবং তার ফলে বাস্থদেবে 
ভক্তি উদ্রেক বিরোধী সব্বপাপ থেকে মুক্ত হন। ( কেশব ) 
ঘিনি সকলের আদি কারণ, তার নিজের কোন কারণ নেই, 
তিনিই স্বয়ং কারণম্বরূপ এজন্য তিনি “অনাদি” এবং অনাদি বলেই 


দশামাভধ্যায়? ৩০৩) 


“অজ' এবং তিনি সর্বলোক মহেশ্বর এই তত্ব যিনি অবগত হন, তিনি 
সর্বপাপ মুক্ত হন অর্থাৎ সংস্কীর মুক্ত হন। সংস্কার বা! অবিদ্ধা 
থাকলেই জন্ম, মৃত্যু, সুখ, ছুঃখ ইত্যাদি বন্ধন থাকে । কিন্তু ভগবত 
তত্ব জানলেই অবিদ্ভা কাধ্য বিনষ্ট হয়। সংস্কার যুক্ত হন ফলে 
আত্যন্তিক মুক্তি হয়ে থাকে । (মধুসূদন ) 

ভগবান অজ,অনাঁদি ও সর্ধলোক মহেশ্বর এই তত্ব জানলে জীব 
পাপ মূক্ত হয়। 'মর্ত্েষু সর্বপাপৈঃ প্রমুচাতে। অর্থাৎ ভূঃ ভূবঃ ও 
স্ব; এই নত্ত্যলোকেই-পাপ ও পুণ্য নামক সংস্কার বিরাজ করে 
কারণ মহ; ও জন নামক লোকে পাপ-পুণা ভাব জ্ঞান কম্ম আদৌ 
নাই । ঈশ্বরের স্বরূপ জানলেই সমস্ত পাপমুক্ত হওয়। ঘাঁয়। 

ূ্‌ ( যোগানন্দ ) 

যিনি ভগবানকে মন্তুত্যবুদ্ধিতে না দেখে সমস্ত কারণের কারণ 
বলে জানেন, তিনি পুরর্ককৃত, বর্তমান এনং ভবিধ্বৎ পাপ থেকে মুক্ত 
হন। প্রা়শ্চিত্তাদির দ্বারা পাপ নষ্ট হয় কিন্ত অভিমান বীজ থেকে 
যাওয়ায় ভবিধ্যতে আবার পাপ সঞ্চয় হয়ে থাকে কিন্তু ব্রহ্মদর্শন করলে 
জীবের কায় মন ও বাক্যের এবং ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের পাপরাশি 
মুক্ত হয়। অবিদ্যা্ন বীজ নষ্ট হয়। ( কুষ্ণানন্দ ) 

কেউ বলেন ভগবান বিশ্বস্থষ্টি করে বিশ্বের অতীত হয়ে অবস্থান 
করেন। কোন মতে বলে, “না, তিনি বিশ্বানুস্যত হয়ে আছেন 
আবার কেউ বা বলেন, এই স্থগ্তি সবই মায়! বা মিথ্যা ইত্যাদি 
সমস্ত কথাই ভগবান সম্বন্ধে আংশিক সত্যমাত্র । কিন্তু যিনি জানেন 
ঈশ্বর অজ, অনাদি হয়েও একাংশে জগৎ স্ষ্টি ধরে রয়েছেন এবং 
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জগতের স্থষ্টি স্থিতি ও লয় সবই তীর ইচ্ছাতেই হচ্ছে এই সমগ্র 
জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক ভাব যিনি লাভ করেছেন তার সমস্ত মোহ দূর 
হয় ও এই মর্তলোকে অবস্থান কালেও সর্ধবপাপ মুক্ত হয়ে যান। 
( শ্রীঅরবিন্দ) 
মৃত্যুলোকে বাস করে ও ভগবানকে অজ অনাদি ও লোৌক- 
মহেশ্বর বলে জানলে পাপ বীজ নষ্ট হয়। (গান্বীজী ) 

এই শ্নোকে ভগবান বললেন যিনি আমাকে অনাদি, জন্মরহিত 
বলে জানেন ইত্যাদি__এখন বান্থদেব কৃষ্ণরূপে তো! জন্ম নিলেন 
এখানে তার কথার সামঞ্জস্ত কোথায় তার উত্তরে বলা যায়__তার 
অনন্ত সত্তীয় সবই সম্ভবে, একরপে তিনি জন্ম নিয়ে লীলা করছেন 
আবার তার অনন্তরূপে তিনি অনাদি ও অজ অর্থাৎ জন্ম রহিত, 
জন্ম হলেই মৃত্যু আছে, কাজেই তিনি জন্ম রহিত। জন্ম মানেই 
0,78০ ধর! যায় তাহলে অপরিবর্তনীয় সত্তীর 01808 নেই আবার 
বেদান্তের নিগুণ ব্রহ্ম ছাড়াও তিনি আরো কত কি, কাজেই তিনি 
কল্যাণ গুণের আকর, অতএব এই বিরাট স্থষ্টির অষ্টা, সর্বলোক 
মহেশ্বর, এই বিভাব যিনি জানেন তিনি মোহশুন্য, পাপমুক্ত তো 
হাবেনই । 

“অনাদি “সজ' ও “লোকমহেশ্বর” এই তিনটি আলাদা করে 
কেন বললেন, এই তিনটীর যে কোন একটী বিভাঁব জানলেই মানুষের 
সব মোহ দূর হয়ে মোক্ষ লাভ হয়__তছ্ত্তরে বলা যায় গীতা তো৷ 
কাবা রচিত--কবিতাঁব 72000119515 এর জন্য বললেন। 

( বেদচ্ছন্দ। ) 
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প্রমুঙ্যতে'__অর্থাৎ আত্মিক বন্ধন থেকে মুক্ত হন। যুক্ত পুরুষ 
শারীরিক সুখছুঃখেও ভগবৎ বিস্মৃত হন না বা বিচলিত হননা, কাজেই 
সংসার বন্ধন হতে মুক্ত হন। ( বেদচ্ছন্দা ) 


অবতারকে মানুষ বুদ্ধি করতে নাই ও তাকে ডাকলেই এবং 


তাকে লোকমহেশ্বর বলে জানলেই মুক্তি একথ৷ দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরও 
নিজের সম্বন্ধে বলেছেন । 


“যে আন্তরিক ঈশ্বরকে ডাকবে তার এখানে আসতেই হবে। 
আসতেই হবে । দেখ, তাই হচ্ছে, সেই সব লোকই আসছে ।” “এর 
ভিতরে কে আছে, আমার বাপেরা জানত । বাপ গয়াতে স্বপ্রে 
দেখেছিলেন__রঘুবীর বলেছেন” ( ক-81২৪।৩।২৮১-৯) 


আমি আরকি? তিনি-."এর (আমার ) ভিতর ঈশ্বরের সত্তা 
রয়েছে । তাই এত লোকের আকর্ষণ বাড়ছে! ছু"য়ে দিলেই হয়। 
সে টান, সে আকর্ষণ ঈশ্বরেরই আকর্ষণ ! (ক-৪1২৩২২৪৯), 


বুদ্ধিজ্ঞঁনমসংমোইঃ ক্ষমা সত্যং দ্রমঃ শমঃ। 
সথখং দুখং ভবোইভাবে। ভয়প্চাভয়মেবচ ॥8 
অহিংস! সমতা! তুষ্টিস্তপো। দানং যশোহযশঃ 
ভবন্তি ভাব ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ.বিধাঃ॥৫ 


বুদ্ধিঃ জ্ঞান অসংমোহ্‌ঃ (ব্যাকুলতাহীন অবস্থা) ক্ষমা সত্যং 

দমঃ ( বহিরিক্দ্িয় সংযম ) শমঃ € চিত্তের দমন ) স্ুখং ছুঃখং ভবঃ 

(জন্ম) অভাবঃ ( পরিবর্তন.) ভয়ং অভয়ঞ্চ, অহিংসা সমতা 
২৫ 
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তুন্তিঃ তপঃ দানং যশঃ অযশঃ ভূতানাঁং (জিবগণের ) পৃথক বিধাঃ 
(নানারকম ) ভাব (ভাবরাশি ) মত্ত এব (আমার হতে ) ভবন্তি 
(স্থষ্ট হয় )। 

বুদ্ধি, জ্ঞান, সংমোহহীনতা, ক্ষমা, সত্য, দম, সুখ, ছুঃখ, জন্ম, মৃত্যু 
ভয়, অভয় ; অহিংসা, রাগ-দ্বেষাদি বিষয়ে চিত্তের স্থ্র্য্য, সন্তোষ, 
তপস্যা, দান, যশ ও অযশ জিবগণের এই বিভিন্ন মনোভাব সমূহ 
আমার থেকেই স্থষ্ট হয়। ৪1৫ 

ভগবান সব্ধলোক মহেশ্বর যে কারণে, সেইসব কারণ কিছু 
এখাঁনে বলে যাচ্ছেন। ভগবানই জীবের সমস্ত ভাব। তিনি জীবের 
বুদ্ধি অর্থাৎ মনের সুম্মাদি ঢুকবে বস্তুরাশির বোৌধশক্তি আর এই 
শক্তি যার আছে তিনিই বুদ্ধিমান। তিনি জ্ঞান--আত্মার বিশেষ 
বোধই জ্ঞান ; তিনি “অসম্মোহ” অর্থাৎ প্রত্যুৎপন্ন ভাব, বোধের বিষয় 
উপস্থিত হলে বিবেকপুর্ধবক কার্য্যে প্রবৃত্তি। ক্ষিমা” অর্থাৎ কেউ 
আক্রোশ প্রকাশ করলেও মনের বিকারহীনতা ৷ “দত্যও,' তিনি 
নিজে! যেভাব উপলব্ধি কর! যায় সেটা অপরকে বোঝানোর জন্য 
ভাষায় প্রকাশ । “দম বাহোক্জিয় দমন । “শম" অন্তরেন্দ্িয় দমন । 
তিনি “নুখ-ছুঃখ' তিনিই “ভব? অর্থাৎ উৎপত্তি আবার তিনিই “অভাব, 
উৎপত্তির বিপধ্যয় বা লয়-_-“ভঙ্ব* ও তিনি, “অভয়” ও তিনি। 
'অহিংসা” বা প্রাণিগণকে পীড়া না দেওয়া । “সমত।” সমচিত্বতা। 
তুষ্টি” অর্থাৎ যা লব্ধ হয়েছে তাকেই প্রচুর মনে করে সন্তোষ 
“তপঠ-_ ইন্ড্রিয়গণকে সংযত করে শরীরকে তাপ দেওয়া । “দান, 
যথাশক্তি নিজধন অপরকে দেওয়া । “যশ' ধর্মীয় কীন্তি। 'অযশঃ, 
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ধন্মাচরণ সম্বন্ধীয় নিন্দা ইত্যাদি ভাবসমূহই ঈশ্বর থেকে সৃষ্ট 
প্রাণীগণের কন্মাগ্ুসারে স্থষ্ঠ হয়। ( শঙ্করাচার্য্য ও মধুসূদন ) 
ঈশ্বরই জিবগণ মধ্যে মানস শক্তি প্রভাবে চিদ্‌চিৎ স্ব বুঝবার 
সামর্থ্য, চিদ্চিৎ বস্ত বিষয়ে নিশ্চয় বোধ, শুক্তিতে রজতভ্রমের যে 
বিপর্ধ্যয় বুদ্ধি তার নিবৃত্তি, মনোছ্ঃখের কারণ স্থষ্টি হওয়া সত্বেও 
অবিচলিত ভাব, ভূতহিতকর উপলব্ধির পরিশুদ্ধ প্রকাশ, বাহোক্দ্িয়ের 
অনর্থক বিষয় থেকে সংযম, 'শম' অস্তঃকরণের সংযম ; ম্খ-ছুঃখ, ভৰ 
অভাব” সবই তিনি । আগামী ছুঃখ সম্বন্ধে অগ্রিম ত্রাসই “ভক্ষণ | 
“অহিংসা”__সুখ-ছঃখ, শত্রু, মিত্র ইত্যাদি বিপরীত বস্ততে সমদৃষ্টি, 
সব্ধত্র আত্মদৃষ্টি হেতু সন্তোষ স্বভাব, শাস্ত্রীয় পদ্ধতিতে শরীরে সংযম- 
রূপ তপস্তা, নিজের ভোগ্যবস্ত অপরকে দান, গুণের যথাযথ বিকাশ, 
অকীন্তি, ইত্যাদি অসংখ্য প্রকার ভাব--সর্ধভূত স্থষ্টি, স্থিতি ব্যাপারে 
প্রবৃত্তি সবই ভগবানের সঙ্কল্পের আয়ত্ত । (রামানুজ ) 
সংসারে বিবেক নিপুনতাই “বুদ্ধি? চিদ্চিৎ বস্তু বিবেচনাই 'জ্ঞান' 
কোনে কিছুতে ব্যগ্রতার অভাবই “অসম্মোহঃ, সহিষ্ণুতা? মঙ্গলার্থে 
যথার্থ দৃষ্টির বিষয় কথন; ইন্দ্রিয় সংযম ও অস্তঃকরণ সংযম, অন্থুকুলে 
স্থখ প্রতিকূলে দুঃখ, ভগ্ম-অভয্বঃ হিংসা-অহিংসা, সমতা, সন্তোষ, 
শরীর পীড়ন, সৎপাত্রে দান, যশ-অযশ, প্রাণীগণের কন্মান্ুসারে 
ইত্যাদি বিপরীত ভাবরাশি ঈশ্বরের অধীনেই স্থষ্ট হয় । 
( হনুমান, শ্রীধর, বলদেব, নীলকণ্ঠ ও বিশ্বনীথ ) 
জীবের যাবতীয় চিত্তভাব সবের মূলে সেই বিশ্বেশ্বরের শক্তিই 
খেল করছে। স্থষ্টি অনাদি- চক্রাকারে চলছে, উদ্ভব স্থিতি ও 
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প্রলয়রূপে। প্রলয়ের পর নতুন স্থষ্টিতে জীব সেই পুর্র্বদংস্কার 
প্রভাবেই পুনজ্ঞন্স লাভ করে এবং জীবের ক্রিয়মান কর্ম্মদ্বার! ভাবাস্তর 
ঘটে এবং পরিশেষে ঈশ্বরেই লয় প্রাপ্ত হয়। কিন্তু জীব অহংকার 
বশে থাকায় কৃত কম্মের ফলভাগী হয়। ( যোগানন্দ ) 

শুভগুলি তো ভগবাঁন থেকে উদ্ভুত বটেই পরস্ত স্থখ-ছুঃখ, ভয় 
অভয় প্রভৃতি দ্বন্বও ভগবান থেকেই এসেছে । প্রকৃতির ভাব বা 
বিলাসই ভগবানের থেকে উদ্ভূত কিন্তু ভগবান এ সবের দ্বারা আবদ্ধ 
নন, তিনি প্রকৃতির অতীত । তথাপি তিনি স্ষ্ট জীব সকলের সঙ্গে 
অন্তরঙ্গ সম্বন্ধে যুক্ত, তিনি ঈশ্বর, পথপ্রদর্শক, আশ্রয়দাতা, সুহৃদ, 
প্রেমিক । আপাত দৃষ্টিতে শেক, তাপ, পাপ, ছুঃখ ইত্যাদি অশুভের 
মধ্যে ফেললেও এসবের মধ্যে দিয়েই পরমজ্যোতি আনন্দেব ও 
অমৃতের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন । (শ্রীঅরবিন্দ ) 

“এই মন্ত্ব ছুটীতে প্রথমে তিনি সমস্ত কল্যাণগুণের আকর, এটী 
বললেন, পরে ভঙ্ম-অভম্ব, যশ-অযশ, সুখ-দুঃখ ইতাদি বিপরীত 
ভাব ব! দ্বন্দ্ব সবই এককালে একমাত্র ভগবংতন্বে বা পুরুষোন্তম তত্বেই 
সম্ভব বলে এই কথা বললেন-__ 

মনোবিজ্ঞান বনিত প্রায় সবগুলি [750170. এর কথাই এখানে 
বণিত হল এবং সবই তার থেকে উদ্ভৃত। 

বৈজ্ঞানিক চিন্তা পদ্ধতিতেও মনের বিভিন্ন ভাবের 081:৮০015 
স্থষ্টির জন্য বিরাট “মানস সত্তা” স্বীকৃত হয়েছে । 

গ115015 ০0110191585 অনুসারে জানা যায় যে বিরাট দেশ- 
মাত্রা 1905: এর অস্তিত্বে বাকা হয়ে গেছে । 0৮7৮20০1৩ ক্ডষ্টি 
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হয়েছে । মনোরাজোও ০ম7৮৪::৩ আছে । মনের অস্তিত্ব আজকের 
বিজ্ঞানে আর অন্বীকৃত নাই । কিন্তু ননোরাজ্যের 07৮8157০ এর 
কারণ বস্তজগৎ হতে পারেনা--সেজন্ত একটী বিরাট 'মন' বা “সন্তার 
কথা না মেনে উপায় নাই এবং সেটা “সাঙ্বিক মন । 

ঈশ্বরই বস্ত্র এবং তারই অস্তিত্বে 9০০70551০81] বাজ্যে তথা 
11%5101 রাজ্যে সব্পত্র 0৪1৬৪/৮1০ স্টি হয়েছে । 

কাজেই গীতামুখে ভগবান যে বললেন বিতিন্ন মনোভাব সমূহ 
তার থেকেই সষ্ট হয় একথা খুবই বিজ্ঞান সম্মত এবং এইসব 
ননোৌভাবই মনোরাজ্ো 0971৮৪1076 স্ষ্টি করে । ( বেদস্ডন্দ।) 

সেই পরমাম্মাই নিখিল বিশ্বব্যেপে সন কিছু হ হয়ে রয়েছেন এ 
সপ্বন্ধে আমরা উপনিবদেও অন্থুরূপ কথা পাই £- 

হং স্্ী তং পুমানসি ত্বং কুনার উত বা কুমারী । 
তং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি তং আতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ ॥ 

তুমি ন'রী, তুমি নর, তুমিই কুমার ও কুমারা, তুমি জরাগ্রস্ত হয়ে 
দণ্ডসহায়ে স্থলিত পদে চল, এবং ভুমিই জন্মগ্রহণ করে নানারূপ 
ধারণ কর। ( শ্বেভাশ্বভরোপণিষৎ, 81৩ ) 

ভালে মন্দ, জ্ঞান-অজ্ঞান ঈশ্বরই এ সম্বন্ধে অনুরূপ কথা কথামৃত, 
মুখে পাই £- 

এ সংসার তার লীলা; খেলার মত। এই লীলায় স্থখ ছুঃখ ; 
পাপ, পুণ্য ; জ্ঞান, অঙ্ছান ; ভাল মন্দ; সব আছে। ছুখ পাপ এ 
সব গেলে লীলা চলেনা | 
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তুমি কে বল দেখি! ঈশ্বরই সব হয়ে রয়েছেন- মায়া, জীব, 
জগৎ, চতুধিংশতি তত । 

সাপ হয়ে খাই রোজ হয়ে ঝাঁড়ি। তিনি বিদ্যা, অবিগ্যা ছুইই 
হয়ে রয়েছেন । অবিগ্া মায়ায় অজ্ঞান হয়ে রয়েছেন, বিদ্যা মায়ায় 
গুরুরূপে রোজা হয়ে ঝাড়ছেন। অজ্ঞান, জ্ঞান, বিজ্ঞান । জ্ঞানী 
দেখেন তিনিই আছেন, তিনিই কর্তা স্থষ্টি, স্থিতি, সংহার করছেন । 
বিজ্ঞানী দেখেন, তিনিই সব হয়ে রয়েছেন । ( শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ) 


মহর্য়ঃ সপ্ত পূর্বের্ধ চত্বারো৷ মনবস্তথা | 
মদৃভাবা মানস! জাত। যেষাং লোক ইমাঃ প্রজা? ॥৬ 


সপ্ত মহর্যয়ঃ (সপ্ত মহষি ) পুর্ধেচতারঃ ( পূর্রধোক্ত চারজন ) তথা 
মনবঃ (ও মন্তুগণ ) মস্তীবা (আমার শক্তি সম্পন্ন ) মানসাঃ জাতাঃ 
আমার মনঃসংকণ্ন থেকে শষ্ট ) লোকে (এই স্থষ্টিতে ) ইমা; (এই 
সমস্ত ) যেঘাং প্রজাঃ (যাদের পুত্র পৌত্রাদি )। 

ভৃগু প্রভৃতি সপ্তজন মহষি, তাদেব অগ্রবন্তী চারজন মহৃধি এবং 
বৈবস্বত প্রভৃতি চতুর্দশ মনু-_এ'রা সকলেই ভগবানের মনের সংকল্প 
মাত্র উদ্ভূত এবং ভগবানের জ্ঞান বিভূতি সম্পন্ন জগতের সমস্ত তাদের 
থেকেই স্যষ্ট হয়েছে ।৬ 

ভগু ইত্যাদি সাতজন মহধি আর সাবর্ণ প্রভৃতি চারজন মন্টু 
এরা সকলেই পূর্বববন্তী ও “মন্ভীব” অর্থাৎ মদভাবনাপর, বৈষ্ঞবীশক্তি 
সম্পন্ন । সকলেই আমার মন থেকে উদ্ভৃত। এই পূথিত্বীর স্থাবর 
জঙ্গমাতক সবকিছুই ওই মনু মহবিদের থেকেই স্ষ্ট। ( শঙ্বরাচার্য ) 
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স্্টির প্রারস্তে সাতজন মহষি অর্থাৎ বেদার্থবিৎ ও সর্বজ্ঞ তারাই 
জ্ঞানের প্রবর্তক । এই সাতজনের নাম পুরাণ অনুসারে হচ্ছে-_ভূগু 
মরীচি, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রুতু ও বশিষ্ট। এ দেরও পূর্ব চারজন 
মহধি 'মনবঃ তথা" বলতে এ চারজন মহবি, মন্নরও আগে চৌদ্জন 
মন্তর ছিলেন। এ'রা সকলেই ভগবানের মানসচিন্তা থেকে সষ্ট এবং 
যেহেতু তারা ভগবৎ মনের সঙ্কন্নজাত সেইহেতু জ্ঞান ও শশ্বধ্যের 
শক্তিতে শক্তিমান । আর এদের জন্ম, যেহেতু নরনারী সমন্ধীয় নয় 
সেইহেতু এ'রা সর্বপ্রাণী মধ্যে শ্রেঠ। এদের থেকেই এই পৃথিবীর 
সর্বালোক শষ্ট হয়েছে । অতএব ভগবান থেকেই সবকিছু শষ্টি এই 
ধারণা থাকলে পব্ববন্ধন মুক্তি হবে। ( মধুস্থদন ) 

কেবল সাধারণ জীব সকলই যে ভগবানের বিভূতি থেকে 
তাই নর। প্রজা সকলের স্ষষ্টিকর্তা চতুর্দশ মনত ও সপ্ুধিগণও 
ভগবং সন্ত! থেকে নষ্ট, ভগবান সকলেরই আদিকারণ 1 ( কুষশনন্দ ) 

ভাঁগবতী প্রজ্ঞাই নিজের অসীম শক্তির উৎস প্রভাবে সমস্ত কিছু 
স্ষ্টিকরেছেন। সাতটা প্রবীণ খষি তারই সাতটা ধীশক্তি-বেদের 
সপ্তধিয়ঃ | এ র। সকলকে ধরে রয়েছেন, বিকশিত করছেন । এদের 
সঙ্গে রয়েছেন চার মন মানব সমাজের জন্মদাতা! জ্ঞান, শক্তি, 
স্থসঙ্গতি ও কম্ম ভাঁগবৎ প্রকৃতির কয়টা দিক মানব জাতির মধ্যে 
বিকশিত হচ্ছে । (শ্রীঅরবিন্দ ) 

ধার ক্ষণনাত্র ইচ্ছাতে সমস্ত স্থষ্টি উদ্ভূত ও লয় প্রাপ্ত হচ্ছে, তার 
স্বল্প মাত্র “সপ্ত খষি' চতুর্দশ মন্ত' ইত্যাদি স্থষ্টি হবে তার আশ্চধ্য 
কিগ সবই তো তার মনঃশক্তি প্রশ্ৃত | 
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01216118] 020056১ [116 1017191 00159, [115 90016101210 (10 1102] 
০৫০১০ গীতায় ভগবান বললেন এ সবগুলি কাবণই তিনি নিজে । 
কেননা তিনি ছাঁড়া জগতে তো আর কিছু নাই। 
মগ্ভাবা-কথ|টির 7968115110 ৮০৬ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়। 
জ্রীরামকুষ্দেব যেমন দেখেছিলেন সমস্ত কিছু চৈতন্যে জ'রে রয়েছে 
অর্থাৎ সমস্ত স্থষ্টিই ঈশ্বর বা পুরুষোত্তমের চৈতন্যে চৈতন্যময় | 
দার্শনিক হোয়াইট হেড্‌ও স্য্রিতত্ব সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন, 
এই যে জগৎ বা! বিশ্বস্ষ্টি এর মূল কারণ হচ্ছে £০৫178. এই বোধ : 
তিনি আরও বলেন জগৎ বোধ আকর্ষণ বিকর্ষণাত্মক আপেক্ষিক 
সম্বন্ধ সভায় বোধন্বরূপ! জগতের মধো বহর অস্তিত্ব বাঁ নিজ 
ব্যষ্ি সন্তীবোধ এটার মূলে রয়েছে পরম্পরের আকর্ষণ বিকর্ষণের 
1১1011917510911, আর এই বোধ বা 1691176 অখণ্ড | এই সক্রিয় 
বোধের সত্তীতেই জগতের প্রত্যেকটী বস্তু অপর বস্ত্র সঙ্গে সন্বন্ধিত 
বা জড়িত আর এই সম্বন্ধবদ্ধতাই তার অখণ্ততাঁ। এখানে জড় ও 
অজড়ে কোন পার্থক্য নাই, পার্থক্য যেটুকু চোখে পড়ে সেটুকু 
আকর্ষণ বিকধণের ডিগ্রীর পার্থক্য আর পরস্পরের সম্বন্ধ ষিনি 
ঠিক করছেন তিনিই ভগবান। কাজেই গীতামুখে ভগরানের বাণী 
“মন্ভাব' কথাটীর সামগ্রস্ত ওদেশের চিন্তাধারাতেও দেখতে পাচ্ছি । 
( বেদচ্ছন্দ! ) 
“মন্তাবা মানস! জাতা। যেষাং লোক" ইত্যাদি বাণী, গীতামুখে 
এই যে ভগবান বললেন, বিরাট বিশ্বজগৎ, স্থষ্ট প্রাণী সমুদয় তার 


_ দশমোহধ্যায়ঃ ৩৯৩ 


ভাবনাজাত _সঙ্কল্প জাত এই কথাটী খুব গুরুত্বপূর্ণ। বিরাট বিশ্বের 
[ৃ$01-09০5 ০071108থ) এর মধ্যে যা কিছু জড়, চেতন। ও শক্তির 
বিকাশ আছে, সে সমস্তই ভগবৎ সত্তার সন্কল্প প্রস্থত এ তো ভারতের 
আস্তিক্যবাদী সমস্ত শান্ত্ুলিই প্রায় স্বীকার করেছে-_এই স্থ্টির 
সমস্ত কিছুর একটি মাত্র কারণ ভগবানের ইচ্ছা শঙ্কর বেদান্তেও 
পাই শ্রীস্থক্ষায় এই স্থৃর্টি। হেগেল প্রমুখ পাশ্চাত্য দার্শনিকদের 
অনেকেই একথা স্বীকার করেছেন - 


1076 90909170609 [01110 ০৬০1599 (0110 11111095 17006558111% 
[11109901 0016 0) 50908. [110 2114 50806, 01] 1110 11111155 2114 


(110 1111100 1771110 210 20175 01 1116 89501)110 10110, এইটী হচ্ছে 
19691 এর 1098] 1০91151) এর আদৎ কথা । 


বিজ্ঞানের প্রাকৃত তন্বের দিক থেকে প্রায় সমস্ত বৈজ্ঞানিকই 
একমত হয়ে আজ স্বীকার করছেন, এই বিরাট বিশ্বে ভর করে আছে 
স্থঈনীশক্তি ও নিয়ন্ত্রণ শক্তিযুক্ত এক বিরাট মন, যাকে বলা যাঁয় 
গাণিতিক" এর চেয়ে ভালে! শব্দ সম্পদ আর নেই বলে। 1417৫ 
2110 1708007 অথবা জড় ও চেতনের দ্বন্দ আজ গেছে হারিয়ে, মনের 
স্ষ্টি ও অভিব্যক্তিতে বাস্তব পদার্থের আত্ম পরিণতির ফলে । বিশাল 
ষ্টেলার রিজেনে বা বিশ্বস্থষ্টির সঙ্গে বিরাট যন্ত্রের চেয়ে এক নিরাট 
চিন্তার সঙ্গেই বিশ্বের বেশী সাদৃশ আছে বলেই মনে হচ্ছে । জড়ের 
রাজ্যে মনের আবির্ভাবকে এখন আর 4০০176০7191 বা আকম্মিক 
মনে করা হয়না । বরং বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণ তাকে জড়রাজ্যের 
জুষ্টা ও নিয়ন্তা বলে স্বাগত অভিনন্দন জানাচ্ছেন । বিরাট বিশ্বে 


৩৯এ _ গ্লীতার বাণী 


যে মনের অস্তিত্ব উপলব্ধি হচ্ছে, সে মন কিন্তু আমাদের ব্যন্টি মন 
নয়--এ হল এক 'সর্ধগত মন? যেখানে আমাদের স্বতন্ব মন স্থষ্টির 
পরমাণুর দল চিন্তারপে বিরাজ করছে। 

কাজেই স্য্টিতত্ব সম্বন্ধে সমস্ত দর্শনের, সমস্ত বিজ্ঞানের, সমস্ত 
শান্ের সমস্ত সমস্াঁর সমাধান করে দিলেন ভগবান ওই একটি কথার 
মধো “মদ্ভাবা মানস জাতা? কথাটী বলে। ( বেদচ্ছন্দা ) 


এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো! বেত তত্বতঃ। 
সোহবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়? ॥৭ 


ঘঃ মম এতীং বিভূতিং ( ষোগের বিভূতি সকল ) তত্বতঃ ( সমাক্‌- 
রূপে) বেত্তি (উপলব্ধি করেন ) সঃ অবিকম্পেন (যোগে নিশ্চল 
হয়ে) যুজ্যতে (যুক্ত হন ) অত্র ন সংশয়ঃ (এতে কোন সন্দেহ নাই)। 
যিনি ভগবানের এই বিভৃতি এবং যোগের অতুলনীয় বিভাব 
সকল জানেন তিনি মংভক্তি লক্ষ্মণ যোগে অবিচল অবস্থা লাভ করেন 
এবং ভগবানেই বা ইষ্টরূপ আমাতেই তাঁদের চিত্ত সমাহিত হয়-_ 
এতে কোন সংশয় নাই 1৭ 
আমার বিভূতি বা বিস্তারের কথা এবং যোগ অর্থাৎ যোগৈস্বয্য 
সামর্থ্য ব৷ সর্ববজ্ঞত্ব প্রভৃতি এই মন্ত্রে যোগশব্দ দ্বারা সুচিত হয়েছে । 
যে ব্যক্তি আমার এই বিভৃতি যৌগের কথ তত্বত জানেন, সে 
অবিকম্প যোগ অর্থাৎ তত্বজ্ঞান যথার্থরূপে লাভ করেন। 
(শঙ্কর'চাষ্য ) 
পূর্বেবে যে বিভূতি অর্থাৎ বিস্তার রূপ- কেমন করে তিনিই সমস্ত 


দশমোহধ্যায়ং ৩৯৫ 


ভূতবর্গের অর্ট'গণেরও অষ্টা, কেমন করে তিনিই আমাদের জ্ঞান বুদ্ধি, 
স্থখ-দুঃখ, ভয়-অভয় ইত্যাদি ভাব এশর্যয তত্ব বলেছেন এসব যে 
ভগবানেরই পরমৈশ্বর্য্যের প্রকাশ_-এটী যথার্থবপে জানেন ঘিনি, 
তিনি সদা-সর্ধবদা পরমার্থ দৃষ্টি লাভ করেন ও অবিচল থাকেন, সম্যক 
জ্ঞান স্থর্ধ্য লক্ষণ সমাধি লাভ করেন। ( মধুস্থদন ) 

বিভূতি_বুদ্ধি প্রভৃতি উপাদান সহায়ে বিবিধ বৈভব ব 
সব্বাত্মকত এবং যোগ অর্থাৎ স্থগ্রির আদি অষ্টারূপ মন্ত্র ও মহধিগণের 
ভগবদৈশ্বর্ষ্যলেশ হতে জ্ঞাতৃত্ব ও এশ্বধ্যত্ব যোগ যে নিরঙ্কূশভাবে 
জানে তার সোপাধিক ও নিরুপাঁধিক জ্ঞান লাভ হয়৷ (আনন্দগিরি) 

আমার আয়ত্তীধীন উৎপত্তি স্থিতি ও প্রবৃত্তিবপ খশ্বর্যা ও 
কল্যাণগুণবিষয়ক জ্ঞান ভক্তির বদ্ধক। (রামান্মজ ) 

সমুদয় প্রপঞ্চের স্থিতি ও প্রবৃত্তিরূপ এশ্বধ্য ও শক্তি আমার 
অধীন, এজন্য এশ্বধ্য এসব জানলে ও ভগবান 'অজ অনাদি ইত্যাদি 
কল্যাণ গুণ সমূহ জানলে ভক্তি বৃদ্ধি লাভ করে । (বলদেব ) 

ভগবানের বিভূতি যৌগের কথা জানলে ধ্যানরূপ উপায়ে যুক্ততা 
লাভ হয় এতে সংশয় নাই । (হনুমান ) 

আমার যোগ "9 এরশ্ব্্য বিষয় সম্যক জানলে নিঃসংশয় রূপে 
যুক্ততা লাভ হয়। (শ্রীধর স্বামী ) 

ভগবানের বিভূতি বিষয়ে সম্যক্‌ জ্জানে শ্রেষ্ঠ বা পরমাগতি লাভ 
হয়। এই সংসার ভগবৎ-ময়, ক্ষুদ্র ও মহান্‌ সমস্তই সেই ভগবানের 
প্রকাশ__এই তত্ব আন্তরিকভাবে বোধ করলে ভগবৎ যুক্ততা আসবে 
তাতে সন্দেহ নাই। (বিশ্বনাথ ) 


৩৯৬ গীতার বাণী 


যিনি গুরু কৃপায় ও শাস্ত্রের নির্দেশে ভগবানের যোগৈশ্ব্য্যের 
কথা জানেন তার বুদ্ধি নিস্কল সমাধিযুক্ত হয়, তার জানার বাকী 
কিছুই থাকেনা । ( কৃষ্তীনন্দ) 

আমার বিভূতি ও শক্তি যথার্থ ভাবে জানলে সে অবিচল সাম্য 
লাভ করে এবিষয়ে সংশয় নাই। ( গান্ধীজী ) 

ভগবান বিশ্বাতীত হয়েও বিশ্বের সমস্ত বস্ততে অনুস্যত হয়ে 
রয়েছেন- নিজের প্রকৃতির পরিণামরূপে সকলকে নিজের মধ্যে ধরে 
রেখেছেন--এইটাই ভগবানের এশ্বর্য যোগ। এই যোগতন্ব যিনি 
সম্যক জানেন তিনি সর্বদা ভগবানে যুক্ত থাকেন এবং বিশ্বের কোন 
কম্মের মধ্যেই তিনি আর ভগবানের সঙ্গে নিবিড় মিলন থেকে 
বিচ্যুত হননা। (শ্রীঅরবিন্দ ) 

যিনি ঈশ্বরের শক্তিময় বিভাবসকল ও এশ্বরীয় যোগমাযার 
ভৌতিক ভাঁব সমস্ত জানেন বাঈশ্বরের শক্তিময় ভাব ও মনোময় 
বিভাব সকল জানেন--তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে চিরস্থির ও নিতা যোগ 
দ্বারা যুক্ত হন-এতে কোন সন্দেহ নাই। (যোগানন্দ ) 

এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম-_এই কথার মধ্যে যোগ শব্দ বলতে 
ভগবানের সঙ্গে তার বিভৃতির যুক্ততা বুঝিয়েছেন__ 

যে বেস্তি তত্বতঃ__সাধক সে যে কোন মার্গের সাধকই হন বা 
ভক্ত হন, নিজের নিজের আধার অনুযায়ী যেমন যেমন ভগবৎ স্বরূপ 
উপলব্ধি করেন সেইটী তার পক্ষে তত্বতঃ জান, এইটী এখানে 
বুঝিয়েছেন । অসীম অচিস্ত্য সত্তাকে পুরোপুরি জানা তো কোন 
মানুষের সাধ্য নয়। 


দশমোহ্ধ্যায় ৩৯৭ 


মোইবিকম্পেন যোগেন--পাতপ্রল যোগদর্শনেও আমরা পাই 
“যোগশ্চিন্তবৃত্তি নিরোধ” 

ভোগ বাপনার বস্তরাশি ব1 চিত্তের বিক্ষেপ স্ব্টি করে যে সমস্ত 
বস্তরাশি সেগুলি আমাদের ইন্দ্রিয় মাধ্যমে মনোরাজ্ গিয়ে মন 
বুদ্ধি ও অহঙ্কারের মধ্যে আলোড়ন স্থষ্টি করে, যৌগে সেই সব কম্পন 
নিরোধ করে পরমীত্বায় মনকে সমাহিত করতে হয় । সেই কথাই 
এখানে বলে যাচ্ছেন । 

শান্ত জলে যেমন আকাশের প্রতিবিম্ব পড়ে, ঝড়-তুফান তাছাড়। 
নানা কারণে তরঙ্গাযিত জলে তেমনটী পড়েনা-তেমনি আমাদের 
চিত্ত যদি শীন্ত স্থির থাকে তবে সেই চিত্তে ভগবানের চিচ্ছীয়! পড়বে 
আর তখনই যোগ বা যুক্তত। সম্ভব হবে সেইজন্য ভগবান অবিকম্পিত 
চিত্ত হতে বলছেন । 

আর সাধক যদি বুঝতে পারে, উপলব্ধি করতে পারে এ স্থষ্টির 
সব কিছুই ভগবানের বিভৃতি--সবটুকুই সেই এক ভগবানের প্রকাশ 
তাহলে তার চিত্ত বিক্ষু হবার বা কম্পিত হবার কোন বস্তই তে 
তখন থাকেনা, সবই তো! তখন হরিময় হয়ে ঘাঁয়-কাজেই মে তখন 
অবিকম্পিত যোগে তো! ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হতেই পারে, এখানে 
আর সংশয় কি থাকতে পারে। 

ভগবৎ তত্ব ল!ভ করলে সমস্ত সংশয়ের নিরসন হয়ে যায়। সে 
জন্যও বললেন 'নাত্রসংশয়2 । 

কিন্ত সাধারণভাবে কথা হচ্ছে যে, মনকে সমস্ত বাসনার কম্পন 
থেকে মুক্ত করে ইষ্টশ্মরণে নিশ্চল করার সাধনা রেখে যেতে হবে; 
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তবেই আমরা স্থষ্টির পারে “তদ্ধামং পরমং মম” লাভ করব । 
( বেদচ্ছন্দা ) 
অহং আর্বস্য প্রভবে। মত্তঃ সর্ববংপ্রবর্ততে | 
ইতি মত্ত! ভজন্তে মাং বুধ ভাবসমন্থিতাঃ ॥৮ 

অহং জব্রস্ত প্রভবঃ (আমি সমস্ত স্থষ্টির উৎপত্তি কারণ ) মত্ত; 
( আমার থেকে ) সব্ধং প্রবর্ততে (সমস্তই প্রবন্তিত হয় ) ইতি মত্বা 
(এটা জেনে) বুধাঃ ( তত্বজ্ঞানিগণ ) ভাবসমন্বিতাঃ ( ভগবৎ ভাবে 
আবিষ্ট হয়ে) মাং ভজন্তে (আমাকে আরাধনা করেন )। 

আমি সমস্ত স্থষ্টির আদি কারণ ব। উৎপত্তি কারণ। আমার 
থেকেই সমস্ত জগৎ প্রবপ্তিত হয়। বুদ্ধিমান তত্তজ্কীনিগণ এটী জেনে 
নিবিড অনুবাগের সঙ্গে আমার ভজন! করেন 1৮ 

আমিই বাস্্রদেব পরব্রহ্ম, সমস্ত জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও 
বিনাশের হেতু । ক্রিয়াফল ভোগরূপ বিকার যুক্ত সমস্ত স্থ্টি আমার 
মধ্যেই আবন্তিত হতে থাকে, এই প্রকার চিন্তাযুক্ত হয়ে আমাতে 
জ্বীণিগণ তত্বজ্ঞানিগণ মন অভিনিবেশ করেন, বিশ্বব্যাপী যা কিছু 
আছে সবই আমার ভাব সমন্বিত। ( শঙ্করাচার্্য ও আনন্দগিরি ) 

আমিই ভগবান অর্থাৎ চিৎ-অচিৎ প্রপঞ্জের উৎপত্তি কারণ। 
পরমার্থ তত্বজ্ঞগণ এ সকল সম্যক অবগত হয়ে মনোবৃত্তি নিবিষ্ট করে 
আমার ভজনা করে। (রামানুজ) 

ভৃগু মন্থু প্রভৃতি রূপ বিভূতি দ্বারা স্থষ্টির উৎপত্তি স্থিতি ও 
লয়ের হেতু আমিই। বিবেকিগণ এই তত্ব জেনে গ্রীতিযুক্ত হয়ে 
আমার ভজনা করেন । (শ্রীধর স্বামী ) 
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কিরূপ বিভূতি যাথাত্য জ্ঞানীর ভক্তি উদ্রেক করে সেটা এখানে 
দেখিয়েছেন । জগজ্জন্নাদি লক্ষণ লক্ষিত পরত্রন্ম স্বরূপ আমি । দেব 
মনুষ্যাদি লোক গমনাগমন বৃদ্ধি হাসাদি আমার মধ্যেই প্রবন্তিত হয় । 
যথার্থ বোধযুক্ত পুরুষ প্রেমযুক্ত হয়ে আমার ভজনা করে। 
(কেশব ভারতী ) 
এখানে ভাব সমন্বিত অর্থে প্রেম ও আদর বুঝিয়েছে। 
( আনন্দগিরি ) 


নারায়ণাখ্য শ্রীকৃষ্ষই যে জগৎ কারণ এটী ঘারা জানেন তারা 
পরম প্রীতির সঙ্গে আমার ভজন করেন । ( বলদেব ) 


গীতামতে স্থষ্টি মায়া বা শুন্য হতে নয়। তিনি নিজের মধ্যে থেকে 
সব কিছু স্থ্টি করেন, নিজেই সব হন। স্থ্টির সমস্ত কিছুই তারই 
সত্তায় সত্তান্থিত ও তারই মধ্যে বিদ্ধত। এই তত্ব প্রথমে 
বুদ্ধির দ্বার জেনে পরে অন্তরের অধ্যাত্ম শক্তির প্রভাব অন্থভূতিজ 
ভাবে পরিণত হয়। মনের এইভাবে পরিবর্তন বা! রূপান্তর সাধন 
দ্বারা মানব প্রকৃতির উন্নতি সাধিত হয়। ( শ্রীঅরবিন্দ ) 


বিশ্বে একমাত্র ঈশ্বরই সত্য পুরুষ। সারা বিশ্বের সমস্ত খণ্ড 
ভৌতিক দ্রব্য, জীব, পদার্থ, মনোভাব, ঘটনা, কম, অবস্থা ইত্যাদি 
যা কিছু অনুভূতি হয়, সে সমস্তই এ ঈশ্বরের সঙ্থল্প মাত্র স্থষ্ট। এবং 
তারই ইচ্ছায় জীবচিত্তে অনুভূত হয় মাত্র। এ সমস্তগুলিকে শান্বে 
“সব” আখ্যা দেওয়া হয়। জীবের ইন্দ্রিয়াদি মনৌভাব সবই ঈশ্বরের 
মায়। প্রভাবে সম্ভব হয় বলে ঈশ্বরের এক নাম “দর্ধ। জ্ঞানিগণ 
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এ “সর্ধন্বরূপ” ঈশ্বর বুদ্ধির ভাবে বা ভাবনায় যুক্ত থাকেন, ভজন 
করেন। (যোগানন্দ ) 

অহং সব্বন্য প্রভবে মত্তঃ সব্বং প্রবর্ততে_ এখানে একটা 
প্রশ্ন ওঠে, প্রভবঃ অর্থাৎ উৎপত্তি স্থান বলে আবার কেন “মত্তঃ সব্ৰং 
প্রবর্ততে” বললেন--সমস্ত হ্থ্টিই প্রবন্তিত অর্থাৎ স্বকার্্য সাধনে 
প্রবন্তিত হয় একই ধরণের কথা কেন দ্ববার বললেন ? উত্তরে বলা 
যায়-_প্রভবঠ অর্থাৎ উৎপত্তিস্থল আদিকাঁরণ তো তিনি বটেনই, 
আবার সমস্ত স্যষ্টি চক্রাকারে নিত্য বিলসিত হচ্ছে, ফেঁপে উঠছে বৃৎ 
ধাতু অনেন ইতি বর্তৃস্তে-_অর্থাৎ বেডে উঠছে ১28০৫ করছে। 
[১015510$ এ ০1668 700$97097 এর বেশ কতগুলি কারণ জান 
গ]াছে কিন্তু সম্পূর্ণ কারণ জানা যায়নি! ৬০169৯10091 এবং 
[11192 110991091) কতকগুলি 770 54595 এর ফলে হয়ে থাকে 
এবং চক্রাকারে বা বৃত্তাকারে চলতে থাকে । ০5০1০৪৩ এর মধ্যে খুব 
লক্ষ্য করা যায় এইটী গতিশীলও থাকে আবার সাময়িক ভাবে 
স্থিতিশীল হয়ে থাকে, আর এই গতিশীল তীব্র আবর্তন স্রোতে যে 
কোন জিনিষই পরে তীব্রভাবে আবন্তিত হতে হতে এগিয়ে যায়। 
এই ৬০9:06% 10105917911(-এর পরিধি ক্রমাগত 12%7804 কবতে থাকে 
ছড়িয়ে পরে, এগিয়ে যেতে থাকে । এর মধ্যে 090052951 ও 
09010100881 1০:০০ খেলা করে কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে স্থিতিশীল 
হয়ে সাময়িকভাবে আবন্তিত হলেও আত্যন্তিকে তারা এগিয়েই যায় । 
এই বিরাট স্থষ্টি ঠিক তেমনি ব্রন্ধ বা পুরুষোত্বম থেকে স্থষ্ হয়ে প্রবল 
বেগে আবন্তিত হতে হতে 22৪7 করতে করতে আবার এগিয়ে 
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চলেছে ব্রক্মাবগাহী হয়ে। এখন ৮০:০৩% 03095610600 একটা 
4700 গতিতে পড়লে অগ্রগতি নিরুদ্ধ হয়ে যায় সাময়িক ভাবে 
আবরার যখন অগ্রগতি নেয়-_-তখন প্রায়শই খুব তীব্র বেগে বেরিয়ে 
যায়! ধন্মরাজ্যেও তাই কোন কোন মানুষ হরি বিমুখ ; ঘোরতর 
ধন্ম বিমুখ হয়ে চলেছে কিন্তু সে সাময়িক ভাবে__তারা আবার যখন 
অগ্রগতি নেয় তখন ভীষণ শক্তিশালী গতি নেয়, বিন্মমঙ্গল, গিরীশ 
ঘোব, জগাই, মাধাই এর! এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ । 'প্রবর্ততে” কথাটীতে 
স্থষ্টির চক্রাকারে গতি বোঝাচ্ছে। এরই মধ্যে নিত্যদিনের ছোট- 
খাটো| 11০০17০11-গুলিও আছে এবং সবই তার ইচ্ছায় আছে। 

মদ্ভাব--1০6৫ও হতে পারে, প্রভব” এবং “প্রবর্ততে” 106৪৩ হতে 
পারে, এই ছুটী জেনে সাধন ভজন করতে হবে । আর একটা কথা 
ভক্তি পাকলে ভাবের উদয় হয়। ভগবানকে দৃঢ়ভাবে নিতে পারে। 
তাকে কেন্দ্র করে আমরা এসেছি চলছি এবং এই ভাবেই চলে যাব। 
দিন দিন ভজন! করে দৃঢ় নিষ্ঠা হবে । সেইটাই ভাব ; কায়মনোবাক্যে 
ভজনাই ভক্তি-__ভক্তি পাকলে প্রেম, ভাব । 

এই ধরণের কথা আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত মুখে পাই ৪ 

একই ব্রাহ্মণ । যখন পৃজা করে, তার নাম পূজারী ; যখন রাধে 
'তখন রাধুনী বামুন। যে জ্ঞানী, জ্ঞান যোগ ধরে আছে, সে নেতি 
নেতি এই বিচার করে, ব্রহ্ম এ নয় ও নয়, জগৎ নয় । বিচার করতে 
করতে যখন মন স্থির হয়, মনের লয় হয়, সমাধি হয় তখন ব্রহ্গজ্ছান, 
্রহ্মজ্ঞানীর ঠিক ধারণা ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্য। ; নামরূপ এসব ন্বপ্নবৎ 
ব্রহ্ম যে কি মুখে বলবার যো৷ নাই। 

২৬ 
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জ্ঞানীরা এ রূপ বলে- যেমন বেদাস্তবাদীরা। ভক্তের বলে ন। 
ভক্তেরা বলে এই জগৎ ভগবানের খরশ্বর্ধ্য । আকাশ, নক্ষত্র, চন্দ্র, 
ূর্য্য, পর্বত, সমুদ্র, জীব জন্ত এসব ঈশ্বর করেছেন তারই এশ্বধ্য | 
তিনি অন্তরে আবার বাহিরে । উত্তম ভক্ত বলে তিনি নিজে এই 
চতুবিবংশতি তত্ব_জীব জগৎ হয়েছেন। ভক্তের সাধ যে চিনি 
খায়, চিনি হতে ভালনাসেনা। ( কথামৃত ১1২৩) 

উত্তম ভক্ত বলে যে তিনি এইসব হয়েছেন__যা কিছু দেখছি 
সবই তার এক একটা রূপ |” 

“হঠাৎ দেখিয়ে দিলে সব চিন্ময়--কোশীকুশী, বেদী, ঘরের 
চৌকাঠ সব চিন্ময় । মানুষ, জীব, জন্ত, সব চিন্ময় । তখন উন্মন্তের 
যায় চতুর্দিকে পুষ্প বধণ করতে লাগলাম । যা দেখি তাই পুজা 
করি।” (কথামত ৩৮1২) 

গীতায় অন্যত্র 2 

মত্তঃ সব্ধং প্রবর্ততে--৫1১০১ ১১।৭, ৪1১৫ ও ৪৬1১৮ । 

প্রভব 2 -১৮1৯১ ৬৭ 


মচ্চিত্ত। মগ্দতপ্রাণা বোধয়ত্তঃ পরস্পরম্‌ । 
কথযন্তশ্চ মাং নিত্যং তুস্তন্তি চ রমন্তি চ ॥৯ 


মচ্চিত্াঃ (আমাতে নিবিষ্ট চিত্ত) মদগতগপ্রাণাঃ ( আমাতেই 
জীবন নিযুক্ত যার) মাং পরস্পরম বোধয়ন্তঃ (আমার আলোচন! 
পরস্পরের মধ্যে করে) নিত্যং কথয়স্তুঃ চ (এবং সব্ধক্ষণ আমার 
কীর্তন করে ) তুষ্যস্তি চ রমন্তি চ ( সন্তোষ ও সুখলাভ করে )। 
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যাদের চিত্ত আমাতেই নিবেদিত, ভগবৎ চিন্তা বিনা ধারা 
প্রাণ ধারণে অক্ষম, এইরূপ ভক্ত পরস্পরের মধ্যে আমার কথা 
বুঝায় ও আলোচনা করে এবং সর্বক্ষণ আমার কীর্তন করে পরম 
তৃপ্তি লাভ করেন ।৯ 

আমাতেই ধাদের চিত্ত সংলগ্ন তার! 'মচ্চন্ত' । যাঁদের ইন্দ্রিয় 
বৃত্তি উপসংহ্নত হয়ে আমাকেই প্রাপ্ত হয়েছে তারা “মদগত প্রাণ” | 
এইরূপ মদ্গত-জীবন ব্যক্তিগণ পরস্পর মিলিত হয়ে, বলবীধ্য, জ্ঞান 
প্রভৃতি ধন্মের আশ্রয়ভূত যে আমি, সেই আমারই কথা পরস্পর 
বলেন ও তাতে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করেন ও প্রিয় সঙ্গে রতি লাভের 
হ্যায় গভীর প্রীতি লাভ করেন । €% শঙ্করাচধ্য ) 

ধাদের চিত্ত ভগবানে নিবিষ্ট ধাদের চক্ষুরাদি ইক্ড্রিয়রাজি ভগবৎ 
ভজনেই রত, তার! শ্রুতি ও যুক্তি দ্বার পরস্পরের নিকট আমারই 
তত্ব বিজ্ঞীপিত করেন অথবা তত্ব জিজ্ঞান্তরা পরস্পর ঈশ্বরের তন্বকথা 
আলোচন। করেন ও সেই আলোচনাতেই সন্তষ্ট হন অর্থাৎ সেই 
ভগবৎ তত্ব কথনেই সব্বাভীষ্ট লাভ হয়েছে, অন্য কোনে। লাভের 
প্রয়োজন নেই, ঈদৃশ সন্তোষ লাভ করেন। আর সেই সন্তোষ 
হেতু প্রিয় সমাগত হলে যেমন উত্তম সুখ লাত হয় সেইরূপ সুখ 
অন্থুভব করেন । ( মধুস্দন ) 

মচ্চিত্তত অর্থাৎ আমার স্মৃতিপরায়ণগণ এবং মৎস যেমন জল 
বিনা! জীবন ধারণ করতে পারেন। সেরূপ ভগবৎ চিন্তা ব্যতিরেকে ধারা 
জীবন ধারণে অক্ষম তারা আমার রূপ গুণ ও লাবণ্যাদি পরস্পরের 
মধ্যে বুঝিয়ে দিয়ে ও আমার অতি দিব্য পবিত্র কম্ম আচনণ ও 
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চরিত্রের কথা আলোচন। করেন ও উৎকৃষ্ট ভাবে শ্রবণ, স্মরণ ও কীর্তন 
ইত্যাদি সহায়ে ভজন! করে পরম সন্তোষ ও শ্রীতি লাভ করেন । 
( বলদেব, রামান্ুজ ও শ্রীধরন্বামী ) 
ভগবান ব্যতীত অন্য কিছুতেই ধাদের চিত্তবৃত্তি ধাবিত হয়ন। 
চক্ষুকর্ণীদি ও মন ফাঁদের ভগবৎ প্রসঙ্গ ব্যতিরেকে থাকতে পারে না 
ও আর কিছুতে তৃপ্তি লাভ করেনা অর্থাৎ ভগবান ভিন্ন কোন 
কামনাই যাদের নাই এরূপ ধরণের সমান সমান ব্যক্তি অথবা গুরু 
ও শিযে ভগবৎ আলোচনা করে পরমানন্দ লাভ করেন ও পরস্পর 
ভগবং আলাপের ফলে বিমুগ্ধ ও গদগদ অবস্থ। প্রাপ্ত হন। 
( কৃষ্ণানন্দ ) 
ভগবানকে বিশ্বের উদ্ধে এবং বিশ্বের মধ্যে সর্বত্র উপস্থিত দেখে 
তার সৌন্ৰধা, এম্বরধা, পূর্ণতা উপলব্ধি করে, তারা এমন গভীর '্রীতি 
অনুভব করেন যে সংসারের সাধারণ স্খ-ছঃখ তুচ্ছ হয়ে প্রাণ, মন 
হৃদয় এক দিব্য আনন্দে পূর্ণ হয়ে যায়, তাদের সারাজীবনের সঙ্গে 
ভগবান একান্তভাবে জড়িয়ে যান। (শ্রীঅররিল্ ) 
মচ্চিত্তাঃ অর্থাৎ মনবুদ্ধি অহংকার এই তিনের সমাবেশ । মচ্চিত্ত 
কথার বুরকম অর্থ হতে পারে-_অর্থাৎ নিজ নিজ ইষ্ট চিন্তা অর্থাৎ 
পুরুষোত্বম তত্ব চিন্তায় অথবা যোগীর পরমাত্া চিন্তা, জ্ঞানীর ব্রহ্ম- 
চিন্তাও হতে পারে * এতেই যার মন, বুদ্ধি, অহং তিনের সমাবেশ 
নিবিষ্ট ভাবে হয়। চিত্ত অর্থে সাংখ্য মতে মন, বুদ্ধি, অহংকার । এখন 
এ কথাটী বোঝার বিষয়; পাশ্চাত্ত্য মনোবিজ্ঞানে বলে মনের তিনটা 
ক্রিয়া [101010108, চ96]108 8700 ৬111108. একাগ্র চিত্ত সাধকের 
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মনের তিনটাই হবে ভগবৎমুখী, ভগবৎ চিন্তা, ভগবৎ আনন্দ অনুভূতি 
এবং ভগবানে যুক্ত হবার তীব্র ইচ্ছা । আ'মাদের শাস্ত্রে বলে সংকল্প 
বিকল্পাত্বক' মন। মন কোন জিনিষ কখনও সংকল্প করে আবার 
কখনও বিকল্প বা পরিত্যাগ করে, এই ছুটী কাজ মনের। কিন্তু গীত 
মতে বা অন্যান্য শাস্ত্রে বলে বুদ্ধি হচ্ছে নিশ্চয়াত্মিকা। মনের কোনটা 
গ্রহণ করা উচিৎ বা অন্ুুচিং__নিশ্চয় করে দেয়। কাজেই একাগ্র 
চিন্ত ভক্ত ইষ্ট বিধয় লাভে সংকল্প করবে আর অন্য বিষয় পরিত্যাগ 
করবে, এটী তার বুদ্ধিই তাকে নিশ্চয় করে দেবে আর অহং সন্তাই 
সমস্ত ব্যক্তিত্বের মূলে, কাজেই সমস্ত অহং এর লয় সাধন করতে হবে 
নিজ নিজ ইষ্ট লাভে। ( বেদচ্ছন্দ] ) 

মদগত প্রাণাঃ এটা আরে! গভীর ভক্তদের কথাঁযে ভক্ত বা 
যোগী বা জ্ঞানী ইষ্ট চিন্তা ব্যতিরেকে জীবন ধারণেই অসমর্থ তাদের 
জন্য বলা। ( বেদচ্ছন্দা ) 

শ্রীরামকৃষ্দেবের কথায় পাই, ধার মন প্রাণ অন্তরাআআ তাতে 
গত হয়েছে সেই ভক্ত। 

বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্‌ 





- এখানে পরস্পরের মদ্যে লীল। চিন্তাও 
ছরকম হতে পারে । যেমন ভগবান অবতীর্ণ হয়ে যে সব লীলা করে 
গেছেন, সেই সব লীলা চিন্তন ও পরস্পরের মধ্যে লীলা আলোচন! 
করা যেমন বৃন্দাবনে গঙ্গামায়ীর সঙ্গে ঠাকুরের ছুলালীভাবের নধুর 
লীল। চিন্তন ও পরস্পরের সঙ্গে সেই সব লীল। কথোপকথন আবার 
চিন্তা এবং আলাপন ভগবৎ তত্ব সম্বন্ধে এও হতে পারে । যে যেমন 
আধার যে যেমন ভালবাসে সে সেই রকম আলোচনা করবে । 
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এখানে ভগবান £611810715 80০10198%র কথ। বললেন। সমাজ- 
বদ্ধজীব পরস্পর যেমন সমাজের বিধিনিষেধ মেনে 'গীতি সৌহার্ 
নিয়ে থাকে ভক্ত সেই রকম থাকবে, অথচ পরস্পর ভগবৎ তত্ব নিয়ে 
'প্রীতি পুর্ণ আলোচনাও করবে । 

“বোধয়স্ত পরস্পরম”ণ কথাটীর ৪8191981০41 ব্যাখ্যাও হয়। 
319108১তে আছে 01588211095 18৮1 এর কথা । গাছপালা, জীব- 
জন্ত, মানুষ সকলের মধ্যেই এটী বিশেষ লক্ষ্য হয় | ৪1০10৪তে বলে 
এক জায়গায় একরকম গাছপাল। সারিবদ্ধভাবে ব। সংখ্যায় অনেক 
জন্নায়__-এক জায়গায় একই রকম জীবজন্ত দলবদ্ধভাঁবে থাকে একই 
রকম পাখী ঝাঁকে ঝাঁকে একই সঙ্গে গড়ে- এটী সেই প্রাগৈতি- 
হাসিক যুগ থেকে চলে আসছে এই 07682710983 1৫০/-_ভক্তেরাঁও 
তাই গোষ্টীবদ্ধভাবে ঠাকুরকে ডাকে, হরিনাম কীর্তন করে । হরি 
ভক্তেরা এক জায়গায় জমায়েত হয় ; মায়ের ভক্তের এক জায়গায় 
জমায়েত হয়-পরস্পর ভগবৎ কৃপা £বলাস আলোচনা করতে 
ভালোবাসে-আনন্দ পায়; অন্য ভাবের লোক থাকলে জমেন। 
ইত্যাদি । ( বেদচ্ছন্দা ) 

তুষ্যত্তি চ রমন্তি চ-_-এখন বর্তমান যুগে মানুষের চাহিদা ও 
কাঁজ এত বেড়ে গেছে যে ভগবত আলোচন। তাঁদের মনকে মোটেই 
আনন্দ দেয়না । বৈষ্ণবদের অষ্টকালীন লীল। স্মরণ তো দূরে থাকুক 
এক কালীন স্মরণও কেউ করতে চায় না_-অভাব, চাহিদা, কাজের 
চাপ, এসব তো। আছেই-_তাছাড়া অত্যধিক বিলাসী মন হয়ে 
যাওয়ার জন্যও অনেকট! সময় পায় না ভগবত চিন্তা করার। 


দশমোহ্ধ্যায়ঃ ৪০৭ 


কিন্তু ভগবত চিন্তায় বা নামে-_-ভগবৎ প্রসঙ্গে মনকে জোর করে 
নিবিষ্ট করবার চেষ্টা রাখতে হবে। জোর করে আনন্দ পাবার 
চেষ্টা করতে হবে তখন কপার দরজা আপনি খুলে যাবে। 
আবার এই লীলা চিন্তা যদি সরস ও মধুর ভাবে কর! যায় তাহলে 
মন আপনিই আনন্দ পাবে। ভগবৎ রসে মন আপনি বিভোর 
হবে। কিন্তু চেষ্টা রাখতে হবে । সাধুদেরতে। বিশেষ করে বটেই 
আর গৃহীভক্তদেরও মনে রাখতে হবে একদিন সব ছেড়ে যেতে 
হবে । 

তুয্যন্তি চ রমন্তি চ__এখানে ছুটী তো৷ প্রায় একই অর্থবোধক 
তবে এক কথ! ছুবার বললেন কেন? উত্তরে বলা যায়-তুয্ন্তি 
হচ্ছে ইন্দ্রিয়জ সন্তোষ আর রমস্তি হচ্ছে আত্মার আনন্দ__সন্ভোষ | 
কাজেই ভগবৎ চিন্তা ও আলোচন'য়, ভগবৎ সেবা পূজায়, ভক্তের 
সমস্ত ইন্দ্রিয়ও পরিতৃপ্তি লাভ করে আবার তাঁদের আত্মাও পরমতৃপ্তি 
লাভ করে। (বেদচ্ছন্দা ) 

“বোধয়স্তঃ পরস্পরম্ঠ এই কথাটার অনুরূপ কথা কথামৃত মুখে 
পাই-_াজাখোর গাজাখোরকে দেখলে মহাআনন্দ, আমীর এলে 
কথা কয়না কিন্তু যদি পক্ষ্মীছাড়! গাঁজাখোর আসে তবে হয়ত কোলা 
কুলি করে। অন্ত লোক দেখলে মুখ নীচু করে চলে যায় ব! লুকিয়ে 
পড়ে। গরুর পালে যদি অন্য কোন জন্ত ঢোকে তাহলে সব গরু- 
গুলো তাকে গুতিয়ে তাড়িয়ে দেয় কিন্তু গরু এলে তার সঙ্গে গা 
চাঁটাচাটি করে, ভক্তের স্বভাব কি জানো? আমি বলি তুমি শুন, 
তুমি বল আমি শুনি। সেই-রকম যখন ভক্তের সঙ্গে ভক্তের দেখ। 
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হয় তখন তারা উভয়ে ধন্ম কথা কয়, বড় আনন্দ করে, আর হঠাৎ 
সে সঙ্গ ত্যাগ করতে ইচ্ছা করেনা । ( কথাসার ) 
ভগবানের ভক্তদের ভগবৎ লাভের আনন্দ ও সন্তোষ সন্বদ্ধে 
ঠাকুর বলেছেন__ 
ঈশ্বর লাভ করলে তার বাহিরের এশ্বধ্য তার জগতের এই্বর্যয, 
ভুল হয়ে যায়, তাকে দেখলে তার এশ্ব্ধ্য মনে থাকেনা । ঈশ্বরের 
আনন্দে মগ্ন হয়ে ভক্তের আন হিসাব থাকেনা । 
(শ্রীরামকুঞ্চ কথামত ৩।২।২) 
বরীমৎ ভাগবতে আমর! পাই 
তব কথামূতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মবাপহম্‌। 
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভূবি গুনস্তি যে ভুরিদাঃ জনাঃ ॥ 
তপ্ত জীবগণের নিকট কবিগণ কর্তৃক স্ত্ত, পাপনাশকারী, 
শ্রবণ মঙ্গল; শান্ত মধুর অমৃত মদিরা স্বরূপ তোমার লীল। কথা 
ধর্ণীতে ধারা আবৃত্তি করেন তার। ভুরিদ ( বহুদাতার সমান ) ( ভাঃ 
১০৩১৯) 
মহাপ্রভুর জীবনে আমরা বহুক্ষেত্রে দেখি নিরম্তর কৃষ্ণ নামে 
বেহু'স, আবার কৃষ্ণপ্রসঙ্গ আলোচনায় বহুক্ষণ কাটাচ্ছেন রায় 
রামানন্দ ইত্যাদি ভক্ত সঙ্গে আপনি আচরি ধন্ম শিখায় অপরে |” 
তেষাং দততযুক্তানাং ভজতাং প্রাতিপূর্ববকম, ৷ 
দর্দামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥১০ 
সততযুক্তানাং (সতত আমাতে আসক্তচিত্ত) 'গ্রীতিপূর্র্বকম্‌ 
ভজতাং (প্রীতির সঙ্গে আমার ভজনা করে) তেষাঁং ( তাদের ) 


দশমোহ্ধ্যায়ঃ ৪০৯ 


তং বুদ্ধিযোগং (সেই রকম বুদ্ধিষোগ ) দদামি (দান করি ) যেন 
€যার সাহায্যে) তে (তারা) মাং ( আমাকে ) উপযাস্তি (লাভ 
করেন )। 

ধারা সর্বদা আমাতে চিত্ত নিবিষ্ট করে প্রীতি সহকারে আমার 
ভজন! করেন সেই সমস্ত ভক্তগণকে আমি বুদ্ধিযোগ দান করি-_-যার 
সাহায্যে তীর আমাকে লাভ করে থাকেন 1১০ 


এখানে কিরূপ ভক্ত ভগবানকে লাভ করে এবং কিভাবে সেকথা 
বলে যাচ্ছেন । 


যে সব ভক্ত সতত অর্থাৎ সর্বদা ভগবানের চিন্তা করে এবং যে 
চিন্তা কোন কামনা চরিতার্থ করার জন্য নয়, শুধুমীত্র ভগবানের 
প্রতি প্রীতি পরবশ হয়ে, সেই সব ভক্তকে ভগবান বুদ্ধিযোগ দান 
করেন। এই বুদ্ধি যোগ হচ্ছে পরমার্থ বিষয়ক-যথার্থ জ্ঞান, এই 
জ্ঞান সহায়ে ভক্ত সর্বাত্মভূত পরমেশ্বরকে আত্মভাবে প্রাপ্ত হয়ে 
থাকে বা তাকে লাভ করে। € শঙ্করাচাধ্য ) 

ধারা মান যশ অর্থ ইত্যাদি কোন আকাঙ্খা না করে শুধু ভগবানে 
একাগ্র-বুদ্ধি হবার জন্য প্রীতিপূর্বক আমার ভজনা করে আমি 
তাকে_ ঈশ্বর বিষয়ক বুদ্ধি দান করি আর এরই ফলে তারা আমাকে 
লাভ করে অথবা! ঈশ্বরকে অভিন্নরূপে বোধ করে । € মধুস্দন ) 

যে সতত আমাকে ভজনা করে তাকে আমি শ্রীতি পুর্ব্বক 
বুদ্ধিযোগ দীন করি এবং সেই বুদ্ধি সহায়ে সে আমাকে লাভ করে । 

ূ ( রানানুজ, শ্রীধরস্বানী ) 
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যারা আমাতে যোগ বাঞ্ছা করে ও আমার সম্বন্ধে যথার্থ জ্বান- 
জনিত রুচি সহকারে ভজন] করে, সেই সমস্ত ভক্তি স্বুরসিকদের 
আমি একান্ত কৃপা পরবশ হয়ে বুদ্ধি যোগ অর্থাৎ মদ্বিষযয়ক সম্যক্‌- 
দর্শন জনিত জ্ঞান দান করি আর এই জ্ঞান সহায়ে সে আমাকে লাভ 
করে। অর্থাৎ শুধুমাত্র গুণ বিভূতি চিন্তা করলেই ভগবান লাভ 
হয়না ভগবানেরই অনন্ত শরণ নিতে হয় এবং সব্বোপরি ভগবৎ 
কূপাতেই বা আমার কপাতেই আমাকে লাভ করে । (বলদেব ) 

যারা উৎসাহ সহকারে প্রেমের সঙ্গে নিত্য সেবা করে তাদের 
ভগবানে বুদ্ধি যোগ অর্থাৎ জ্ঞানরূপ সমাধি বা নিষ্ঠা দান করি এবং 
সেই নিষ্ঠা সহায়ে সমুদ্রে নদী প্রবেশ করে যেরূপ, সেরূপ তার! 
আমাতে প্রবেশ করে। (নীলক) 

ভগবান এখানে প্রতিজ্ঞাপুর্বক বললেন, মানুষ যদি নিত্য নিত্য- 
যুক্ত হয়ে ভজনা করে ও তাতেই গ্রীতি অনুভব করে বা আনন্দ 
অন্নুভব করতে আরম্ত করে, তাদের মেই অপূর্ণ অবস্থার 'গ্রীতিকে 
ভগবান বুদ্ধি যোগ দ্বারা দৃঢ় করেন । (শ্রীঅরবিন্দ ) 

ভক্ত যদি অনন্চিত্ত হয়ে ভগবৎ চিন্তা করে তাহলে ভগবান কৃপ। 
দৃষ্টি প্রদান করেন। এই কৃপাদৃষ্টির ফলে ভক্ত হৃদয়ে নির্মল! বুদ্ধির 
উদয় হয়। সেই বুদ্ধির ফলে সাধক পরমাত্মনকে লাভ করেন। 
সাধারণ বুদ্ধির সাহায্যে তো! ভগবান লাভ হয়না তাই ভক্ত যদ্দি 
ভগবানের জন্য আকুল হয় তাহলে ভগবান ভক্তের বুদ্ধিকে মাঞ্জিত 
করে দেন। ( কৃষ্ণানন্দ ) 

সতত ২--এইটীর বিশেষ অর্থ আছে-সতত যুক্ত 
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যে থাকতে পারে তার বুদ্ধি যোগ থাকলে। আর নাই থাকলো, তার 
তো৷ সব হয়েই গেল কাজেই ঠাকুরকে নতুন করে তাকে দেবার 
আর কিছুই থাকে না কিন্তু সতত যুক্ত অর্থ যারা সতত যুক্ত 
থাকবার চেষ্টা করে । সর্বদা যারা স্মরণ, মনন, নাম চিন্তন সহায়ে 
নিজ নিজ ইষ্ট বা গীতা মতে পুরুবোত্তমে যুক্ত হবার চেষ্টা করে। 
সকলের পক্ষে সর্বদা যুক্ত থাক! সম্ভব নয় কিন্তু প্রত্যেকেরই এই 
চেষ্টাটা সব্বদ! রেখে যেতে হবে । নিবিষ্ট ভাবে না পারলেও গুরুদত্ত 
ইষ্ট নাম গেঁথে নিতে হবে মনে মনে | 

ভজতাং প্রাতি পুর্ববকম্‌__এটীারও অর্থ বিশেষ লক্ষণীয়। সকলেই 
যে ভজন করে তার কোন মানে নাই । আবার যাঁরা ভজন! করে 
তাঁর মধ্যেও খুব কম লোক আছে যারা প্রীতির সঙ্গে ভজনা 
করে। বেশীর ভাগই ভজনা করতে হয় তাই করে। কোন 
রকমে বেগার দেওয়! গোছের ভাবে ভজন করে, আর খুব কমই 
ভাগ্যবান আছে যার৷ প্রীতির সঙ্গে, অন্ুরাগের সঙ্গে ভজন 
করে। কিন্তু এই আনন্দ বা প্রীতি যাতে হয়_ঠাকুরকে ভাকতে 
গিয়ে, ইষ্টকে ডাকতে গিয়ে, যাতে পুলক অশ্রু সত্যিকার ভালবাসা 
বা আনন্দ হয় তার জন্য প্রার্থনা করতে হয়। দিনের পর দিন 
নাম করে যেতে হবে, প্রথমে ভাল লাগবে না, আলুনি লাগবে 
কিন্তু প্রার্থনা আর নিত্য নাম ভজনা রেখে গেলে তখন নামেরই 
কৃপায় ঠাকুরকে ডাকতে ভালে। লাগবে, না ডেকে প্রাণ থাকবে 
না। অবশ্য এর জন্য আমাদের প্রতি নিয়ত প্রার্থনা রেখে যেতে 
হবে। 
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তেষাংবুদ্ধিযোগং দদ্বামি_্যারা প্রীতি ভালবাসা ভক্তি ও 
প্রেমের সঙ্গে ভজন। করে বা করার চেষ্টা করে, ভগবান তাঁদের উপর 
সন্তষ্ট হয়ে বুদ্ধি দান করেন। যে বুদ্ধি সহায়ে ভগবান লাভ হয়, তার 
সঙ্গে লীলা বিলাসে যুক্ত হওয়া যায় সেই নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি ঠাকুর 
ভক্তদের দান করেন এবং তার ফলে ভগবান লাভের পথ স্থগম হয় । 
বুদ্ধি মানে ভাগবতী বুদ্ধি, গুরু ইষ্ট পথে স্থিতধী যে বুদ্ধি। এই বুদ্ধি 
কৃপা করে ভগবান যদি না দেন তো শুধু মানুষের চেষ্টায় হয় না। 

যেন মামুপযান্তি তে এরূপে নাম করতে করতে নামের কৃপায় 
আনন্দ প্রীতি আসে এবং তার ফলে নামীর কৃপা জন্মে-- এবং নামীর 
কৃপায় ইষ্টলাভ বা পুরুষোত্তম লাভ হয় । ( বেদচ্ছন্দা ) 

গীতাঁয় অন্থাত্র ১ 

নিত্যযুক্ত ১৪1৯, ২২1৯১ ১০1১০, ১১২, ২১২, ১৭1৭, ১৪১২, 
১৪1৮ 

মচ্চিত্র-_৭1১২১ ৯1১২) ৫৭1১৮) ৫৮1১৮ । 

তেষামেবান্ুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ। 
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থে! জ্ঞানদীপেন ভাস্কতা ॥১১ 

তেষাং অন্ুকম্পার্থম এব (তাদের প্রতি কৃপা করেই ) অহুং 
(আমি) আত্মভাবস্থঃ (তাঁদের অন্তরে অবস্থিত থেকে ) ভাম্বতা 
জ্ঞানদীপেন (জ্ঞানের উজ্জল প্রদীপ দিয়ে ) অজ্ঞানজং তমঃ নাশয়ামি 
( অজ্ঞান অন্ধকার নষ্ট করি )। 

আমি সেই ভক্তগণের প্রতি কৃপা করে তাদের অন্তঃকরণে 
অধিষ্ঠিত হয়ে জ্ঞানদীপ ধরে অন্ান অন্ধকার নাশ করি 1১১ 


দশিমোহ্ধ্যায়ঃ ৪১৩ 


ভগবান সাধকের উপর অন্ুকম্পা অর্থাৎ করুণ! করে তাদের 
তমোগ্ুণ জাত অবিবেক বা অজ্জঞীনকে বিনষ্ট করেন এবং অস্তঃকরণকে 
ভক্তিজনিত চিত্তেব 'প্রসাদরূপ তৈল দ্বারা বিবেক প্রদীপ জেলে দেন । 
ভগবানে অভিনিবেশরূপ বাতাস দ্বারা তা প্রথমে প্রজ্লিত হয় । 
ব্রহ্মচর্য্যাি সাধনশক্তি সংস্কারের সঙ্গে মিলনে যে প্রজ্ঞার স্থ্টি হয় 
সেই প্রজ্ঞাই দীপের শিখা । আসক্তি বিহীন অথবা বিষয় চিস্তাহীন 
চিত্তের অবস্থাই দীপের প্রজ্বলনের আচ্ছাদন স্থান, অথণৎ প্রদীপ 
যেমন আচ্ছাদনের তলায় নিষ্ষম্পভাবে প্রজ্বলিত হয় রাগছ্ধেষবিহীন 
চিত্তেই জ্ঞানের প্রদীপ জ্বলে। সর্বদা ধ্যান ও একাগ্রদ্ধারা এই 
জ্তানদীপের প্রভাব উজ্বল হয়ে ওঠে । এইরূপ জ্ঞানময়ের দীপের 
দ্বারা অন্ঞানহেতু যে মোহ বা অন্ধকার স্থষ্টি হয়, সেই অন্ধকার 
আমিই দূর করি। ( শঙ্করাচাধ্য ) 

ভগবান ভক্তকে যে বুদ্ধিমান করেন তার ফল হচ্ছে আত্মপ্রাপ্তি; 
এখন এই আত্মপ্রাপ্তিরপ ফল কাকে কেন্দ্র করে জন্মার, সে কথা এই 
মন্ত্রে বলে যাচ্ছেন । 

ভক্তদের বা সাধকদের অস্তঃকরণে অবস্থিত থেকে আমি একাস্ত 
করুণ বশত তাদের অজ্ঞান নাশ করি। তাদের আত্মকারা যে 
অন্তঃকরণ বৃত্তি তাতে বিষয়রূপে অবস্থিত হয়ে অর্থাৎ স্বপ্রকাশ 
চৈতন্য ও আনন্দস্বরূপ আশাকে বিষয়ীভূত করে তাদের অস্তঃকরণে 
ষে পরিণাম প্রাপ্ত হয় সেটা জ্ঞানদীপের ন্যায়__চিদাভাসযুক্ত অপ্রাতি- 
বদ্ধ দীপসদৃশ । জ্ঞানের প্রকাশে অজ্ঞীনের নাশ হয়। অজ্ঞান নাশ 
হলে তার কার্য্য তম বা ভ্রম বা মিথ্যা প্রত্যয় রাশি সব নষ্ট হয়। 


8১৪ গীতার বাণী 


কারণ নাশে কার্য নাশ হয়। যেমন আলে! ও অন্ধকার পরস্পর 
বিরোধী ধর্মযুক্ত, একের প্রকাশে অন্তের নাশ হয়, সেরূপ অজ্ঞান 
জ্ঞানের বিরোধী । এজন্য জ্ঞানের প্রকাশে অজ্ঞানের আর অজ্জানের 
প্রকাশে জ্ঞানের নাশ হয় । 

চিত্তশুদ্ধ ব্যক্তির নিদিধ্যাসন প্রবল হওয়ীয় তাদের অন্তঃকরণে 
(কোন বিষয়ের সংস্পর্ক থাকে না, একমাত্র আত্মতত্বই তাতে অপ্রতিহত 
অবিচ্ছিন্ন ধারায় বিষয়ীভূত হয়ে থাকে । শুদ্ধ চৈতন্য প্রতিফলিত 
হয়। এই অন্তঃকরণ বৃত্তিতে প্রতিফলিত চৈতন্যকে চিদাভাস বলা 
হয়। এই চিদাভাস ব। বৃত্তিজ্ঞানই বিগ্া ব! ব্রহ্মজ্ঞান নামে খ্যাত । 
তাই সমস্ত অজ্ঞান এবং অজ্ঞানের যত সমস্ত কাজ আছে তাদের 
বিনাশক এবং একে জ্যোতিম্ময় দীপের পঙ্গে তুলনা করা হয়েছে । 

( মধুস্দন ) 

আমাবিন। প্রাণধারণে অসমর্থ একান্ত ভক্ত যারা তারাই কেবল 
আমার কপার পাত্র এরূপ ভক্তকে কৃপা করবার জন্য তাদের পরম 
কোষ মধ্য ভূঙ্গের হ্যায় তণ্ভাবে অবস্থিত থেকে স্ববিষয়ক জ্ঞানরূপ 
দীপের ছারা জ্ঞানবিরৌধী অনাদি কম্মরূ্প অনাত্বক ও আমাব্যতীত 
অন্যবিষয়ে আসক্তিরূপ যে তম সেই তমের নাশ করি। (বলদেব) 

আমার ভাব অস্তুকরণ বৃত্তিতে বিস্তার করে বা! ভক্তের 
মনোবৃত্তির বিষয় হয়েও অবস্থিত হয়ে মদীয় কল্যাণগুণ আবিষ্কার 
পূর্বক আমার বিষয় জ্ঞানাখ্য স্বজাতীয় দীপ্তিতে দীপ্যমান হয়ে জ্ঞান 
বিরোধী প্রাচীন কন্মরূপ অজ্ঞান যা আমাব্যতীত বিষয় প্রাবল্যের 
কারণ হয়-সেই সমস্ত পূর্ববাভ্যস্ত তম নাশ করি। (রামানজ ) 


দশমোহ্ধ্যায়ঃ ৪১৫ 


সততযুক্ত ভক্তের হৃদয়ে অনুকম্পীবশত তদীয় চিত্তবৃন্তির বিষয় 
হয়ে আমি জ্ঞানদীপ জ্বেলে তমোগুণজাত মুখ দুঃখ ক্লেশ ইত্যাদি 
বন্ধনের বিনাশ করি । (হনুমান) 

আমি অনুগ্রহ করে ভক্ত হৃদয়ে তার বুদ্ধি বৃত্তিতে অবস্থান 
করে জ্ঞানরূপ দ্বীপ জ্বেলে সংসার বন্ধন স্থষ্টিকারী তম নাশ করি। 

(শ্রীধর স্বামী ) 

ভগবান গীতাষুখে অন্যত্র অঙ্গীকার করেছেন আমি ভক্তের 
যোগক্ষেম বহন করি। আর এখানে সেই কথার পুনরাবৃত্তি 
করছেন । ভক্তিপথ অবলম্বনকারী ব1 জ্ঞান পথের সাধক যেই হন 
না কেন, ভগবৎ অন্ুুকম্পা ব্যতীত ব্রন্মবোধ বা ভগবত জ্ঞীন অসম্ভব 
_শ্রীভগবানও এই মন্ত্রে সে সম্বন্ধে স্বকীয় অনুকম্পার কথাই 
উল্লেখ করেছেন । (বিশ্বনাথ ও নীলকগ ) 

অন্যত্র ভগবান ভক্তের অভাব ও ছুঃখ মোচন করেন সেকথ। 
বলছেন, তিনি করুণা করে ভক্তের সংসার কীজ নষ্ট করেন । বাইরের 
কোন ক্রিয়া প্রক্রিয়া অজ্ঞান বীজ নষ্ট করতে পারে না। অস্তর 
দেবতা সাধকের অস্তরে বিরাজ করে সাধকের হৃদয়ে জ্বানালোকের 
বিকাশ সাধন করেন । তিনি নিজে জ্ঞানদীপ জেলে ভক্তকে দর্শন 
দেন__তিনি দয়া করে দেখ! না দিলে কোন কৌশলেই তাকে দেখা 
যায় না। ( কৃষ্তানন্দ ) 

ভগবান এখানে অঙ্গীকার করলেন ভক্তহৃদয়ে বিরাজ করে 
জ্ঞানের আলোক জ্বেলে মনের সমস্ত অন্ধকার দূর করে ভক্তের আত্মার 
মধ্যে নিজেকে প্রকাশিত করেন । মানুষ তার ফলে নীচের প্রাকৃত 


৪১৬ গীতার বাণী 


দন্ধ ও অশান্তি হতে উঠে সাক্ষী স্বরূপ আত্মার অক্ষর শাস্তিতে 
প্রতিষ্ঠিত হন। ভগবানের করুণা ও ভক্তের 'গ্রীতিপূর্বক ভজন 
ছুই এর সমন্বয়ে জীবের মধ্যে ভগবানের লীলা পূর্ণতা ও সার্থকতা 
লাভ করে। এইটাই হচ্ছে গীতার পরম বাক্য। (্রীঅরবিন্দ ) 

ঈশ্বরে এরূপ নিত্যযোগরূপ ভাবের উদয় হলে তিনি কৃপা করে 
সেই ভক্তকে মুক্ত করবার জন্য ভক্তের অন্তরাত্মায় জাগ্রত হয়ে 
আত্মজ্ঞান দান করেন ও তার চিত্তের অবিদ্যা নাশ করেন । 

( যোগানন্দ ) 

আগের ছুটী তিনটা শ্লোকে চ্চিত্ত মদগতপ্রাণ।', সতত 
যুক্তানাং, “ভজতাং গ্রীতিপূর্র্বকম” ইত্যাদিতে প্রসন্ন হয়ে “দদামি- 
বুদ্ধিযোগং বললেন এই শ্লোকে আবার তত্বজ্ঞানবূপ প্রদীপ জেলে 
তাদের অবিষ্তা অন্ধকার নাশ করি একথা কেন বললেন? আরে 
বললেন- অস্তরে অবস্থিত থেকে অজ্ঞান অন্ধকার নাশ করি জ্ঞানদীপ 
সহায়ে-_ভগবান অন্তরে অবস্থান করলেই তো সব অবিগ্যা অন্ধকার 
নাশ হয়ে যাবে তার জন্যে আবার জ্ঞানদীপের কি প্রয়োজন? তার 
উত্তরে বল যায়-_ঘে জ্ঞানীর বা ভক্তের নিজের অজ্ঞান তো নাশ 
হয়েই গেছে, এখানে যেটী বললেন সেটা হচ্ছে চতুষ্পার্শের বন্থজনের 
অজ্ঞানতম নাশ করার জন্য জ্ঞানদীপ দেন। অর্থাৎ ভক্ত বা জ্ঞানী 
তখন তিনি অপরের মনের অজ্ঞান নাঁশে সক্ষম হয়ে যান । (বেদচ্ছন্দা) 
অনুরূপ কথা কথামত মুখে পাই-_ 

€কিত্ত হাজার চেষ্টা কর তার কৃপা না হলে কিছু হয় না। তার 
কৃপা না হলে তার দর্শন হয় না। 


দশমোহধ্যায়ঃ ৪১৭ 


কৃপা হলেই দর্শন হয়। তিনি জ্ঞানসূর্ধ্য। তার একটী করণে ' 
এই জগতে জ্ঞানের আলে পড়েছে, তবেই আমরা পরস্পরকে 
জানতে পারছি আর জগতে কত রকম বিদ্যা উপার্জন করছি । তার 
আলো! যদি একবার তিনি নিজে তার মুখের উপর ধরেন, তাহলে 
দর্শন লাভ হয়। সার্জন সাহেব রাত্রে আধারে লন হাতে করে 
বেড়ায়, তাঁর মুখ কেউ দেখতে পায় না । কিন্তু এ আলোতে সে 
সকলের মুখ দেখতে পায়, আর সকলে পরস্পরের মুখ দেখতে 
পায়। 

যদি কেউ সার্জনকে দেখতে চায় তাহলে তাকে প্রার্থনা করতে 
হয় বলতে হয়--সাহেব, কৃপা করে একবার আলোটী নিজের মুখেব 
ওপরে ফিরাও, তোমাকে একবার দেখি । 

ঈশ্বরকে প্রার্থনা করতে হয়, ঠাকুর কপা করে জ্ঞানের আলো 
তোমার নিজের উপর একবার ধর, আমি দর্শন করি । 

( কথাযৃত-১1৪।৭।৯৫ ) এ ছাড়াও অসংখ্য কথা এ ধবণের পাই 
কথামৃত যুখে। 

' গীতার এই মন্ত্রে যে কথা কৃষ্ণ ভগবান বলেছেন-_-ভগবানের 
কৃপাতেই মানুষ ভগবানকে জানে 'এই কথা আমরা উপনিষদ 
মুখেও পাই-_ 

'নায়মাত্বা প্রবচনেন লভ্যো 
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন | 
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য 
স্তন্তৈষ আত্মা বিবুণুতে তনূং স্বাম্‌॥ 
২৭ 


৪১৮ গীতার বাণী 


অথর্ঁং এই পরমাত। যাকে বরণ করেন তার দ্বারাই তিনি লভ্য 
এই বরণ শব্দই এক অর্থে অনুকম্পা বা কৃপা । 
( কঠো-উপ-১-২২৩) 


অর্জুন উবাচ 


পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্‌। 
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম 11১২ 
আল্ুত্বাম্ষয়ঃ সবের্ব দেবধিরনারদস্তৃথ! | 

অদ্িতে। দেবলো। ব্যাস? স্বয়্ধ্ৈব ব্রবীষি মে ॥১৩ 


অজ্ঞুন বললেন-__ 

ভগবান্‌ (আপনি ) পরং ব্রহ্ম ( পরক্রন্ম ) পরং ধাম ( আশ্রয় ) 
পরমং পবিভ্রং সর্ববে ধষয়ঃ (সমস্ত খষিরা) দেবষি নারদ স্তথ! অসিত: 
দেবলঃ ব্যাস চ ত্বাং (তোমাকে ) শ্বাশ্বতং ( শাশ্বত ) পুরুষং দিব্যং 
(স্বগ্রকাশ ) আদি দেবং ( দেবতাগণের ও আদি ) অজং ( জন্মহীন ? 
বিভুঃ ( সর্বীনুন্থ্যত ) আহুঃ ( কথিত ) স্বয়ং চ এব (তুমি নিজেও ) 
মে ব্রবীষি (আমাকে বলেছ )। 

অঙ্জুন বললেন-_তুমি-_পরম ব্রহ্ম, পরম ধাম, পবিত্রতম | ভূগু 
ইত্যাদি খষিগণ, দেবহি নারদ, অসিত, দেবল, ব্যাস প্রভৃতি তোমাকে 
নিত্য পুরুষোত্বম ন্বপ্রকাশ, দেবতাদের আদি, অজ ও বিভু বলে বর্ণন। 
করেন। তুমি নিজেও তাই বলছ। ১২--১৩ 

ভগবানের যথাবণ্ণিত বিভ্ভূতি ও যোগ শ্রবণ করে অন্ন বললেন, 
তুমি পরব্রহ্ষণ' 'পরমাত্মা” 'পরমধাম, “পরম তেজ” 'পরম প্রকৃষ্ঠ” 


দশমোহ্ধ্যায়ঃ ৪১৯ 


পাবন, বশিষ্ঠ প্রমুখ খষির। নারদ প্রমুখ দেবধষিগণ, অসিত দেবল ও 
ব্যাস এরা সকলেই বলে থাকেন, তুমি পুরুষ, নিত্য শাশ্বত, দিব্যধাম 
স্বর্গে অবস্থিত নিত্য সমস্ত দেবতার আদিতে বিরাজমান তুমি সর্ব্ধ- 
ব্যাপক স্বভাব, বিভু, আর তুমি নিজেও আমাকে এরূপ বলছ। 
(শঙ্করাচাধ্য ) 
হে পরমাত্মন তুমি স্বপ্রকাশ ও ব্বর্ধপ্রকাশক, তুমি চেতন- 
অচেতন যাবতীয় পদার্থের আশ্রয়স্থল, সর্বশ্রেষ্ঠ পবিভ্রবস্ত, তোমার 
দর্শনেই সমস্ত অন্ধকার, অবিষ্ঠা, পাপ ইত্যাদি সবই চলে যায়। 
তুমি-নিত্য, সনাতন, তুমি প্রপঞ্চাতীত, সমস্ত দেবতার আদদিকারণ 
অর্থাৎ পরম দেবতাঁ_-তোমার জন্মও নাই অন্যও নাই। তুমি 
সর্ধব্যপক, তোমার অলৌকিক এ্রশ্বধ্যের ও মহব্বের কথা বশিষ্ঠ, 
দেবধি নারদ, অসিত, দেবল, ব্যাঁস, নানাস্থানে, নানাভাবে এই তন্ত 
বিশেষভাবে প্রকাশ করেছেন। এক্ষণে তুমি নিজেও সেই বিভূতির 
কথা বলছ। (শ্রীধর, রামান্ুজ, বিশ্বনাথ ও মধুসূদন ) 


এক্ষণে অজ্জুন নিঃসংশয়ে গ্রহণ করছেন ভগ্বানের বাণী এবং 
মানবদ্হধারী শ্রীকৃষ্ণই বিশ্বাতীত পরব্রহ্ধ, তিনিই পরমধাম এবং 
সংসারের সমস্ত অপবিত্রতার উদ্ধে পরম পবিত্রতার স্বরূপ। সমস্ত 
দেবতার আদি দিব্যপুরুষ, জন্মরহিত অনাদি ও বিভূবূপে সমস্ত সমষ্টি 
ব্যেপে রয়েছেন ও স্যঠি পরিচালন করছেন । 


ভগবানের সমগ্র জ্ঞান শুধু মন বুদ্ধি দিয়ে ধারণা কর! যায় না, 
চাই অধ্যাত্ম উপলন্ধি। আত্মদৃষ্টিদুক্ত খধিদের কাছে এই জ্ঞান শিক্ষা 


৪২০ গীতার বাণী 


করতে হয় । অথবা ভক্তের হৃদয়ে ভগবান স্বয়ং এই জ্ঞান প্রকাশ 
করে দেন। (শ্রীঅরবিন্দ ) 


সর্ধমেতদৃতং মন্যে যন্সাং বদসি কেশব । 
নহি তে ভগবন্‌ ব্যক্তিং বিদুর্দেব! ন দানবাঃ 11১৪ 


হে কেশব, মাং যৎ বদসি (বলছ ) এতং সর্ববং খতং ( সত্য ) 
মন্যে (স্বীকার করছি যেহেতু হে ভগবান ) তে (তোমার ) ব্যক্তিং 
(প্রভাব ব আবির্ভাব ) দেবাঃ দানবাঃ চ ন বিছঃ (জানেন না)। 
হে কেশব, তুমি যা আমাকে বলছ সে সমস্তই সত্য বলে 
মানি। কারণ হে ভগবান, দেব, দানব কেউ তোমার অবতার তত্ত 
জানে না। 
সর্ধবম্‌ ইত্যাদি যে সমস্ত বিষয় ঞ্ষিগণ ও তুমি যেভাবে বলেছ 
সে সমস্তই আমি বিশ্বাস করেছি তুমি তোমার স্বরূপের কথা যে 
বললে সে কথা দেবতারাও জানেন না, দানবগণও জানে না। 
(শঙ্বরাচাধ্য ) 
হে ভগবান তুমি করুণা করে অনাদিত্ব, সর্বব্যাপিত্ব, সর্বময় 
সর্ধবশক্তিমত্্া ইত্যাদি সম্বন্ধে যতকথা বললে সে সমস্তই আমি 
হদয়ঙ্গম করেছি-_কোন সন্দেহ আর নাই । তোমার প্রভাব বৃত্বাস্ত 
পরম জ্ঞানী দেবতাঁগণ অথব' দাম্ভিক অস্থুরগণ কেহই পরিজ্ঞাত নন। 
( আনন্দগিরি, রামানুজ, শ্রীধর, বলদেব ) 
কৃঞ্ণভগবানের বাকো যে অর্জুনের বিশ্বা এসেছে সে কথা তার 
“কেশব' সম্বোধনেই প্রমাণিত হচ্ছে। “কেশখ' অর্থাং ক শবে ত্রহ্ম। 


দশমোহ্ধ্যায়ঃ ৪২৯ 


এবং ঈশ অর্থে রুদ্র এরাও সব্ধেশ্বর হলেও যিনি এদেরও অনুকষ্পা 
করেন তিনি “কেশব? সেজন্য কেশব কথা অতিশয় এস্বধ্য প্রকাশক । 
( মধুসুদন ) 
স্বয়মেবাতনাতানং বেখ ত্বং পুরুষোত্তম | 
ভূতভাবল ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে ॥১৫ 


হে পুরুষোত্তম, হে ভূতভাবন ( ভূতসমূহের নিয়স্তা ) হে দেবদেব 
€ দেবতাদেরও আরাধ্য দেবত। ) জগৎপতে (বিশ্বপালক ) ত্বং স্বয়মেৰ 
আত্মন। ( তুমি স্বয়ং) আত্মানং (নিজের স্বরূপ ) বেখ (জান )। 

হে পুরুষোত্তম, হে ভূতভাবন, হে দেবাঁদিদেব, হে জগৎপতে, 
তুমি স্বয়ং আত্মজ্ঞানে আন্মন্বরূপ জান। তোমার স্বরূপ আর কেউ 
জানেনা ।১৫ 

যেহেতু তৃনি সকলের আদি আর তোমাকে জানাও সকলের 
পক্ষে অসম্ভব সে কারণে তোমার জ্ঞান স্বয়ং উপস্থিত হয়। 
তোমার স্বরূপ শুধু তুনি জান, অর্থাৎ ভগবান নিরুপাধিক ও 
সোপাধিক তত্ব ভগবান নিজেই জানেন, মানুষ কেমন করে জানবে ? 

স্র্টিতে পদার্থ রকম ধ্রত্যক ও পরোক? । জড়বিষয়কে (প্রত্যক' 
ও আত্মতত্বকে পরোক' বলে। তিনি যখন মায়ারূপ উপাধিযুক্ত হন 
তখন তিনি সর্বজ্ঞ, সর্ধেশ্বর, অস্তর্য্যামী ইত্যাদি নামে অভিহিত হন। 
কিন্ত সে সবই অন্যের জানা অসম্ভব। পুরুষোত্তম কথাতেই সেটা 
প্রমাণিত হয়েছে। অঞ্ঞুন ভগবান বরিত কথ! বুঝেছেন, বিশ্বাস 
করেছেন সে ওই “ভৃতভাবন” অর্থাৎ উৎপত্তি কারন কথাতে বোঝা 


৪২২ গীতার বাণী 


যাচ্ছে। জন্মদাতা পিতা হলেও সকলে ইষ্ট হতে পারেন ন।, কিস্ত 

শুধু শ্রীভগবানই দেবদেব বলে অর্জন কর্ৃকি সমন্বোধিত হলেন ! 

আবার দেবগণ আরাধনীয় হলেও জগতের অধিপতি হতে পারে 
না। ইত্যাদি বহু কারণে তোমার স্বরূপ কে জানতে পারছে খ 

( মধুস্দন ) 

মূলে স্বয়মেব বাক্যে যে এব পদ আছে তার দ্বারা তুমি আপনার 

তত্ব আপনিই জান একথাই প্রকাশ করছে। অন্ত যে সব ভাগ্যবান 

ব্যক্ত তোমার তত্ব জানে সেও তোমার অনুগ্রহের ফলে কিন্তু তোমার 

নিজের ক্ষেত্রে অপরের কোন সহায়তার প্রয়োজন নাই, এজন্যই তুমি 

ভূতগণের ঈশ্বর, দেবদেব, জগৎ পতি, এবং জগতের জ্ঞান, এই্বধ্য, 

শক্তি, সবই তুমি তুমিই ঈশ্বর । 

( শঙ্করাচার্ধ), রামানুজ, শ্রীধরস্বামী বলদেব ) 

জীব অক্ষর পুরুষাখ্য শুদ্ধ চিদাত্মা হয়ে আত্মাখ্য শুদ্ধান্তঃকরণ 
দ্বারাই পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভে সমর্থ হন। ( যোগানন্দ ) 


বক্তুমহ্যশেষেণ দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়বঃ। 
যাভিবিভূতিভির্লোকানিমাংস্তৃং ব্যাপ্য তিষ্ঠদি ॥১৬ 
ত্বং (তুমি) যাভি বিভূতিভিঃ (যে যে বিভূতিরাশি ) ইমান্‌ 
লোকান্‌ (এই লোকসকল) ব্যাপ্য তিষ্ঠসি (ব্যেপে রয়েছ ),[ সেই ] 
দিব্যাঃ আত্মবিভূতয়ঃ (নিজের দিব্য বিভূতি সকল ) অশেষেণ হি 
( বিস্তৃতরূপে ) বক্ত,ম্‌ অর্হসি ( কৃপা করে বল )। ৃ 
তুমি যে যে বিভূতি প্রভাবে সর্ধলোক ব্যাপি বিরাঞ্জ করছ 
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সেকথা একমাত্র তুমিই বলতে সমর্থ। এইসব কথা বিশেষ ভাবে 
আমাকে বল ।১৬ 


তুমি নিজে যে সকল বিভূতি প্রভাবে ও মহিমা দ্বারা এই সমস্ত 
সৃষ্টি ব্যেপে রয়েছ, সেই সব দিব্য আপ্রাকৃত আত্মবিভূতি বর্ণনা 
একমাত্র তূমি নিজেই করতে পাঁর আর কারো পক্ষে এটী সম্ভব নয়। 
€ শঙ্করাচা্য) 
তোমার বিভূতি যখন অন্য কেউ জানতে পারে না অথচ 
আমাদেরও সেগুলি জানা উচিত : যে সব দিব্য বিভূতি দ্বারা তুমি 
সমস্ত জগৎ ব্যেপে রয়েছ, যার! সর্বজ্ঞ নয়, তারা যখন সেসব 
বিভূতির কথা জানেনা তখন তুমিই আমাকে অশেষভাবে বলে যাও । 
( মধুস্দন ) 
সর্ববজ্ঞান সম্পন্ন ত্রিকালদর্শা খধিদের নিঃসন্দী কথ শুনেও 
পরিতৃপ্তি হচ্ছেনা। সকল জ্ঞানের, সকল তর্কের, মীমাংসা মূর্তি 
নারায়ণ যখন আমার সম্মুখে বিরাজমান, তখন হে দীননাথ, তোমার 
অনস্ত এশ্ব্্ের বিবরণ তোমার শ্রীমুখ থেকেই শুনতে ইচ্ছা! করি । 
(পামানুজ, বলদেব, শ্রীধর, বিশ্বনাথ, হনুমান ) 
শ্রীকৃষ্ণরূপ ইঈশ্বরসত্তা এই সমগ্র জগং ব্যেপে বিরাজ করছেন 
সেটী এই মন্ত্র থেকে বোঝা যাচ্ছে । ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কেউ দিব্য 
অর্থাৎ আকাশস্থ বিভূতির বিবরণ প্রকাশ করতে সক্ষম নন। এজন্য 
অর্জন দেহধারী কৃষ্ণের কাছেই এই অনুরোধ জানাচ্ছেন। 
| ( যোগানন্ৰ ) 


৪২৪ গীতাঁর বাণী 
কথং বিদ্যামহং যোগিংস্ীং সদ পরিচিত্তয়ন্‌। 
কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোহনসি ভগবন্য্বা! ॥১৭ 

হে যোগিন্‌ অহং (আমি ) কথং (কিরূপে ) ত্বাং (তোমাকে ) 
সদ! পরিচিস্তয়ন্‌ ( সর্ববদ! চিন্তা করে) বিদ্ভাং ( জানতে পারব )? 
[ হে ভগবান ] কেযু কেযু ভাবেযু চ (এবং কোন্‌ কোন্‌ বস্ততে ) 
ময় ( আমার দ্বারা ) চিস্তাঃ (ধ্যেয় বস্তু হও)? 

হে যোগী কিরূপে সতত ধ্যান করলে আমি তোমাকে কোন 
কোন্‌ বস্তৃতে কিভাবে চিন্তা করব সে কথ! বল।১৭ 

হে যোগীশ্বর কি প্রকারে সর্বদ1 চিন্তা করতে করতে আমি 
তোমাকে জানতে পারব ? স্থষ্টির কোন কোন বস্তৃতেই বা তোমার 
চিন্তা করব? ( শঙ্করাচার্ধ্য ) 

নিরতিশয় এশ্বর্যশালী হে যোগীন, আমি স্ুলবুদ্ধি আর 
দেবতারাও যখন ছোঁমাকে জানতে পারেন না তখন নিরন্তর ধ্যান 
পরায়ণ হয়েও আমি কিভাবে তোমাকে জানার সামর্থ্য লাভ করব 
এবং তোমার বিভূতিরাশির চেতন ও অচেতন বস্তু সকলের মধ্যে 
কৌন কোন বস্তর মধ্যে তোমার চিস্তা করব? ( মধুস্দন ) 

ভগবানের সম্বন্ধে পরমতত্ব শ্রবণ করে অজ্ঞুনের মনের সংশয় দূর 
হলে তার হৃদয় আনন্দ পূর্ণ হল এবং ভক্তিনত চিত্তে আদেশ পালনে 
প্রস্তুত হয়ে তিনি জানতে চাইছেন কিভাবে ধ্যান করলে তার 
আধ্যাত্মিক জ্ঞান আরও গভীরত। লাভ করবে! জীবনের প্রতি 
ুহূর্ত কোন সত্যে গড়ে তুলবেন । (শ্রীঅরবিন্দ ) 


দশমোহ্ধ্যায়ঃ ৪২৫ 


বস্তরেণাত্মনে! যোগং বিভূতিঞ্চ জনার্দন । 
ভূয়ঃ কথয় তৃত্তিছি শৃ্তো নাস্ত্ি মেইমৃতম্‌ ॥১৮ 


হে জনার্দীন আত্মনঃ (নিজের ) যোগং বিভূতিং বিস্তারেন 
: বিস্তুতভাবে ) ভূয়ঃ কথয় (আবার বল) হি (যেহেতু) অমৃতম্‌ 
(তোমার অমৃত তুল্য কথা) শৃন্বতঃ (শুনে) মে তৃপ্তিঃ ন অস্তি 
(আমার তৃপ্তি হয় নাই )। 

হে জনার্দন। তোমার যোগৈশ্বর্য্য ও বিভূতি সকল বিস্তীর্ণ 
ভাবে আবার বল। কারণ তোমার অমৃতময়ী কথা শুনে আমি 
এ যাবৎ তৃপ্ত হতে পারি নাই ।১৮ 

তোমার যোগৈশ্বর্য্যশক্তি, বিশেষ বিভূতি অর্থাৎ ধ্যেয় বস্তরাজির 
বর্ণনা পূর্বে বলা হলেও হে জনার্দন__জীবের গতি কর্মাদিরপ 
ফলাফল নাশক, দেবপ্রতিপক্ষ অস্থরাদির নরকাদিরূপ অসৎ গতি 
বিধায়ক, মানবজাতির মুক্তি ও অভ্যুদয় দাতা তোমার শ্রীমুখ থেকে 
তোমার বিভূতি ইত্যাদির কথা আরও শ্রবণ করতে ইচ্ছা কবি। 
তোমার বাক্যামৃত পানে আমি এখনও তৃপ্ত হই নাই--সেইহেতু 
আরও বর্ণনা কর তোমার এশ্ব্য কথা । 

( শঙ্করাচাধ্য, আনন্দগিরি ও হনুমান ) 


পুর্বে তোমার এশরর্য্যাদির কথা সংক্ষেপে শ্রবণ করেও আমি তৃপ্ত 
হই নাই, সেইহেতু হে জনার্দন আমার তৃপ্তির জন্য তোমার অ- 
তক্ষরিত বাণীমুখে নিজ বিভুতিরাশি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে 
আমাকে আরও তৃপ্তি দান কর। ' (রামানুজ ) 


৪২৬ গীতার বাণী 


সর্ব্বজ্ঞ সর্বশক্তি লক্ষণযুক্ত বিভূতিরাজি, যোগৈশ্বর্ধ্য পুনর্ধার 
বর্ণনা করে আমাকে অমৃত পান করাও । (শ্রীধরম্বামী ) 
এই মন্ত্রে 'অহ্নতি” “অতিশয়োক্তি ও “রূপক” ত্রিবিধ অলঙ্কার 
প্রয়োগ করে অর্জুন নিজের উৎকা ও আগ্রহের অতিশয় তৃষ্ঝ। 
প্রকাশ করে প্রার্থনা জানাচ্ছেন হে জনার্দন জনগণ অভ্যুদয় ও 
নিঃশ্রেয়সরূপ প্রয়োজন জন্য তোমার আরাধনা করে, সেই হেতু 
আমিও তোমার কাছে প্রার্থনা করছি ; তোমার অমৃতব্া বাক্যে 
বিভূতি বিষয় বিস্তারিত বর্ণনা করে আমাকে তৃপ্ত কর। 
( মধুস্দূন ও বলদেব ) 
ভগবান বিশ্বের সঙ্গে এক আর সকলের মধ্যেই এক এইটীই 
তার যোগ। আর বিশ্বমাঝে তার শক্তির বিকাশই বিভূতি। 
বিশ্বলীলার মধ্যেই মানুষ যে দিব্য আনন্দ আম্বাদ করতে পারে অমৃত 
কথাটীতে সেই ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। (প্রীঅরবিন্দ ) 


শ্রীভগবান্ুবাচ 
হত্ত তে কথস্িষ্যামি দিব্যা হাাত্মবিভূতয়ঃ | 
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেন্ঠ নাস্ত্যস্তো বিস্তরস্য মে ॥১৯ 


প্রীভগবান উবাচ (বললেন ), হে কুরুশ্রেষ্ঠ, দিব্য আত্মবিভূতয়ঃ 
( নিজের দিব্য এশ্বর্্যরাশি ) প্রাধান্যতঃ তে ( তোমাকে ) কথয়িষ্বামি 
(বলছি )হি (কেননা) মে বিস্তরস্ত (আমার বিভুতি রাশির ) 
অস্তঃ ন অস্তি (শেষ নাই )। 

প্রীভগবান অজ্জনকে বললেন, তোমাকে আমার প্রধান প্রধান 


দশমোহধ্যায়ঃ ৪২৭ 


বিভূতিরাশি বর্ণনা করছি। কারণ আমার বিভূতিরাশির শেষ 
নাই ।১৯ 

হস্ত অব্যয় প্রয়োগ করে ভগবান আনন্দ প্রকাশ করে বললেন, 
আমি নিজেই দিব্য বিভূতিরাজি বর্ণনা! করে যাচ্ছি। 
বিভূতি বলতে আমার প্রধান প্রধান বিভূতির শাত্র বর্ণনা করব। 
আমার বিভূতি বিস্তারের অস্ত নাই শতবর্ষ বললেও তা৷ শেষ করা যায় 
না। (শঙ্করাচাধ্য_) 

হস্ত ইত্যাদি অব্যয় প্রয়োগে অনুমোদন প্রকাশ করছেন । অজ্জুন 
যখন আকুল হয়ে তার নিজ বিভূতির কথা শ্রবণের জন্য আকুলত। 
প্রকাশ করলেন, তখন সেই প্রার্থন৷ অনুমোদন করে বললেন হে কুরু 
তিলক, আমার অসাধারণ বিভূতির কথ প্রধানত; বলব, কেনন! 
বিস্তারিত তো বল! সম্ভব নয়। আমার বিভূতির বিস্তার খুবই অন্ত, 
সেইহেতু শুধু প্রধান প্রধান বিভূতিগুলির কথাই বলে যাব । (মধুস্দন) 

বিভৃতি অর্থাৎ ভগবানের নিয়ামকত্ব পূর্বে এতাঁং বিভূতিং যোগঞ্চ 
মম যে। বেত্তি তত্বতঃ মন্ত্রে যোগ শবে স্থষ্টির কর্তৃত্ব ও বিভূতি শব্দে 
প্রবর্তনত্ব সূচিত হয়েছে। পরবস্তীঁ মন্ত্রেও বললেন তার স্থষ্টি কর্তৃ 
ও লোকমহেশ্বরত্ব উপলব্ধি করে ভাবসমন্বিত জ্ঞানীগণ তাকে ভজন 
করেন। ইত্যাদি কথাতেই বোঝ! যাচ্ছে যে, ভগবান যে বিভূতি বর্ণনা 
করবেন তাতে নিঃসংশয়িতরূপে তাঁর সর্ধশশক্তিমত্বা উপলব্ধি হবে। 
কিরূপে নিঃসংশয়িতভাবে সর্ধত্র তার নিয়ামক শক্তি উপলব্ধি ও 
সর্ধেশ্বর জ্ঞান লাভ জন্য ভজন! করতে হবে সে কথাও বলে যাচ্ছেন । 

( রামানুজ, বলদেব ও শ্রীধর ) 


৪২৮ গীতার বাণী 


বাস্তবিকভাবে ধার এশীশক্তি কোনরূপ বাধা বিশ্বের অধীন নয় 
যাঁর ক্ষমতা, মহিমা দেশকাঁল পরিচ্ছন্ন নয়, ধার বিরুদ্ধাচরণ করতে 
বিশ্বব্রন্মাণ্ডে কেউ নেই সেই পুরুষোত্তমের বিভূতির কখনও হয়না 
করা যায় শা! (বিশ্বনাথ ও নীলকণ্ঠ )। 

ভগবানের অনন্ত বিভূতির কথা, অনস্ত বর্ষার ধারায় লিপিবদ্ধ 
করলেও শেষ হয় না এজন্য বিশেষ বিশেষ বিভূতির কথা অজ্জুনের 
আগ্রহাতিশয্যের জন্য বলবেন এবং এতেই তার তৃপ্তি লাভ হবে। 

র ( কৃষ্ণানন্ৰ ) 

এই স্থষ্টিয় সমস্ত কিছুই ঈশ্বরের বিভাব, মায়াযোগ ছাড়া কিছুই 
নয় সুতরাং সেগুলি অনন্ত ও অসংখ্য এবং ব্যাখ্যা করে শেষ করা 
যায় না-_সেজন্য ভগবান প্রধানগুলিরই সংক্ষেপে বর্ন দেবেন। 
এখানে বিভূতি বলতে যে যে সত্বায় এশ্বরীয় বিছ্টামায়ার প্রকাশ 
বেশী, অবিদ্ঠার প্রকাশ কম তাকেই বুঝিয়েছেন । ( যোগানন্দ ) 

ভগবানও অনন্ত, তার বিভৃতিও অনস্ত। কেবল যে যে বস্তুর 
মধ্যে ভগবৎ বিভূতির বিকাশ জাঙ্বল্যভাবে বিদ্ধমান এবং যেগুলির 
শক্তি উপলব্ধি করতে বিন্দুমাত্র কষ্ট হয় না, শুধু সেই বিভূতি 
রাশির কথাই এখানে ভগবান বলবেন । বাস্থদেব সর্বম ।*_ভগবান 
সব্ধত্র_তার অস্তিত্বই সব সম্ভব হচ্ছে কিন্তু সমস্ত কিছুর বর্ণনা সম্ভব 
নয়। (শ্রীঅরবিন্দ )- 

পুরুষোত্তমতত্ব বা ভগবৎ তত্ব অনস্ত, কাজেই তার বিভূতিও 
'্নস্ত । ( বেদচ্ছন্দা ) 
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অহমাত্স। গুড়াকেশ সর্ধবভূতাশয়বস্থিতঃ। 
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামস্ত এব চ ॥ ২০ 


হে গুড়াকেশ ! (অজ্ঞুন) সর্বভূতাশয়স্থিতঃ ( সর্ধজীবের 
অন্তরে ) আত্মা অহম্‌ (আমি আত্মারপে ) অহম্‌ এবং (আমিই ) 
ভূতানাং (সর্ধজীবের ) আদিঃ (স্থষ্টির কারণ) মধ্যং (স্থিতি) 
অন্ত্যঃ চ (ও মৃত্যু বা বিনাশ )। 

হে অজ্জুন, সমস্ত জীবের মধ্যে আমিই জীবভূত সনাতন । আমিই 
সব্বজীবের আদি কারণ। স্থিতি ও প্রলয় কর্তা আমিই । ২০ 


তন্মধ্যে প্রথমেই সম্পূর্ণভাবে ষেটী বলা যায় সেটা শ্রবণ কর। 
হে গুড়ীকেশ" অর্থাৎ হে জিতনিদ্র বা ঘনকেশ অজ্জুন, সকল প্রাণীর 
সকল আত্মায় বা হৃদয় রাজ্যে আমিই পরব্রহ্ম সততায় বিরাজিত। 
অর্থাৎ সর্ধভূতের প্রত্যগাত্মারূপে যে আমার ধ্যান করতে সমর্থ নয়, 
সে মৎ কথিত বিভূতির যে কোন একটা শ্রদ্ধা সমন্বিত চিন্তে গ্রহণ 
করে ধ্যান করবে ;ঃ কারণ আমিই সমস্ত ভূত বর্গের আদিকারণ-_ 
স্থিতিকারণ ও লয় কারন সমস্তই আমি । (শঙ্করাচার্ধ্য ) 


অজ্ঞুনকে এুড়াকেশ' বলে সম্বোধন করার অর্থ এই যে-_ 
গুড়াকেশ অর্থাৎ নিদ্রাজযী এবং যে নিদ্রাজয়ী সেই ঈশ্বর চিন্তা ব! 
ধ্যানসমর্থ । অতএব অর্জুনকে ধ্যান সমর্থশীল বন্দে বলছেন যে, সমস্ত 
চেতন প্রাণীগণের হৃদয়দেশে অস্তর্ধ্যামীরপে এবং প্রত্যগাআ্ারূপে 
আমিই অবস্থিত একথা স্মরণ করে তুমি ধ্যান করবে । আর যদি 
সর্ধভূতে আমার অস্তিত্ব ধ্যানে সক্ষম না হও তাহলে আমিই চেতন- 
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বর্গের উৎপত্তি--স্থিতি ও লয়ের কারণ এইটা ধ্যান করবে! 
( মধুত্দন ) 

ভগবান সর্ধভূতে হৃদিস্থিত হৃষীকেশরূপে অবস্থিত আছেন 
একথা গীতামুখেও বহুস্থানে বলেছেন অন্যশাস্ত্রেও একথা বহুশবার 
বল! আছে। ভগবান সর্ধচেতন প্রাণীর হৃদয়ে অন্তধ্যামীরপে 
অবস্থিত থেকে ভূতগণের কন্মজনিত বাসন! বা সংস্কার অনুযায়ী 
কন্মফল প্রদান করেন । সব্রবশবীরে আধার ও নিয়ন্তরবূপে অবস্থান 
করেন এইটী অর্জুনকে ধ্যান করতে বলেছেন (রামান্ুজ )। 

হে অজ্জুন ভগবানই মহৎ এবং আদি ও শ্রষ্ঠা এই ত্রিবিধ। অর্থাৎ 
ভগবানই পরমাত্মা বা বিভূ বিজ্ঞানানন্দদূপে এবং মহাত্মষ্টারূপে 
সর্জীবহৃদয়ে বিদ্কমান । সমস্ত কিছুর মূলও তিনি । সমষ্টি হৃদয়ে 
ও ব্যন্টিহৃদয়ে সর্বত্রই তিনি অন্তর্ধ্যামীরূপে অবস্থিত অন্যশান্ত্রেও 
তিনজন পুরুষের উল্লেখ করেছেন গীতামতে তিনিই সবকিছু এটা 
জানতে পারলেই মুক্তি। ( বলদেব ) 

আমিই বাসুদেব পরমাত্মারূপে সর্ধজীব মধ্যে অবস্থিত 'আত্মাশব্দ 
অর্থাৎ য! বিস্তৃতিযুক্ত । আমি সব্বজীব মধ্যে ব্যাপকভাবে বিদ্কমান | 
সর্ধজীবের আমিই আশা অর্থাৎ একত্রে মিলিত হবার স্থান, যেমন 
জলাশয়ে চতুর্দিকের জল একত্রে মিলিত হয়। আমি অচল ও 
স্থির । আমি সবকিছুর জন্ম কারণ। স্থিতি অর্থাৎ মধ্য কারণ এবং 
অন্ত কিনা-_লয় কারণ। (নীলক ও রাঘবেন্দ্র ষতি ) 

অর্জুন নিত্র। তন্দ্রাদি বিজেতা ( সেজন্ত ) গুড়াকেশ বলে সম্বোধন 
করলেন এবং ধারপাশক্তি পরায়ণ বলে সর্ব্বভূতে ভগবান প্রতাগাস্মা- 
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রূপে বিরাজমান ও স্ষ্টি স্থিতি প্রলয়ের অর্থাৎ সমস্ত কিছুরই মূল 
কারণ তিনি, এইরূপে অজ্জনকে চিন্তা করতে বললেন। ( কৃষ্ণানন্দ ) 

এই মন্ত্র মধে/ ঈশ্বর সর্ববপ্রথমেই সর্ধবভূত মধ্যে একচৈতন্তরূপে 
ধ্যান করার উপদেশ দিলেন। ( যোগানন্দ ) 

সমস্ত কিছুর মধ্যেই ভগবান গুপ্তভাবে বিরাজমান আছেন এবং 
সেখানে তাকে আবিষ্কার করতে হবে| (শ্রীঅরবিন্দ ) 

গুড়ীকেশ'_জিতনিদ্র একথা বললেন অর্থাৎ অর্জুন শ্রেষ্ঠ যোদ্ধ। 
আর যুদ্ধের জন্য সেনাপতি বা যোদ্ধাদের নিদ্রাজয় করতে হয়-_. 
অর্থাৎ সংযমের মধ্যে থাকতে হয়। 

'সর্ব্বভূতাশয় শ্থিত?-__ইত্যাদি একটা প্রশ্নে ভগবান একবার 
বললেন, আমি সব্ধজীবের আদি মধ্য ও অস্ত অর্থাৎ সবকিছুই আমি 
তাহলে আলাদ। করে, সব্ধবভাশয়স্থিতঃ কেন বললেন? দুবার একই 
কথা কেন বললেন? এর উত্তরে বল? যায়--একটী রূপ হচ্ছে 
হৃদিস্থিত হৃধীকেশরপে সর্ধভূতমধ্যে পরমরমণীয় প্রেমিকরূপে 
রয়েছেন এটী বললেন ভক্তের জন্য, আবার সমস্ত স্যষ্টির আদি-মধ্য ও 
অস্তের কারণ এটা বললেন দার্শনিক ব্যাখ্যা হিসাবে । 

গীতার এই বাণীর সঙ্গে উপানঘদের বাণীর মিল রয়েছে-_ 
উপনিষদে রয়েছে “অনোরণীয়ান্‌ মহতো! মহীয়ান এখানেও তাই 
হৃদিস্থিত হৃষীকেশরূপে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হয়ে প্রত্যেকটী দেহে রয়েছেন 
আবার সমস্ত বিশ্বজুড়ে আদি মধ্য ও অস্ত সবেরই মধ্যে রয়েছেন 
অনস্তরূপে তাছাড়া ছুটি বিপরীতভাব পাশাপাশি বলে যাওয়া গীতার 
একটা নিজন্ব বৈশিষ্ট্য । 
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পাশ্চাত্ত্যের বু দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক-_-ভগবানই যে সমস্ত 
স্থষ্টির আদি-__মধ্য ও অন্তকারণ ও বিশ্বান্ুগ হয়েও বিশ্বাতীত একথা 
মানতে বাধ্য হয়েছেন ( বেদচ্ছন্দা )। 
সমগ্র স্থ্টির মধ্যে একই পরমাত্বা বিরাজ করছেন এসন্বন্ধে আমর! 
অন্যান্য শাস্ত্রে পাই যথা 2 
'একোস্তথা সর্বভূতা্তরাত্মা 
রূপং বূপং প্রতিরূপো বব । ১০ 
একোবশী সর্বভৃতান্তরাত্ম। 
একং রূপং বহুধা যঃ করোতি । 
তমাত্বস্থং যেহম্থুপশ্যস্তি ধীর! 
স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেবাম্‌ 
( কঠ-উপঃ__২।১০১ ১১১ ১২) ) 
একই আত্মা বহুঘটে বা জীবে অনুপ্রবেশ করে বহুরূপ ধারণ 
করেছেন । 
সর্ধবভূতের অস্তরাত্মা ও সকলের নিয়স্তা হয়ে যে অদ্ভিতীয় সত্বা 
বহুরূপে নিজেকে প্রকট করেন বিবেকী পুরুষ আচার্য উপদেশ মত. 
অভ্যাসের ফলে নিজবুদ্ধিতে সেই একত্ব দর্শন করেন, তাদেরই 
অবিনশ্বর সুখ সম্ভব হয়__অন্যকারও নয় ( শ্বেতাশ্ব-উপ ৬।১১) 
একোদেবঃ সর্ব্বভূতেষু গৃঢঃ 
সর্বব্যাপী সর্বভূতাত্তরাত্মা ৷ 
কর্ম্মাধ্যক্ষ সর্বভূতাধিবাসঃ 
সাক্ষী চেতা কেবলে নিগু ণশ্চ ॥ 
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_ অদ্বিতীয় জ্যোতিঃ স্বরূপ পরমাত্বা সর্ধপ্রাণীতে গোপনভাবে 
বিরাজিত; তিনি সব্বব্যাগী, সমস্ত জীবের অন্তরাত্মা কম্মাধ্যক্ষ, 
পব্বভতের নিবাঁসস্থল, সর্ববপাক্ষী, চেতয়িত ও নিরপাধিক এবং 
নিগুণ। ( শ্বেতাশ্বতবো ৬১১) 
যঃ স্বেধু ভূতেষু তিষ্ঠন্‌ 
সব্বেভ্যঃ আন্তরং ** **। 
যঃ সব্ধবাণি ভূতানি অন্তরং যময়তি । 

( বৃহদারণ)ক ৩।৭।১ ) 
আদিত্যানামহৎ বিষুতর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্‌। 
মরীচির্মমরুতামস্মি নক্ষব্রীণামহং শশী ২১ 

অহং আদিত্যানাং (আদিত্যগণের মধ্যে) বিষ জ্যোতিষাং 
(জ্যোতিম্মানদের মধ্যে) অংশুমান ( রশ্িমান ) (সূর্য ) মরুতাং 
( রাযুগণের মধ্যে ) মরীচিত নক্ষত্রাণাং (নক্ষব্রগণের মধ্যে) অহং 
শশী (আমি চন্দ্র )। 

দ্বাদশ. আদিত্যগণের মধ্যে আমি বিষণ নামধারী আদিত্য । 
জ্যোতিম্মানদের মধো আমি রশ্মিমান স্থ্য্য । মরুৎগণের মধ্যে আমি 
মরীচি এবং নক্ষত্রলোকের মধ্যে আমি শশী । 

কি প্রকারে বিভূতি ধ্যান করতে হবে সে কথ! এখানে বলে 
যাচ্ছেন। দ্বাদশ “আদিত্য” মধ্যে আমি বিষ নামক আদিত্য, জ্যোতি 
বিকীরণকারীগণের মধ্যে অংশুমান নমূর্্যট। মরুৎ নামে খ্যাত যে 
সব দেবতা তন্মধ্যে আমি “মরীচি?। এবং যাবতীয় নক্ষত্র আছে, 
তন্মধ্যে আমি চন্দ্র । ( শঙ্করাচাধ্য, বলদেব ) 

৮" 
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কশ্যপ ঝবির প্রভাবে অদিতির গর্ভে ধাতা, বিধাতা, মিঘ্ব অর্ধযমা 
ইত্যাদি দ্বাদশ জনেব জন্ম হয়। অদিতির গর্ভে জাত সকলকেই 
আদিতা বলা হয়। এবং তারই জঠরে জন্মগ্রহণ করে ভগবান 
বামন রূপে অবতীন হন-ইনিই আদিত্যগণের মধ্যে (বিষণ) শ্রেষ্ঠ । 
জ্োতিক্ষদের মধ্যে বা প্রকাশশীল বস্তরগণেব মধ্যে অংশুমাঁন ক্তুর্্যই 
পৃথিবীর সব কিছুকে প্রকাশ করছে। এজন্য অংশুমানই শ্রেষ্ঠ । 
উনপর্পাশৎ বায়ুর মধ্যে আমি “মরুৎ নামী বায়ু! নক্ষত্রগণের মধ্যে 
আমি চন্দ্রমী বা চাদ । বিভৃতিগুলির মধো নিজের অংশ বা পুর্ণস্বরূপের 
কথ উল্লেখ করেছেন । ( মধুস্তদন ) 
ভগবান নক্ষত্রগণের মধ্যে নিজেকে চন্দ্র বা শশী বলে উল্লেখ 
করেছেন কেনন। চন্দ্রের রূপ ন্নিপ্ধতা স্বচেয়ে বেশী। এবং পুণ্যকল- 
ভোগের জন্য যে লোক প্রাপ্তি হয় তাই নক্ষত্রলোক। এজন্য 
চন্দ্রলোক শ্রেষ্ঠ । চন্দ্রলোকেই পুণাফল জন্য প্রধানতঃ গতি হয়। 
( হনুমান ) 
জেযতিষষগণের মধ্যে নিদাঘকালীন চু মার্তগুই এস্থলে 
লক্ষীভূত হয়েছেন--ইনিই তমোনাশক ও প্রকাশকগণেব মধ্যে প্রধান 
এজন্য ভগবান নিজেকে দিবাঁকর বলে আখ্য। দিয়েছেন । ( নীলকণ্ঠ ) 
পৌরাণিক ব্যাখা। ও বেদের ব্যাখ্যার মধ বেশ কিছু পার্থক্য 
আছে। বেদে সাত আট আদিত্যের কথা উল্লিখিত হয়েছে তন্মধ্যে 
বিষুই শ্রেষ্ঠ এবং আদিত্য কল্পনার শ্রেষ্ঠ আদর্শ। ইনি ধন্মাআক, 
বিশ্ব প্রকাশক বলে তিনি বিষণ । (বল্লভ ) ৃ 
আবার খ্েদের স্ুত্তে বলা হয়েছে, দং বিষণবিচক্রমে নেধা- 
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নিদমে পদম” এবং তদ্বিষেন পরমং পদং সদ পশ্ন্তি শ্রয়ঃ 1, 
এই বিষুব চারিপাঁদ। তিন পাদদ্বারা বিশ্বভুবন বযেপে আছেন এবং 
আর এক পদ তার আবায় শ্বরূপ অর্থ।ৎ বিশ্বাতীত। সেজন্য বিষ 
পরমাত্মা পরব্রহ্মূপে ধোর। ইনিই স্থম্যমগ্ডল মধ্যবত্ত' নারায়ণ 
এবং অন্তধ্য।মী পুরুষরূপে চিন্তনীর় | 

ঝণ্েদেও মরুদগণ অন্তরীক্ষ দেবতা বলে স্তত হয়েছেন । বায়ুই 
বহু হয়ে মরুৎ নামে পরিচিত হন। অন্তরীক্ষম্ত বহুসাধ্য কর্মে বাঁযুই 
মরুতৎরূপে পৃথকভাবে বিজ্ঞাত হন। এদের মধ্যে সব্বাপেক্ষা দীপ্তি 
যুক্ত তিনিই মরীচ নামে অভিহিত। এখানে শ্রীধর স্বামী ও 
আচাধ্যদেব অনুরূপ ভাষ্য করেছেন। যেখানেই প্রাধান্য দৃষ্ট হয় 
সেখানেই ভগবানের বিশেষ প্রকাশ বা বিভূতি অনুভূত হয়। এজন্য 
অগ্নি ইত্যাদি জ্যোতিস্মনের মধ্যে স্ুধ্য, মরুতৎগণের মধ্যে মরীচ ; 
অশ্বিনী ইত্যাদি নক্ষত্রের অধিপতি চন্দ্র ভগবাঁনের বিভূতি। 

( কুষ্ণানন্দ ) 

এ বিশ্বে যা কিছু আছে সবই হচ্ছে ভগবানের শক্তির প্রকাশ 
বা বিভতি। কিন্তু যা কিছ শ্রে্ঠ গুণ ; ঘা কিছু শক্তিযুক্ত সেইখানেই 
ভগবানের প্রকাঁশ বেণী । বিশ্বের সমস্ত কিছ্বাকেই ভগবানের বিকাশ 
বলে চিন্তা করলেও সর্বপ্র তীর প্রকাশ সমান নয়। প্রত্যেক জীবকে 
বা সাধককে ক্রমশঃ বেশী করে নিজের আস্তনিহিত সত্তাকে বিকশিত 
করে ভাগবতী জীবনের দিকে, দিবা জীবনের দিকে অগ্রসর হতে 
হবে। এই জন্যই ভগবানের বিশেষ বা উৎকৃষ্ট বিকাঁশ চিন্তা করতে 
হয়, এতে আপন সত্বার উৎকৃষ্ট বিকাশ সাধিত হয় । ( শ্রীঅরবিন্দ ) 
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'আদিত্যানামহংবিষুঃ--এটী বলার অর্থ হচ্ছে বিষণ হচ্ছেন 
পালনকর্তী-- ধাত। । 

'জ্যোতিষাং রবিরংশুমাঁন”--আজ পধ্যন্ত বিজ্ঞানের মাধ্যমে 
যতদূর জান! গেছে এই পৃথিবীতেই জীবলোক, মনুষ্যলোক য কিছু 
আছে অন্যত্র কোথাও তা নেই_-আর এই সমস্তের কারণ ওই ক্র্য্য, 
কাজেই মহাকাশে যত জ্যোতিষ্ষই থাকুক ন! কেন স্ব্টির বৈচিত্র 
স্থ্টির মূল্য হিসাবে নৃর্য্যের গুরুত্বই বেশী__তাছাড়া পাথিব দৃষ্টিতে 
জেযোতিম্মান বস্তদের মধ্যে স্ূর্য্যই সবচেস্র বেশী 191010993, স্ুর্ধ্য- 
কিরণই সবচেয়ে বেশী প্রতিভাত | 

নক্ষত্রাণামহং শশী'_চন্দ্রম শব্দের অর্থ ওষধীশঃ ( ইতমরং- 
শব্দকল্প গ্রমঃ)। ত্রীহি, যবাদি শস্য সকল, নিশাকালীন পুষ্প সকল, 
চন্দ্রের শক্তিতেই স্ু্ট এবং রক্ষিত। তাছাড়া সৌন্দর্য ও কাব্য 
সাহিত্যের প্রেরণা বা 10501780107 জোগায়, সেই হিসাবেও চন্দ্রের 
মূল্য কম নয়। তাছাড়। সমুদ্রে জৌয়ার ভাট৷ হয় চন্দ্রের অভিকর্ষের 
ফলে। ( বেদচ্ছন্দ! ) 

বেদীনাং সামবেদোহস্মি দেবানামন্মি বাসবঃ। 
ইন্দ্িক্নাণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা ॥২২ 
বেদানীং (চতুব্রেদ মধ্যে) সামবেদঃ অন্মি (আমি সামবেদ ) 
দেবানাং (দেবতাদের মধ্যে ) বাসবঃ (ইন্দ্র) অস্মি (হই ) ইক্দ্িয়াণাং 
(ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে) মনঃ চ অস্মি (আমি ) ভূতানাং চেতন! অস্মি. 
( জীবগণের মধ্যে আমি জ্ঞান )। 
দেবগণের মধ্যে আমি ইন্দ্র, চতুর্ধবেদ মধ্যে আমি সাম। ইন্্িয়- 
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গণের মধ্যে আনি মন এবং জীবগণের মধ্যে আমি চেতন! বাজ্ঞান 1১২ 

চাঁরিটী বেদের মধ্যে সামবেদ, দেবগণের মধ্যে অর্থাৎ রুদ্র ও 
আদিত্যাদির মধ্যে ইন্দ্র এবং একাদশ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে অন্তঃকরণস্ত 
সংস্কল্প বিকল্পাত্ক বৃন্তিই মন এবং এই মনই শ্রেষ্ঠ বলে ভগবানের 
বিশেষ প্রকাশ মনে-। আর সমস্ত ভূতগণের দেহ মধ্যে ব। 
কাধ্যকীরণরূপ সংঘাত স্বষ্ট দেহে নিত্য অভিব্যক্ত বুদ্ধি বুত্তিই 
চেতনা? এবং চেতনাই ভগবানের বিশেষ প্রকাশ | 

( শঙ্করাচাধা ) 

চারটী বেদের মধ্যে নিষ্টতা ব। ল।লিত্য হেতু '্ূগবান সাঁমবেদ ; 
দেবতাগণের অধিপতি ইন্দ্রবলে তিনি ইন্দ্র ; একাদশ ইকন্ডরিয়ের নধো 
এই মনই সবকিছুর পরিচালক বলে শ্রেষ্ঠ সেইহেতু তিনি মন ; এবং 
সমস্তভৃতগণের মধ্যে চৈতন্যের অভিব্যক্তি হয় যে বুদ্ধিবৃত্তিতে তিনি 
সেই বুদ্ধিবৃত্তি। ( মধুস্ুদন, বলদেব, নীলকণ্ঠ, বিশ্বনাথ ) 

চেতনবৎগণের মধ্যে আমিই চেতনা । (রাঁমানুজ ) 

সমস্ত ভূতগণ মধ্যে চেতনা অর্থাৎ জ্ঞানশক্তির প্রকাশ । 

( প্রীধরস্বামী ) 

ভগবান সব্ধত্র সমদৃষ্টি সম্পন্ন বলে বেদসমূহেব মধ্যে সামবেদ | 
'এইস্থানে তিনি বাদ করেন ॥ এই অর্থে বাস অর্থাৎ সর্বাদেশ, 
এইভাবে যিনি অবস্থিত তিনি 'নাসব | যে ইন্দ্রিয় বৃন্তিতে সব্বর্ধাব- 
বোধ হয় তার নাম “মন । সর্বভূতের চেতনকারিত্ববপে শ্রেচ্টধশ্ম 
প্রদান করেন বলে তিনি “চেতনা, । (রাঘবেন্দ্র যতি) 

প্রাণিগণ চেতনাশক্তি সহায়েই অন্তর্গত ও বহির্জগত জানতে 
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পারে এবং মনের দ্বারা বাক্যবস্তর স্পর্শ গ্রহণ করতে সক্ষম হয় এবং 
সাড়। দেয় (শ্রীঅরবিন্দ ) 

বেদসমূহের মধ্যে সামবেদই আদি । (যোগানন্দ ) 

“বেদানাং সামনেদোহুস্মি_সানবেদ যেহেতু স্বর-ছন্দ তালযুক্ত 
(সেই হেতু তখনকার মানুষের মনে এবং এখনকার মানুষের মনে 
যেমন গভীরভাবে রেখাপাত করতে ০ সব্বসাধারা,ণব 
গীতি অজ্জন করতে পানে যুক্তি, তর্ক, উচ্চ অনুভূতি, কঠিন, জটাল 
তত্ব সেটা প্রারেন!। মেজনা তঅন্যবেদ পেশ সামবেদই সকলের 
প্রিয় । 

“দেনানীমস্মি বাসবঃ- দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্র খুব শক্তিশ।লী 
এবং খুব সত্বগুণ সম্পন্ন ছিলেন। 

'ইক্দিয়াণাং মনশ্চ'স্মি'_-চক্ষু কর্ণাদি একা দশ ইন্দ্রিয় মধ্যে মনই 
শ্রেষ্ঠ । সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ । মনেই ইচ্ছাশক্তি, চিন্তাশক্তি ও অনুভূতি 
বিদ্কধমান। মনের জোরেই সব ইন্দ্রিয় জয় সম্ভব । শুদ্ধ মনেই 
ভগবৎ বস্ত প্রতিভাত হয়। 

ভূতানামস্মি চেতনা” একথা গীতায় বহুবাব বলেছেন। জড় 
জগৎ ও জীবজগতের মধ্যে জীবজগতের প্রাধান্য _-বৈশিষ্ট্য সবই ওই 
জন্য, আর সেইটা হচ্ছেন পুকষোন্তম নিজে । অর্থাৎ স্থির মধ্যে 
সবই তিনি কিন্তু ওহ চেতন।র মধ্যে তীর প্রকাশ বেশী । 

( বেদচ্ছন্দ। ). 
ইন্দ্র শত যজ্জ্কারী বলে শ্রেপ্ট ; ঝগ্সেদের প্রায় একের চতুর্থাংশ 
স্ুত্ত ইন্দ্র সম্বপ্ধেই উদগীত । এবং দেবতাগণেন মধ্যে ইন্দ্রই প্রথম 
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শ্রন্থাকে জেনেছিলেন_-এজন্ ইন্দ্র সমস্ত দেবত! মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন 
এবিষয়ে কোন লন্দেহ নাই । আমরা কেনোপনিষদে একথা পাই । 
“তম্মাদ্বা-ইন্দ্রেভতিতরামিবান্যান্‌ দেবান্‌, সভ্েননেদেঠং পম্পর্শ, স 
নং প্রথমে! বিদাঞ্চকার হন্ষেতি, 
চ্হেতু ইন্দ্র নিকটবন্তাঁভাবে একে স্পর্শ করেছিলেন, রঙ্গ বালে 
জেনেছিলেন সেইজন্ই তিনি অন্য দেবগণ অপেক্ষা শ্রেঠ। 
( কেনোপানিষং ১1৩ মন্ত্র ) 
জিবগণের মধ চেতনার অভিব্যক্তি অর্থাং বৃদ্ধি বৃন্তির প্রকাশ 
যেখানে যত বেশী ভগবানের প্রকাশ ও সেখানে তত বশী । চেতন। 
হট পাথরের মধ্যেও আছে কিন্তু খুব স্থিমিত। এসন্বন্দে জাম্মীন 
দার্শনিক সাপেনভ্র বালেছেন 40075019715065১ 1170 5196])$ 11) 
9(09110৭, 01020177911) 211117015 210 ৮৮21১65 11) 10121," 
জিবের চৈতন্তশক্তি সম্বন্ধে আমরা সাংখ)কারিকাতেও পাই 
“তম্মাৎ ততসংযোগাদচেতনং চেতনাদিব লিজম্‌।”? অর্গাৎ জীবের 
অন্তবে আয্মচৈতন্য প্রতিষ্ঠিত হয় বলে চিন্ত চেতনবৎ হয় বা চৈতন্য- 
যুক্ত হয় (কারিকা ২০ )। 
চণ্ডীতেও ছেতনাশক্তির জরগান কর। হয়েছে মা নিজেকে 
বলছেন-াজবগণের মধ্যে চেতন রূপে বিচ্যমান-- 
“য। দেবী সব্ববভুতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে |” 
“চিতিরূপেন যা কৃৎসমেতদ ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ |” 
মনতএন জিবগণের অন্তঃকরণের শ্রেষ্ঠভাব যে দেতন স্ইটিই 
ভগবানের বিশেষ বিভূতি । 
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রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাম্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাঁম. ৷ 
বসূুনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃশিখরিণামহম, 1২৩ 

রুদ্রানাং শঙ্করঃ অন্ষমি-( রুদ্রদিগের মধো আমি শঙ্কর ) যক্ষ 
রক্ষসাম্‌ বিত্বেশঃ (যক্ষ ও রক্ষগণের মধ্যে আমি কুবের ) অহং 
বন্থুনাম পাবকঃ অন্মি (বন্থদিগের মধ্যে আমি অগ্নি) শিখরিণাঞ্চ 
মের; অস্মি (এবং পর্বতগণের মধ্যে আমি মেরু )। 

একাদশ রুদ্রের মধ্যে আমি শঙ্কর, যক্ষরক্ষগণের মধ্যে আমি 
ধনপতি কুবের, অষ্টবন্থ মধ্যে আমি অগ্নি, আর মেরুগণের মধ্যে আমি 
আমের ৩ 

একাদশ রুদ্রের মধো আমি শিক্কর”+ যক্ষ ও রক্ষোগণের মধ্যে আমি 
বিত্তশালী কুবের, অষ্টবন্থগণের মধ্যে আমি সর্বশোৌধনকারী কা 
সব্ধপাবক অগ্নি এবং উচ্চ শৃঙ্ষযুক্ত পর্বতের মধ্যে আমি স্থমেরু 
পববত । 

( শঙ্করাচাধা, মধুস্থদন, রামান্তজ, শ্রীধর, বলদেব ইত্যাদি ) 

রুদ্র শব্দ বেদে একরূপ অর্থে ববহ্ৃত হয়েছে, উপনিষদে আর 
এক রূপ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, আবার পুরাণে আর একরপে ব্যবহৃত 
হয়েছে । কেউ বলেন রুদ্র ঘিনি রোদনের সঙ্গে স্থষ্ট হয়েছেন, রোদন 
করেন বা ভক্তদের রোদন করান তিনিই রুদ্রে। আবার কেউ বলেন 
রুদ্র ভেষজ ইত্যাদির জন্মদাতা দেবতা বিশেষ । এই রুদ্র দেবতা- 
গণের মধ্যে শঙ্করই শ্রেষ্ঠ । ইনি মঙ্গলেরও দেবতা । 

যক্ষ রক্ষগণের মধ্যে কুবের বলে পরিচয় দিলেন যেহেতু কুবের 
এদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । পুরাণমতে এর! ব্রহ্মার স্থষ্ট এবং জ্রুর প্রর্কতি- 


দশমোহ্ধ্যায়ঃ ৪৪১ 


যুক্ত অন্তরীক্ষচারী। কুবের এদের মধ্যে একটু শুভবুদ্ধিযুক্ত ও 
শিবভক্ত বলে শ্রেষ্ট । 

বন্ধু শব্দের অর্থও বিভিন্ন মতে বিভিন্ন । 

“যেমন 'প্রতোক জীবের মধ্যে গুণ শক্তির তারতম্য আছে তেমনি 
জড় পদার্থগুলির মধ্যেও শক্তির বিশেষ প্রকাশ আছে, এখানে সেই 
সব কথাই বলে যাচ্ছেন । (শ্ীঅরবিন্দ ) 

রুদ্র দেবভাঁগণের নধ্যে একমাত্র শঙ্করই মিজ ভক্তগণকে মুক্তিদান 
করেন এইজন্য শ্রে্ট। যক্ষ রক্গগণের মধ্যে একমাত্র কুবেরই সম্পূর্ণ 
ধনের অধিকারী এজন্য কুবের একটা বিভূতির প্রকাঁশ। বন্ুগণের 
মধ্যেও অগ্নি শ্রেঠ। এবং পব্ধতগণের মধ্যে স্ুমের স্বর্ণরত্বাদির 
আকর ভুনি বলে শ্রেন্ঠ _এগুলি যেহেতু বিশেষভাথে শ্রেষ্ঠ সেইহেতু 
এতে ভগবানের বিশেষ প্রকাশ | ( কুষ্তানন্দ ) 

এখানে ভগবান বিভ্ৃতি বা এশ্বধ্যের ব। শন্তির কথা বলছেন-__ 
সেই হিসানে সমস্ত রুদ্রগণের মধ্যে তেজন্বী শঙ্কর? । কিদ্রায 
অগ্রিমূর্য়ে নমঃ ( ইতি তিখ্যাদিতন্থে শিব পুজাপদ্ধতি ) স চ ত্রহ্মণঃ 
ক্রোধরূপঃ হ্গ্টিকালে ন্বমধ্যা জ্জোতিত | তৎনটঃ ভূত প্রেতপিশাচাদি 
অয়মেবান্তে সংহাঁর কর্তী। (ইতি ভাগবতম ) অর্থাৎ ক্রোধানলে 
সমস্ত স্থষ্টি ভন্মীকুত হয়ে যায়--আবার "শঙ্কর শব্দের আর একটা 
অর্থ হচ্ছে শং__মঙ্গল ; কর--যিনি করেন । অর্থাৎ যিনি মঙ্গল বিধান 
করেন । শঙ্কর সংহ'র কর্তা বা সংহারের দেবতাু যেমন তেমনি 
তিনি আশুতোৰ অর্থাৎ অল্পে তৃষ্টও হন এবং যেহেতু শঙ্কর সেই হেতু 
পরম মঙ্গলময়ও তিনি । তিনি দেবাদিদেব মহাদেব, এশ্বর্ষ্যে, বুদ্ধিতে 
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বিদ্াতে, শান্তিতে পবিপুর্ণ এইজন্যই ভগবান নিজেকে শঙ্কর বলে 
আখা! দিলেন । ভাছানডা শিবশঙ্কর হচ্ছেন সমস্থ কলাবিগ্ভার উদগাতা 
বা জন্মদাত1। ( বেদচ্ছন্দা ) 

'বিভ্তেশো যক্ষরক্ষসাম'__যক্ষরক্ষগণের মধ্যে ধনপতি কুবের 
শিবের উপাসক ও অনুচর এবং শ্রেষ্ঠ ধনশালী বলে শ্রেচ। 

'বসুনাৎ পাঁবকাশ্চান্মি-বস্থগণের মধ্য অগ্নি সবচেয়ে 
প্রয়োজনীয় ও শক্তিমান-_মান্ুষের জীবন ধানণেব জন্য অগ্নর 
প্রয়োজনীয়ত! সব্বজন স্বীকার করতে বাধ্য-মানব সভাতার 
একেবারে সুর থেকে আজও পর্যন্ত অগ্নি প্রয়োজনীয় | ( বেদচ্ডন্দ।) 

“মেরুঃ শিথরিণামহম্‌'_ স্থমেরু মাহাজ্সা বর্তমানে বিশেষ বেবা 
যায়ন!। তবে বিস্তৃতি বিরাট এইজন্তই মনে হয় বলেছেন । স্মের 
সম্বন্ধে আঁগেকাঁর পৌরাণিক ব্যাখা! এখন আর বোঝা যায় না। হয়ত 
রত্বখনি কিছু আছে সেখানে । ( বেদচ্ছন্দা ) 

পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্‌ । 
সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ ॥২৪ 

হে পার্থ মাং পুরোধসাং চ (সমস্ত পুরোহিতগণের মধ্যে আমি ) 
মুখ্যং বৃহস্পতিং বিদ্ধি (শ্রেষ্ঠ বৃহস্পতি বলে জানবে ) অহং সেনাঁ- 
নীনাম্‌ স্কন্দঃ (সেনাপতিগণের মধ্যে আনি কান্তিক ) সরসাং সাঁগরঃ 
অন্যি (সমস্ত জলাশয়ের মধ্যে আমি বিশাল সাগর )। 

হে পার্থ, আমি পুরোহিতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বৃহস্পতি, সমস্ত 
সেনাপতিগণের মধো আমি শিবতনয় কান্তিক এবং সমস্ত জলাশয় 
মধ্যে আমি বিশাল সাঁগর ।২৪ 
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সমস্ত পুরোহিতগণের মধ্যে বৃহস্পতি ইন্দ্রদেবতাঁর পুরোহিত 
এবং ইন্দ্র হচ্ছেন দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সেইহেতু বৃহস্পতি 
সব্ববাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুরোহিত । সেনাপতিগণের মধ্যে ক্কিন্দ' অর্থাৎ 
কান্তিকেয়, যেহেতু কান্তিকেয় দেবতাদিগের রক্ষার্থে সেনাপতি 
হয়েছিলেন । এবং অতিশয়বলী রাক্ষপগণের উৎখাত করেছিলেন 
সেইহেতু তিনি শ্রেঠ সেনাপতি । এবং যেসব দেবখাত জলাশয় 
আছে তন্মধ্যে শ্রে্ঠ হচ্ছে সাগর তাঁর বিশালতার জন্য | 
( শঙ্করাচ।ধ্য, বলদেব, মধুস্থদন, আনন্দগিরি, হনুমান ইত।।দি ) 
'বৃহস্পতি' উৎকৃষ্ট পুরোহিত, এবং খগেদের ন্গঙ্ঞান প্রতিপাদক 
ছুই স্মুক্তের ঝষি। তিনিই বাচস্পতি। (রামানুজ ) 
কান্তিকেয় শঞ্করের পুত্র বলে শ্রেঠ। সনস্ত রাজন্বর্গের মধ্যে 
ত্রিলোকপতি দেবরাজ ইন্দ্র যেহেতু শ্রেষ্ঠ তার রাজপুরোহিত হিসেবে 
বৃহস্পতিও শ্রেষ্ঠ । আর সেনাপতি মধ্যে কান্তিকেয় সর্বাপেক্ষা 
বীর্ধবান 'এজন্য শ্রেষ্ঠ, অগাধত্ব ও বিশালত্ব হেতু সাগর শ্রেষ্ট, 
এজন্য এসব হচ্ছে ভগবানের বিশেষ বিভূতির প্রকাশ । ( কৃষ্ণানন্দ ) 
য| কিছু সত্গুণ প্রধান, ঘা কিছু বীরন্ব বা শৌধ্যপূর্ণ, যা কিছু 
বিরাট তার মধ্যেই ভগবানের মহিমা বিশেষভাবে বিরাজ করে। 
সেজন্য ভগবান নিজেকে বৃহস্পতি বলে পরিচয় দিলেন । বৃহস্পতি 
দেবতাগণের গুরু, খুব ধাম্মিক এবং সন্ত্রগুণের প্রতিুন্তি আর 
“কান্তিক' _পুরাণের কাহিনী অন্থলারে শিব অংশে জন্ম__এবং শ্রেষ্ঠ 
বীত্র ছিলেন তার কাছে সকলেই পরাজিত হয়েছিল। এজন্য 
ভগবান নিজেকে কার্তিক বলে পরিচয় দিলেন। সমস্ত জলাশয়ের, 
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মধ্যে বিশালতায় শ্রেষ্ঠ “সাগর । এবং সাঁগরগর্ভ নানাবিধ রত 
পরিপূর্ণ এছাড়া মন্ুয্যজীবনে তার প্রয়োজন অতুলনীয় । যে জন্য 
সাগরের আর এক নাম রত্বাকর। বিশাল সমুদ্রের দিগন্ত নীল 
বিস্তৃতি স্বতঃই ভগবানকে মনে পড়িয়ে দেয়। 
( বেদচ্ছন্দ। ) 
মহষাঁণাং ভূৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্‌ | 
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোহস্মি স্থাবরাণাং হিমালক্বঃ ॥২৫ 

অহং মহাঁণাং (মহধিদের মধ্যে আমি ) ভূগুঃ অস্মি ( ভূগুমুনি ) 
গিরাম এক অক্ষরম ( শব্দরাশির মধ্যে আমি একাক্ষরী ওঁকাঁর ধ্বনি ). 
যজ্ঞানাঁং জপ যজ্ঞ্ঃ অন্মি ( সমস্ত যজ্ঞের মধ্যে আমি শ্রেষ্ঠ জপযজ্ঞ ) 
স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ (অচল দ্রব্য সমুহের মধ্যে আমি বিশাল 
হিমালয় )। 

মুনিগণের মধ্যে অত্যন্ত তেজন্বী ভৃগু, শব্দরাশির মধ্যে আমি 
একাক্ষরী প্রণব, সমস্ত যক্ছের মধো আমি শ্রেষ্ঠ জপযজ্ঞ এবং স্থাবর 
পদার্থ রাশির মধ্যে আমি হিমালয় 1১৫ 

মহধিগণের মধো আমি “ভৃগু । শব্দনিচয়ের মধ্যে একাক্ষর 
প্রণব” । যজ্ঞ সমূহের মধো জিপঘজ্ঞ' এবং স্থিতিমান পদার্থের 
মধ্যে আমি “হিমালয়? । (শঙ্কবাচাধা, আনন্দগিরি ও হনুমান ) 

মহধিগণের মধ্যে “ভৃগু, ইনি ক্রন্মবিষ্ঠা লাভ করেছিলেন এবং 
অতিশয় তেজস্বী, অক্ষর সমূহের মধ্যে একা র'রূপ শব্দ, যজ্ঞ সমুহের 
মধ্যে হিংসাদি দৌষবিহীন হওয়ায় "অত্যন্ত শোধক 'জপযজ্ঞ এবং 
স্থাবর বস্তসমৃহের মধ্যে হিমালয়। পুর্র্বমন্ত্রের মেরু ও এই মন্ত্রের 
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“হিমালয়” কিন্তু একই অর্থে ব্যবহৃত হয়নি যে জন্য পুনরুক্ত দোষ 
হয়। ( মধুন্্দন ) 

জগতে যতরকম অচল পদার্থ আছে তন্মধ্যে হিমালয় রত্বের 
আবাঁস ভূমি; পতিতোদ্ধরিণী গঙ্গার উংসস্থান, এবং অসংখ্য মুনী- 
ঝষির বাসস্থান এসব কারণে এগুলি ভগবানের বিডুতি। 

( কৃষ্ানন্দ ) 

মহযিণাং ভৃগুরহং ভূত সপ্তধির মধো একজন । ভার্গব 
বংশের প্রতিষ্ঠাতা এবং ধনুবের্দ বিদ্চার প্রবর্তক । বিষু পুরাণে 
আছে ব্রহ্মীর মানসপুত্র । ব্রহ্মা, বিু ও মহেশ্বরের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ 
এই সত্য প্রমাণ করার মানসে ব্রন্ম। ও শিবকে অসম্মান প্রদর্শনের 
চেষ্টায় তারা উত্তেজিত হন কিন্তু নিদ্রিত বির বক্ষস্থলে যখন ভূগু 
পদীঘাত করেন তখন বিষণ ক্রোধের কোন আভাস মাত্র না দেখিয়ে 
আরো নত হয়ে পদসেবা করলেন-_তখন ভূগু স্থির করলেন ইনিই 
শ্রেষ্ঠ দেবতা, এর পুজাই শ্রেষ্ঠ। সেই থেকে বিষুণ পুজা অধিক 
প্রচলিত হল এবং ভৃগু পদচিহ্ু বিষ্ণুর বুকে চিহ্নিত হয়ে গেল। 
এইটী পুরাঁণ কাহিনী । 

ভৃগু সবচেয়ে বেশী তেজন্বী ও অভী--নারায়ণের বুকে পদাঘাত 
করেন সবদেবতাদের মধ্যে নারায়ণ বা বিষ্ণুর মধ্যেই সবচেয়ে বেশী 
করুণ। প্রেম, ক্ষমা, সেকা, উদ্ারত। ইত্যাদি বিশেষ গুণের প্রকাশ এবং 
তিনি প্রজাপালক | সেইজন্য বিষণুই সবচেয়ে বড়-_এই পদাঘাত 
ভক্তের কাছে খুব অসহাকর- কিন্তু পরীক্ষা করার ওই যে সাহস ও 
ও তেজন্বিতা এও একটা বিশেষ শক্তি । (বেদচ্ছন্দা ) 
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শিরামস্ম্যেকমক্ষরম অক্ষরের মধ্যে একাক্ষর শ্রণব- 
স্বামীজী দেখিয়েছেন এই পবিত্র গুকারধ্বনির মধ্যে অ-উ-ম অক্ষর 
ধ্বনিত হয়_আর এরই মধো সব অক্ষরের অন্ভতিত এসে যায় - গ্রীক- 
দর্শনেও পাই স্ট্টির আদিতে একটা সুর অন্ুরণিত হয় সেই স্থরের 
কম্পন থেকেই স্ষ্টি। হিমালয় পর্দতে গিয়েও আনাদের সাধুর! 
শুনে এসেছে ওই ওক্কারধ্বনি-_মনট। নিষ্তরঙ্গ হয়ে এলেই সেখান- 
কার আকাশে বাতাসে এঞ্কারধবনি শৌনা যায়। উমা প্রসাদও 
হিমালয় ভ্রমণে লিখেছেন এই কথ।। তাছাড়া জ্ঞানীর সাঁধন- 
রাঁজ্যে আনেকদূর এগিয়ে গেলে ধ্যানে তন্ময় হয়ে শুন্তে পান এই 
অনাহত নাদ ও ও ও । ( বেদচ্ছন্দা ) ্‌ 

[ এই প্রসঙ্গে আমি শ্রীঠাকুরের শ্রীমুখ থেকে শোনা একটী ঘটনা 
উল্লেখ করছি । শ্রীঠাকুর তখন সিউরীর বাড়ীতে একল। গভীর 
সাধনায় ডুবে থাকতেন__বাইশঘণ্টা ধ্যানও করতেন প্রতিদিন । 
আশ্রম তখনও হয়নি । এমনি সাধনার সময়ে একদিন গভীরধ্যানে 
মগ্ন হঠাৎ শুনলেন ওঁকার ধ্বনি__ব্রমাঁগত বহুক্ষণ ধরে । ধ্যানের 
চমক ভাঙলে মনে করলেন নীচে নিশ্চয়ই কোন সাঁধু এসেছেন ; 
মাঝে মাঝে তবু একজন সাঁধু আমতেনও। তাড়াতাড়ি নেমে এসে 
দেখলেন দরজা যেমন নিজে বন্ধ রেখেছিলেন, তেমনি বন্ধ আছে 
আর সাধু বা মানুষ কেউ কোথাঁও নেই তখন আবার গিয়ে ধান 
করতে বসলেন। এরপর থেকে ঠাকুর ধ্যানের মধ্যে প্রায় সেই 
ওঁকার ধ্বনি শুনতে লাগলেন তখন বুঝলেন এটা নাদত্রক্ম_সেই' 
অনাহত ধ্বনি । [ লেখিকা ] 
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যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোহস্মি- স্ধপ্রকার যাগযজ্ঞাদির মধ্যে 
যেমন জপযজ্ঞ সব্রসাধারণে সব্বাবস্থায় কবতে পারে এবং জপযজ্ঞ 
যেমন মনকে তাতি উন্নতির রাজ্য নিয়ে বায়--তেমন কোন যজ্ঞ 
দ্বারা সম্ভব নয়। একান্তে হোক, কাঁজের ফাকে হোক সর্বদা নাম 
করে যেমন ভগবানের সঙ্গে বা ইষ্টের সঙ্গে যুক্ত হওয়া যায়__ অন্ত 
যজ্ছে সেটা সম্ভব নয়। বিশেষ করে এযুগে যাগযদ্ত প্রথা তো 
একরকম উঠেই গেছে। এধুগে একমাত্র জপযজ্ঞ দ্বারাই ভগবানে 
যুক্ততা রাখার চেষ্টা করে যাওয়া সম্ভব। আর দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর 
বলতেন নামনামী অভেদ। কাজেই নামীর কৃপা বা ভগবৎ কৃপ। 
পেতে গেলে ভগবানের নাম জপ মন্তবড় জিনিষ । যতবার নাঁম 
করা যায ততবার নামী বা ভগবানের স্পর্শ পাওয়া যায়-সে 
আমরা বুঝতে পারি বাঁ নাই পারি। জপযজ্ছে নানা আয়োজন, 
অর্থব্যয়, এসব কোন প্রয়োজন হয় না। এবং এতে হিংসাদি কর্মও 
হয় না__এজন্য নানা কারণে সব যজ্ছের মধ্যে জপযচ্ছ শ্রেষ্ট । 
( বেদচ্ছন্দা ) 
স্থাবরাণাঁং হিমালয়ঃ- পৃথিবীর মাধ্য অনেক উচ্চ পর্বাত 
আছে-কিন্তু হিমালর শ্রেষ্ঠ_উচ্চতা গুণে তো বটেই তাছাড়া 
হিমালয়ের গৌরব হচ্ছে তার আধ্যাজিক-মহান্‌ দিব্য প্রভাবের 
জন্য | আল্পমের উপর উঠলে বড় বড় হোটেল-খাওয়া- চাঞ্চলয, 
বিলাস, ভোগ ইত্যাদি; হিমালয়ের বুকে সহর নগর গড়ে উঠলেও 
হিমালয় এত বিশাল যে আজও তার আধ্যাত্মিক গৌরব প্রচুর | 
আজও সেখাঁনে বহু সাঁধু সন্ত ধ্য'নমগ্র--আজও মনটা৷ ওখানে গেলে 
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খুব তাঁড়াতাড়ি সমাহিত হয়ে যাঁয়। উদার হতে আরো! উদার হয়ে 
বায়--বুকট! ভরে যায়। এছাড়া এতরকম ফল, ফুল ও ভেষজবৃক্ষা্দি 
বা গুন্ম আছে যা আজও সার! পৃথিবীতে পাওয়া মুক্ষিল। (বেদচ্ছন্দা) 
অশখঃ সর্বববৃক্ষাণাং দেবধিণাঞ্চ নাঁরদঃ। 
গন্ধবর্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাৎ কপিলোমুনিঃ ॥২৬ 

অশখঃ সবববৃক্ষাণাং (সমস্ত বৃক্ষরাশির মধ্যে আমি অশখ ) 
দেবষিণাং চ নারদঃ (দেবধিগণের মধ্যে আমি নারদ) গন্ধববর্ণণাং 
চিত্ররথঃ (গন্ধবর্বদিগের মধ্যে চিত্ররথ) সিদ্ধাণাং কপিলমুনিঃ 
( সিদ্ধপুরুষদের মধ্যে আমি কপিলমুনি ) 

বুক্ষরাজির মধ্যে আমি অশখ, দেবধিগণের মধ্যে নারদ, গন্ধবব- 
গণের মধ্যে আমি চিত্ররথ এবং সিদ্ধ পুরুষদের মধ্যে আমি 
কপিলমুনি ।২৬ 

বৃক্ষরাজির মধে) আমি অশখ, “দেবষি' অর্থাৎ যারা দেবতা এবং 
মন্ত্র দর্শন করে খধিত্ব লাভ করেছেন তন্মধ্যে নারদ সর্বশ্রেষ্ঠ | গন্ধবব€ 
গণের মধ্যে চিত্ররথ'। এবং সিদ্ধগণের” মধ্যে অর্থাং যারা ধন্ম জ্ঞান 
বৈরাগা, এশ্বর্ধ্য ইত্যাদি অতিশয় লাভ করেন তীদের সিদ্ধ বলে, 
এদের মধ্যে আমি কপিলমুনি । ( শঙ্করাচাধ্য ) 

গন্ধবর্বগণের মধ্যে অর্থাৎ গায়ক বৃত্তি সম্পন্ন দেবগায়কগণের 
মধ্যে আমি চিত্ররথ । আর চেষ্টা বিনাই ধারা জন্মকাল থেকে 
ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ও এই্বর্্যের আধিক্য লাভ করেন এবং পরমার্থ 
লাভ করেছেন তাদের “সিদ্ধ' বল! হয়। সেইসব সিদ্ধগণের মধ্যে 
আমি “কপিলমুনি' যিনি শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান ছিলেন। (মধুস্দন ) 
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পৃথিবী পৃষ্ঠে প্রচুর বিখ্যাত বৃক্ষরাজি বর্তমান কিন্তু তন্মধ্যে অশখ 
পাছ শ্রেষ্ঠ কেনন! বিবিধ অনুষ্ঠানে অশখবৃক্ষে প্রণাম মন্ত্রোচ্চারণপুরর্ক 
জলসে5 করতে হর । এই পুণ্যবৃক্ষের নীচে জলসেচ ফলে পরলোকেও 
উদ্ধগতি লাভ হয় এজন্য অশখবৃক্ষ শ্রেষ্ঠ । 'দেবধি' অর্থাৎ যার! 
দেবতা হয়ে ও চেষ্টার ফলে মন্ত্রদশণ হয়েছেন ও ঝধিত্ লাভ করেছেন 
তাদের মধ্যে আবার নারদ খষি শ্রেষ্ঠ কেনন। ইনি বিষ্ুর শ্রেষ্ঠভক্ত । 

পরমার্থ লাভের জন্য যাঁদের কোন যত্বুই গ্রহণ করতে হয় না, 
যার জন্মগত সিদ্ধ হয়েই জন্মেছে তাদের “সিদ্ধ' বল হয়-_এরূপ 
সিদ্ধগণের মধ্যে কপিল প্রধান- ইনি আজন্ম জ্ঞানী । জন্মেই পিতা- 
মাতাঁকে উপদেশ দিয়েছিলেন, পৃথিবীতেও সাংখ্যকারিকা প্রচার করে 
মঙ্গলসাধন করেছিলেন । (রামানুজ, বলদেব, ইত্যার্দি-)। 

ধন্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্যের অতিশয় প্রকাশ কপিলের মধ্যে তাই 
কপিল শ্রেষ্ঠ এবং ভগবদ্ধিভূতি। ( কৃষ্ণানন্ৰ ) 

গন্ধবর্ব এক জাতীয় গায়ক দেবতা । সিদ্ধলোক বাসী এক- 
জাতীয় যোগশক্তি সম্পন্ন মুনি। ( যোগানন্দ ) 

অশ্বথঃ সর্ববরৃক্ষাণাং-_অশ্বখগাঁছকে ভগবান নিজের স্বরূপের 
একটী বলে বর্ণনা করলেন। অশ্বখগাঁছের এত জীবনীশক্তি যে 
যতবার গাছ কেটে দেওয়া যায় ততবারই আবার জন্মায়--অতি 
দীর্ঘায়ু সেই হিসেবেও অশ্ব গাছ অন্ত গাছ অপেক্ষা বিশিষ্ট । 

( বেদচ্ছন্দা ) 

দেবধিণাঞ্চ নারদ?__দেবধিগণের মধ্যে নারদ ভক্তশ্রেষ্ঠ। বীণ। 
বাজিয়ে সব্ধত্র হরিনাম গান করে ঘুরে বেড়াতেন, মন্তদ্রষ্টাখবি ; 

৪১ 
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ইনি ভক্তি স্থত্র রচনা করেন। এর মধ্যে ভগবৎ ভক্তির বিকাশ 
বিশেষরূপে হয়েছিল বলে ভগবান নিজেকে নারদ বলে পরিচয় 
দিলেন। 

গন্ধরাঁণাঁং চিত্ররথঃ-_এসব পুরাঁণ কাহিনীর যথার্থ অর্থ বর্ত- 
মানে বোধগম্য নয়। তবে ইনি গন্ধবর্দের মধো বিশেষ শক্তি- 
সম্পন্ন ছিলেন এবং পাগুবদের সাহায্য করেছিলেন । ( বেদচ্ছন্দা ) 

সিদ্ধানাং কপিলোমুনিঃ£_কপিলমুনি সাংখ্য দর্শনের প্রণেতা । 
ইনি ভগবান কপিল নামে খ্যাত ছিলেন এবং জন্মাবধি পরমার্থতত্বজ্ঞ 
ছিলেন। এখানে একটা প্রশ্ন কিন্তু মনে ওঠে ভগবাঁন সমস্ত 
মুনিগণের মধ্যে নিজেকে কপিল বললেন অথচ কপিলমুনিতো 
ভগবান মানেন নাতিনি বলেন, ঈশ্বরাসিদ্ধেত প্রমাণাভাবাঁৎ” 
প্রত্যক্ষা্দি প্রমাণ দ্বার! ভগবানকে প্রমাণ করা যায় না সেজন্য তিনি 
ঈশ্বরকে অস্বীকার করলেন-_ উত্তরে বল! যায়, যার! যত, বলে আমি 
ঈশ্বর মানিনা, ঈশ্বর মানিনা, তারা ততই ভগবানে বিশ্বাসী ; ততবেশী 
ভগবান বা ঈশ্বরকে চিন্তা করে। যত বড় নাস্তিক সে ততবড 
আস্তিক। সাধারণ মানুষ যারা ভগবানে বিশ্বাসী-তারা ভগবান 
আছেন, ভগবান আছেন বলে চেঁচিয়ে বেড়ায় নাঃ বা! এ নিয়ে মাথাও 
ঘামায় না। কিন্তু যে ভগবান নেই বলে, সে নিজের মত প্রতিষ্ঠ। 
করার জন্ত ভগবান নেই নেই বলে, তাঁরাই বেশী ভগবানের চিন্ত। 
করে--কংস যেমন শ্রীকৃষ্ণ ভগবানকে শক্র মনে করায় শেষের দিকে 
অনবরত শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা করলেন, এও তেমনি । 

চিত্ররথ, কপিল ইত্যাদির মধ্যে ভগবানের বিভূতির বিশেষ 
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প্রকাশ । শ্রদ্ধানস্্র চিত্তে সেগুলির শক্তি নিজের মধ্যে অর্জনের 
চে! করতে হয়। ফা কিছু ভালো, যা! কিছু মহৎ যা কিছু প্রশংসনীয় 
সেখানে শ্রদ্ধা দেওয়া, অন্ততপক্ষে হিংসা বা নিন্দা না করা সেই 
শিক্ষাই এখানে দিয়েছেন । ( বেদচ্ছন্দা ) 
উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধিমীমম্তৌভ্ভবম, | 
এরাবতং গজেক্দ্াণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্‌ ॥২৭ 

অশ্বানাং (অশ্বগণের মধ্যে) মাং (আমাকে ) অমুতোভ্ভবন্‌ 
(অমৃতমন্থন কালে উদ্ভুত) উচ্ৈঃশ্রবসং ( উচ্চৈঃশ্রবা ) বিদ্ধি 
( জেনে) গজেন্দ্রাণাং এরাবতং ( গজেন্দ্রদের মধ্যে ) নরাণ।ং চ (ও 
মানুষের মধ্যে ) নরাধিপঃ (রাজা) বলে জেনো ]। 

অশ্বগণের মধ্যে অমৃতলাভের সময় উদ্ভৃত উচচৈঃশ্রবা বলে 
জানবে। হস্তিগণের মধ্যে এরাবত এবং সমস্ত মানুষের মধ্যে 
আমাকে রাজ! বলে জানবে ।২৭ 

অশ্বগণের মধ্যে আমাঁকে উচ্চৈঃশ্রব বলে জানবে, অর্থাৎ উচ্চৈ:- 
শ্রবা এমন একটী অশ্ব যে, অমুত লাভের জন্য সমুদ্র মন্থন কালে যে 
অশ্ব আবিভূতি হয়েছিল, অতএব এটী একটা বিশেষ অশ্ব। হস্তীগণের 
মধ্যে এরাবত শ্রেষ্ঠ সে ইন্দ্রের হাতী এবং ইরাঁবতীর সম্ভান। আর 
সমস্ত মানুষগণের মধ্যে আমাকে রাজা বলে জানবে । 

( শঙ্করাচাধ্য, মধুসুদন ) 

উচ্চৈশশ্রব1 লক্ষণ! ও পৌন্দর্ধ্য জন্য শ্রেষ্ঠ । এরাবত দিব্যতেজ 
হেতৃ, দেবরাজের বাহন হেতু শ্রেষ্ঠ। আর মানুষকে ধর্মে প্রেরণা 
দেওয়া ব! প্রবৃত্ত করা এবং অধন্দমন থেকে নিবৃত্ত করার একমাত্র নেতা 
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ও শাসনকর্তা হচ্ছেন রাজা, এগুলি বিশেষ বিশেষত্ব হেতু ভগবৎ 
বিভূতির প্রকাশ। ( কৃষ্ণানন্দ ) 

উচ্চৈঃশ্রবা, এরাবত এবং মানুষের মধ্যে রাজা, এদের মধ্যে 
ভগবানের বিশেষ প্রকাশ, এই সমস্ত বিভূতি বা শক্তি-বিশেষ ভাগ্যের 
পরিচয়। এগুলিকে শ্রদ্ধা জানাতে হয় ও নিজের মধ্যে সেই শক্তি 
অর্জনের চেষ্টা রাখতে হয়। সর্রবোপরি অহংকার ত্যাগ করে, হিংসা 
ত্যাগ করে, শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। সেই শিক্ষাই ভগবান এখানে 
দিয়েছেন। ( বেদচ্ছন্দা ) 

আয়ুখানামহং বজৎ ধেনৃনামস্মি কামধুক্‌। 
প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাস্ুকিঃ ॥২৮ 

আয়ুধানাং অহং ব্জজ (অস্ত্রলমূহের মধ্যে আমি বজ্র ) ধেনৃনামন্মি 
কামধুক ( গাঁভীগণের মধ্যে কামধেগ্র ) প্রজনশ্চাম্মি কন্দর্প; (প্রজা 
উৎপাদনের জন্য আমি কামদেব ) সর্পাণামস্মি বাস্থুকিঃ (সাপগণের 
মধ্যে আমি বৃহৎ বাস্থুকি )। 

অস্ত্র সমূহের মধ্যে আমি বজ্র, গাভীগণের মধ্যে কামধেনু, 
প্রাণীগণের স্থষ্টির জন্ত আমি কামদেব, এবং সর্পগণের মধ্যে আমি 
বাস্থুকি।২৮ 

যত প্রকার আয়ুধ অর্থাৎ অস্ত্র আছে তন্মধ্যে বস্ত শ্রেষ্ঠ আয়ুধ ব 
অস্ত্র। এটা মহাষুনী দধীচির অস্থি থেকে তৈরী হয়েছিল । দরধীচির 
তনুত্যাগ, ও বজ্ অস্ত্র তৈরী সম্বন্ধে অনেক পৌরাণিক কথা আছে। 
ধেন্থুগণের মধ্যে বশি্ঠ খধির কামধেনু সর্বাশ্রেষ্ঠ_এই কামধেনুর 
কাছে কেউ কোন প্রাথন করলেই পূর্ণ হত, এজন্য এই ধেন্ু শ্রেষ্ঠ । 
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এছাড়া কামধেনু প্রার্থনা মাত্রই হৃগ্ধ দান করে। জগতের ক্ৃপ্ঠি 
প্রবাহ রক্ষার জন্য ভগৰান প্রজনয়িতা কামদেব, কেবল মাত্র সম্ভোগ 
মাত্র প্রধান যে কাম তা অশাস্ত্রীয়, স্বতরাং হেয়। কিন্ত প্রজার 
উৎপত্তি হেতু যে কাম সেই কামই শ্রেষ্ঠ। এবং নিভিন্ন শ্রেণীর 
সর্পের মধ্যে বানুকি শ্রেষ্ট । 
( শঙ্করাচার্ষ্য, শ্রীধর, রামান্ুজ, কেশবভারতী, মধুস্ুদন ) 
আয়ুধানামহং বজ- আধুনিক যুগের সবচেয়ে বড় অস্ত 
8.001110 6179189র সাহায্যে তৈরী 11$1:0501 001700১৪101) 00110 
ইত্যাদির শক্তি সবচেয়ে বেশী দেখা যাচ্ছে, এখানে মনে হয় বজ্ত ও 
তৎকালীন সেইরকম কোন অস্ত্র । বজ্র হচ্ছে এ রকম কোন একটা 
1161) ৬০11989 €15০(11091 015০1,816-বৈদ্যুতিক বিশ্ষোরাণর একটী 
বিশেষ শক্তিশালী রূপ । (বেদচ্ছন্দা ) 
কামধুক-_পুরাঁণ প্রসিদ্ধ কামধেন্ু গাভী নাকি সব অভীষ্ট পুরণ 
করতেন, বশিষ্টদেবের গাভী--আর এমনিতে যে গরুকে যখনই 
দোয়ানে হয় দুধ কিছু কিছু দিলেই তাকে কামধেনু বল! হয় । 
( বেদচ্ছন্না ) 
কন্দরপ-_স্থট্টির প্রয়োজনে সংত কামের প্রয়োজন হয়! 
বাসুকি_সর্পদের মধ্যে বৃহৎ এবং পুরাণে শেষ নাগ বলে খ্যাত। 
এসব অর্থ বর্তমানে বোঝা শক্ত | ( বেদচ্ছন্দা ) 
অনভ্তশ্চান্সি নাগানাং বরুণে। ষাদসামহুম.। 
পিতৃণামর্ব্যম। চাস্মি বমঃ সংযমতামহুম, ২৯ 
নাগানাং অনস্ত অন্মি (নাগগণের মধ্যে অনন্ত নাগ ) ষাদসাং 
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চ অহম্‌ বরুণ ( জলচরদের মধ্যে আমি বরুণ ) পিতৃণাং অধ্যম! অন্মি 
( পিতৃগণের মধ্যে আমি অর্ধ্যমা ) সংযমতাং অহং যমঃ ( নিয়ন্তুগণের 
মধ্যে আমি যম)। 

নাঁগদের মধ্যে অনস্ত, জলচরদের মধ্যে বরুণ, পিতৃগণের মধ্যে 
অধ্যমা, এবং কন্মফল নিয়ন্্রণকাঁরী হিসাবে আমি যম ।২৯ 

বহুশির বিশিষ্ট সর্পকে নাগ বল হয় । “অনন্ত নামী সাপ হচ্ছে 
নাগেদের রাজা বা! শ্রেষ্ঠ এবং এরই নাম “শেষনাগ”। “াদোগণের 
মধ্যে জলদেবত। “বরুণই” শ্রেষ্ঠ । খেদে মিত্র-বরুণ ইত্যাদি সম্বন্ধে 
বহু স্ুক্ত আছে। বরুণ দেবতা আববণকাঁরী দেবতা । অস্তরীক্ষে 
মেঘাবরণ দ্বার প্ুথিবী আচ্ছাদন করেন, অস্তরীক্ষে যে অপলোক 
আছে “বরুণ? সেখানের অধিদেবতা। এবং বৃষ্টি ইত্যাদি বর্ষণের দেবতা । 
পিতৃলোক বামিগণের মধ্যে অধ্যমা” প্রধান। বেদের নানাস্থানে 
“অর্ধামা” উদ্দেশ্যে স্ততি আছে। খণ্থেদে 'বরুণ-মিত্র-অর্ধামা” প্রভৃতি 
দেবতার স্তোত্র আছে। “অধ্যমা' শব্দে স্থানে স্থানে কুর্যকেও 
বুঝিয়েছে । “অধ্যমা” মানবকুলের বিশেষ হিতসাধক-_ এর কৃপায় 
সব আপদ-বিপদ দূরে যায়। আর মঙ্গল বিরাজ করে। প্রাচীন 
আধ্যেরা এই অধ্যমা" নামধারী দেবতাদের পুজা করতেন। 
পিতৃগণের অধিপতি হচ্ছেন “অধ্যমা” । বুহদারণ্যক উপনিষদে এই 
“অর্ধ্যমা” সম্বন্ধে বর্ণনা আছে। সংযমকাঁরীগণের মধ্যে যম শ্রেষ্ঠ। এগুলি 
বিশেষ শক্তি বা উৎকর্ষের জন্য ভগবানের বিভূতি বলে বণ্নিত হল । 

(শঙ্করাচাধ্য, রামানুজ, শ্রীধরম্বামী, আনন্দগিরি, মধুস্দন 
ইত্যাদি )। 
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“যম' মৃত্যুর অধিপতি । মৃত্যুর সম্বন্ধে নিয়ম অলভ্ঘা ও নর- 
লোকে মৃত্যু নিয়মের মত এত কঠোর নিয়ম "্মার নেই (শ্রীধরম্বামী)। 
নিয়মনকারীগণের আধো ধন্মাধম্মের ফলদানে নিগ্রহানুগ্রহ কর্তা 
বৈবন্বত "যম" শ্রেষ্ঠ । (মধুসূদন ও কেশবভারতী ) 

ধারা সব্ধ্বদ৷ ইন্দ্রিয় সংযমরূপ তপস্যা করেন ঈশ্বরই সেই সংযম 
শক্তি, শীসনশক্তি, জয়েরও কৌশলম্বরূপ। (যোগানন্ন ) 

'যমরাঁজ' ধন্মরাজ এর বিচারে এতটুকু ভূল ত্রুটি নেই। কন্ম- 
ফলান্ুসারে ঠিক যথা নির্দিষ্ট সময়ে সকলকে মৃত্যুলোকে নিয়ে যান । 

( বেদচ্ছন্দ! ) 

'যন” দেবতার নিয়ন্তত্ব সম্বন্ধে খণ্থেদে (১০।১৪।২ ) মন্ত্রে আছে 
মৃত্যুর পর আমরা কোন পথে যাব এসবের নিয়ন্ত্রণ করেন যম । 
বৃহদারণ্যক উপনিষদেও যম-নচিকেত। উপাখ্যানে পাওয়া যায় যম 
মৃত্যুপতি ( বৃহ১আঃ ১1৪১১ )। 

যাস্ক নিরুক্তেও পাই £--যম অর্থে ষচ্ছতি উপরময়তি জীবতাং 
সব্বং ভূতগ্রামম্‌।? 

এই সংসারে প্রতিটী জীব জ্ঞানী-অজ্ঞানী, ধনী-নির্ধনী, অত্যাচারী 
সদাচারী, রাঁজা-প্রজা, সুখী-ছুঃখী, ধাম্মিক-অধান্মিক কারো নিস্তার 
নাই-মৃত্যুর হাতে থেকে কেউ মুক্তি পায়না । মানুষ অনেক 
চেষ্টায় অনেক উন্নতি করতে সক্ষম হলেও মৃত্যু অবধারিত । সুতরাং 
নিয়ামকগণের মধ্যে যম সর্বশ্রেছ। এইজন্য ভগবান নিজেকে 
যমরূপে নির্দেশ করেছেন। আবার যম শব্দ পতপঞ্ল যোগশাস্্ে 
ব্যবহৃত হয়েছে সংযম অর্থে এখানে যম-অর্থে শরীর ও মনের 
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সম্পূর্ণ সংশোধন বোঝায় এরূপ অর্থেও "যম' শব্দ প্রয়োগ হতে 
পারে। 
প্রহ্থলাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয্বতামহম্‌। 
মবগাণাঞ্চ মুগেক্দোইহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম |।৩০ 

অহং দৈত্যানাং প্রহলাদ অস্মি ( দৈত্যগণের মধ্যে আমি প্রহলাদ ) 
কলয়তাং চ কাল; আম্ম ( ধ্বংসকারীগণের মধ্যে কাল ) অহং মুগাঁণাং 
চ ( পশুদিগের মধ্যে আমি সিংহ ) পক্ষিণাম চ ( পক্ষীগণের মধ্যে) 
বৈনতেয়ঃ (গরুড় )। 

দৈত্যগণের মধো আমি প্রহ্লাদ, গ্রাসকারীদিগের মধ্যে সর্ববধবংসী 
কাল, পশুদের মধো আমি শ্রেষ্ঠ পশু সিংহ, পক্ষীদের মধ্যে আমি 
গরুড় ।৩০ 

হরিবিদ্বেষী দৈত্যকুলে 'প্রহ্লাদই” শ্রেষ্ঠ; হরিভক্তির জন্য--তিনি 
ভক্ত চূড়ামণি। ভগবানের জন্য তার ব্লেশ সহিষ্ণুতা, অসীম ধৈর্য 
ও অনন্য ভগবৎ স্মরণের তুন্মন! হয় না--কলন অর্থাৎ গণনা । গণনা - 
কারীদের মধ্যে আমি “কাল” যেহেতু কালকে অবলম্বন করেই সংখ্যা 
গণনা করা হয়ে থাকে । এই কাল চক্র অনস্ত ও অবিচ্ছেষ্ভভ।বে 

ংসাঁর স্যষ্টিকে উদর মধ্যে প্রবেশ করিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলেছে 

আদি অন্ত কৌন কিছুই নাই। “কাল' নারায়ণ স্বরূপ, স্থ্টির পূর্ব্রে 
বা আদিতে, স্ৃগ্টির মধ্যে ও স্থষ্টি অস্তে প্রলয়েও নারায়ণ স্বরূপ এই 
অনাদি অনস্ত পরমাত্মনঁ কাল বর্তমান থাকেন, কারও 
বাধাবিদ্ব, নিষেধ গ্রাহা করেন না? কারোদ্বারা বশীভূত হননা। এই 
অন্ত কালচক্রের মধ্যে দেবতার। নিজ পরিমাণ অনুসারে কালের 


দশমোহ্ধ্যায়ঃ ৪৫৭ 


বিভাগ করেন । মানুষও দিবা রাত্রি, সপ্তাহ, পক্ষ, মাস, খতু ও বর্ষ 
ইত্যাদি গণন! করেন কিন্তু সবই সেই অনস্ত কালের মধ্যে অবস্থিত 
হয়ে আছে বলে এসব সম্ভব হচ্ছে এবং সেই কাল প্রবাহের তুলনায় 
মানুষের কাল কিছুই নয়। কাজেই ভগবান নিজেকে সেই কালম্বরূপ 
বলে বর্ণনা দিচ্ছেন । বনমধ্যে অসংখ্য হিংস্র স্বভাব অথব। শান্তব্ষভাৰ 
পশুদের মধ্যে সিংহই সবচেয়ে বেশী বিক্রমশালী, সেখানেও ভগবানের 
বিশেষ বিভূতির বিকাশ । আকাশমার্গে পক্ষ বিস্তার করে যারা 
উড়ে চলে, তাঁদের বিহঙ্গম বল হয় এদের মধ্যে গরুড়পক্ষী ভগবানের 
বাহন এবং বলবিক্রম হেতু শ্রেষ্ঠ । এবং এই গরুড় ভগবানের নিত্য 
অনুচর, ধাঞ্সিক, ভগবত মহিম? কীর্তন নিপুণ, ইত্যাদি নানা কারণে 
শ্রেষ্ঠ। এগুলি সবই ভগবানের বিশেষ বিভূতি বা শক্তির প্রকাশ । 
( শঙ্করাচাধ্য, মধুস্থদন, রামান্থজ, কেশবভারতী ) 
প্রহলাদশ্চাম্মি দৈত্যানাং- দৈত্যকুলে প্রহলাদ হরিভক্তির জন্য 
শ্রেষ্ঠ । 
কাল? কলয়তামহম, মৈত্রাঁয়ণী উপনিষদ্‌, অথবর্ববেদ ইত্যাদি 
বহুশান্থ্ে কালকে ব্রহ্গস্বরূপ বলা হয়েছে এবং পুজা কর! হয়েছে 
কিন্ত এখানে ভগবান বললেন, “আমি সর্বগ্রাসী কাল”। ভগবানের 
নিজের স্থষ্ি নিজেই ধ্বংস করেন, গ্রাস করেন। ভাগঙাগড়। এসব 
তো তার কাছে খেলা। আর ভগবানের স্থষ্টি গ্রাস করা ভগৰান 
ছাড়া আর কারও সাধা নাই কাঁজেই তিনি নিজেই সর্বধ্বংসী কাল। 
ূ ( বেদচ্ছন্দা )। 
সগ্াণাঞ্চ মৃগেত্দোইহৎ__জন্ত জানোয়ারদের মধ্যে সিংহ যেমন 
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বীর তেমনি চল! ফেরায় একটা মহান আচরণ. দেখা যায়। ক্ষুধার্ত 
না হলে সিংহ কারোকে হত্যা করে না। বেদচ্ছন্দ। ) 

বৈনতেম্বশ্চ পক্ষিণাম.-_ভগবান নিজের সঙ্গে নিজের বাহনের 
তুলনা করলেন। ভগবানকে বহন কর! সহজ কথা নয়। তাহাড়। 
ভক্ত শ্রেষ্ঠদের মধ্যে একজন । ( বেদচ্ছন্দ। ) 

পবনঃ পবতামম্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্‌ । 
ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি আতসামস্মি জাহ্লবী |1৩১ 

পবতাং পবনঃ অস্মি (বেগবানদের মধ্যে আমি পবন ) শঙ্ত্র- 
ভূতামহম রামঃ ( শস্ত্রধারিগণের মধ্যে আমি দশরথ তনয় ) ঝষাণাং 
মকরঃ অন্মি (মাছেদের মধ্যে মকর ) আ্োতসাং চ (এবং নদীদের 
মধ্যে) জাহ্বী অন্মি। 

বেগবানদের 'মধ্যে আমি বায়ু, অস্ত্রধারীগণের মধ্যে ভগবান রাম, 
মৎ্যদের মধ্যে মকর এবং নদীদের মধ্যে আমি গঙ্গা ।৩১ 

যা কিছু প্রবাহিত হয় তাদের মধ্যে পবন বহুগুণে শ্রেষ্ঠ, 
সাগরের বুকে ঝড়ের কারণ, উত্তাল তরঙ্গের কারণ, বন্ক্ষেত্রে ধ্বংসের 
কারণ আবার বায়ু বা পবন সমস্ত মানবজীবন রক্ষা কল্পেও প্রভূত 
প্রয়োজনীয়--এক কথায় পবন ভিন্ন জীবন ধাঁরণই অসম্ভব | কাঁজেই 
পবন ভগবানের বিশেষ বিভূতি। অস্ত্রধারিগণের মধ্যে বীর শ্রেষ্ঠ রাম, 
রাক্ষসধ্বংসকারী ভগবান স্বয়ং এবং প্রজানুরঞ্জন রাম। সত্যনিষ্ঠা, 
ত্যাগ, নেহ সবেই অতুলন। সমস্ত পৃথিবীতে জলাশয়, সাগর, সরোবর 
ইত্যাদিতে যত মংস্তাদি প্রাণীকুল আছে তন্মধ্যে মকর সর্বাপেক্ষা 
বিশালকায় জলচর প্রাণী । এবং পৌরাণিক আখ্যায় গঙ্গার বাহন 
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রূপে কীন্তিত হয়েছে। পৃথিবীতে যত নদী বা আোতম্বিনী আছে 
তন্মধ্যে জাহৃবী, সর্বশ্রেষ্ঠ । পুণ্য সলিল। বলে সর্বশ্রেষ্ঠ । 
( শঙ্করাচার্ধ্য, নধুস্দন, রামানুজ বলদেব, বিশ্বনাথ ইত্যাতি )। 
প্রবহমান যা কিছু তার মধ্যে বাতাসের গতিবেগ বেশী (038560ম5 
৭1%9191), আলোর গতির কথা এখানে আসছে না । কেননা 
বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে আলোকে একটা প্রবহমান বস্তু বলে ধরা হয়না, 
এইসব কারণে বেগবানদিগের মধো ভগবান নিজেকে পবন 


বললেন । ( বেদচ্ছন্দ। ) 
রামঃ শত্ত্রভৃতীমহম.__অস্রধারীদের মধ্যে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র 
যিনি হরধন্থু ভঙ্গ করেন শস্ত্রধারী হিসেবে শ্রেষ্ট । ( বেদচ্ছন্ন। ) 


জাহুবী-_হরিপাঁদপদ্ম থেকে জন্মলাভ করেছেন এই পৌরাণিক 

কিংবদন্তী প্রচলিত আছে-_এজন্য অন্যান্য আ্োতন্ষিনীদিগের মধ্যে 
গঙ্গা শ্রেষ্ঠ । তাছাড়া বহুযুগ ধরে গঙ্গাতীরে অসংখ্য সাধুভক্ত বাস 
করেছেন বা আজও করছেন-তাদের অঙ্গস্পণিত হয়ে আরও 
পুণ্যতোয়া হয়ে গেছেন। গঙ্গার মাহা ত্য ওইজন্য আরও বেড়ে উঠেছে । 
তাছাড়া যুগ যুগ ধরে অগণিত ভক্তগণের কণ্ঠে হরিনাম ধ্বনিত হয়েছে 
এই জাহ্ুবীর তীরে । ভগবান এই গঙ্গাতীরে লীলা করেছেন । 
আর গঙ্গার জলে চটকরে জীবাণু জন্মাতে পারেনঃ | যার জন্ত) 
আওরঙ্গজেব অত হিন্দুবিদ্বেবী হয়েও গঙ্গার জল নিয়ে রেখে 
দিতেন অন্য জল খেতেন না। ( বেদচ্ছন্দ ) 

সর্গীণামাদিরত্তশ্চ মধ্যঞ্চেবীহমর্জুন | 

অধ্যাক্মবিদ্া বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতীমহুম, ॥৩২ 
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হে অর্জুন সর্গানাম (স্বষ্টবস্তসমূহের )আদিঃ অন্তঃমধ্যঃ চ (আদি 
মধ্য ও অস্ত) অহম এব (আমিই) অহম্‌ বিদ্ভানাং আধ্যাত্মবিদ্যা 
( বিদ্যাসমূহের মধ আমি অধ্যাত্ববিদ্া ) প্রবদতাং বাদ; ( তর্কের 
মধো আমি বাদ নামক তর্ক )। 

হে অর্জন স্থষ্ট বস্ত্র ও জীব সকলের আমি আদি, মধ্য ও অন্ত! 
আমি বিদ্ভাসমূহের মধ অধ্যাত্ম বিদ্যা এবং তর্কের মধ্যে বাঁদ নামক 
তর্ক ।৩২ 

ভগবান সমগ্র স্থষ্টির উৎপত্তি স্থিতি ও লয় কারণ। পুর্ব ভূত- 
গণের অর্থাৎ চেতন প্রাণিগণের আদি, মধ্য ও অন্ত। বলেছেন নিজেকে 
কিন্তুএস্থলে বল হল যে শ্রধু চেতন জীবগণেরই নন অচেতন জড়েরও 
তিনি আদি, মধ্য ও অস্ত। সমস্ত বিদ্যার মধ্যে অধ্যাত্মবিগ্তা মোক্ষপ্রদ 
বলে শ্রেষ্ঠ । বাঁদিগণ মধ্যে আমি “বাদ'। তিন রকম তর্কপদ্ধতির 
মধো বাদই প্রধান যেহেতু এই পদ্ধতিতে তত্ন্বরূপ নিগ্রিত হয়। 

( শঙ্করাঁচাধ্য ও মধুস্থাদন ) 

ভগবান স্থ্ জিবগণের যেমন অঙ্টা, তেমনি স্ষ্ট জড়জগতেরও 
আদি, মধ্য ও অন্ত। ভগবান স্ষ্্যাদি কর্তৃত্ববূপ পরম এশ্বধ্যযুক্ত, 
নিঃশ্রেয়স বা মুক্তি লাভ হয় যে বিদ্যায় সেই আধ্যাত্মিক বিভ্তা শ্রেষ্ট । 

বাদিগণের মধ্যে বীতরাগছেষ তত্ববৃভুক্ষু সতীর্ঘগণ মধ্যে বা 
গুরু শিষ্য মধ্যে তত্বনিণয়ার্থ যুক্তি প্রমাণ ছারা স্থাপন দূষণ পূর্ববক যে 
স্বপক্ষ বিপক্ষ পরিগ্রহ কথা সেইটাই বাদ। ৃ 

( রামানুজ, বলদেব, শ্রীধর, কেশবভারতী ) 
যে অধ্যাত্ম বিষ্ঠাদ্ধারা অর্থাৎ যে বিগ্ভার সাহায্যে পরমাত্মতত্ব জান। 
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যায়--বা যে বিষ্ভায় ভগবৎ বস্তু লাভ হয়, সেই বিদ্ধাই অধ্যাত্ম বিদ্যা । 
যেহেতু ভগবৎ লাভ শ্রেষ্ঠলাভ, সেইহেতু অধ্যাত্মবিষ্তাই শ্রেষ্ট বিদ্যা । 
( বেদচ্ছন্না ) 

তিনিই স্্িস্থিতি ও লয় স্বরূপ এসম্বন্বে অনুরূপ কথ চস্তীমুখে 

পাই £-- বিস্থষ্টো স্থষ্টিবূপা' তং স্থিতিরূপা চ পালনে । 
তথা সংহৃতিরূপান্তে জগতোইস্য জগন্ময়ে ॥ 

অধ্যাত্ম বিদ্যা সম্বন্ধে শ্র্থতমুখে 2-তিত্র অপরা খখেদো 
যজুব্রেদঃ সামবেদোইথক্ববেদঃ শিক্ষা কল ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দে 
জ্োতিষামিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে |” তন্মধ্যে 
ধর্েদ, যজুবেরেদ, সাঁমবেদ, শিক্ষা কল্প, ব্যাকয়ণ, নিরুক্ত ছন্দ, 
জ্যোতিষ-এই সকল অপরাবিদ্তা। আর পরাবিগ্ায় সেই অক্ষগরকে 
প্রাপ্ত বা জ্ঞাত হওয়া যায়। 

( মণ্ডঁক উপঃ ১1১1৫ ) বৃহঃ উপ (২1৪১০, ৪1১1২ )। 

চগ্ডীতে আছে “যা মুক্তিহেতুরবিচিন্ত্য মহা ব্রতা চ। 

স্যায়দর্শনে আছে প্প্রমাণ-তর্ক-সাধনোপালম্তঃ সিদ্ধাস্তাবিরুদ্ধঃ- 
পঞ্চাবয়বোপান্নং পক্ষপ্রতিপক্ষপরিগ্রহোবাদঃ 1৮ (১১1৪২) 

অক্ষরাণামকারোহন্মি ছন্দ্ঃ সামাসিকস্য চ। 
অহমেবাক্ষম্ব কালে। ধাতাহুং বিশ্বতোমুখঃ ॥৩৩ 

অক্ষরাণাং অকারঃ অস্মি, (অক্ষর সকলের মধ্যে আমি অকার ) 
দ্ন্ব সামাসিকস্ত চ অহম এব (এবং সমাস সমস্তের মধ্যে ) অক্ষয় 
কালঃ অহম্‌ (আমি অক্ষয় কাল) অহং বিশ্বতোমুখ ( অনস্তমুখ ) 
ধাতা ( কম্মফল দাতা )। 
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অক্ষরগণের মধ্যে আমি অকার, সমাসের মধ্যে আমিই দ্বন্দ 
সমাস, আমিই অক্ষয় কাল, এবং আমিই সকল জীবের কম্মফল 
দাতা ।৩৩ 

'অক্ষর' এস্থলে বর্ণকে বুঝিয়েছে। ভগবান বর্ণসমূছের মধো 
অকার নামে আদিবর্ণ এবং সমাস সমূহের মধ্যে ছন্দ সমাস। আর 
ভগবান অক্ষয় কাল স্বরূপ। ক্ষণাদিবপে প্রসিদ্ধ কাল অথবা 
কালেরও কাল পরমেশ্বর । এবং ভগবানই 'ধাতা” অর্থাৎ সমস্ত 
জগতের সব্বকন্মের ফলদাতা। বিশ্বভৌমুখ বলতে সর্বতোমুখ 
বুঝিয়েছেন । (শঙ্করাচার্া ) 

বর্ণের মধ্যে অকা'র আদি বর্ণ, সমাসের মধ্যে দ্বন্দ সমাসের উভয় 
পদ প্রধান বলে ছন্দ সমাস শ্রেষ্ঠ । তিনি কাল অর্থাৎ কলা 
মৃছুর্তাদিময় কাল । ধাতা” অর্থাৎ সকল প্রাণীর ভর্তব। ৷ 

(রামানুজ ) 

কাল এস্থলে প্রবাহাত্মক অক্ষয় কালকেই বুঝিয়েছেন। কর্মফল 
বিধাতৃগণের মধ্যে বিশ্বতোমুখ ধাছা সর্ব কন্ম ফল বিধাতা । 
( শ্রীধরস্বামী ) 
এখানে কাল বলতে সঙ্কর্ষণ সমুখিত কাঁলাগ্রি। (বলদেব ) 
আমিই অক্ষয় কাল অর্থাৎ ক্ষয়িকালের অভিমানী পরমেশ্বর 
নামক কাঁল। যিনি 'জ্ঞ' অর্থাৎ চেতন স্বরূপ, যিনি কালের ও কাল 
অর্থাৎ নাশকারী- ক্ষয়কাঁলাভিমানী। ( মধুনুদন ) . 

অক্ষয় কাল রূপে ভগবানের শক্তি প্রকাশই আমাদের কাছে 
স্পষ্ট । এই কালের পটভূমিকাতেই ভগবান আমাদের ধারণায় 
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প্রকাশিত হন বিধাতাঁরূপে। তিনি লীলামুখে সমস্ত বস্তু ও ঘটনাকে 
গ্রথিত করেন । ভগবান অনস্তকাল রূপে বিরাজিত আবার অনন্ত 
দেশরূপেও বিরাজিত। কাজেই যেদিকেই আমরা চাই ভগবানকে 
দেখি, অতএব তিনি “িশ্বতোমুখ'। (অরবিন্দ ) 

'অক্ষয়ঃকীলঃ অর্থাৎ যে কালে ভূত, ভবিষ্যৎ বর্তমান ভেদ জাগেনা, 
সেই চিন্ময় আধ্যাত্মিক অক্ষরলোকে দেশকালের মায়! নেই, সেখানে 
ত্রিকাল যুগপৎ একই বর্তমান কালে বিধৃত। ধাতা--ঈশ্বরই 
সন্কল্প দ্বারা যাবতীয় জগৎ প্রবঞ্চের ধারণ কর্তী। (যোগানন্দ ) 

“অক্ষরাণামকারোহস্মি _অক্ষরের মধ্যে আদি অকার আর 
ব্যঞ্জনবর্ণের 'প্রত্যেকটী অক্ষরের মধ্যেই অকার বিদ্ধমান। (বেদচ্ছন্দা) 

ছন্দ্ঃসামাসিকম্তচ-_ছন্দ সমাসে ছুটী বিপরীত পদের মিলনে 
একটা নৃতন পদ স্থষ্টি হয়, ভগবান নিজেকে ছন্দ সমাস বললেন__তাঁর 
গ্োতনা হচ্ছে এই, সাংখ্যমতেও বটে গীতা মতেও বটে, পুরুষ প্রকৃতির 
যোগে এই স্থ্টি, তবে গীতামতে পুরুষোত্বমের অংশভূত প্রকৃতি; 
স্্টি সময়ে এই প্রকৃতির সহায়ে স্থষ্ট হয় এবং স্থির একটা নূতন 
এবং আলাদা! রূপও হয়। ( বেদচ্ছন্দ। ) 

অহমেবাক্ষয়ঃ কালো এখন দেখা যাচ্ছে যে কাল তো 
আবহমান কালধরে প্রবাহিত হচ্ছে, কিন্ত এই যে টিকৃটিক করে 
চলেছে প্রত্যেক সেকেপ্ডেই তো খণ্ডিত হচ্ছে, তাহলে অক্ষয় কেন 
ব্ললেন--সকাল সন্ধ্যে ও ছেদ এনে দিচ্ছে। এর উত্তরে বল! যায় 
যে ঘণ্টা, সেকেগ্ু, মিনিট, সকাল, দুপুর, সন্ধ্যে, এগুলে! সব বৈজ্ঞানিক 
কাল; 11508751021 কাল একটী আছে, সেটা অক্ষয় অপরি- 
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বর্তনীয়। ধর! যাক আমাদের একটা ঘড়ি দূরে, আরও দূরে নিয়ে 
যাও ক্রমে শব্দ খুব কমে যেতে যেতে একেবারেই কানে আসবেনা । 
কিন্তু দূরবীন লাগিয়ে ঘড়িটা দেখ দেখবে ঘড়ি চলছে যদিও ₹1০% 
হয়ে গেছে। শব্দ তরঙ্গ অপেক্ষা আলোর তরঙ্গের 9০০০৭ বেশী 
এক সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল-_কাজেই দূরে, আরো! 
দুরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া যদি হয় ঘড়িটাকে-_আর দূরবীন দিয়ে 
দেখতে থাকো» দেখবে ঘড়িটী চলছে কিন্তু ক্রমশঃ 91০৬ হয়ে যাচ্ছে 
আলোর তরজ পৌছানোর বাইরে যদি ঘড়িটীকে নিয়ে যাও দেখবে 
ঘড়ি বন্ধ অথচ সেখানেও হয়তো ঘড়ি চলছে, কাজেই আমাদের এইযে 
3০191010160 11100 সবই 11811৬০ €17)6 আপেক্ষিক সত্য আর আমা- 
দের পৃথিবীর নিজের মেরুদণ্ডে চারিদিকে একবার প্রদক্ষিণ করতে 
২৪ ঘণ্ট। লাগে সেটাকে বিজ্ঞানী বলে ১ দিন এবং ভুর্য্যের চারিদিকে 
পৃথিবী আপন কক্ষপথে একবার (প্রদক্ষিণ করনে ৩৬: দিন লাগে। 
এই যে ুর্যের চারিদিকে একবার প্রদক্ষিণ করতে পুথিবীর 
৩৬৫ ১৯২৪ ঘণ্টা লাগলে। একেই বৈজ্ঞানিকগণ বলে একবছর | কিন্তু 
সূর্ধ্যের অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহের বেলায় সেই হিসাব খাটেনা। বুধগ্রহ 
সবচেয়ে কাছে স্ৃষ্যের চারিদিকে একবার প্রদক্ষিণ করতে তাঁর ২১ 
দিন লাগে--তাহলে ওই ২১ দ্িনে তার ১ বছর ধরতে হবে__আর 
বৃহস্পতি অনেক দূরে । সৃধ্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে তার 
পৃথিবীর হিসাবে ২৯২ বছর লাগে, কাজেই পৃথিবীর সময়ের হিসা'র 
সূর্য্যেরই অন্যগ্রহের ক্ষেত্রে খাটেনা, তো সুর্যের বাইরে মহাকাশে 
আরো কত অসংখ্য সহস্র সহস্র কোটী কোটী জ্যোতিষ আছে, 
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সেখানে আমাদের 0105 এর হিসাব তো পাগলের প্রলাপ মাত্র । 
কাজেই দেখা যাচ্ছে আমাদের 606 হচ্ছে 5191155 6109. এমন 
ন্কত্র মহাকাশে আছে যেখান থেকে আলো এসে এই প্রথিবীতে 
আজও পৌঁছায়নি__অথচ সেখানে কিছুন! কিছু ঘটে যাচ্ছে, সেগুলো 
এখনও অনেক হাজার হাজার বছর আমাদের জানার বাইরে থাকবে 
কিন্তু তাই বলে সেগুলে। নাই বলা চলবে না। আছে বা ঘটছে সে 
সবই সেই অখণ্ড অপরিবর্তনীয় ৪০5০155 00০ এর মধ্যে । এইখানে 
ভগবান অক্ষয় কালের কথ। বললেন, সেটীর কথ পাশ্চাত্ত্য দর্শনে বা 
বিজ্ঞানে পাওয়া যায়না । এই অক্ষয় কালের কথা আমরা পাই 
অথব্ধবেদ ট, ঢু. 5750/53 ইত্যাদি মন্ত্রে । মৈত্রায়নী উপনিষদেও এই 
অক্ষয় কালের কথা আছে (মেত্রায়নী উপ-৬।১৫ )। 
( বেদচ্ছন্দ। )। 

ধাতাহহং বিশ্বতোমুখঃ__এই নিখিল বিশ্বের যে যেমন কন্ম করে 
ঘাচ্ছে সর্ববানুস্যত বিধাতা তাকে তেমনি ফলবিধান করছেন । 

“জীব অনেক চেষ্টা করলেও কন্মফল আয়ত্ত করতে পারেন৷ 
যিনি কন্মকল দান করেন তিনি ঈশ্বর” (বেদচ্ছন্দা ) 

অক্ষয় কাল সম্বন্ধে অন্থান্ত শাস্ত্রে অনুরূপ কথা আছে। 
ভে্ঃ কাল-কালে। গুণী সর্ধবিদয়ঃ।” এই কাল নিরবচ্ছিন্ন নিত্য 
অখণ্ড ইনি মহাকাল । ( ইতি শ্রুতি ) 

কলাকাণ্ঠা দিরূপেণ পরিণামপ্রদায়িনি 
বিশ্বস্তোপরতৌ শক্তে নারায়ণি নমোইস্তূতে 

হে দেবি আপনি কলা ( ১ কলা _- ৩০ কান্ঠা ) কাষ্ঠ। 


৩৩ 
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(১ কাষ্ঠা _ ১৮ নিমেষ) ক্ষণমূহুর্ভাদি সুক্ষ কালরূপে জগতের 
পরিণামদায়িনী (অর্থাৎ অখণ্ড কালরূপিণী ) এবং জগতের সংহার 
কত্রা শক্তিরূপিনী। হে নারায়ণি আপনাকে প্রণাম করি। 
( শ্রীশ্রীচণ্ডী ১১৯ )। 

হ্যায় দর্শনেও অনৃরূপ শ্লোক পাই ৪র্থ অধ্যায় ১ আহ্ছিক ১৯ 

স্ত্রে। 
 ম্বৃত্যুঃ সর্ববহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম, | 

কীন্তিঃ শ্রীর্বাঁক্‌ চ নারীণাঁং স্মতির্ম্েধা ধৃতি? ক্ষমা ৩৪ 

অহং সব্বহরঃ মৃত্যুঃ (আমি সমস্ত সংহারকারী মৃত্যু ) ভবিষ্যতাং 
উদ্ভবং চ ( এবং সুদূর ভবিষ্যতে প্রাণীগণের পুনরায় অভ্যুদয় ) নারীণাং 
( নারিগণের মধ্যে ) কীন্তি, শ্রী বাক্‌, স্মৃতি, মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা চ। 

ধ্বংসকারিগণের মধ্যে আমি সর্বসংহাঁরক মৃত্যু, ভবিষ্যৎ প্রাণি- 
গণের আমি নতুন অভ্যুদ্য়ের কর্তী, নারিগণের মধ্যে আমি কীন্তি, 
বাক্‌, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি, ক্ষম। অর্থাৎ এ সকল আমারই বিভতি ।৩৪ 

'্ৃত্যুঃ সর্্বহরশ্চ” হৃত্যু সাধারণ ক্ষেত্রে ছুইরকম-__ধনাদিহরণ 
রূপ মৃত্যু--আবার প্রাণহরণরূপ মৃত্যু-_কিস্তু ভগবান এখানে 
বলছেন আমি সব্বহররূপ মৃত্যু । বিশেব করে মহাপ্রলয়ে পরম 
ঈশ্বররূপে সমুদয় হরণ করেন, এখানে সেই মৃত্যুর কথাও হতে পারে। 
আবার যোগ্য ব্যক্তিগণের কল্যাণাস্পদ হয়ে উঠবার ভবিষ্যৎ কারণ । 
আবার আমিই নারিগণের মধ্যে কীন্তি, বাঁক্‌ শ্রী, স্মৃতি. মেধা, ধৃতি, 
ক্ষমা প্রভৃতি গুণ | ( শঙ্করাচাধ্য ) 

আমি সর্বসংহারকারী মৃত্যু আবার ভবিষ্যৎ অভ্যুদয় প্রাপ্তির 


দশমোহ্ধ্যায়ঃ ৪৬৭ 


যোগও আমি । আমিই “কীন্তি” অর্থাৎ নান। দিকদেশে ধর্ম্মন্বভাবজন্া 
যে খ্যাতি । শ্রী” ধন্মার্থ শরীরে কান্তি । “বাক” সমস্ত অর্থের যা 
প্রকাশক সেরূপ সংস্কৃত বাণীকে বাঁক বলা হয় ; বনুপূর্ধবের অনুভূত 
বিষয় ইত্যাদি স্মরণ করার যে শক্তি সেটি স্মৃতি । বনু অতীত গ্রন্থ 
মনে রাখার যে প্রখর স্মৃতিশক্তি সেটী মেধা । উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তির 
নিবৃত্তি করার শক্তি তাঁর নাম ধৃতি । হর্ষ ওবিষাদে যে অবিকৃতচিত্ততা 
তার নাম “ক্ষমা,। এই বৃত্তিগুলির আভাসমাত্রও যার মধ্যে থাকে 
সে আদরের বস্ত্র হয়ে দাড়ায় আর এগুলি যে সমস্ত স্ত্রীমধ্যে 
বিশেষ ভাবে থাকে তারা অতি প্রসিদ্ধ তো বটেই। এগুলি সবই 
ভগবানের বিশেষ গুণ । ( মধুস্্দন ) 
“সব্বহর£ অর্থাৎ আমি প্রলয়কালীন মৃত্যু বা.সমস্ত মৃত্যুর 
আমি মৃত্যু, আবার সকল স্বষ্টিরই আমি উৎকৃষ্ট অভ্যুদয় কারণ 
( বলদেব ) 
ভগবানই ধ্বংসকর্তা' । মনে হয় স্যষ্টি বুঝি তিনি ধ্বংসের জন্যই 
করে থাকেন কিন্ত তার মধ্যেই অভ্যুদয়ের অনস্ত সম্ভাবনা, ধ্বংসের 
সঙ্গে নৃতন স্যষ্টির সুচন! চলছে (শ্রীঅরবিন্দ )। | 
গীতামুখে ভগবান বহুবার আমি মহাঁকাল--সব্বধ্বংসী কাল' 
কেন বললেন-_তার উত্তরে মনে হয় তার কাছে য। কিছু পুরাতন, 
অপ্রয়োজনীয় সব তিনি ধ্বংস করেন_ নতুন নতুন অভ্যুদয়ের 
সূচনা করেন। মানুষ বা সব্ধজীব মৃত্যুকে বড় ভয় করে- কিন্তু এই 
কথ। গীতায় বার বার বলে বোঝাচ্ছেন-যদি আমর! নিত্য নিত্য চিন্তা 
করি যে ভগবানই সব্ধধসংহারক স্বত্যু-_একদিন মৃত্যুবূপে এসে তিনি 


৪৬৮ গীতার বাণী 


কোলে ঠাই দেবেন_বিধাতার এই অলঙ্ঘনীয় বিধান-_তাঁহলে 
মৃত্যুকে আমাদের আর ভয় থাকবেনা মৃত তখন বাঞ্ছনীয় প্রিয়- 
জনের সঙ্গে মিলনের পথ বলে মনে হবে । আমরা তখন অতিযৃত্যুর 
পারে অবস্থান করবো | ( বেদচ্ছন্দ। ) 
বিরাট বিশ্বের ধ্বংসের কথা আমর পাশ্চাত্য বিজ্ঞানেও পাই। 
[)]1. 7৮১ 4৯115 এর কথায় পাই 7761100901761105 এর দ্বিতীয় 
নিয়মে বলে 005 17658 19 701010175 ৫0৮] 50 [10810 11) 210 11201100 
[11076 (116 01071565155 ৬/০10 17865 162.01760 2 11620 09201). 
(৬০110 12101, 0. 117. 087 111. 9/217)1 9269 81881709.) 
মানুষের মধ্যে শুভগুণগুলি মহাদেবী বা ভগবানেরই একথ। 
আমরা চণ্তীতেও পাই 1-- 
বং শ্রীত্বমীশ্বরী তং হীস্তং বুদ্ধিবোধলক্ষণ] | 
লঙ্জ। তুষ্টি,স্তথা পুষ্টি স্তং শাস্তিঃ ক্ষান্তিরেব চ! 
আরও পাই £__ 
'য! দেবী সর্ববভূতেষু স্মতিরূপেণ সংস্থিতা ।: 
“মহামেধ। মহাস্থৃতিঃ? | 
চৈতন্য চরিতামৃত মুখেও পাই £ 
সেইরূপ ব্রজাশ্রয়, এ্বর্ষ্য মাধুর্যাময়, 
দিব্য গুণগণ রত্বালয় । 


আনের বৈভব সত্তা, কৃষ্ণদত্ত ভগবত্বা, 
কৃষ্ণসর্ব্য অংশী সবর্বাশ্রয় ॥ 


দশমোহধ্যায়ঃ ৪৬৯ 


শ্রী লজ্জা, দয়া, কীন্তি, ধৈর্য্য বৈশারদী মতি । 
এইসব কুষ্জে প্রতিষ্ঠিত ॥ 
সুশীল, মৃদু, বদান্য, কৃষ্ণ বিনা নাহি অন্ত, 
করে কৃষ্ণ জগতের হিত। 
( মধ্যলীল! ২১ পরিচ্ছেদ ) 
বৃহৎসাম তথ! সান্নাং গায়ত্রী ছন্দসামহম্‌ | 
মাসানাং মার্গ শীর্ষোহহম্ৃতুনাং কুস্থমাকরঃ ॥৩৫ 
অহং সায়াং (সামবেদের মন্ত্রের মধ্যে ) বৃহৎ সাম, ( বৃহৎ সাম 
মন্ত্র) ছন্দসাঁং গায়ত্রী অহম্‌ (আমি ছন্দোবদ্ধ গায়ত্রী মন্ত্র) তথা 
মাসানাং অহং মার্গশীর্ষ (মাসের মধ্যে আমি অগ্রহায়ণ ) খতুনাং 
কুন্ুমাকরঃ ( ছয়খতুর মধ্যে বসন্তকাল )। 
সামবেদীয় মন্ত্ররাশির মধ্যে বৃহৎ সাম, ছন্দোষুক্ত মন্ত্রের মধ্যে 
গায়ত্রী, দ্বাদশ মাসের মধ্যে আমি অগ্রহায়ণ, এবং খতুগুলির মধ্যে 
আমি বসম্তকাল 1৩৫ 
সাঁমগানের মধ্যে আমি বৃহৎ সামগান, গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দ সমূহের 
মধ্যে আমি গায়ত্রী ছন্দোযুক্ত মন্ত্র । মাস সমূহের মধ্যে অগ্রহায়ণ 
মাস এবং খতুগনের মধ্যে কুন্ুমাকর'- খতৃ-বসন্ত | 
( শঙ্করাচাধ্য ) 
প্রাতঃ সবন, মাধান্দিন সবন ও সান্ধ্য সবন এই ত্রিবিধ সবনকেই 
পরিব্যাপ্ত করে রয়েছে এই গায়ত্রীছন্দ__ এজন্য সমস্ত ছন্দের মধ্যে 
গায়ত্রী প্রধান। তাছাড়া ত্রিবর্ণের উপনয়ন সংস্কারে গায়ত্রী মন্ত্র জপ 
করতে হয় এজন্যও সমস্ত ছন্দের মধ্যে এই গায়ত্রী ছন্দের প্রাধান্য | 


৪৭০ গীতার বাণী 


আর দ্বাদশ মাসের মধ্যে অগ্রহায়ণ-মাসে নান প্রকার নতুন ধান্যাঁদির 
জন্ম হয়, নানা প্রকার শাক শবজী উৎপন্ন হয়, প্রাচুর্য্যে ভরে ওঠে গৃহ ও 
এই জময়ে শীতও বেশী থাকেনা, গ্রীক্মও বেশী থাকেনা বলে এই সময় 
সব্বাপেক্ষা স্বখকর। জমস্ত খতুদের মধ্যে বসন্ত কালেই নানাবিধ 
স্থগন্ধ পুষ্পরাশি প্রস্ফুটিত হয় এজন্য মনোরম তাছাড়া শাস্ত্রে 
ব্রাহ্মণদের বসম্ত খতুতেই নানাপ্রকার বজ্জের আরম্ভ প্রশস্ত বলে 
উল্লিখিত হয়েছে ইত্যাদি নানা! কারণে এই খতুর প্রাধান্য অতএব 
এসবে ভগবানের বিষেশ প্রকাশ ! ( মধুস্থদন ) 

ছান্দোগ্য উপনিষদে গায়ত্রীছন্দের বিষয় বিশেষভাবে বণিত 
আছে। শতপথ ব্রাক্দণে আছে গায়ত্রীছন্দই একমাত্র সোমাহরণ 
করতে সক্ষম হয়েছিল । এজন্য এই ছন্দ শ্রেষ্ঠ। 

(শ্রীধরম্বামী )। 

রৃহৎসাম তথা সায়াং--সামবেদ স্থর করে গাওয়া হয়- আর 
নুর ও গান সকলের মনকে মুগ্ধ করে, আকষণ করে সেজন্য সাঁমবেদ 
সব্ধজন প্রিয় ছিল তখনকার দিনে । আবার বৃহৎ সাম নামে মন্ত্রট। 
প্রধান এবং সেইটাতে ভগবানের প্রকাশ । 

গায়ত্রী ছন্দসামহম্__ছন্দযুক্ত মন্ত্রের মধ্যে গায়ত্রী শ্রেষ্ঠ। 
গায়ত্রী মহিম। শ্রীয়ামকৃষ্ণ কথামৃত যুখেও স্বীকৃত হয়েছে 

মাসানাং মার্গশীর্ষোইহং__আগে অগ্রহায়ণ মাস থেকে বছর 
গণন। সুরু হত। তাছাড়া এসময় ক্ষেত, খামার মাঠ, ঘাট সবই 
ফসলে প্রাচুষ্যে ভরে থাকে- মানুষ তখন অনেকটা নিশ্চিন্ত হতে 
পারে, সেই সময় বিশেষ গরম বা ঠাণ্ডা কোনটাই থাকেন। কাজেই 


দশমোহ্ধ্যায়ঃ ৪৭১ 


একটী বিশেষ ভালো মাস। সেজন্য ভগবান নিজেকে অগ্রহায়ণ 
মাসের সঙ্গে তুলনা করলেন । 

খতুনাঁং কুন্থমীকরঃ__বসম্তকালও সৌন্দর্য্য, আকর্ষণে, সাচ্ছন্দে 
'সেরা খতু । কবির খতু-এই খতুতেই ভগবান বার বার ধরার 
বুকে নেমে এসেছেন । ( বেদচ্ছন্দা ) 

দ্যুতৎ ছলয়তামস্মি তেজস্তেজত্বিনামহম্‌। 
জয়োহুস্মি ব্যবসায্োহুস্মি সত্বং সত্ববতামহম্‌ ॥৩৬ 

অহং ছলয়তামস্মি দৃত্যম্‌ ( ছলনাকারীদিগের মধো আমি পাশা- 
খেলা ) তেজঃ তেজব্ষিনাং অহম্‌ ( তেজন্বী ব্যক্তিগণের আমি তেজ ) 
জয়োহস্মি ব্যবসায়োহস্মি (আমি জয়, আমি উদ্যম ) সত্বং সত্ববতা- 
মহম্‌ ( সত্বগুণিগণের সাত্বিকগুণ )। 

আমি ছলনাকারিগণের দ্যুতক্রীড়া, তেজস্বিগণের আমি তেজ । 
বিজয়ীপুরুষের বিজয় গৌরব, উদ্যমশিলগণের মধ্যে আমি অধ্যাবসায় 
এবং সত্বগুণ ব্যক্তিগণের আমি সাত্বিকভাব ।৩৬ 

এই মন্ত্রে ভগবান দেখাচ্ছেন যে জগতে তিনি ছাড় কিছু নাই; 
ভালো মন্দ সবই তীরই শক্তিতে হচ্ছে। তাই প্রবঞ্ককগণের দ্যুত- 
ক্রীড়া যা বেদাদি শান্ত নিন্দিত হয়েছে সেটীর মধ্যেও নিজের' 
বিভূতির প্রকাশ দেখালেন । তেজন্বী অর্থাৎ উগ্রম্বভাব ব্যক্তিগণের 
শক্তি স্বরূপ আমারই বিভৃতি ক্রীড়া করছে। উগ্মশিল ব্যক্তিগণের 
উদ্ধমও আমি আবার সব্বগুণী ব্যক্তির ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ইত্যাদি 
প্রকাশও আমার বিভূতি প্রস্থত হয়ে থাকে । 

( শঙ্কর, মধুতুদন, ও অন্যান্য আচাধ্যগণ )। 


৪৭২ গীতার বাণী 


দ্যুতং ছলয্মতামস্মি-_ আমি ছলনাকাঁরিগণের দ্যুতক্রীড়া কেন 
একথা বললেন? এটীতো অশুভ । নিজেকে খারাপ জিনিষের 
সঙ্গে কেন বর্ণনা করলেন? নিখিল বিশ্বে যিনি কল্যাণগুণের 
আকর তিনি কেন দ্যৃতক্রীড়া হবেন? উত্তর এই যে, যা কিছু 
ভূমান্বরূপ তাই নির্দোষ । ছোট্ট একশিশি জলে বা একপাত্র জলে এক 
ফৌঁটা বিষ দাঁও ক্ষতিকর হবে কিন্তু বিরাট সমুদ্রে-_কি বিশাল 
গঙ্গায় এক ফৌটা তো দূরের কথা একজালা বিষও কিছু ক্ষতি করতে 
পারবে না। সেই রকম নিখিল বিশ্বের কল্যাণ্শক্তির আধার যিনি 
দ্যতক্রীড়ার পরিমাণ সেখানে কিছুনা । তিনি সেই কল্যাণগুণের 
আকরই থেকে যান। ( বেদচ্ছন্দ। ) 

ভগবান ছলনাকারিগণের মধ্যে নিজেকে দৃ[ৃতক্রীড়া বললেন 
একথার আরও একটী গভীর গছ্োতনা আছে. যেখানে পাশাখেলা 
হয়, সেখানে সব কয়টা ছলনাকারী জুয়ারী এক জায়গায় জম! হয়, 
শেষে মস্তবড় জুয়ারীর হাতে, একদিন সকলের পরাজয় হয়। তারই 
হাতে সকলের সবকিছু খোয়। যায়-_কথাট। ঠিকই ; মানুষ যত বড় 
জুয়ারীই হোক, আর যত ছলনা বা যতবড় ঠকবাজীই করুক, একদিন 
মহাকালের হাতে সব খোয়া যাঁয়_-কাঁজেই তিনি মস্তবড় ছলী 
বিশেষ করে খুব ছলনাকারীদের কাছে ভগবানও ছলনাময় হরি 
“শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ 1” ( বেদচ্ছন্দ। ) 

তেজ? তেজাস্বনামহুম--এখানে ভগবান বলছেন মানুষের 
অহঙ্কার করার কিছু নাই, তেজন্বীর .তেজ তিনি নিজে _বিজয়ী 
পুরুষেরও গব্ধবের কিছু নাই, তিনি সেই জয় নিজে-_-আর অধ্যবসায়ী 


দশমোধ্ধ্যায়ঃ ৪৭৩ 


পুরুষদের তিনি উদ্ভম এবং সত্বগুণী পুরুষের মধ্যে সত্বগুণ-_সবকিছু 
শ্রেষ্ঠগুণ তিনি নিজে, সেজন্য মানুষের নিজের জন্য গর্ব বোধের 
।কছু নাই, আবার অপরকেও বিদ্বেষ, হিংসা, নিন্দা, করারও কিছু 
নাই। একথা মনে রেখে চললে মানুষের জীবনে কত শাস্তি আসতে 
পারে, সমাজের সংকীর্ণতা কত দূর হতে পারে একথা বুঝবাঁর বিষয় । 
( বেদচ্ছন্দ। )। 

গীতাঁয় অন্যত্র £- 

সবকিছু শুভগুণ ঈশ্বর হতেই উদ্ভূত--৫1১০, ২৯1১০, ১২৭, 
১৫।১৫ | 

পুরুষকার-_ ৪১1২, ৪81২, ৩০1৯, ৩৬১০ ৫৯1১৮ | 

বৃ্ধীণাং বাস্থদেবোইস্সি পাগুবানাং ধনপ্জয়ঃ। 
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনাঃ কবিঃ ॥৩৭ 

অপি অহং বুষ্ীনাং বান্ুদেবঃ (বৃষ বংশিয়গণের মধ্যে আমি 
বান্থদেব) পাগুবানাং ধনঞ্জয়ঃ (পঞ্চপাগ্ডবদের মধ্যে আমি ধনপ্ীয় ) 
মুনীনাং অপি অহং ব্যাসঃ (মুনিদের মধ্যে ব্যাস) কবীনাঁং উশনঃ কবিঃ 
( কবিদের মধ্যে শুক্রাচাধ্য )। 

আমি কৃষ্তীবংশিয়গণের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ, পাগ্তবগণের মধ্যে অঙ্জুন 
মুনিদের মধ্যে ব্যাসদেব, এবং কবিদের মধ্যে শুক্রাচার্য্য 1৩৭ 

বৃ্চিবংশীয়জনগণের মধ্যে আমি তোমার সখা! ভগবান বাস্থুদেবই 
শ্রেষ্ঠ। (শঙ্করাচা্য) 

বাসুদেব অর্থাৎ 'সংকর্ষণ” বলরাম (বলদেব )। আমি উপদেষ্টা 
বাস্থদেব পুত্র । (রামানুজ ও মধুত্দদন ) 


৪৭৪ _ শগীতার বাণী 


মননশীল সর্ধ্ব পদার্থজ্ঞানীদের মধ্যে অথব! বেদার্থ মননশীলদের 
মধ্যে ব্যাসদেবই শ্রেষ্ঠ । (শ্রীধরস্বামী, বল্লভ ) 

এই মান্ত্রে ব্যাখ্যার কিছু নাই-_বৃঞ্চিবংশে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান তে। 
শ্রেষ্ঠ নিশ্চয়ই, আর পাগুবদের মধ্যে অর্জুন শ্রেষ্ঠ বীর এবং 
ভগবানের সখা কাজেই শ্রেষ্ঠ । আর ব্যাসদেবের মত পণ্ডিত জ্ঞানী 
ও ভক্ত কোন যুনি ছিলেন না। ব্যাসদেবকে নারায়ণের অংশাবতার 
বলা হয়। তবে শুক্রাচার্য্যের কবিত্বশক্তির কথা বিশেষ কিছু 
বর্তমানে জান! যায়না-_-এটী এখন এযুগে বোধগম্য নয় । 

( বেদচ্ছন্দা ) 
দরণ্ডে। দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্‌। 
মৌনং ঠচবাস্মি গুহ্ানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতীমহম্‌ ॥৩৮ 

অহং দময়তাং দণ্ড (আমি শাসনকারিগণের দণ্ড) জিগীষতাম্‌ 
নীতি অন্মি(জয়েচ্ছু ব্ক্তিগণের আমি সামাদি নীতি) গুহ্যানাং 
মৌন এব (গোপনীয় বিষয়ের মধ্যে আমি মৌন ) জ্ঞানব্তাং চ 
জ্ঞানং অস্মি (জ্ঞানীদিগের আমি জ্ঞান )। 

শাসনকর্তগণের হাতে আমি দণ্ড, জয়েচ্ছ মানুষের মধ্যে আমি 
সামদানভেদ ইত্যাদি নীতি, গোপনীয় বিষয় সকলের আমি মৌন 
এবং জ্ঞীনিগণের আমি জ্ঞানস্বরূপ 1৩৮ 

যে শাসন প্রভাবে বিপথগামী উচ্ছৃঙ্খল জনগণ সংযত পথে 
চলতে বাধ্য হয় ভগবানই সেই দণ্ডের প্রেরয়িতা ও নিয়ামক । 
সেজন্য দণ্ডধারীর দণ্ডশক্তি ভগবানেরই বিভূতি। 

যে উপায়ে শত্রপক্ষকে পরাজিত করে জয়লাভ করা হয় আমি 
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সেই নীতি । সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড যুদ্ধে জয়লাভে চারটার নীতি 
যেখানে যেমন প্রয়োজন হয় প্রয়োগ হয়ে থাকে । এই যুদ্ধ নীতিও 
তার বিভূতি। 

গোপনীয় বিষয় সকলের মধ্যে আমি মৌনভাব। মৌন শব্দের 
অর্থ সন্যাস গ্রহণ এবং আত্মতত্ব শ্রবণ ও মনন পুর্রক নিদিধ্যাসন 
বুঝতে হবে। এছাড়া জ্ঞানীগণের জ্ঞান বা আত্মতত্ব শ্রবণ, মনন 
ও নিদিধ্যাসনের পরিপরকতা হতে যে অদ্বিতীয় আত্মার সাক্ষাৎকার 
রূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয় ও যাঁঅন্য সমস্ত অজ্ঞান নাশক সেই জ্ঞানই 
ভগবানের বিশেষ বিভূতি স্বরূপ । 

( শঙ্করাচাধ্য, মধুসুদন, বলদেব, রামানুজ ইত্যাদি ) 

এই মন্ত্রে মানবের জ্ঞান, মৌনভাব, ক্রিয়াকৌশল ও-সংযমশক্তিকে 
যোগ বা শক্তিরপে প্রকাশ করা হয়েছে । মৌনভাবই শ্রেষ্ঠ 
গুহ্াভাব। ( যোগানন্দ ) 

শ্রীভগবান এখানে- বনৃতত্ব ব্যাখ্যার পর, বিভূতি বর্ণনার পর, 
রাজতন্ত্র সন্বন্ধে তু একটী কথা বলেছেন__রাজ্যশাসন, পরিচাঁলন' 
করতে গেলে, বহুজনকে শাসনাধীন রাখতে গেলে দণ্ডবিধান 
প্রয়োজন সেকথা বলছেন। রাঁজার ক্ষমতা ও শাসননীতি 
দৃঢভিত্তিযুক্ত করতে গেলে অমান্তকারিগণের সাজা বা শাস্তি একান্ত 
প্রয়োজন সেকথা! এখানে বলছেন--রাজশক্তি দুর্বল হাতে পড়লে 
রাজ্যে ভাঙ্গন ধরে নানা গোলমাল আসে । একথা বহু ইতিহাসে 
দেখা গেছে। 

জয়লাভ করতে শুধু শক্তি' প্রয়োগ করলেই হয়না--কোথাও 


৪৭৬ গীতার বাণী 


বুদ্ধি কৌশল এসবও প্রয়োজন হয়। সে জন্য "সাম-দান-ভেদ" 
ইত্যাদি নীতি তখনকার শাসনতম্ত্রে প্রচলিত ছিল, সে সম্বন্ধে 
বলছেন। কোন বিষয় যদি গোপন রাখার ইচ্ছ। বা প্রয়োজন হয় 
সেখানে মৌনভাব অবলম্বন করতে হয়। এও রাঁজনীতির একটা 
কৌশল । 

আর শেষে বলছেন, সমস্ত জ্ঞানীদের মধ্যে জ্ঞানরূপী বিভূতি নিয়ে 
ভগবান বিদ্যমান থাকেন তবেই জ্ঞানী জ্ঞানলাভ করতে পারে ব৷ 
জ্ঞানী খ্যাতি অর্জন করে। অর্থাৎ সবের মধ্যেই ভগবানের শক্তি 
এই চিস্তা নিয়ে সাধনা করে যেতে হবে । তবেই কন্ম হবে তখন 
নিষ্ষাম কম্মযোগ এবং মিলবে মুক্তি । ( বেদচ্ছন্দ।) 

গীতায় অন্যত্র-_ 

দণ্ডঃ দময়তাঁং-_-৪১।১০) ৩৬1১০) ২৯1১০ 

যচ্চাপি সর্ববভূতীনাৎ বীজং তদহুমর্জভুন | 
ন তদস্তি বিন! যৎ স্যান্ময়! ভূতং চরাচরম,॥৩৯ 

হে অর্জন যৎচ অপি (যাকিছু) সর্ধভূতানাং বীজং ( সর্ব 
জীবের উৎপত্তি কারণ ) তৎ অহম এব (আমি তাই ) ময়া বিন! যত 
স্যাম (আমাছাড়া বা হতে পারে) তৎ চরাচরম্‌ ভূতং ন অস্তি 
€ সেরূপ পদার্থ বিশ্বচরাচরে নাই ) 

হে অজ্জুন সর্বজীবের বা জগতের যা! কিছু উৎপত্তি কারণ বা 
আদি কারণ সে আমিই, আমি ছাড়া কোন পদার্থ বিশ্বচরাচরে 
নাই ।৩৯ 


এস্থলে বিভূতি বর্ণনা উপসংহার করে আনছেন ও বলছেন আমি 
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সমস্ত কিছুর প্ররোহ কারণ। চেতন অচেতন যাই হোক, জগতে 
এমন কোন পদার্থ নাই যা আমাব্)তীত স্থষ্ট বাস্থিত। আমার 
সত্বা ব্যতীত কারো সত্তা নাই। আমাকর্তৃক ত্যক্তবস্তব শৃণ্য মাত্র, 
কেননা আমি সকলের আত্ম।। (শঙ্করাঁচার্ধ্য ) 

এই বিরাট স্থষ্টির যা কিছু সে ওই প্রতিবিদ্বিত চৈতন্তবীজ | 
ভগবানই সর্বভূতের বীজপ্রদ'পিতা। সচ্চিদানন্দঘন আত্মার দ্বারাই 
সকলের সিদ্ধি হয়। (আনন্দগিরি ) 

আমিই একমাত্র কারণ আর এই নিখিল বিশ্ব আমার কার্ধ্য | 

( মধুস্থদন ) 

আমিই স্থগ্রির বীজ স্বরূপ । সাধারণ বীজ ঠিক নিজের ধরণের 

বৃক্ষ উৎপাদন করে, অন্যধরণের উৎপাদনে সক্ষম নয়; কিন্ত আমিই 

সেই একমাত্র বীজ যার থেকে অসংখ্য প্রকারের স্থষ্টি, তাছাড়া স্থিতি 
ও প্রলয় সম্ভব । (পণ্ডিত দামোদর) 

বীজ যেমন বৃক্ষের কারণ। তেমনি.সর্ববভূতের মূলকারণ মায়া 
উপহিত চৈতন্ত-_ভগবানের বিভূতি"। সেই মূলবীজ ছাড়া কোন 
ভূতই স্থষ্টি হতে পারেনা । ( কৃষ্ণানন্দ ) 

'ঈশাবাস্যমিদং সবর্ধ যৎ কিঞ্জ জগত্যাং জগৎ উপনিষদের মতই 
ভগবান এখানে বললেন সমস্ত বিশ্বচরাচর ব্যেপে যা কিছু ভাব, যা 
কিছু স্থষ্টি, যা কিছু গুণ, যা কিছু শক্তি সবই ভগবান নিজে । এটী 
ধ্যানের বস্তু বোধে বোধ করার বস্তব | ( বেদচ্ছন্দ। ) 

নান্তোহস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরস্তপ। 


এষ তৃদ্দেশতঃ প্রোক্তে। বিভূতেবিস্তুরো। ময় 118 
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হে পরস্তপ (শক্রতাপন ) মম দিব্যানাং বিভূতীনাং (আমার 
দিব্য বিভৃতিরাশির ) অন্ত ন অস্তি (শেষ নাই) এষঃ তু বিভূতেঃ 
বিস্তরঃ (এই বিভূতি বিস্তার) ময়া (আমার দ্বারা ) উদ্দেশত: 
( সংক্ষেপে দিগদর্শনরূপে ) প্রোক্তং (কথিত হল )। 

হে পরন্তপ আমার দিব্য-বিভূতি রাশির শেষ নাই। আমি 
যে কথা বিভৃতি সম্বন্ধে বললাম তা আমার বিভূতি যোগের সংক্ষিপ্ত 
বর্ণনা মাত্র ।8০ 

হে শক্রতাঁপন, আমার দিব্য বিভূন্তির অন্ত নাই। সর্বাত্মা 
ঈশ্বরের বিভূতির বর্ণনা করতেও কারো ক্ষমতা নাই। আমি যে 
বিভূতির কথা বললাম তা অংশত মাত্র; সম্পূর্ণ বলে শেষ করা 
যায় না। (শঙ্করাচাধ্য ) 

মানুষের সীমাবদ্ধ জ্ঞানে ভগবানের অনন্ত বিভূতি ধারণা করা 
সম্ভব নয়। (বল্পভ, রামানুজ ) 

এমনকি সর্ববজ্ঞেরও আমার দ্রিব্ বিভূতির কথা জানবার বা 
বলবার সামর্থ্য নাই। ( মধুস্দন ) 

অজ্জুন শীস্ত্রমুখে বহুবার পড়েছেন বা শুনেছেন যে ভগবানের 
বিভূতি অনন্ত, গুণ অনম্ত ইত্যাদি_এখানে ভগবান সেকথা 
আবার বললেন কেন? প্রয়োজন ছিল কি বলার? একটা কথা 
হচ্ছে শাস্ত্রে পড়া এক জিনিষ, আর স্বয়ং ভগবানের শ্রীমুখ থেকে 
শোনা আর এক জিনিষ। এখানে ভগবান অনস্ত বিভূতির কথা 
বলেছেন পরে আরোও বলে যাচ্ছেন--একাংশেন স্থিতো জগৎ 
ইত্যাদি এবং পরবর্তী অধ্যায়ে বিশ্বরূপ দর্শন করানো এসবের 
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পেছনে কারণ আছে । এর প্রয়োজন ছিল- অজ্জন, স্বামীজী 
প্রমুখ বিরাট শক্তির আধার, এদের ঘদি ঠাকুর শুধু বলতেন-_ 
জপমালা ঘোরাও এককোণে বসে ; তাহলে কি কাজ হত? কাজেই 
ভগবান তাদের সেই বিশেষ শক্তির আধারের মধ্যে যে ক্ষুত্রতাঁর 
আবরণ ছিল, গণ্ডী ছিল, সেটী ভেঙ্গে ন৷ দিলে কাজ হত না-অথচ 
তাদের ওপর নির্ভর করেছিল--বিরাট ভারতের উন্নতি রক্ষা_কিন্তু 
একজন বলছেন, “ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করবো” আর একজন 
বলছেন, “আমি ওসব পারবে! না, আমি শুকদেবের মত সমাধিতে ডুবে 
থাকবো? ইত্যাদি কথা । ছুজনেই ক্ষুদ্রতার সঙ্গে কথা বলছেন-_ 
ক্ষুদ্রতার গণ্ডী নিয়ে বসে আছেন, অর্থাৎ নিজের শাস্তির কথা চিস্তারূপ 
গণ্ডী ভেঙ্গে দিয়ে, বিশ্বের কল্যাণার্থে ভূমার দৃষ্টি/দিতে গিয়ে অর্জুনকে 
বিশ্ববূপ দর্শন করালেন- আর স্বীমীজীকে স্পর্শ মাত্রেই সমস্ত বিশ্ব 
ঘুরে ঘুরে মিলিয়ে যেতে লাগলো-_'ভাসে ব্যোমে ছায়াসম এ বিশ্ব 
চরাচর_-ননাহি তৃর্ধ্য নাহি জ্যোতি ।” ইত্যাদি উপলব্ধি হওয়ায় 
তখন বিশ্বকল্যাণে নামলেন । এই যে গীতা এটা এখন আমাদের 
কাছে স্থললিত সংস্কৃত কাব্য ব৷ শ্লোক সমন্বিত মাত্র কিন্তু সমস্ত 
ভারতের বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুনের বিশ্বরূপ দর্শনের যে কি গভীর অনুভূতি; 
ভেতর একেবারে ভেঙ্গে চুড় করে দিলেন, সে অনুভূতি তো! আমরা 
ধারণ! করতে পারবে না? এই বিশ্বরূপ দেখানোর আগে প্রস্ততি 
দিচ্ছেন এই শ্লোকে-যে আমার অনস্ত বিভূতির কিছুমাত্র বললাম-_ 
আর বিচিত্র বিভূতিযুক্ত এই বিশ্বচরাচর মাত্র আমার একটা অংশে 
বিদ্ধৃত হয়ে রয়েছে ; এর বাকী অংশটুকু যে কি সেটা “অবাংমনসে 
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গোচরম?। পরস্তপ বলে সন্বোধন করে শক্রধ্বংদ করার যে অস্তনিহিত 
শক্তি মোহগ্রস্থ হয়ে গিয়েছিল সেটাকে পুনরুদ্বীপিত করছেন। 
( বেদচ্ছন্দা ) 

মম দিব্যানং- ২১০১ ১২১০১ ১৩১০) ১৪1১০, ১৫১০১ ১৬1১০, 
১৯।১০১ ২২১০১ ২৬।১০১ ৩৭1১০, ৪85০1১০১ ৫1১১১ ৮1১১১ ১০1১১, 
১১১১১ ১২১১১ ১৩১১১ ১৪১১১ ১৫1১১, ২৫।১১১ ৩১1১১, 
৩৮১১১ ৪৫1১০ | 

যদ্‌ যদ বিভূতিমৎ সত্বং শ্রীমদুর্জিতমেববা। 
তত্তদেবাবগচ্ছ তং মম তেজোহংশ সম্ভবম, ॥৪১ 

বিভূতিমৎ ( এখ্বর্যের প্রকাশ যাতে) শ্রীমৎ (লক্ষীযুক্ত) উজ্ভিতং 
এব বা ( অতিশয় প্রভাবযুক্ত ) যয (যেযেবস্ত) তৎ তৎ এব 
তৎসমস্তই (মম) তেজোইংশ-সম্ভবম্‌ (আমার শক্তি অংশ থেকে 
জাত ) অবগচ্ছ (জেনে )। 

যা! কিছু এঁশ্বধ্যমণ্ডিত, 'ক্ষীন্্রীসম্পন্ন অথবা অতিশয় শক্তিসম্পন্ 
সে সমস্তই আমার তেজ অংশ সম্ভূত বলে জানবে ।৪১ 

যে যে প্রাণবন্ত, এশ্বধ্যবুক্ত, শ্রীযুক্ত, লক্ষী, সম্পঙ্ শোভা ব৷ 
কান্তিযুক্ত, বল ইত্যাদির আধিক্যুক্ত সেই সমস্তই আমাব তেজের 
অর্থাৎ শক্তির অংশ সম্ভৃত। ( মধুস্থাদন, শঙ্করাচার্য্য ইত্যাদি ). 

ঈশিতব্য সম্পন্ন য৷ কিছু, ভূতজাত সমৃদ্ধিযুক্ত, কল্যাণযুক্ত যা 
কিছু, সবই আমার নিয়মন শক্তি প্রস্ত (রামান্ুজ )। 

যা! কিছু শ্রেষ্ঠ বা অসাধারণ বলে মনে হবে তাতেই আমার 
বিশেষ প্রকাশ জানবে । (কুষ্কানন্দ ) 
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এই সমস্ত কথাগুলির মধ্যে বর্তমান বিজ্ঞানের 11806 0৩০১র 
মিল রয়েছে । 1116 005০1র 000018তে ফেলে এগুলি ব্যাখা! 
করা যায়। বিভুতি কথার অর্থ বিশেষ গুণ যা বিশেষরূপে উজ্জল 
করে তোলে, জগৎ সমক্ষে উজ্জল ভাঁবে ধরে দেয়, সেট বিভূতি। 

সত্বং__য। কিছু সত্বগুণোদ্ভূীত তাই প্রকাশশীল, “তত্রসত্বং নির্মল- 
ত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম” অর্থাৎ সত্বগুণযুত্ত-_-সাধু মহাপুরুষ__ 
অবতার পুরুষ সন্বগুণী লোক যতই অপ্রকাশ বা নিরালায় থাকার 
চেষ্টা করুণ ঠিক তাদের প্রকাশ হবেই । জগতে মহিমার কথ! ছড়িয়ে 
পড়বেই-_দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর, মার কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, নিজের 
শ্রীঅঙ্গের রূপ সম্বন্ধে ঢুকে যা ঢুকে যা” বলে, তবুও জগৎ জুড়ে চলছে 
ঠাকুরের নাম, কথা, পূজা__এখানেও সেই 138: 07697 এসে পড়ছে, 
যার ওপর 1181707615০. করে তাই চোখের সামনে ধরা পড়ে উজ্জল 
হয়ে। এখন এই যে, সত্বগুণ, এই যে ভগব্ৎ বিভূতি এগুলি 
ভগবানের “তেজৌহংশ সম্ভৃত' অর্থাৎ ভগবৎ সত্বা থেকে বিচ্ছারিত 
আলোর মত এসে যার ওপর পরে সে সমস্তকে উজ্জল করছে 
প্রকাশিত করে তুলছে-_ আলোক রশ্মির মত । 

আীমৎ_ অর্থাৎ সুন্দর- শ্রীযুক্ত । বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই যারা 
ভগবানকে ডাকেন এবং ভগবৎ লাভ করেন তার! শ্রীযুক্ত হন। 
কাটিয়াবাব৷ অত কঠোর তপস্থা। পরায়ণ সাধু তো-_-ছবিতে হাসছেন 
কিন্তু হাসিতে যেন অমৃত ঝরে পড়ছে-_সে হয়তো চেহারা তেমন 
ভালো নয়_-তবুও দেখবে ঠিক ঠিক সাধু মহাত্মার মধ্যে একট৷ শ্রী 
থাকবেই-_এখানেও সেই 11875 00৩০:০র কথা এসে পড়ছে-_ 

৩১ 
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সূর্যের সাতটা রঙ জগতের সমস্ত বস্তর মধ্যে, ফুলের মধ্যে এসে 
পড়ছে । সব রঙ ৪৮5০৮ করে যে রঙ ৪৮9০৮ করতে পারে না, সেই 
রডটি বাইরে প্রকাশিত হয় ৷ এমনি করেই ফল ফুল ইত্যাদি যা কিছু 
রডীন সুন্দর বস্তু সবই হচ্ছে সূর্ধ্যকিরণ প্রতিফলনের ফলে । তেমনি 
ভগবানের তেজ অংশভূত আলোক রশ্মি আমাদের মধ্যে এসে নিত্য 
নিত্য হারিয়ে যাচ্ছে__মহাপুরুষগণ বা শক্তিমান পুকষগণ ভগবানের 
অংশভূত তেজ ধরতে পারেন এবং ৪০১০৮ করে কোন কোন 
বিশেষ আলো মেলে ধরেন__তাঁই তারাই জগতে শ্রীমৎ হয়ে দাড়ান। 

উন্জিজিতম._ অর্থাৎ উচ্ছলিত-__ এখানেও 11817 01৩০7র কথা__- 
€19097097. গুলি ৮:০৫০একে কেন্দ্র করে নিজের নিজের নিবি 
ঘুরছে_কিন্তু যখনই সেটা থেকে চ্যুত হয়_রা2 করে--তখনই 
আলোর বিকিরণ_-এই 1470 করাই উছলে পড়া-_উজ্জিতম্__ 
এখানে মিল রয়েছে বৈকি । 

আধুনিক বিজ্ঞানে বলে ছুটী €1978১র কথা-১০:০]৩৫ ০767) 
আর ?০০ 276:8%-_-এই ৮০০90 9061£/র ফলেই সমস্ত 27061 
বা জড়বস্তুর স্যষ্টি-আর £ি৩৩ 297£/র ফলে আলো উত্তাপ 
81010 এসব স্থষ্টি। যখন 61০07. গুলি 27০%০একে কেন্দ্র করে 
নিজের নিজের ০:৮:এর মধ্যে গণ্ডীবদ্ভাবে ঘোরে তখন সেই 
গণ্তীবদ্ধ ঘোরার ফলে হচ্ছে 1809 আর যখন 9:০1০॥কে কেন্দ্র 
করে 1০০৮০: গুলি নিজের ০৮: এ গণ্তীবদ্ধভাবে ঘুরতে ঘুরতে 
হঠীৎ 3012 করে নিজের নিজের কক্ষচ্যুৎ হয় বা ০7৮; থেকে লাফিয়ে 
পরে তখন ০7:8১ স্থষ্টি হয়__এবং তখন সেটা গণ্তীবদ্ধভাবে নয়-_ 


দশমোহ্ধ্যায়ঃ ৪৮৩ 


সেটা তখন [69 ব। মুক্ত-_ এই 166 61)910% থেকেই 11817111621 
এসবের স্যগ্টি। 

এই মন্ত্রটী নিয়ে আমাদের সাধনাও করতে হবে, যা কিছু শ্রীযুক্ত, 
তেজযুক্ত বা শক্তিযুক্ত, সেই সবই ভগবানের অংশভূত-_যেমন স্কূ্য্য, 
অগ্নি ইত্যাদি-_-আমাদের সাধন] সহায়ে, প্রাণায়াম সহায়ে সেই সমস্ত 
বিভৃতিযুক্ত বস্ত থেকে জ্যোতি, শক্তি, তেজ-_-ফুলের পবিত্রত! 
ইত্যাদি আকর্ষণ করে নিজের অন্তর-রাঁজ্যকে তেজযুক্ত- _জ্যোতিশ্ময় 
পবিত্রতম করে তোলা । যেমন তৃর্ধ্যত্রাটক করা । তারপর রোদে 
বসে জপ করার সময়, আগুন জ্বেলে হোম করার সময়, ওই সূর্য্ের 
বা আগুণের তেজ-জ্যোতি-অন্তরে আকর্ষণ করা_-বা বিরাট 
জলাশয়ের তীরে বসে জপ সহায়ে তার শীতলতাকে আকর্ষণ করে 
অন্তরের অন্ত/স্থলকে শান্ত করে তোলা- ঞষিরা যেমন করতেন__ 
শীস্তমুপাঁসীত তজ্জলান ইতি”_সিদ্ধু শত্রুর বিরাট তীরে বসে 
ধ্যান করে তাদের এই উপলব্ধি__কাঁজেই এই মন্ত্রটা নিয়ে সাধন! 
কর দরকার । ( বেদচ্ছন্দ! ) 

অনুরূপ কথ' শ্রীরামকৃষ্ণ বাণীমুখেও পাই যথা__শীতায় আছে 
যাকে অনেকে গণে মানে তা! বিগ্ভার জন্যই হউক, বা গাওন! 
বাজনার জন্যই হউক, বা লেকচার দেওয়ার জন্যই হউক, বা আর 
কিছুর জন্তই হউক-_ নিশ্চিত জেন যে ঈশ্বরের বিশেষ শক্তি আছে। 

(কথামৃত ১১২৩) 

অগ্নিতত্ব সর্ববভূতে আছে, সব জিনিষে আছে কিন্তু কান্ঠে তার 

বেশী প্রকাশ (কখামৃত ৫1১২৪) 


৪৮৪ গীতার বাণী 


তিনি ভালো লোক করেছেন, ভক্ত করেছেন, অভক্ত করেছেন 
বিশ্বাপী করেছেন, অবিশ্বাসী করেছেন। তার লীলার ভিতর সব 
বিচিত্রতা, তাঁর শক্তি কোনখানে বেশী প্রকাশ, হুর্যের আলো 
মৃত্তিকার চেয়ে জলে বেশী প্রকাশ, আবার জল অপেক্ষ! দর্পণে বেশী 
গ্রকাশ। 
আবার ভক্তদের ভিতর থাক থাক, উত্তম ভক্ত, মধাম ভক্ত, 
অধম ভক্ত গীতাতে এসব আছে । ( কথামৃত ৪1৬1৪) 
তিনি কারোকে বেশী শক্তি, কারোকে কম শক্তি দিয়েছেন । 
কোনখানে একটা প্রদীপ জ্বলছে, কোনখানে একট। মশাল জ্বলছে । 
( কথামৃত ২৮২৭৫ ) 


গীতায় অন্যত্র 
বিভূতিমৎ---৭1১০, ১৬1১৩ ১৯1১০ 


সত্ব_ ২৭১৩ 8৫1২ 
তেজ--৩৬।১০১ ৯।৭, ১০৭, ১২।১৫ 


অথব। বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন। 
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃতসমেকাংশেন স্থিতো৷ জগত ॥৪২ 
অথবা, হে অজ্জুন, 'এতেন বনুধা জ্ঞাতেন কিং ( এত বিস্তৃতভাবে 
জানার কি প্রয়োজন ) অহং ইদম্‌ কৃৎন্ং ( আমি এই সমস্ত 
বিশ্বচরাচর ) একাংশেন ঝিষ্টভ্যস্থিতঃ (একাংশে মাত্র ধারণ করে 
অবস্থান করছি ) 
অথবা হে অজ্জুন এত সুবিস্তৃত ভারে জানার তোমার কি 
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প্রয়োজন? আমি এই স্থবিশাল জগৎ স্থষ্টি করে আমার একাংশে 
মাত্র ধারণ করে অবস্থান করছি ।৪২ 

উপসংহারে ভগবান বললেন, হে অজ্জন আমার অনস্ত বিভূতি 
খণ্ড খণ্ড ভাবে ব৷ স্বতগ্ত্ররূপে কত জানবে? তার প্রয়োজনই বা! 
কি? আমি সর্ধত্র অনুন্যত এবং সকলই যখন আমার তেজে 
উদ্ভাসিত, তখন স্বতন্্রভাবে বিভূতির কথা জানার কোন প্রয়োজন 
নাই! আমি আমার একাংশ দ্বারা সমগ্র জগৎ স্তব্বীভৃত করে 
অবস্থান করছি, বৈদিক মন্ত্েও আছে পরমেশ্বরের একটিমাত্র পাদ- 
স্বরূপে ভূতনিচয় আবৃত । (শঙ্করাচার্য্য, আনন্দগিরি, হন্থু ) 

বিভূতি সম্বন্ধে বু কথ! বলার পর এই অধ্যায়ে উপসংহারকালে 
বলছেন বিভূতি সম্বন্ধে কত আর বিস্তৃতভাবে জানবে? শুধু এইটুকু 
জানলেই হবে যে আমার একা ংশমাত্র দ্বার! বিশ্বজগৎ বিদ্ধত ব আমি 
আমার একটা মাত্র অংশ দ্বারা বিশ্বজগৎ ব্যেপে রয়েছি। শ্রুতিমুখেও 
বল! হয়েছে অবশিষ্ট আমার ত্রিপাদ সত্বা অমৃত স্বরূপ। কাঁজেই 
তুমি পৃথক পৃথক জানার পরিচ্ছিনন দৃষ্টি ত্যাগ করে পরমাত্ম দৃষ্টি 
কর। ( মধুসূদন )। 

এই অধ্যায়ে -সমস্তক্ষণ বিভূতি বর্ণনাশেষে বলছেন সমস্ততেই 
ভগবানবোধ আনার জঙ্যই বিভূতি যোগ স্থষ্ট। শেষে বলছেন 
প্রত্যেকটা ভিন্ন ভিন্ন বস্তর মধ্যে এক ভগবানের উপস্থিতি ধারণাই 
শ্রেন্ঠ। কেন ন! তিনি ছাড়। কেউ নাই, কিছু নাই। (শ্রীধরস্বামী ) 

চিদচিদাত্বক সমুদয় জগং প্রকৃতি ও তার বিকৃতি অন্তর্ধ্যামী 
শ্রীকৃষ্ণের অংশমাত্র দ্বারা বিধৃত। '(রামানুজ ) 


৪৮৬ গীতার বাণী 


স্থষ্ির সবকিছু ভগবানের ক্রীড়াত্বক ও একাংশ দ্বারা মাত্র 
বিদ্ধত এটী ধারণা করলেই হল। ( বল্লভাচার্ধ্য ) 

যা কিছু শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি সে সমস্ত ভগবানের বিভূতি, কিন্তু 
এগুলি যত দীপ্ত বা গুরুত্বপূর্ণ হোক তার অনস্তশক্তির ক্ষুদ্র প্রকাশ 
মাত্র। তার কণ। মাত্র শক্তির সহায়তায় স্থণ্টি বিদ্ধত, আনন্দ ও 
সৌন্দর্য্য পূর্ণ। (শ্রীঅরবিন্ব ) 

অথব। বহুনৈতেন--...*..*ইত্যাদি-_এখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 
কতখানি কৃপামূত্তি ফুটে উঠেছে, কতখানি মনোবিজ্ঞানবিদের মৃত্তি 
ফুটে উঠেছে সেটা লক্ষ্য করার বিষয়। অজ্জুন যতবড় ভক্তই হন বা 
যোদ্ধাই হন- বিশ্বপিত শ্রীকৃষ্ণের কাছে তো৷ কিছুই না--ক আউন্স 
01৪10এ ভগবানের বিভূতির কথা তিনি কতটুকু জীনতে সক্ষম হবেন, 
তার অনন্ত সত্বার অতি ক্ষুদ্রতম অংশ মাত্র তার পক্ষে জানা সম্ভব 
অথচ তিনি ভগবানের বিভূতির কথা জানতে চাইছেন__একটা 
01955 [-এর ছেলে যদি একজন 14. 5. ০. পাশ করা লোককে প্রশ্ন 
করে, আপনি কি কি পড়েছেন বাকি কি বিষয় সম্বন্ধে পড়েছেন 
বলুন তে।--তাহলে যে ধু. ১০" পাশ করেছে তার পক্ষে 
একেবারে 1 থেকে [৪০৮ পর্যন্ত বইগুলোর নাম, বিষয়বস্তর 
নাম বলাও যেমন শক্ত, তার থেকে আরও অনেক শক্ত হচ্ছে 
018987 ছেলেটির সেগুলো ধারণা করা--বা বোঝা । এরকম 
ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ হয়তো বলবে দূর ছেলে তুই কি বুঝবি, 
বলে হয়তো৷ অবজ্ঞা করে, অহংকার করে তাকে দমিয়ে দেবে 
কিন্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কতবড় বিজ্ঞানীর মত ধৈর্য সহকারে, আদর 
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কয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছেন তার বিভূতির কথা অজ্ঞুনকে--এই অধ্যায়ের 
সুরুতেই বিরক্তির সঙ্গে নয় অতি স্সেহ ভরে অজ্জনকে উৎসাহ 
দিয়ে বলেছেন-_ 
ভূয় এব মহাঁবাহে। শৃখু মে পরমং বচঃ | 
যত্তেহহং 'স্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া ॥ 
স্ুরুতেই অজ্জুনকে মহাবাহো। বলে সম্বোধন করছেন-__এবং সেটা 
প্রীতিকর এবং হিতকর ভাঁবে বলে যাচ্ছেন। আর সমস্ত অধ্যায় 
জুড়ে বলতে বলতে সমস্ত সত্বা'টী নিজের বিভূতি বর্ণনায় গর গর করে 
উঠেছে, তখন সেটী দমন করে বলছেন__এত সমস্ত জেনে তোমার কি 
প্রয়োজন_-এই সমস্ত যা কিছু দেখছ, সেটা মাত্র আমার একাংশে 
বিদ্ধৃত হয়ে আছে, আমার অনন্ত সত্বার কথা অজানাই "রয়ে যায়__ 
মানুষের এতটুকু বুদ্ধিতে সেটা সম্পূর্ণ জানাও সম্ভব নয়--দেখাও সম্ভব 
নয়। অনেক কিছুই বলে তবে শেষে বলেছেন_এত জেনে কি 
কাজ, কিন্তু প্রথমেই এটা বলে অর্জুনকে দমিয়ে দিলেন না--এইখানে 
মনোবিজ্ঞানীর আদর্শ দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশিত হয়েছে ।  ( বেদচ্ছন্দ। ) 
শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদে বিভৃতি-যোগো! নাম দশমোহধ্যায়ঃ 


একাদশোহ্ধ্যায়ও 
অজ্জুন উবাচ 


মদনুগ্রহায় পরমং গুহামধ্যাত্সংজ্ৰিতম্‌ । 
যত ত্বয়োক্তং বচস্তেন মৌহোহইয়ং বিগতো মম ॥১ 
অজ্ঞুন উবাচ ( বললেন ) মদনুগ্রহায় পরমং গুহাম্‌ (আমার প্রতি 
কৃপ। করে যে গোপনীয় ) অধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্‌ ( অধ্যাত্ম বিষয়ক ) যৎ 
বচঃ ত্বয়। উক্তং (যে বাণী তোমা কর্তৃক বণিত হল ) তেন মম (তদ্বার! 
আমার ) অয়ং মোহঃ বিগতঃ ( মোহ দূর হল ) 
অজ্ঞুন বললেন__আমার প্রতি কপা করে যে পরম গুঢতত্ব 
প্রকাশ করলে-_-তাতে আমার শোকরূপ মোহ দূর হল।১ 
তোমার একাংশ মাত্র দ্বারা সমস্ত জগৎ ব্যেপে অবস্থান করছ, 
এই বাক্য দ্বারা আমার অবিবেক বুদ্ধি নষ্ট হয়েছে । তোমার বাক্য- 
রাজি পরম বিবেকপূর্ণ, সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও অধ্যাত্মজ্ঞানপূর্ণ এবং 
করুণাপুর্ধক আমাকে বলার জন্য কৃতার্থ হয়েছি । 
( শঙ্করাচা্য, আনন্দগিরি, মধুস্থদন ) 
ভক্তিযোগ বিশেষভাবে প্রণিধান করার জন্য ভগবান তার শ্রেষ্ঠ 
বিভূতিসমূহ বললেন । ভগবানের শ্রীমুখ থেকে বিভূতি সম্বন্ধে 
বিস্তারিত বর্ণনা শুনে, সেই সর্বব্যাপী সর্ধেশ্বর ভগবানের এশ্বর্্যমপ্তিত 
রূপ দর্শনের ইচ্ছা অর্জুনের মনে জাগলো । ( বলদেব) 


একাদশে হধ্যায়ঃ ৪৮৯ 


ভগবানের-বিভূতি যোগ শ্রবণে আনন্দ নিমগ্ন অর্জন সেই পুর্ণ 
পুরুষকে দর্শন কামনায় এই শ্লোকের অবতারণা করেছেন। (বিশ্বনাথ) 

জগতের বস্তু সম্বন্ধে অজ্বনের মস্ত ভাস্তিপূর্ণ ধারণ ছিল এবং 
সেই ভ্রান্ত ধারণাই অজ্ঞনের যুদ্ধ কর্ম বা স্বধন্মে অনিচ্ছার কারণ । 
শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্মজ্ঞান লাভ করে অর্জনের এই মোহ দূর হল। 

( শ্রীঅরবিন্দ ) 

আমার ওপর কৃপা করে নিরতিশয় গোপণীয় আত্মা ও অনাত্মার 
বিবেক সম্বন্ধীয় যে বাক্য বললেন, তাঁর ফলে আমার বিপর্ষায়াত্মা 
মোহ বিনষ্ট হয়েছে । ( মধুস্থদন ) 

এখানে অজ্ঞন বললেন--আপনার অনুগ্রহে আমার মোহ দূর 
হয়েছে_কিস্তু এরপরও কয়েক অধ্যায় গীতা ভগবন শ্রীকুষ্ণকে 
বলতে হয়েছে । অজ্ঞুন যুদ্ধ করেছেন__-কাজেই মোহ একবার 
গেছে আবার এসেছে-_সখা' বন্ধু, আত্মীয়, এইভাবে ছজনে বহুদিন 
প্রণয় সুত্রে মেলামেশা করেছেন__এবং অর্জন ও শ্রীকৃ্ সেই সঙ্গে 
সেইমত ব্যবহারও করেছেন-_কিন্তু অন্যান্য অধ্যায়ে তো বটেই দশম 
অধ্যায়ে নিজের বিভূতির কথা৷ বিশেষভাবে বলায় অর্জুনকে শ্রীকৃষ 
ভগবান বলে, অনস্তশক্তিশালী বলে চিন্তা করতে বাধ্য করলেন এবং 
এই বিভূতি যোগ শুনেই সখা যে শুধু মানুষ দেহধারী সখাই নয় 
অনস্ত বিভূতির বা! শক্তির অধীশ্বর এ ধারণা অনেকট] হওয়ায় 
সেকথা! এখানে স্বীকার করছেন । ( বেদচ্ছন্দ! ) 

ভবাপ্যক্বৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়! ৷ 
ত্বত্বঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্স্যমপি চাব্যক্সম্‌ ২ 


৪৯০ গীতার বাণী 


হে কমলপত্রাক্ষ ত্বত্তঃ ( হে পদ্মপলাশলোচন হরি তোমার কাছ 
থেকে ) ভূতানাং ভবাপ্যযৌ (স্থষ্ট বস্ত সকলের স্থ্টি- প্রলয় ) ময়া 
বিস্তরশঃ (আম! কর্তৃক বিশদভাবে ) শ্রুতৌ অব্যয়ম্‌ মাহাত্মম অপি 
চ( তোমার বিনাশ রহিত মহিমাও শ্রুত হল )। 

হে পদ্মপলাশলোচন হরি, জীবজগতের জন্ম-মৃত্যু এবং তোমার 
অক্ষয় মহিম! এই সমস্তই তোমার কাছ হতে শ্রবণ করলাম ।২ 

ভব ও অপ্যয়' অর্থাৎ উৎপত্তি ও প্রলয় সম্বন্ধে তোমার নিকট 
বহুকথা শ্রবণ করেছি । হে পদন্মপলাশলোচন হরি তোমার অব্যয় 
( অক্ষয়) মাহাত্যও শুনেছি । (শঙ্করাচাধ্য ) 

এই শ্রোকে অজ্জন শ্রীকৃষ্ণ ভগবানকে যে সম্বোধন করলেন তাতে 
তার প্রেমের আধিক্য প্রকাশিত হয়েছে । ( মধুত্দন ) 

এই মন্ত্রে বিশেষভাবে প্রকাশিত হচ্ছে যে অর্জুন অচিরেই 
বিশ্বরূপ দর্শনের আকাজ্কা প্রকাশ করবেন। “কমলপত্রাক্ষ' সন্বোধনে 
অজ্জুনের অত্যানুরক্তি ব্যক্ত হচ্ছে। তিনি বিশ্বরূপ দর্শনাকাতক্ষী 
হলেও বর্তমানে কৃষ্ণ ভগবানের ভূবন মোহন রূপের প্রতি আকৃষ্ট 
হয়েছেন । (রামানুজ ) 

ভগবানের উপাধিষুক্ত ও নিরুপাধিক মাহাত্ম শ্রবণ করে অজ্জুন 
বুঝলেন যে ভগবানই জগতের মূল ও সূক্ষ্ম কারণ। ( কৃষ্ণানন্দ ) 

এখানে অজ্জন শ্রীকৃষ্ণ ভগবানই সমস্ত জীবজগতের জন্মদীতা-_- 
স্থজনকর্তী পালনকর্তী, আবার সংহার কর্তা, মহাকাল এসব. 
বিভূতি যোগে শুনেছেন সেকথা সব স্বীকার করছেন_ আস্তে 
আস্তে অজ্জনের বিশেষ অহংকার নম্রতা লাভ করছে। ( বেদচ্ছন্দা ) 


একাদশোহ্ধ্যায়ঃ ৪৯১ 


এবমেতদ, যথাথ ত্বমাত্ানং পরমেখর | 
রুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম ॥৩ 

হে পরমেশ্বর যথা তব আত্মনা (আপনার বিষয়) আখ 
( বলেছ ) এতৎ এবং (এটী এই রকম ) হে পুরুষৌত্তন তব, এশ্বরং 
(ঈশ্বরীয় ) রূপং দ্রষ্টুম ইচ্ছামি ( রূপ দেখতে ইচ্ছা করি )। 

হে পরমেশ্বর তুমি নিজের বিভূতি যা বললে তা৷ এইরূপই বটে, 
পরমেশ্বর পুরুষোত্বম, আমি তোমার সেই ঈশ্বরীয় রূপ দেখতে ইচ্ছা 
করি ।৩ 

তোমার আত্মন্বরূপ বর্ণনা ও বিভূতি বর্ণনা যথাযথ তবুও হে 
পরমেশ্বর, তোমার জ্ঞান, এশ্বর্য্য, বল ও বীর্ধ্যযুক্ত সেই ঈশ্বরীয়রূপ 
আমি দর্শন অভিলাষ করি । (শঙ্করাচাধ্য ) 

করুণা পরবশ তুমি যে বিভূতি যোগ বর্ণনা করলে, তার ফলে 
তোমার নিরুপাধিক ও সোপাধিক ভাবের কথ! জেনে অবিশ্বাসের 
আশঙ্কা দূর হলেও তোমার সেই এশ্বর রূপ যা জ্ঞান, শক্তি, বল, 
বাধ্য, তেজ মণ্তিত, সেইরূপ দর্শন করতে ইচ্ছা করি। ( মধুস্দন ) 

যে ব্যক্তি অন্তর প্রদেশে ভগবানের মাধুর্যযরস উপভোগ কিরে 
পরমানন্দ লাভ করেছেন তার পক্ষে বিভূতি দর্শনের কোন প্রয়োজন 
হয় না কিন্তু তবুও অর্জুনের মনে বিভূতি দর্শন, এশ্বর্্যময়রূপ দর্শনের 
সাধ জেগেছে, এ যেন মধুপানকারীর হঠাৎ কটু রস আস্বাদন ইচ্ছার 
মত। ( বলদেব ) 

অর্জন এখানে সেই যোগেশ্বর, মহেশ্বর, পুরুষোত্তমের এশ্বধ্য- 
মণ্ডিত রূপ দর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ 'করছেন। (শ্ত্রীঅরবিন্দ ) 


৪৯২ গীতার বাণী 


অজ্জুন যে বিভূতির কথা শুনে এলেন এখানে সেগুলির কিছু 

কিছু দর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন । ( বেদচ্ছন্দা ) 
মন্্যসে যদি তচ্ছক্যং ময় দ্রষুমিতি প্রভো । 
যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দশয়াতআনমব্যযবম্‌ 118 

হে প্রভো তৎ যদি (সেইরূপ যদি) ময়! দ্রষ্টুং শক্যং (আমার 
দেখবার যোগ্যতা ) ইতি মন্যসে (এটী মনে কর ) ততঃ (তাহলে ) 
হে যোগেশ্বর ত্বং মে (তুমি আমাকে ) অব্যয়ং আত্মানং ( অক্ষয় 
আত্মরূপ ) দর্শয় ( দেখাও )। 

হে প্রভো যদি তুমি মনে কর আমি সেইরূপ দর্শনের যোগা, তাহলে 
হে যোৌগেশ্বর, আমাকে তোমার সেই অক্ষয় আত্মরূপ দর্শন করাঁও।8 

অনিমাদি অষ্ট সিদ্ধাই করতলগত যে সমস্ত যোগিগণের, 
সেইসব যোগিগণের পরমেশ্বব হে যোগেশ্বর হরি, আমাকে যদি 
যোগ্য মনে কর, তাহলে তোমার সেই এশ্বররূপ দেখাও । ( মধুক্দন ) 

হে প্রভু অর্থাৎ স্প্টি, স্থিতি, প্রলয় কর্তা, হে জ্ঞান প্রভৃতি কল্যাণ 
গুণাকর ব্রহ্মাত্মৈকত্ব দর্শনের লক্ষণ জ্ঞান যোগের ঈশ্বর, তোমার 
পরমাত্মার নিত্য অব্যয় স্বরূপ দর্শন করাও । 

( শঙ্করাচার্ষ, রাঁমান্ুজ, বলদেব বিশ্বনাথ ) 

ভগবৎ ইচ্ছাতেই অজ্জুনের মনে বিশ্বরূপ দর্শন অভিলাষ জাগলে। 
কেননা অজ্ঞুনের ওপরে যে বিরাট কম্মদায়িত্ব গ্রহণের আদেশ সেই 
সহ্ত্র সহস্র মুখ থেকে গ্রহণই ঠিক। (শ্রীঅরবিন্ন ) 

এও বলছেন যদি দেখার আমি যোগ্য হই । হে যোগেশ্বর হরি । 
কৃপা করে আমাকে দেখাও তোমার অব্যয় রূপ। ( বেদচ্ছন্দা ) 
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শ্রীভগবানুবাচ 


পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোহথ-সহত্বশঠ | 
নানাঁবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ॥৫ 


প্লীভগবান উবাচ, হে পার্থ মে (আমার) দিব্যানি (অলৌকিক) 
নানা বিধানি (নানারপ ) নানাবর্ণাকৃতীনি (নানাবর্ণ ও আকৃতি 
বিশিষ্ট ) শতশঃ অথ সহত্রশঃ (শত শত সহজ সহম্র) রূপাণি পন্য 
( রূপ দর্শন কর)। 

শ্রীভগবান বললেন-__হে পার্থ, নানা বর্ণ ও নান! আকৃতি বিশিষ্ট 
শত শত, সহস্র সহস্র, বিভিন্ন গুণ ও অবয়বযুক্ত এই রূপ দর্শন কর 1৫ 

অজ্জুন নানাভাবে আকুল প্রার্থনা] করলে ভগবান্ণ বললেন, হে 
অজ্ঞন আমার অনেক প্রকার রূপ দর্শন কর। এই রূপ নানাবিধ 
অর্থাৎ নানারকমের, লোহিত পীত, ইত্যাদি নান! বর্ণের নান অবয়ব- 
পূর্ণ বিচিত্র । ( শঙ্করাচাধ্য ) 

আমার অপরিমিত আকৃতি বর্ণ ও বিচিত্রতাপূর্ণ দিব্যাতিদিব্য 
অবয়ব সকল দর্শন কর বা দর্শনের যোগ্য হও। ( মধুস্থদন ) 

বিশ্বাসের গুণে, প্রেমের গুণ্ছে অজ্জুন ভগবানের আলীকিক রূপ 
দর্শনের দেব দুর্লভ সৌভাগ্য লাভ করলেন । অশেষ আকৃতি, বিচিত্র 
বর্ণ, বিচিত্র অবয়ব, নান! দিব্যাতিদিব্য কান্তি ইত্যাদি অনস্ত বিভূতি 
দর্শন করার ভাগ্য কঠোর তপস্তা করেও সাধকগণ লাভ করতে পারে 
না। কিন্তু ভক্তবংসল হরি অর্জুনের একটা বার মাত্র প্রার্থনাতেই 
বিশ্বরপ দর্শনের অনুমতি দ্রিলেন, যোগ্যতা দিলেন । ভক্তের প্রতি 
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ভগবানের এত দয়! বলেইতো৷ ভগবানের জন্য ভক্ত সব ছাড়তে পারে। 
(কৃষ্ণানন্দ ) 

ভগবানের অনন্ত বিভূতি শত শত সহস্র সহস্র নানারকম বর্ণযুক্ত 

এবং সর্ব্বাপেক্ষা সেগুলি দিব্যাতিদিবা বিভূতি। (বেদচ্ছন্দা) 
পশ্যাদিত্যান্‌ বসূন্‌ রুত্রানশ্থিনৌ মরুতস্তথা ৷ 
বহুন্যদৃষ্টপুর্বাণি পশ্যাশ্চর্ধযাগি ভারত ॥৬ 

হে ভারত, আদিত্যান্‌ (আদিত্য সকল ) বন্স্ রুদ্রান্‌ অশ্থিনৌ 
( বস্থগণ রুদ্রগণ ও অশ্বিনীকুমরগণ ) তথা মরুতঃ পশ্য ( বায়ুগণ 
দেখ ) বুনি অপৃষ্টপুর্বাণি (অধৃষ্টপূরর্ব) আশ্চর্ধ্যাণি (আশ্চধ্যবস্তরাজি) 
পন্য ( দেখ )। 

হে ভারত, আমারই মধ্যে দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বনু, একাদশ রুদ্র, 
অশ্বিনীকুমারছয়, উনপঞ্চাশৎ বারু দর্শন কর। এর আগে যা কখনও 
দেখনি, সেই সমস্ত আশ্চর্য বস্তু দর্শন কর ।৬ 

অজ্জুনকে ভারত সম্বোধন করার অর্থ অজ্জন পুণ্যবান, জ্ঞানবাঁন 
রাজধি ভরতের বংশজাত সন্তান। অজ্জুন ভগবানের অনুচর এসব 
কারণে বিরাটরূপ দর্শনের অধিকার কিছু আছে। এই কথার পর 
ভগবান বলে যাচ্ছেন এই পৃথিবীতে যা কখনও কেউ দেখে নি সেই 
সব দর্শন তুমি করবে। অশ্বিনী ইত্যাদি দেবতাগণকে, একাদশ 
রুদ্রগণকে, উনপঞ্চাশ মরুৎগণ ইত্যাদিকেই কেবলমাত্র আমার দেহে 
দেখবে তাই নয়, সমস্ত জগৎ আমার দেহ মধ্যে দেখবে । ৃ 

( শঙ্করাচার্য্য, শ্রীধর, আনন্দপিরি যোগানন্দ ) 
এ জগতে প্রত্যক্ষ ও শাস্ত্র দৃষ্ট যে সকল বস্তু আছে সেই সব 
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আর সব্র্বদেশে ও সর্বকালে অদৃষ্টপুবর্ধ আশ্চর্ধ্যপূর্ণ যা কিছু বস্ত আছে 
সেই সমস্তই দর্শন কর। (রামানুজ ) 

তুমি ছাড়া অন্ত কেউ যে দিব্যরূপ ও অনস্ত আকৃতি প্রকৃতি দর্শন 
করে নাই, সেই সব আশ্চর্ধ্য দর্শন কর। ( মধুস্দন) 

এই শ্লোকে ভগবানযে যে নাম করলেন সেই সব গুলিতেই 
বিশেষ শক্তির প্রকাশ দেখ! যায় । ( বেদচ্ছন্দ। ) 

'ভারত-_এই কথাটীও বিশেষ লক্ষণীয় । ভগবানের প্রত্যেকটা 
সম্বোধন গৃঢ অর্থ পূর্ণ-.ভারত শব্দে সম্বোধন করেও গভীর মনো- 
বিজ্ঞানীর পরিচয় দিচ্ছেন__ অর্থাৎ জ্ঞানী বলে সম্বোধন করে জ্ঞান 
সত্বাকে উদ্ধদ্ধ করছেন। ( বেদচ্ছন্দ।) 

বিশ্বরূপ দর্শনের কথা শ্রীমন্ভাগবতে পাই :--বাল গোপাল মাটা 
খাচ্ছেন দেখে মা যশোদী তিরস্কার করলে মুখ হা করে গোপাল 
বললেন, “মা দেখ মাটা খাই নি” তখন মা যশোদ] মুখ মধ্যে বিশ্বরূপ 
দর্শন করলেন। 

নারদ যখন শ্বেতদ্বীপে তপস্তাযুক্ত ছিলেন তখন ভগবান নারদকে 
বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন মহাভারত শাস্তিপর্বে পাই একথা । 

আবার কুরুক্ষেত্রের ফুরুপাগুবে যুদ্ধ যাতে না হয় সেজন্য ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ দূতরূপে ছ্র্য্যোধনের নিকট গিয়ে সন্ধির প্রস্তাব করেন। 
ছুর্যযোধন তাতে বিরক্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ ভগবানকে বেঁধে রাখতে ও বন্দী 
করতে চেষ্টা করেন। তখনও ভগবান বিরাট রূপ ধারণ করেন। 
মহাভারত উদ্ভোগ পর্ষধে পাই একথা- কিন্তু অজ্জুনকে যে বিশ্বরূপ 
দেখাচ্ছেন সেব্ূপ কখনও কায়োকে দেখান নি। 
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ইহৈকম্ছং জগৎ কৃৎস্সং পশ্যাপ্য সচরাচরম | 
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্‌ রষ্ুমিচ্ছসি ৭ 

হে গুড়াকেশ ( অঙ্জন ) ইহ মম দেহে (এই শরীরে ) একক্থং 
( একত্রে অবস্থিত ) কৃৎস্সং (সমগ্র ) সচরাচরম্‌ (স্থাবর-জঙ্গম সঙ্গে ) 
জগৎ অন্যৎ যত চ (আর ঘ1 কিছু) ড্রষটরমিচ্ছসি (দেখতে ইচ্ছা কর ) 
অদ্য পশ্য ( এখানে দেখ )। 

হে অঙ্ঞন আমার শরীরে একত্রে অবস্থিত, এই বিশ্বচরাচরে যাঁ 
কিছু দ্রষ্টব্য তুমি দর্শন কর এবং যা কিছু তুমি এখন দর্শন করতে 
অভিলাষ করছ সে সবই দর্শন করে নাও ।৭ 

আরও বলছি শোন, হে নিদ্রাজয়ী অজ্জুন, আমার এই এক দেহেই 
সমস্ত স্বষ্টির স্থাবর জঙ্গমাত্মক সবই একত্রে অবস্থিত দর্শন কর। আর 
যুদ্ধে জয় পরাজয়াদি যে আশঙ্কা করছ, সেই জয় পরাঁজয়াদি যদি তুমি 
দেখতে ইচ্ছা কর তাহলে €স সমস্তও আমার এই এক দেহেই 
দেখতে পাবে । (শঙ্করাচাধ্য ও আনন্দ গিরি ) 

অনন্ত দিক্‌ বা দেশ কালে ব্যাপ্ত, অনন্ত স্থষ্টিরূপ, কোটি জন্ম ধরে 
সেই সেই স্থানে ভ্রমণ করলেও যা দেখা যাঁয় না, সেই সমস্ত আমার 
কৃপায় দর্শন করতে সক্ষম হবে। সেই সমস্ত আমার এই দেহে 
একত্রে অবস্থিত দেখবে । শুধু কি তাই জগতের অবস্থ। বিশেষাদি 
জয়-পরাজয়াদি যা কিছু তুমি দেখতে চাও সবই দেখতে 
সক্ষম হবে । 

( মধুস্দন, শ্রীধর স্বামী, বলদেব ) 
আমার এই জন্মের এই দেহে একইক্ষণে সমস্তবিশ্বচরাচর কোটি 
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কোটি ব্রহ্মাণ্ড, গ্রহ নক্ষত্র যা বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন কালে পরিদৃশ্মমান 
সে সমুদায়ই অধুনা! দর্শন করবে। (কল্পভ ) 

এই শ্লোকই হচ্ছে বিশ্বরূপ দর্শনের মূল কথা ভগবানের মধো 
বহুর এঁক্য দৃষ্ট হয়। তিনি এক হয়ে বহু-_বন্ু হয়ে এক- সবই 
সেই এক। জগতে যে আমর! অসংখ্য বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন বস্তু দেখি 
ভগবানের মধো সে সমস্তই একত্রে মিলন সুত্রে অবস্থান করছে, 
ইহৈকস্থং কথার এই অর্থ। একবার এই একত্ব দর্শন বা বোধ যদি 
হয়, তাহলে সমস্ত সঙ্কোচ ভয়, জয় হয়ে যায়, অতিবড় ভয়াবহ 
পরিস্থিতিতেও জগৎলীল! আলিজন করা যাঁয়। (শ্রীঅরবিন্দ ) 

ক্রিভুবনে ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান যা কিছু সবই এক দেহে 
এককালে একক্ষণে অজ্ঞনকে কৃপা করে দেখাচ্ছেন এবং অজ্জন যুদ্ধে 
পরাজয়ের ভয় পাচ্ছিলেন সেই কথার উত্তরেও বললেন, কার জয় 
হবে তাও ওই বিশ্বরূপের মধ্যে দেখতে পাবে । (কুষ্ণানন্দ ) 

গুড়ীকেশ- শ্রেষ্ঠ যোদ্ধাকে নিদ্রাজয়ী হতে হয়। এই বলে 
সন্বোধনে অজ্ঞুনকে উৎসাহিত করছেন । (বেদচ্ছন্দা) 

ভগবানের বিশ্বর্ূপের মধ্যে সমস্ত স্যষ্টির, সমস্ত শক্তি, বিলাসের 
পদ্বিপূর্ণ সম্ভবনা নিহিত রয়েছে__অর্জুনকে দেখাচ্ছেন__এই দেখানে। 
এ একমাত্র অনস্ত শক্তির আধার ভগবানেই সম্ভবে। যেমন 
 দক্ষিণেশ্বর লীলায় স্বামীজীকে ঠাকুর দেখিয়েছিলেন । আবার এই 
দর্শন স্থল চর্ম্মচক্ষে হয় না সেটাও পরে বলবেন । ( বেদচ্ছন্দ! ) 

নতু মাং শক্যসে দ্রষ্্মনেনৈব স্বচক্ষুষ!। 
দিব্যং দদাঁমি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্‌ ৮ 
৩২ 
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অনেন চক্ষু! এবতু (তোমার ওই স্থুল চন্ম চক্ষু সহায়ে ) মাং 
্রষটুং ন শক্যসে (আর রূপ দেখতে সক্ষম হবে না) তে দিব্যং চক্ষু 
দদামি ( সেজন্য আমি দিব্যদৃষ্টি দান করছি ) মে এশ্বরং যোগং পন্য 
(আমার এশ্বরিক যোগ অর্থাৎ অসম্ভব সম্ভবকারী রূপ দর্শন কর )। 

হে অর্জন, তুমি-_তোমার চন্ম চক্ষু দিয়ে আমার এশ্বরিক রূপ 
দর্শন করতে সক্ষম হবে না। এজন্য তোমাকে দিব্যদৃষ্টি দান করছি; 
সেই দিব্য চক্ষু দিয়ে তুমি আমার এই এশ্বরিক অসম্ভব সম্ভবকারী 
পাপ দেখ ।০ 

বিশ্বরূপধারী আমাকে এই চন্মচক্ষে দেখতে তো। সমর্থ হবে ন1। 
আমি তোমাকে দিব্যচক্ষু দান করছি, সেই দিব্যচোখে অনস্ত রহস্যপূর্ণ 
বিশ্বরূপ দর্শন কর। ( শঙ্করাচাধ্য ) 

অজ্জন আমার এই দিব্যরূপ দর্শন কিন্তু ওই চণ্ম চক্ষে সম্ভব নয়। 
আমি তোমাকে দিব্য চক্ষু বা অলৌকিক দৃষ্টি দান করব, সেই দৃষ্টি 
সহায়ে তুমি আমার অঘটন ঘটন সামর্থ্যের বিলাস দর্শন করবে । 

(মধুসূদন ) 

পাথিব চক্ষুর দর্শন শক্তি খুব পরিমিত, কাজেই ভগবানের 
সহজ শীষ বিশ্বরূপ দর্শন সম্ভব নয়। এজন্য ভগবান অজ্জুনকে দিব্য 
দৃষ্টি দান করলেন । ( বলদেব ) 

অজ্ঞুনকে ভগবান বিশ্বরূপ দর্শনের জন্য তেজোময় দৃষ্টি দান 
করলেন। ( শঙ্করানন্দ ) 

অল্পশক্তিযুক্ত দর্শনেক্দ্রিয় দ্বারা বিশ্বরূপ দর্শন সম্ভব নয় বলে 
ভগবান তাকে অপ্রাকৃত দর্শনক্ষম চক্ষু দাঁন করলেন । (কেশবভারতী) 
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দিব্য অস্তদৃষ্টিদ্বিরা ভগবানের দিব্যরূপ-_এশ্বরীয় রূপ দেখা 
যায়। একমাত্র ভগবানের মধ্যেই এই অনস্ত বৈচিত্রময় বিশ্বলীলার 
নিগুঢ় একা ও সামঞ্জস্ত দেখা যায়। কিন্তু তার জন্য চাই দিব্য দৃষ্টি । 
( শ্রীঅরবিন্দ )। 
এই বিশ্বরূপ দেখ। তো মানুষের সাধ্যের বাইরে_ মানুষের চিস্তারও 
বাইরে । মানুষের নিজের শরীরটাই সে নিজের চোখ দিয়ে 
এককালে সবটা দেখতে পায় না, তো সমগ্র বিশ্বজগতের বিলাস, 
বিম্ময়কর স্যগ্ি-স্থিতি ও লয়_অসংখ্যরূপ বর্ণ ইত্যাদি কি করে 
দেখবে! এ কেবলমাত্র ভগবানের কৃপাতেই সম্ভব--এ যেন 
যাছুকরের যাছদণ্ড বুলিয়ে দেওয়া । মানুষের চণ্্ম চক্ষের 150$এ এটা 
ধরা পড়ে না । তাই ভগবান অজ্জনকে দিব্য দৃষ্টি দিলেন আর সেই 
জন্যই সম্ভব হল তার বিশ্বরূপ দেখা । ( বেদচ্ছন্না ) 
মানুষ নিজের সাধারণ চোখ দিয়ে এই জগতেরই অনেক বস্তু 
দেখতে পায় না বা পারে না-যেমন স্ুশ্ম জীবাণু দেখার জন্য 
মাইক্রোসকোপের সাহায্য গ্রহণ করে, দূর মহাকাঁশের কথা জানতে 
গিয়ে খুব শক্তিশালী দূরবীণের সাহাম্য গ্রহণ করে, প্রচণ্ড আলোর 
মধ্যে তাকাতে রভীন চশম ব্যবহার করে, কাজেই ভগবানের 
তেজোময় বিশ্বরূপ দর্শনের জন্য তো, এই চন্ম চক্ষু তো কোন কাজেই 
লাগবে না সেজন্য ভগবান অজ্জুনকে দিব্য দৃষ্টি দান করছেন । 
( বেদচ্ছন্দা ) 
গীতায় অন্তত্র ১ এশ্বরং যোগং, আত্মবিভুয়ঃ 
পীশ্বরং রূপং__-৭1১০, ৬।৪১ ১৬।১০১ ১৯১০১ ৪০১ ৩১১,৯১১ । 
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সঞ্জয় উবাচ 


এবমুক্তা ততো রাজন্‌ মহাযোগেশ্বরে। হরিঃ। 
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম. 1৯ 
সঞ্জয় উবাচ__হে রাজন্‌ (ধৃতরাষ্ট্র) মহাযোগেশ্বরঃ হরি এবম্‌ 
উত্তা (এরূপ বলে ) ততঃ পার্থায় পরম এশ্বরং রূপ দর্শয়ামাস 
( দেখালেন )। 
সঞ্জয় বললেন_ হে রাজা, মহাযোগেশ্বর হরি এইমত বলে 
তারপর অর্জনকে দিব্য ঈশ্বরীয় রূপ দেখালেন ।৯ 
সপ্তয় বললেন-__এই কথার পর ভগবান অজ্জনকে দিব্যদৃষ্টি দান 
করলেন; সেই দৃষ্টি লাভে মহান্‌ এবং যোগিগণের ঈশ্বরের পরম 
ধশ্বরীয় ব! বিশ্বরূপ দর্শন করলেন। ( শঙ্করাচার্ধ্য ) 
অঙ্জুন দিব্যদৃষ্টি লাভ করে আশ্চধ্য আশ্্যা যোগ সকলের 
ঈশ্বরের অসাধারণ রূপ, বিচিত্র, নিখিল, জগদাশ্রয় বিশ্বের প্রশাস্তা- 
রূপ দর্শন করলেন । (রামানুজ ) 
অনস্তর মহাযোগেশ্বর হরি, ভক্তগণের ক্রেশহরণকারী হরি, 
অজ্জনকে দিব্য এশ্বরীয় রূপ্‌ দর্শনের নিমিত্ত দিব্যচক্ষু দান করলেন । 
( মধুস্দন ) 
অনেকবক্তু নয়নম 
অনেক দিব্যাভরণং নি ॥১০ 
দিব্যমাল্যান্ধরধরং দিব্যশীন্ধানুলেপনম. ৷ 
সব্ব্ধাশ্্যময্বং দেবমনত্তং বিশ্বতোমুখম, ১১ 
[ এরূপ] অনেকত্রক্তনয়ননম্‌ অনেক অদ্ভুত দর্শনম (অনেক 
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[খ ও চক্ষু বিশিষ্ঠ অনেক অঙুৎ দ্রষ্টব্য পদার্থযুক্ত ) অনেক দিব্য 
ভরণং (অনেক দিব্য অলঙ্কারধুক্ত ) দিব্য অনেক-উদ্ভত আয়ুধং 
অসংখ্য উদ্ভত অস্থ্-সন্তত ) দিব্যমাল্যাম্বরধরং ( দিব্য মাল্য ভূষিত ) 
দিব্য গন্ধ অনুলেপনং (সুগন্ধি দিব্য অনুলেপন যুক্ত ) সর্বাশ্চ্যময়ং 
(সকলের বিজ্ময় উৎপাদনকারী ) দেবম্‌ অনস্তং ( জ্যোতিশ্ময় 
অন্তবিহীন ) বিশ্বতোমুখম্‌ ( সব্ববিস্তারি বদনযুক্ত )। 
এরূপে অসংখ্যমুখ, নেত্রযুক্ত, অদ্ভুৎ অস্তুৎ দর্শনযুক্ত পদার্থ, অনেক 
দিব্য গহনা, অনেক দিব্য উদ্যত অস্থযুক্ত, দিব্যমাল্য ও বস্ত্র এবং দিব্য- 
গন্ধযুক্ত, অন্ুুলেপন বিশিষ্ট, সকলের বিস্ময় উৎপাদনকারী, অত্যন্ত 
জ্যোতিম্ময়, অন্তবিহীন এবং অনস্তমুখ বিশিষ্ট । ১০1১১ 
অসংখ্য দিব্য বসন, ভূষণ, মাল্য, চন্দনভূষিত, অনেক উজ্জ্বল 
আভা-যুক্ত মৃত্তি, অনেক আশ্চর্য্য পদার্থ নিচয়, তেজ, বল, বীধ্ধ্য 
শক্তি, গুণরাশি, অবস্থা ইত্যাদি সেই বিশ্বতোমুখ দেশকালাদি 
দার! অপরিচ্ছন্ন পরমেশ্বরের দেহে দর্শন করলেন । 
( শঙ্কর, মধুক্থদনঃ রামানুজঃ শঙ্করানন্ৰ ) 
ঝথেদের পুরুষসূক্তে ২০ম মণ্ডলে ১০ স্ুক্তে 
সহত্রশীর্ষা পুরুষ: সহত্রাক্ষঃ সহত্রপাৎ। 
সভূমিং বিশ্বতো  বৃত্বাইত্যতিষ্দ্দশাঙ্কুলম | 
ইত্যাদি ইত্যাদি ১--১৪ মন্ত্র পর্যন্ত গীতার এই বিশ্বরূপ দর্শনের 
অনুরূপ । 
দিবি সূর্য্যসহত্রস্য ভবেদ্‌ যুগপছুখিতা । 
যদি ভাঃ সদৃশী স। স্যাদ্‌-ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ ১২ 
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দিবি (যদি) ন্ূ্ধ্য সহত্রস্ত ভাঃ যুগপৎ উিতা ভবে (আকাশে 
যদি একসঙ্কে সহস্র সহজ সূর্যের উদয় হয় )[ তবে ]সা (সেই 
প্রভা) তস্ত মহাত্মনঃ ভীসঃ সদৃশী স্তাৎ (সেই মহাত্মার বিশ্বরূপের 
প্রভার সঙ্গে তুল্য হতে পারে )। 

আকাশে যদি একসঙ্গে সহস্র সহস্র হৃর্ধ্যের প্রভ। উদ্দীপ্ত হয় 
তাহলে সেই বিরাট পুরুষের বিশ্বরূপের তুল্য হতে পারে ।১১ 

বিশ্বরূপ ভগবানের যে দেহ প্রভা এস্থলে সেই প্রভার উপমা 
দ্বারা বোঝানো হচ্ছে। সহত্র নূধ্যাদি একত্রে একসঙ্গে উদ্দিত হয় 
এবং তাদের কিরণমালা যদি একত্রে সঞ্চিত হয়, তাহলে যে দীপ্তি 
প্রকাশ পায় তবেই সেই দেহের দীপ্থির সঙ্গে তা তুলনীয় হতে 
পারে। (শঙ্করাচাধ্য, আনন্দগিরি, মধুত্দন ) 

এস্থলে উপ্রেক্ষা অলঙ্কার দ্বার সে রূপের নিরুপমত্ব বর্ণিত 
হয়েছে । (বলদেব ) 

মধ্যাকাশে যুগপৎ সহস্র স্ধ্যের উদয় যেমন অসম্ভব তেমনি 
সেইরূপের প্রভাবের বা দীপ্তির তুলন! হয় না। ( কেশবভারতী ) 

ভগবৎ জ্যোতি অতুলনীয় এ সম্বন্ধে অনুরূপ বন্ুকথা অন্যান্য 
শ্রতিতেও আছে চতুষ্ষলং পাঁদং ব্রন্মণো জ্যোতিম্মান্‌ 

(ছান্দোগ্য ৪1৭1৩--৪ ) 

ঈশীনে! জ্যোতিরব্যয়ঃ ( শ্বেতাশ্বত্তর ৩।১২ )। 
. “যদ ব্রহ্ম তজ্জ্যোতি।” ( মৈত্রায়ণী ৬।৩) 

“তত শুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ ( মণ্ডুক-উপ-২।২৯ ) 

“নারায়ণঃ পরো! জ্যোতিঃ (মহানারায়ণ উপ-_১১।৪ ) 
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“ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং 
নেমা বিছ্যুতে। ভাস্তি কুতোইযমগ্রিঃ | 
তমেব ভাস্তম্‌ অন্ভাতি সর্ধবং 
তস্ত ভাসা সব্বমিদং বিভাতি 1৮ 
( ইতি মুণ্ডক উপ ২২১০) 
তত্রৈকস্থং জগৎ কৃতন্সং প্রবিভক্তমনেকধা।। 
অপশ্যদ্দেবদেবস্য শরীরে পাগুবস্তদ! ॥1১৩ 
তদ1 পাঁগুবঃ তত্র দেবদেবস্ত ( সেই সমস্ত দেবতার ও অধিদেবত1) 
শরীরে অনেকধ৷ প্রবিভক্তং (দেহে নানারূপে বিভক্ত ) কৃৎস্ঈং জগৎ 
(সমস্ত বিশ্বচরাচর ) একস্থং অপশ্যৎ ( একত্রে অবস্থানকারী হিসেবে 
দেখলেন )। ৰ 
তখন সেই অর্জুন দেবদেবের দেহ মধ্যে নানারূপে বিভক্ত তারি 
অঙ্গ-প্রতঙ্গের মত একত্র অবস্থানকারী সমগ্র স্থপি ও জগৎকে 
দেখলেন।১৩ 
সেই বিশ্বরূপ দেবাদিদেব হরির দিব্য দেহে সেই একই সময়ে 
দেব, পিতৃ ও মনুষ্যাদি নানারূপে বিভক্ত জগংকে অজ্ভুন একত্রে 
বিরাজমান দর্শন করলেন । ( মধুস্দ্ন, শঙ্করা চার্য্য ) 
ব্রন্মাদি ৰিবিধ, বিচিত্র, দেবতিধ্যক মনুষ্য স্থাবরাদি ভোক্বর্গ, 
পৃথিবী, আকাশ, স্বর্গ, পাতাল ইত্যাদি ভোগস্থান আর নানাভাবে 
প্রকৃতি পুরুষাত্মক চেতন-অচেতনাত্মবক সমগ্র জগৎকে সেই দেহ 
মধ্যে দর্শন করলেন। (রামান্ুজ ) 
অনেক মৃগ্নপ্, ব্র্ণময়, রত্বময্ধ অথব। লখু, মধ্য, বৃহৎ ইত্যাদি রূপে 


৫০৪ গীতার বাণী 


পৃথক ভূঁত, নিখিল জগণ্, সেই দেহ মধ্যে দর্শন করলেন । ( বলদেব ) 
ততঃ স বিম্মক্া বিষ্টো হৃষ্টরোমা-ধনপ্ীয়ঃ। 
প্রণম্য শিরস৷ দেবং কৃতীঞ্জলিরভাষত ॥১৪ 
ততঃ বিস্ময়াবিষ্টঃ (অবাক হয়ে ) হৃষ্ট রোম! ( রোমাঞ্চিত হয়ে ) 
সঃ ধনঞ্জয়ঃ দেবং শিরস। প্রণম্য ( অজ্জুন মস্তক নত করে ) কৃতাঞ্জলিঃ 
অভাষত (কর জোরে বললেন ) 
সেই বিশ্বরূপ দর্শন করে অজ্জুন অতিশয় বিশ্ময়ান্িত হলেন । 
সর্ধাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল এবং মস্তক বিনঅ করে করজোড়ে 
বলতে ল'গলেন 1১৪ 
মহাদেবাদির সঙ্গে যুদ্ধাদি সংগ্রামে খ্যাতনাম। অর্জন যিনি স্বয়ং 
অগ্রি-সদৃশ বৃষল, ধনপ্জয় নামে পরিচিত, সেই অজ্জুন বিশ্বরূপ দর্শনে 
ভীত কম্পিত কিছুই হলেন না, বরং সভক্তি চিত্তে পুলকিত হয়ে সেই 
বিশ্বরূপধারী, সেই নারায়ণকে মাটীতে মাথা স্পর্শ করে বার বার 
প্রণাম করে বললেন । ( মধুস্দন, শঙ্করাচাধ্য ) 
অর্জন উবাচ 
পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে সর্ববাংস্তথা 
ভূতবিশেষসঙ্থান্‌। 
ব্রক্মাণমীশং কমলাসনন্ছম্ৃষীংশ্চ সর্ধবানুরগাংশ্চ 
দিব্যান 1১৫ 
অঙ্জুন উবাচ (বললেন ) হে দেব দেব তব দেহে সব্র্বান্‌ দেবান্‌ 
তথা ভূত বিশেষ সংজ্ঘান্‌ (তোমার দেবদেহে সমস্ত দেবতাকুলকে ও 
সমস্ত ভূতবর্গকে ) দিব্যান্‌ খষীন্‌ সব্র্বান উরগান চ (দিব্য, 
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ক্লষিগণকে এবং সর্পকুলকে ) ঈশং কমলাসনস্থং ব্রহ্মাণং পশ্ঠটামি 
€ এবং স্থগ্তিকর্তা পদ্মাসনা প্রজাপতি ত্রহ্ধাকে দর্শন করলাম )। 

অজ্ঞন বললেন, হে দেব তোমার বিশ্বরূপের মধ্যে আমি সমস্ত 
দেবগণ গতিশীল, স্িতিশীল, বিশ্বচরাচর, সমস্ত সর্পকুল, সমস্ত 
ঝধিকুল, ও স্ৃষ্টিকর্ত। পদ্মাসন। প্রজাপতি ব্রহ্মাকে দেখছি ।১৫ 

অজ্জুন বললেন_হে দেব তুমি যে বিশ্বরূপ প্রদর্শন করছ সেটী 
কিরূপ আমি দর্শন করছি, তা বলছি-_আদিত্য, বস্তু, ইন্দ্র, রুদ্র, 
প্রভৃতি বিশ্বদেবগণকে তোমার দেহে দর্শন ব! অনুভব করছি । স্থাবর 
জঙ্গমাত্বক নানাভূতসমূহকে এবং পৃথিবী পদ্ম মধ্যে, মেরু কণিকাসনে 
যিনি অবস্থান করেন, সেই প্রজাগণের ঈশ্বর চতুন্মুথ ব্রহ্মাকে দর্শন 
করছি। সেইভাবে বশিষ্ঠাদি খধধিগণকে ও এবং বাস্ুকি প্রভৃতি 
স্বীয় সর্পগণকেও দর্শন করছি (শঙ্করাঁচাধ্য, আনন্দগিরি ও হন )। 

সব্বলোকের অদৃশ্য বস্ত ও বিষয়রাশি তোমার প্রদত্ত দিব্যচক্ষু 
সহায়ে আমি যেমন দর্শন করছি সেকথা বলে যাচ্ছি শ্রবণ কর-_ 
আদিতা, বনু প্রভৃতি দেবগণকে, কমলাঁসন উপবিষ্ট সর্বজীবের ঈশ্বর 
প্রজাপতি ব্রহ্মাকে এবং ব্রহ্মার মানস পুত্র সে সমস্ত ঝষিগণকে, দিব্য 
আকৃতি বান্ুকি প্রভাতি সর্পগণকে তোমার দেহ মধ্যে দর্শন করছি । 

( মধুস্দন, বলদেব শ্রীধর ) 

জরায়ুজ, অগুজ, শ্বেদজে ও উদ্ভিজ্জাতীয় ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণীর 
সমুদয় প্রাণীগণকে, চতুম্মুখ ব্রন্মাগ্ডাধিপ আর সেই ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থিত 
কমলাসন উপবিষ্ট ঈশ্বরকে এবং দেবধি প্রমুখ খষিগণকে ও দিব্যকাস্তি 
সর্পগণকে আপনার বিশ্বরূপ মধ্যে দর্শন করছি (রামানুজ )। 


৫০৬ গীতার ৰাণী 
অনেক বান্ুদরবজ্জনেত্রং পশ্যামি ত্বাং সর্বতোহনস্তরূপম্। 
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ 7১৬ 
হে বিশ্বেশ্বর_অনেক বাহুদরবক্তু নেত্রং (বহু হস্ত, বদন ও 
নেত্রযুক্ত ) অনস্তরূপং ( অনস্তরূপধারী ) ত্বাং সবর্ধতো পশ্ঠামি (সব্ধত্র 
তোমাকে দেখছি ) পুনঃ (এবং ) তব ন অন্তং ন মধ্যং ন আদিং 
পশ্যামি (আদি-অন্ত-মধ্য কিছুই দেখতে পাচ্ছি না )। 
অগণিত হস্ত, উদর নেত্র ও বদনযুক্ত, অসীমরূপযুক্ত তোমাকে 
সব্্বদিকেই সব্বস্থানেই দেখছি । কিন্তু বিশ্বেশ্বর, হে বিশ্বরূপ, আমি 
তোমার আদি-অস্ত মধ্য কিছুই দেখতে পাচ্ছিনা ।১৬ 
হে বিশ্বেশ্বর, বিশ্বরূপ তোমার আদি-অন্ত-মধ্য কিছুই বুঝতে 
পারছিনা, তুমি অনস্ত-অসীম-সব্বত্রই তোমার অসংখ্য নেত্র, মুখ-উদর 
বাহু ইত্যাদি দেখতে পাচ্ছি। ( শঙ্করাচাধ্য ) 
সব্ধত্র অসংখ্য বাহু উদর-মুখাদিযুত্ত অনস্তরূপ তোমাকে 
সর্ববদিকে দর্শন করছি । (শ্রীধরম্বামী ) 
তুমি সর্ধগত বলে তোমার আদি, মধ্য ব অস্ত দেখতে পাচ্ছিন।। 
(মধুস্থদন ) 
তুমি দেশকালাদিরপ কোন উপাধি দ্বারা পরিচ্ছন্ন নও এজন্য 
তুমি অনাদি, অনস্ত ও অসীম । 
( রামানুজ, বলদেব, শ্রীধর, বিশ্বনাথ, বল্লভ ইত্যাদি ) 
স্থপ্তিরূপে ভগবান বন্ছ হয়েছেন, কাজেই বহুরূপে প্রকাশিত রূপের 
সমষ্টিগত ভাবে অসংখ্য বাহু, নেত্র, বদন, উদর ইত্যাদি দর্শন 
করছেন । ( বেদচ্ছন্দা ) 
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কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ ততেজোরাশিং অর্ববতো দীন্ডিমস্তম্‌। 
পশ্যামি ত্বাং ছুনিরীক্ষ্যং পমস্তাদৃদীপ্ডানলা্ক- 
দ্যুতিমপ্রমেয়ম্‌।1১৭ 
কিরীটিনং গদিনং চক্রিনং ( মুকুটধারী, গদাহস্ত, চক্রধারী ) 
সর্ধতঃ দীপ্তিমস্তম ( সর্কত্র প্রভাবশালী ) তেজোরাশিং ( তেজঃপুঞ্জা- 
কলেবর ) ছুনিরীক্ষং (সাধারণ দৃষ্টির অগম্য ) দীপ্তানলার্কছাতিঃ 
( প্রজ্বলিত অগ্নি ও সূর্ধ্যের ন্যায় কিরণযুক্ত ) অপ্রমেয়ম্‌ চ ত্বাং সমস্তাৎ 
পশ্যামি (অপরিমেয় তোমাকে সব্বত্র দেখতে পাচ্ছি )। 
কিরীট, গদা ও চক্রধারী, সর্বত্র প্রভাবশালী, তেজঃপুগ্তকলেবর, 
প্রজ্বলিত অগ্নি ও সূর্য্যের ম্যায় কিরণযুক্ত, দর্শন ইন্দ্রিয়ের অযোগ্য, 
অপরিসীম তোমার অদ্ভুত বিরাটমুক্তি সর্ধবদিকে আমি দেখছি ।১৭ 
তুমি কিরীট গদ]1 ও চক্রধার, তূমি পুঞ্জীভূত তেজন্বরূপ, তোমার 
দীপ্তি সব্ধত্র ব্যাপক এবং প্রদীপ্ত অনল ও ক্ুধ্যের ন্তায় অত্যুজ্বল ও 
অতি কষ্টের সঙ্গে দর্শন করতে হয় এইরূপ অর্থাৎ ছুনিরীক্ষ্য তুমি, 
অপ্রমেয় অর্থাৎ অসীম তুমি । ( শঙ্করাচাধ্য ) 
তুমি মুকুট শোভিত হয়ে সারসিক সঙ্জা করেছ, তুমি গদাঁধারী, 
তোমার হাতে সুদর্শন চক্র শোভা পাচ্ছে এবং এই চক্রই মুক্তিদানে 
সক্ষম । তুমি সব্ধত্র প্রদীপ্ত কিরণযুক্ত এবং এই কিরণ প্রদীপ্ত 
অনল সদৃশ কুর্য্যের ন্যায় দৃষ্টি বিভ্রান্তকারী । তুমি প্রমাণের অযোগ্য 
অর্থাৎ অপ্রমেয়। (বল্লভ) 
তুমি কিরীটধারী”_জ্ঞান জ্যোতি প্রকাশক তুমি গদাধারী-__ 
সমস্ত কর্মের নিয়ন্ত্রণকারী | ' তুমি চক্রধারী অর্থাৎ ধর্মচক্রধারী 


৫০৮ গীতার বাণী 


এবং সকলকে স্বস্ব কন্মে নিয়োজককারী। তুমি অপ্রমেয় অর্থাৎ 
ভগবৎ তত্ব প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণের বাইরে । ( দেবেন্দ্র বিজয় ) 

অজ্জন নিজে যোদ্ধা__সেজন্য ভগবানের মধ্যে বু অস্ত্র সমন্বিত 
সব্ধত্র বিচরণশীল- যোদ্ধগণের বূপদর্শন করলেন। অর্জুন শ্রীকষ্চ 
ভগবানকে শুধু সখা বা আত্মীয় মনে করেছিলেন- যুদ্ধের নির্দেশ 
নানান কারণ দেখিয়ে অবহেলা করেছিলেন কাজেই ভগবান ভয় 
দেখালেন এবং বিশ্বের মধো কমনীয় বস্তুর অপেক্ষা তেজ জ্যোতি 
বীর্য, শক্তি, বীরত্ব ইত্যাদিরই বহু প্রকাঁশ দেখালেন | ( বেদচ্ছন্দা ) 

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং ত্বমস্য বিশ্বস্ত পরং নিধানম। 

ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্মগোপ্তা সনাতনত্ত্বং পুরুষে মতো মে ॥ 

ত্বম অক্ষরং পরমং বেদিতব্যং (তুমি অক্ষর পরব্রহ্ম এবং একমাত্র 
জ্তাতব্য ) ত্বম অস্ত বিশ্বস্ত পরং নিধানম (তুমি এই জগতের শ্রেষ্ঠ 
আশ্রয়) ত্বম অব্যয় শাশ্বত ধন্মগোপ্তা (নিত্য সনাতন ধন্মের 
রক্ষক ) ত্বং সনাতন: পুরুষঃ মে মতঃ ( তুমিই চিরস্তন পুরুষ এটীই 
আমার মত )। 

তুমি অক্ষর পরমব্রহ্ম, তুমি একমাত্র জ্ঞাতব্য বিষয়, তুমি এই 
স্ষ্টির চরম আশ্রয়, তুমিই সনাতন ধর্মের রক্ষক, তুমি অবিনাশী 
সনাতন পুরুষ, এইটি আমার মত।১৮ 

তোমার যোগশক্তি দর্শন করে আমার এইটি উপলব্ধি হল যে, 
তোমার ক্ষরণ বাঁ প্রচ্যুতি নাই বলে ভুমি “অক্ষর” তুমি পরম» অর্থাৎ 
পরক্রন্ম__সুমুক্ষুগণের তুমি একমাত্র জ্ঞাতব্য বস্তু অর্থাৎ বেদিতব্য 
তুমিই সকলের “নিধান' অর্থাৎ সকল বস্তু একমাত্র তোমাতেই 


একাদশোহধায়ঃ ৫০৯ 


অবস্থান করছে-_তুমি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আশ্রয় । তুমি শাশ্বত নিত্য 
ধন্মের একমাত্র রক্ষক তাই তুমি ধর্মগোপ্তা । তুমিই' সনাতন পুরুষ 
চিরস্তন পুরুষ অর্থাৎ অদ্বিতীয় ব্রহ্ম_-এইটী আমার মত। 
( শঞ্চরাচার্্য, আনন্দগিরি ও মধুস্থদন ) 
তুমি নিরবয়বত্ব হেতু সব্বক্রিয়ার আশ্রয় হয়েও, স্ব্বক্রিয়ার 
অবিষয় হেতু এবং তোমার ক্ষরণ নাই বলেও তুমি অনম্ত ইত্যাদি 
কারণে তুমি “অক্ষয়? তুমি নিবিবশেষ পরব্রহ্ম। সমস্ত স্থষ্টি তোমাতে 
নিহিত সব্ধবিকারজাত বিশ্বের যে অব্যাকৃত জগৎ বীজ, তাও 
তোমাতেই নিহিত ব। সেই বীজ তুমিই, সেই হেতু তুমি “পরমনিধান” | 
তুমিই জ্ঞান কন্মাত্মক বা প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি মূলক ধর্মের রক্ষক, সেইহেতু 
তৃমি ধন্মগোপ্তা” । (শঙ্করাঁনন্দ ) 
তুমি অক্ষর, উপনিষদ মন্ত্ঘার! জ্ঞাতব্য বস্তু, তুমিই পরম, আধার- 
ভূত, বার বার অবতীর্ণ হয়ে ধর্মকে তুমিই রক্ষা করে যাচ্ছ, পালন 
করে যাচ্ছ__তোমার স্বরূপ ও গুণের কোন বিকার নাই তাই তুমি 
অবায়। (রামানুজ ) 
ধন্ম গ্রানিযুক্ত ব৷ বিপর্যস্ত হলে তিনিই তা পুনরুদ্ধার করেন বলে 
তিনিই ধন্মগোপ্তা। ( যোগানন্দ ) 
এখানে অজঙ্জুনের কথার সুর পালটে যাচ্ছে ভ্রমশঃ পরিবন্তিত 
হচ্ছে, তুমিই জগতের একমাত্র আশ্রয়, রক্ষক, পালক, একমাত্র শ্রেষ্ঠ 
বস্ত এবং নিত্য বস্ত বলে বোধ হচ্ছে । (বেদচ্ছন্দা ) 
অনাদিমধ্যাত্তমনন্তবীর্ব্যমনন্তবাহুং শশিসূর্য্যনেত্রম, | 
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তছুতীশবক্ত.ং স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপত্তমং! ১৯ 


৫১০ গীতার বানী 


অনাদি মধ্যান্তম্‌ (আদি মধ্যহীন )..অনস্তবীর্ধ্যং অনস্ত বাছং 
(অনস্ত শক্তি, অনন্ত বাহু) শশী সূর্য নেত্রম্‌ দীপ্তহুতাশবক্ত.ং ( চন্দ্র 
সূ্য্যরূপ নেঙ্রযুক্ত, প্রদীপ্ত অগ্নির ন্যায় মুখ বিশিষ্ট ) স্বতেজস৷ ইদং 
বিশ্বং তপস্তং (স্বীয় তেজদ্বারা এই জগতের উত্তাপ দান কারী ) ত্বাং 
পশ্যামি (তোমাকে দেখছি )। 

আমি দেখছি তৃমি আদি, মধ্য ও অন্তহীন, তোমার শক্তি ও 
পশ্বর্যের শেষ নাই, অসংখ্য তোমার বানু, শশীন্বর্ধ্য তোমার চক্ষু, 
তোমার বদনমণ্ডল প্রজ্বছলিত অগ্নির মত জ্বলছে তুমি নিজের তেজে 
সমস্ত জগতকে উত্তাপ দান করছ ।১৯ ূ 

তোমার আদি, মধ্য ও অস্ত নাই, তোমার বীর্যের অস্ত নাই, 
তোমার অনন্ত বাহু; শশী ও সূর্য তোমার নেত্র, প্রজ্বলিত অগ্নির 
ন্যায় মুখমণ্ডল, তুমি নিজতেজের দ্বারা এই বিশ্বকে তাপ দান করছ। 

ূ ( শঙ্করাচার্য্য, শ্রীধর, মধুত্থদন ) 

“তুমি অনস্ত বাু* অর্থাৎ অনন্ত ক্রিয়াশক্তিযুক্ত, তুমি অনস্ত বীর্য 
অর্থাৎ অনন্ত পরাক্রমযুক্ত। (বল্লভ ) 

“অনম্তবান্ু” অর্থে অনস্ত বাহু, উদর, মুখ সমস্তই বোঝাচ্ছে। 
“অনন্ত বাধ্য” বলতে অলীম জ্ঞানশক্তি, তেজবীর্ধ্য সবই বুঝিয়েছে, ধার 
নেত্র চন্দ্রের ন্যায় ঝিগ্ধতাযুক্ত ও সূর্যের ন্যায় তেজযুক্ত, প্রদদীপ্ত, 
কালানলবৎ ধার বদন, সেই তুমি ্বীয় তেজে সারা বিশ্বে উত্তাপদ্দান 
করছ (-ব্রামাছজ ) 

এখানেও অজ্ঞুন বিশ্বরূপ দেখে ভীত হয়েছেম__ভগবাঁনের 
ছুই চোখ চন্দ্রসূর্যের মত ধক্‌ ধক্‌ করে জলছে ও প্রর্দীপ্ত অগ্নিবর্ষণ 


একাদশোহধ্যায়ঃ ৫১১ 


করছে ইত্যাদি-_অর্জুন এত ভয় পেয়েছেন বিশ্বরূপ দেখে যে ভাষ! 
ভাব সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে, 1৪81 1] করছে । ( বেদচ্ছন্দা ) 
স্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সব্র্বাঃ। 
দৃষ্টাভুতং রূপমুগ্রং তবেদং লোকক্রম্বং প্রব্যথিতং মহাত্মন্‌ ২৭ 

হে মহাত্বন্‌ গ্যাবাপৃথিব্যোঃ ইদম্‌ অন্তরম্‌ (স্বর্গ ও পুথিবীর 
মধ্যমর্তী স্থান অর্থাৎ আকাশ ) একেন ত্বয়া হি ব্যাপ্ত (একমাত্র তুমিই 
ব্যেপে রয়েছ ) সব্বণঃ দিশঃ চ (দশদিকও ) তব অদ্ভুতম্‌ ইদং উগ্রং 
রূপং দৃষ্টা (তোমার এই অদ্ভুৎ উগ্র রূপ দেখে ) লোকত্রয়ং প্রবাথিতং 
€(ত্রিলোক বাথিত হচ্ছে ) 

হে মহাত্মন্, একমাত্র তুমিই এই পৃথিবী ও স্বর্গ এবং মধাস্থল 
আকাশ ব্যেপে অবস্থান করছ। তোমার অদ্ভুত ভীষণ উপ্রমৃপ্তি 
দর্শন করে ত্রিলোক ভীত ও ছুঃখিত হচ্ছে ।২০ 

পৃথিবী স্বর্গ এবং এই ছুয়ের মধ্যবর্ত স্থান যে অন্তরীক্ষ সে 
সমস্তই তুমি ব্যেপে রয়েছ অর্থাৎ দশদিকই তুমি ব্যেপে রয়েছ। 
তোমার অত্যুগ্র বিশ্বরূপ দর্শন করে স্বর্গ, মর্ত্য ও রসাতল, ভীত ও 
কম্পিত হচ্ছে । ( শঙ্করাঁচার্য্য ) 

এই মন্ত্রে ভগবানের বিশ্বরূপের অনন্ত ব্যাপ্তির কথা বলা হয়েছে। 

( আনন্দগিরি ) 

অনন্ত বিস্ময়কর ছুরধিগম্য অসীম তেজোযুক্ত রূপ দর্শন করে 
ত্রিলোক অত্যন্ত ভীত হয়েছে । ( মধুস্থদন ) 

যে রূপ দেখে ত্রিলোক ভীত হচ্ছে, সেইরূপ সংবরণ কর, এই 
কথাই সুচিত হচ্ছে। ( বল্পভাচার্ষ্য ) 


৫১২ গীতার বাণী 


অর্জন ভগবান প্রদত্ত দিবাচক্ষে সমস্ত বিশ্বচরাচর ব্যাপী ভগবানের 
বিশ্বরূপ দর্শন করে নিজে ভীত হয়েছেন এবং সমস্ত ভ্রিলোকবাসী 
অতীব সন্ত্রস্ত হয়েছেন এটা দর্শন করছেন । ( বেদচ্ছন্দা ) 

অমী হি ত্বাং স্থুরসঙ্ঘা বিশত্তি কেচিস্ভীতাঃ প্রার্জলয়ো গৃণস্তি। 
্বস্তীত্যুন্তা মহধি সিদ্ধসওঘা? স্ত,বস্তি বাং স্বৃতিভিঃ পুক্লাভিঃ ॥২১ 
অমী শ্ুরসজ্বাঃ (এ দেবতাগণ ) ত্বাং হি (তোমাতেই) প্রবিশস্তি 
প্রবেশ করছে )কেচীৎ ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ঃ গৃণস্তি (কেউ বা ভয়ে সন্তস্ত 
হয়ে জোড় হাত করে রক্ষা প্রার্থনা করছে) মহবি সিদ্ধসজ্বা! ( মহধি 
সিদ্ধ পুরুষগণ স্বস্তি স্বস্তি বলে) পু্ষলাভিঃ স্ততিভিঃ ত্বাং স্তবস্তি 
(সারগর্ভ স্ততিবাক্যে তোমাকে স্তব করে প্রসন্ন করছে )। 

এ দেবতাগণ তোমাতে প্রবেশ করছেন, অনেকে ভীষণ ভীত হরে 
রুক্ষা' কর বলে জোড় হাত করে প্রার্থন। করছে, মহষি ও সিদ্ধগণও 
স্বস্তি স্বস্তি বলে উত্তম সারগর্ভ স্তব পাঠ করে তোমার প্রসন্নত। 
সম্পাদন করছে ।২১ 

যুদ্ধে পাগুবদের জয় নিশ্চিত এইটি ভগবান বিশ্বরূপের মধ্যে 
প্রদর্শন করছেন। অর্জুন সেটা দর্শন করে বলছেন যে যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
যোদ্ধগণ অর্থাৎ ভূতার হরণ করবার জন্য যে বন্থু বা দেবগণ পৃথিবীতে 
অবতীর্ণ হয়েছেন তারা সকলে তোমার মধ্যে প্রবেশ করছেন । 
তাদেরই মধ্যে কেউ কেউ ভীতভাবে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে তোমার গু৭ 
বর্ণনা করছেন। আবার পলায়নে অসমর্থ হয়ে এই যুদ্ধে উৎপাতাদি 
নানা ভয়হেতু জগতের মঙ্গল হোক” এই কথ। উাচ্চচরণ করছেন । 
তাঁদেরই মধ্যে কেউ কেউ ভীতভাবে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে তোমার ৭ 


একাদশোহ্ধ্যায়ঃ ৫১৩ 


বর্ণনা করছেন । আবার পলায়নে অসমর্থ হয়ে, এইযুদ্ধে উৎপাতাদি 
নাঁন। ভয়হেতু জগতের মঙ্গল হোক” এই কথা উচ্চারণ করছেন । 
অন্যান্য মহধিগণ, সিদ্ধগণ, স্বতিপুরর্বক তোমার সম্তভোব উৎপাদনে 
যত্বুশীল হয়েছেন। ( শঙ্করাচার্য, আনন্দগিরি ) 

অর্জুন দিবদৃষ্টি লাভে যে বিশ্বরূপ দর্শন করছেন, ত্রিলোকবাসী 
দেবগণও সেই ৰিরাটরূপ দর্শন করে ভীত হয়েছেন ও কৃতাঞ্জলি 
হয়েছেন, কেনন! তারাও দিব্যদৃষ্টি লাভ করেছেন। অজঙ্ঞুন আরও 
দেখলেন, যুদ্ধে যে সব যোদ্ধগণ হত হচ্ছেন, তারা তোমাকেই 
বিশ্বাশ্রয় দর্শন করে, তোমার শরীরে প্রবেশ করছেন। কেউব। ভয়ে 
তোমার স্ত্রতিগান করছেন। তত্ববিৎ সিদ্ধগণ ও মহধিগণ স্ত্তিগানে 
তোমার তুষ্টি সাধন করছেন। ((শ্রীধরম্বীমী, রামানুজ 7 

ভূভার হরণ কল্পে, ভীগ্ষ প্রমুখ বস্গণ বুদ্ধ করতে করতে, তোমার 
মধ্যে প্রবেশ করছেন, ছুর্যোধনাদি অস্ুরগণ হত হয়ে তোমাতে 
প্রবেশ করছেন । উভর পক্ষীয় সৈম্তগণ ভীত, হয়ে তোমার স্তবগান 
করছেন, যুদ্ধ উপস্থিত হলে নারদার্দি মহষিগণ তৎ দর্শন নিমিত্ত 
এসেছেন ও জগতের মঙ্জলের জন্তা, স্বস্তি উচ্চারণ দ্বারা তোমাকে তুষ্ট 
করছেন । ( মধুস্দন ) 

এই শ্লোকোক্ত মহধ্িগণ ও সিদ্ধগণ সকলেই, আকাশের তার! 
এরা, সকলেই আকাশরূপ বিরাট পুরুষের মধ্যদেহরূপ ছায়াপথ মধ্যে 
ও নিকটে অবস্থিত বলে যেন তোমাতে প্রবিষ্ট হচ্ছে মনে হচ্ছে । 
ফে তারাগণ লাল বর্ণের তারা যেন ভীত হয়ে মুখ লাল 


করে, তোমার স্তবগান করছেন ও ক্ষমা চাইছেন । এদের 
৩৩) 


৫১৪ গীতাঁর বাণী 


মধ্যে কেউবা জগতের কল্যাণ কর, এই প্রার্থনা করছেন। 
( যোগানন্দ ) 
অজ্জন নিজে ভয় পেয়ে যাচ্ছেন ও দেখছেন, দেবগণ ভীষণ ভীত 

হয়ে কৃতাঞ্জলী পুটে- রক্ষা প্রার্থনা] করছেন-_দেবগণ, খধিগণ, 
সেজন্য স্তব করছেন, প্রসন্নত। সম্পাদনের জন্য | আর ভয় পাবার 
কথাও। একে অসীম শক্তির অধিকারী পুরুষ যখন কারোকে ভীতি 
প্রদর্শন করবো মনে করেন, তখন সে অনলবর্ধী, ভীষণ ভয়ঙ্কর রূপ 
তো সকলের মনেই ভীতি সঞ্চার করবে । আমাদের দেশের 
€010020950 কোনো লোকই যদি, হঠাৎ আমাদের সামনে এসে 
উপস্থিত হয়, আমর! ভীষণ ভয় পেয়ে সব সন্ত্রস্ত হব-_নারায়ণই যদি 
এই মুহুর্তে আমাদের সামনে এসে দাড়ীন, আমরা! বেশীর ভাগ ভয় 
পেয়ে যাব। অথচ একটা স্থন্দর ফুটফুটে ছেলে যদি এসে দ্রীড়ায় 
তাহলে সকলেই তাকে আহ1 কাদের বাছারে ! করে আদর 
করবে, কোলে নেবে । অর্জুনও তাই সেই বিরাট বিশ্বরূপ দেখে 
ভীষণ ভয় পেয়ে গেছেন । (বেদচ্ছন্ন।) 
রুদ্রার্দিত্যা বসবে! যে চ সাধ্য। বিশ্বেইশ্থিনৌ মরুতশ্চোম্মপাশ্চ 1 

পন্ধর্র্ষযক্ষা স্থুর সিদ্ধসঙঘ। বীক্ষস্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈ সর্বের্ ॥২২ 

রুপ্রাদ্বিত্যা বসবো যে চ সাধ্য! (রুদ্র ও আদিতাগণ, বনুগণ, 

সাধ্যনামক দেবভাগণ ) বিশ্বেইশ্বিনৌ € বিশ্বেদেবগণ ও অশ্বিনী 
-কুমারদয় ) মরুতঃ চ উদ্মপাঃ চ ( মরুদ্গণ, উত্মপায়ী পিতৃগণ ) 
গন্ধবর্ধ যক্ষা স্থুর সিদ্ধ সম্তঘাঃ চ ( এবং গন্ধবর্ষ, বক্ষ, অন্ুর ও লিদ্ধগণ ) 
সর্ষে এব বিশ্মিতাঃ ত্বাং বীক্ষস্তে (তোমাকে ছেখছেন )। 


একাদশোহ্ধ্যায় ৫১৫ 


. রুদ্রেগণ, আদিত্যগণ বস্থগণ, সাধানামী দেবতাগণ, বিশ্বদেবগণ, 
অশ্বিনীকুমারগণ, উনপঞ্চাশ বায়ুগণ, গন্ধবর্ষ, বক্ষ, রক্ষ অসুর, সিদ্ধগণ 
সকলেই হতবাক হয়ে তোমাকে দর্শন করছেন ।২২ 

একাদশ রুদ্রগণ, দ্বাদশ আদিত্যগণ, অষ্টবস্থগণ, সাধ্য নামী 
দেবগণ, বিশ্বদেবগণ ও অশ্বিনীকুমারছয়, মরুৎ আখ্যাধারী দেবতাগণ, 
উদ্মপানকারি পিতৃগণ, গন্ধবর্গণ, কুমের ইত্যাদি যক্ষগণ, বিরোচন 
ইত্যাদি অন্থুরগণ, কপিল প্রভৃতি সিদ্ধগণ বিন্ময়াবিষ্ট হয়ে তোমাকে 
দর্শন করছেন । 
( শঙ্করাচার্ধ/, মধুস্থদন, শ্রীধর, রাঁমান্ুজ ইত্যাদি-) 
অজ্জন নিজে বিরাটরূপ দেখে ভয় পাচ্ছেন আবার আনন্দিত 
হচ্ছেন, চমতকৃত ও বিস্মিত হচ্ছেন আর দেখছেন সমস্ত দেবতাগণ, 
বন্থগণ, রুদ্রগণ, খষিগণ, সকলেই আশ্চধ্যভাবে ভগবানের বিশ্বরূপ 
দেখছেন । (.বেদচ্ছন্দ! ) 


রূপং মহুত্তে বহুবজ্ত, নেত্রং মহাবাছো বছুবান্ুরুপাদম্‌। 

বনুদরং বন্ুদং্' করালং দৃষ্। লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহুন্‌ ॥২৩ 

হে মহাবাহো তে (তোমার ) বন্বক্ত নেত্রং (অসংখ্য বদন নয়ন 
বিশিষ্ট ) বহুবাহুরুপাঁদং দ্রংপ্্রাকরালং (অসংখ্য বাহু ও উরু ও 
পদযুক্ত, অসংখ্য ভীষণাকার দন্ত বিশিষ্ট ) মহত্রূপং দৃষ্ট। লোকাঃ 
প্রব্যঘিতাঃ (ভীত হয়েছে সেই রূপ দেখে ) তথা অহং (আমি ও 
ভীত হয়েছি )। 


হে মহাবাহোঃ অসংখ্য নেত্র, বাহু, উর ও পদযুক্ত, উদর বিশিষ্ট 


৫১৬ গীতার বাণী 


এবং বহু ভীষণাকার দন্তযুক্ত, ভীষণ দর্শন তোমার এই বিরাট মুক্তি 
দেখে, সমস্ত লোক সকল ভীত হয়েছে, আমিও ভীত হয়েছি ।২৩ 
তোমার অতি প্রমাণ নেত্রযুক্ত, অসংখ্য বানুযুক্ত, অসংখ্য উদরযুক্ত, 
বহুসংখ্যক দ্রবস্্ীযুক্ত, অতিভয়ানক, রূপ দর্শন করে, আমিও ভীত 
হয়েছি এবং অপরাপর লোক সমূহও ভয়ে কাতর হয়েছে। (মধুস্থদন) 
তোমার ভয়ঙ্কর অতিকায় রূপ দর্শনে, আমি ও সমস্ত লৌকিক 
প্রাণীগণ ভয়ে ব্যথিত ও চঞ্চল হয়েছি । (শঙ্করাচাধ্য ) 
এখানে অজ্জুন ভয়ঙ্কর মৃত্যুরূপ দর্শন করতে সুরু করেছেন, অন্ত 
লোক সকলও সেই ভীষণাকার মৃত্যুরূপ দর্শনে ভীত । 
( বেদচ্ছন্দা )। 
নভঃস্পৃশং দীপগ্মনেকবর্ণং ব্যাত্া ননং দীপ্ত বিশালনেত্রম। 
দৃষ্টাহি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্ম! ধতিং নবিন্দামি শমঞ্চ বিষে ॥২৪ 
হে বিষ্কো৷ নভঃ স্পৃশং দীপ্তং অনেক বর্ণ, (আকাশ ছোওয়া, 
তেজযুক্ত, নীনাবর্ণযুক্ত ) ব্যাত্তাননং দীপ্ত বিশীলনেত্রম (বি্ষারিত 
মুখমণ্ডল অতি উজ্জল নেত্রযুক্ত ) ত্বাং দুষ্ট (তোমাকে দেখে) 
প্রব্যথিতাস্তরাত্মা (বেদনার্ত চিত্ত ) [আমি] ধৃতিং ন বিন্দামি শমং চ. 
বিষে ( ধৈর্য্যও শাস্তি লাভ করতে পারছি না )। 

হে বিষু, আকাশ ছোওয়া, তেজোদ্দীপ্ত, বিস্ফীরিত নেত্র, অতি 
উজ্বল বিশাল নয়নবিশিষ্ট রূপ দেখে, আমার অস্তরাত্বা ব্যথিত হয়েছে 
ও আমার মন শাস্তি হারিয়েছে ও ইন্দ্রিযরাজি কা্যশক্তি হারাঁতে 


বসেছে ।২৪ 
তোমার ভীতিপ্রদ বিচিত্রাকীর অনেক বর্ণযুক্ত রূপদর্শন করে, 
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বিকৃত আননসমূহ দর্শন করে, প্রজ্বলিত বিশাল নেত্রসমূহ দর্শন করে, 
আমার অস্তরাত্মা বা মন অতিশয় ভীত হচ্ছে, কম্পিত হচ্ছে। আমি 
ধৈর্য্য ধরতে পারছিনা, মনতুষ্টিও লাভ করতে পারছিনা বা শাস্তি 
পাচ্ছিনা । (শঙ্করাচাধ্য, আনন্দগিরি ) 
হে বিষ্চো৷ অস্তরীক্ষব্যাপী তোমার ভীতিপ্রদ প্রজ্বলিত বিশাল 
বিশাল নেত্রসমূহ, আননসমূহ ও ভয়প্রদ নানা সংস্থানযুক্ত তোমার 
রূপ দর্শন করে, আমি দেহেক্দ্রিয়াদিকে সংযত রাখতে পারছিনা, 
মনেও প্রসন্নত। লাভ করতে পারছিন!। ( মঘুস্থদন ) 
ব্রিগুণ প্রকৃতির অতীত পরম ব্যোমবাচক যে আকাশ, সেই 
আকাশ স্পশখ তোমার তেজোধুক্ত বিস্তৃত নেত্রসমূহ দর্শনে, সর্বগ্রাসী 
বিস্তৃত আনন সমূহ দর্শনে ও ভীতিপ্রদ প্রজ্বলিত সিতকুষ্ণগীতাদি 
ন[ন। বর্ণ যুক্ত শরীর দর্শনে আমি দেহধারণে অক্ষম বোধ করছি, মনেও 
শান্তি পাচ্ছিনা ইন্দ্রিয়াদি ও সংযত রাখতে পারছিন।। 
( কেশব, রামানুজ, শ্রীধরস্বামী ) 


দরংস্ীকরালানি চ তে মুখাঁনি, দৃষ্টেব কালানলসন্গিভানি। 
দিশে। ন জানে ন লড়ে চ শর্্দ প্রসীদ দেবেশ জগজিবাস ॥২৫ 


ভ্রস্্রীকরালানি, কালানলসন্গিভানি (ভীষাণাকার দস্তযুক্ত, 
প্রলয়াগ্নিতুল্য ) তে মুখানি দৃষ্ট1' এব দিশঃ ন জানে ( তোমার মুখ 
দেখে দিশেহার। হয়ে গেছি) শন্দ চন লভে (সুখও পাচ্ছিন। ) হে 
দেবেশ হে জগন্লিবাস প্রসীদ (হে দেবেশ হে জগৎপতি প্রসন্ন হও)। 

বিশাল বিশাল দস্তযুক্ত, ভয়ঙ্কর দর্শন, প্রলয়ের অগ্রিতুল্য তোমার 


৫১৮ গীতার বাণী 


মুখ দর্শন করে, আমি দিশেহার1 হয়ে গেছি এবং স্বস্তি পাচ্ছিনা, হে 
দেবেশ, হে জগৎপতি প্রসন্ন হও ।২৫ 

বহু দন্ত দ্বারা বিকৃত ও প্রলয়কালে লোকসমূহ গ্রাসকারী আগ্ঠ 
সদৃশ মুখ দর্শন করে, আমি পূর্বাপর বিবেকজ্ঞান হীন হয়ে পরছি। 
হে দেবেশ, হে জগন্নিবাঁস, তুমি প্রসন্ন হও । 

( শঙ্করাচাধ্য ও মধুস্ুদূন )। 

যুগান্তকালা গ্িসদৃশ, সংহার প্রবৃত্ব, ঘোর মুখ দর্শন করে মোটেই 
স্থখ পাচ্ছিনা । হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস, আমি যাতে প্রকৃতিস্থ হই 
তাই কর। (রামান্জ ) | 

তোমার বিশ্বরূপ দর্শনে আমি কোন মাত্র সখ পাচ্ছিনা, তুমি 
প্রসন্ন হও । (বল্পভ) 


অমীচ ত্বাং ধতরাধস্য পুত্রাঃ সবের্ধ সহৈবাবনিপাল সঃ 
ভীয্মো দ্রোণঃ সৃত পুত্রস্তথাসৌ সহাম্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যেঃ ॥ 
ব্রক্তণণি তে ত্বরমাণ! বিশন্তি দ্রংগ্রীকরালানি ভয্মানকানি। 
কেচিদ্‌ বিলগ্ন। দশনান্তরেষু সংদৃশ্যন্তে চুণিতৈরুত্তমা্গৈঃ ॥২৭ 


অবনিপালসউ্বৈঃ অমীচ ধৃতরাষ্্স্ত সর্ধধে এব পুত্রাঃ (নৃপতি- 
গণের সঙ্গে এ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্ররা ) তথা ভীম্ম দ্রোণঃ অসৌ স্ুতপুত্রঃ চ 
( এবং এ কর্ণ) অন্মদীয়ৈ যোধমুখ্যৈঃ সহ (তোমাদের পক্ষের প্রধান 
প্রধান যোদ্ধগণ সহ) ত্বরমাণাঃ তে দ্রবস্ত্রী করালানি (দ্রুত তোমার 
দন্তদার। ) ভয়ান কানি ব্রন্মাণি ( ভয়ঙ্কর মুখ গহ্বরে প্রবেশ করছে ) 
কেচিৎ চুণিতৈরুত্তমাজৈঃ দশীনান্তরে বিলগ্রা সংঘৃশ্তস্তে (কেউ 
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কেউ চুণিত মস্তকে তোমার দস্ত সন্ধিতে সংলগ্ন রয়েছে দেখা! 
যাচ্ছে )। 
রাঁজন্যবর্গসহ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ, ভীন্ম, দ্রোণ, কর্ণ, এবং প্রধান 
প্রধান সেনাপতিগণ তোমার ভীষণাকার দ্রংপ্্রীাকরাল মুখগহবরে 
প্রবেশ করছে। কারও কাঁরও মস্তক চর্ণবিচুর্ণ হয়ে গেছে এবং 
দন্ত সন্ধিতে সংলগ্ন হয়ে রয়েছে দেখা যাচ্ছে ।২৬---২৭ 
অজ্ঞুনের বিপক্ষীয় সমস্ত বীরগণ, ওই কালম্বরূপ ভগবানের 
মুখমধ্যে প্রবিষ্ট হতে দেখে, অজ্জুন নিজের জয় জম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে 
বলছেন, ভীনম্ম, দ্রোণ, কর্ণ প্রমুখ এবং আমাদের পক্ষেরও বিশেষ 
বিশেষ যোদ্ধগণও তোমার করাল গহ্বরে প্রবেশ করছে। যে সমস্ত 
যোদ্ধগণ তোমার মহাকাল স্বরূপের মুখগহবরে তবরাদ্ধিতু হয়ে প্রবেশ 
করছে, তাদের অনেকেরই মস্তক ইত্যাদি তোমার বিকট দস্তদ্ধারা 
ূপ্রিত হচ্ছে, কেউ ঝুলছে। অতি ভীষণ তোমার রূপ । 
(শঙ্করাচাধ্য, মধুত্দন ইত্যাদি )। 
অর্জুন সেই বিশ্বরূপের মাঝে ভাবী যুদ্ধের জয়, পরাজয়, সমস্ত 
দর্শন করছেন। যে সমস্ত অজেয় অজেয় বীরগণ অজ্জুনের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধার্থে প্রস্তুত, তাদের সকলেই সর্ধজয়ী হয়েও মহাকালের গহ্বরে 
প্রবিষ্ট হচ্ছেন ইত্যাদি অর্জুন দর্শন করছেন । ূ 
( মধুস্দন, শ্রীধরন্বামী ও রামানুজ ) 
যথা নদ্ীনাং বহবোহন্থুবেগীঃ অমুদ্রমেবাভিমুখ। ত্রবস্তি | 
তথা তবামী নরলোকবীরাঃ বিশস্তি বক্তা ণ্যভিবিজ্বলন্তি ॥২৮ 
যথা নদদীনাং বহবঃ অন্ব,বেগীঃ (যেমন নদীসকল বহুজলপ্রবাহ- 
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দ্বারা) অভিমুখাঃ সমুদ্রং এব দ্রবস্তি (সমুদ্রের দিকে ধাবিত হয়ে 
প্রবেশ করে) তথ! তবামীনরলোকবীরাঃ বা (সেইরূপ এই পুথিবীর 
বীরগণ ) অভিবিজলস্তি তব বক্তাঁণি বিশস্তি (চতুন্দিকে প্রজ্জলিত 
তোমার মুখমণ্ডল সমূহে প্রবেশ করছে )। 

ষেমন নদীসমূহের বহু জল শ্রোত সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হয়ে 
প্রবেশ করে, সেই রকম সেই মন্ুষ্যলোকের বীর যোদ্ধাগণ তোমার 
গগন বিস্তৃত জ্বলস্ত মুখ গহ্বরে প্রবেশ করেছে 1২৮ 

মহাকালের মুখগহবরে ওই সব রাঁজন্যবর্গ, যোদ্ধবর্গ, কিভাবে, 
প্রবেশ করছে তার উপমা দিচ্ছেন অজ্ঞুন। অনেক পখথবাহী নদী- 
গণের জলক্বোত যেমন প্রবল বেগে সমুদ্র অভিমুখে ধাবিত হয়, 
সেইরূপ মানবসমাঁজে সর্বশ্রেষ্ঠ ও খ্যাতনামা যোদ্ধাগণ অগ্নির ন্যায় 
প্রজ্ঘবলিত তোমার মুখ গহ্বরে প্রবেশ করছে। 

( শঙ্কর, মধুস্দন, শ্রীধর, কেশব )। 


যথ। প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গ। বিশস্তি নাশায় সম্ৃদ্ধবেগীঃ। 
তৈবনাশায় বিশত্তি লোকাস্তবাপি বন্জাঁণি সম্ুদ্ধবেগাঃ 1২৯ 


যথা পতঙ্গ। সমৃদ্ধবেগাঃ (অতিবেগে ধাবিত হয়ে) নাশায় 
প্রদীপ্তৎ জ্বলনং বিশস্তি (মৃত্যুর জন্য প্রজ্ঘলিত অগ্নিতে প্রবেশ করে) 
তথা নরলোকাঃ অপি ( এই পৃথিবীর লৌকগণ তেমনি ) সমৃদ্ধ বেগাঃ 
নাশায় এব তব বন্তাঁনি বিশস্তি (মৃত্যুর জন্যই তোমার মুখ গহ্বরে, 
প্রানশ করছে )। 

যেমন পতঙ্গগণ মৃত্যুর জন্য অতি দ্রতবেগে অগ্নিতে প্রবেশ করে, 
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তেমনি এই লোক সকল মৃত্যুর জন্য অতি বেগে ধাবিত হয়ে, তোমার 
মুখগহ্বরে প্রবেশ করছে ।২৯। 


যোদ্ধগণের মহাকালের মুখগহ্বরে প্রবেশের সঙ্গে নদীগণের সমুদ্র 
প্রবেশের তুলনায় অবুদ্ধি পুরর্বক প্রবেশ বর্নিত হয়েছে, আর পতঙ্গ- 
গণের অগ্রিপ্রবেশ মধ্যে বুদ্ধি পরিলক্ষিত হয়, যেহেতু তারা অগ্নিকেই 
শিজ মৃত্যুর জন্য নির্ধারণ করে। বুদ্ধি পূর্বক ও অবৃদ্ধি পুবর্বক ছুই 
প্রকার দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে । 

( মধুস্দন, শঙ্করাচার্ধ্য, শ্রীধর্বামী ইত]াদি )। 
লেলিহসে গ্রসমানঃ সমস্তাল্লোকান সমগ্রান্‌ বদনৈর্ভীলস্তিঃ | 
তেজোভিরাপূর্যয জগৎ জমগ্রং ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপত্তি বিষে ৩০ 

জলপ্ভিঃ বদনৈঃ সমগ্রান্‌ লোকান্‌ গ্রসমানঃ (প্রজ্বলিত মৃখমগ্ডল- 
গুলিতে সমস্ত লোক সকলকে গ্রাস করে ) সমস্তাৎ হেলিহাসে (বার 
বার আন্বাদ গ্রহণ করছ) হে বিষ্ো সমগ্র জগৎ তেজোভিঃ 
আপূর্য্য (তোমার তেজের ছারা পূর্ণ করে ) তব উগ্রাঃ ভাসঃ সমগ্রং 
জগৎ তেজোভিঃ আপূর্ধ প্রতপস্তি (তোমার উগ্র জ্যোতিঃ সমগ্র 
জগংকে তেজ দ্বার! পূণ করতঃ তাঁপদান করছে )। 


তুমি জলন্ত যুখদ্বারা লোকসমূহকে গ্রাস করে বার বার লেহন 
করে আস্বাদ গ্রহণ করছ। বিষু সমস্ত জগৎ তোমার তীব্র তেজো- 
রাশি ব্যাপ্ত হয়ে উত্তপ্ত হয়ে উঠছে ।৩০ 
প্রজ্জলিত মুখমণ্ডল দ্বার। চতুর্দিকে সমস্ত লোককে নিজ মুখগহ্বরে 
প্রবেশ করাচ্ছ ও আম্বাদন করছ। হে বিষণ বা বাপনশীল, তোমার 
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অত্যুগ্র তেজদ্বারা সমস্ত জগৎকে পরিপূর্ণ করে রয়েছ পরস্ত তোমার 
দীপ্তি প্রবলভাবে তাপও দিচ্ছে। (শঙ্করাচার্য্য ) 

সকলকে প্রদীপ্ত বদনমগ্ডলে প্রবেশ করিয়ে দত্তদ্ধার৷ কারে 
মস্তক চুর্ণ করছ, জিহবা ও ওষ্ট দ্বারা কারে৷ রুধির লেহন করছ। 
তোমার অত্যযগ্র রশ্মি বা কিরণদ্বার1 সমগ্র জগৎ পরিপূর্ণ করে রয়েছ 
ও প্রতপ্ত করে তুলছ। (রামানুজ ) 

তুমি বিশাল মুখগহ্বরে পুরে সমস্ত বীরগণকে ভোক্ষণ করছ আর 
তোমার অত্যুগ্র তেজ দ্বারা তোমার বিশ্ব পরিপূর্ণ করছ ও সন্তাপ 
দান করছ। (শ্রীধর ও মযুস্থদন ) 
আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো নমোহস্ত তে দেববর প্রসীদ ৷ 
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাগ্যং নহি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্‌ ॥৩১ 

উগ্রমূত্তি ভবান্‌ কঃ ( উগ্রমূত্তি আপনি কে) মে আখ্যাহি তে 
নমঃ অস্ত (আপনাকে প্রণাম করি আমাকে বলুন) হে দেববর 
প্রসীদ (হে দেববর প্রসন্ন হও)। আগ্যং ভবন্তং বিজ্ঞাতুম ইচ্ছামি 
(আদি পুরুষ আপনাকে জানতে ইচ্ছা করি ) হি যেহেতু তব প্রবৃত্তিং 
ন প্রজানামি (আপনার কার্য কিছুই জানিন] )। 

উগ্রমুন্তি আপনি কে বলুন? হে দেববর আপনাকে প্রণাম 
করি প্রসন্ন হউন। আদি পুরুষ আপনাকে আমি জানতে ইচ্ছ। 
করি। আপনি কে বলুন এবং আপনি কোন কার্যে প্রবৃত্ত 
হচ্ছেন ? ৩১ 

হে অত্যুগ্র স্বভাব রুদ্রপ আপনি কে? হে দেবাদিদেব 
আপনাকে নমস্কীর করি, আপনি প্রসন্ন হন, অনুগ্রহ করুন সকলের 
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আদিভৃত, সনাতন, আপনাকে বিশেষভাবে জানতে ইচ্ছা 
করি। (শঙ্করাঁচা্ষ্য )। 

হে ভগবান তোমার সংহর্তারূপ ত্যাগ করে প্রসন্ন হও, আমি 
তোমার স্বরূপ জানতে ইচ্ছা করি। (রামানুজ-) 

রুদ্র ভয়ঙ্কর রূপ ত্যাগ করে, তুমি তোমার বাংসল্যরূপ প্রকাশ' 
কর। আমি তোমার স্বরূপ জানতে ইচ্ছা করি। (মধুস্দন ) 

হে ভগবান তোমার ভয়ঙ্কর রূদ্র রূপ দর্শন করে আমি ভীত--তু্ি 
কি কৃতান্ত স্বরূপ অথব। আর কিছু? আমি তোমার শিষ্য এবং 
অনুগত, তোমার প্রসন্নতা ভিক্ষা করি ও অনুগ্রহ করে আমাকে 
তোমার স্বরূপ বুঝিয়ে দাও। তুমি নিজে বুঝিয়ে দাও। তুমি 
নিজে ন1 বুঝিয়ে দিলে তো মানুষের সাধ্য নাই বুঝতে । 


( শ্রীধরস্বামী ও কৃষ্ণানন্দ )। 
হে ভীষণ মুত্তিধারী তুমি শান্ত হও, তোমার স্বরূপ জানতে ইচ্ছা 


করি। এই জগৎ স্থষ্টির অভিপ্রায় জানতে সাধ হচ্ছে (যোগানন্দ)। 

অজ্জন এখানে যে প্রশ্ন করলেন সে প্রশ্ন মানুষের চিরস্তন প্রশ্ব_-_ 
ভগবানের এই করাল রূপ কেন? জগতে এত দ্বন্দ কেন? যস্ভ্রণ॥ 
বিপ্লব হানাহানি কেন? হে দেববর তুমি এই ভীষণ মুণ্তি সংবরণ 
কর প্রসন্ন হও ( শ্রীঅরবিন্দ )। 

২৯, ৩০৩১ গশ্লোকে অজ্ঞন ভগবানের ভয়ঙ্কর মৃত্যু সুন্দর রূপ, 
সর্ববিধ্বংসি মহাকাল রূপ দেখে আরও ভীষণ ভয় পেয়েছেন আর 
প্রসন্ন হতে প্রার্থনা করছেন অবশেষে তার কি ইচ্ছা জানতে 
চেয়েছেন তখন ভগবান বলছেন ( বেদচ্ছন্দ )। 
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শ্রীভগবানন্ুবাচ 
কালোহম্মি লোৌকক্ষয়কৎ প্রবৃদ্ধো লোকান্‌ 
সমাহর্তমিহ প্রবৃত্তঃ। 
খতেহপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্ব যেহবস্থিতাঃ 
প্রত্যনীকেমুযোধাঃ ৩২ 


শ্রীভগবান বললেন-_ (আমি) লোকক্ষয় কৃত প্রবুদ্ধঃ 
(লোকক্ষয়কারী উগ্র ) কাল: অস্মি (মহাকাল ) লোকান্‌ সমাহর্তং 
ইহ প্রবৃত্ত; (এখন লোক সকলকে সংহার করতে ইচ্ছ। করছি ) ত্বাম্‌ 
খতে অপি প্রত্যনীকেষু (তুমি ধ্বংস না করলেও বিপক্ষ দলের ) যে 
যোধাঃ অবস্থিত (যে যোদ্ধাগণ রয়েছেন ) সবেব অপি ন ভবিষ্স্তি 
€ তার কেউ ভবিষ্যতে থাকবে না )। 
শ্রীভগবাঁন বললেন, আমি লোকক্ষয়কারী মহাকাল, এখন এই 
লোক সকলকে সংহার করতে ইচ্ছ৷ করছি, তুমি যুদ্ধ না করলেও 
"বিপক্ষ দলের যোদ্ধাগণ কেউ থাকবে না ।৩২ 
শ্রীভগবাঁন বললেন, আমি সেই লোকক্ষয়কারী কালম্বরপ। 
সনস্ত লোককে সংহার করবার জন্ প্রবৃত্ত হয়েছি । তোমার 
প্রতিপক্ষ যোদ্ধাদের মধ্যে কেউ বেঁচে থাকবে না । অতএৰ তোমার 
পরাজয়ের কৌন ভয় নাই ( শঙ্করাচাধ্য )। 
হে অজ্জ্ন আমি লোকধ্বংসকারী মহাকাল স্বরূপ 'এবং এক্ষণে 
সেই রূপ বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ছুর্য্যোধন, ভীন্ম, ত্রোণ ইত্যাদি 
ইত্যাদি অজেয় যাদের মনে করছ, তাদের মৃত্যু অবধারিত । তুমি 
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যুদ্ধ না করলেও তারা আমার কালম্বরূপে গ্রাসিত হবে । তোমার 
যুদ্ধ শুধু নিমিত্ত মাত্র (মধুত্ুদ্রনন-)। 
আমিই স্জন কর্তা আবার সব্র্ববিধ্বংসি মহাকাল। তোমার 
প্রতিপক্ষের মহাবীর যোদ্ধবর্গের আর নিস্তার নাই। তুমি যুদ্ধ কর 
বা নাই কর আমার সংহার রূপে তার দেহত্যাগ করবেই। 
(শ্রীধর স্বামী ও কৃষ্ণানন্দ )। 
জীবের মৃত্যু অবধারিত। মৃত্যুরূপ পরিণাম হচ্জে সবচেয়ে 
নিন্মম ও নিষ্ঠুর সত্য, এই জ্ঞানই সাধকের বৈরাগ্য জাগিয়ে তোলে 
. যোগানন্দ ) | 
ভগবান নিজ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত মহাকাল রূপ ধারণ 
করেন। নুতন স্থষ্টির নিমিত্তই তিনি পুরাতনকে ধ্বংস. সাধন করেন। 
এই নিয়মের ব্যতিক্রম করার ক'রে সাধ্য নাই। তাই বলে শুধু 
ধ্বংসই ভগবানের রূপ নয়। তিনি একাধারে স্থজন কর্তা ও পালন 
কর্তী। রক্ষা কর্তাও তিনি এজন্য তিনি ধন্মগোপ্তা। (শ্রীঅরবিন্দ ) 
স্থষ্টি, পালন ও সংসহারের মধ্যে ঈশ্বরের সংহর্ৃত্ব ভারই অগ্রে 
বোধগম্য বা জ্ঞানগম্য হয় । এই জন্য সংহার বা প্রলয় ক্রিয়াই তার 
প্রধান কাজ। (যোশানুন্দ ) 
গীতার অবতারণাই ধর্শাযুদ্ধের জন্যঃ আর বুদ্ধ মানেই মহতী 
বিনটি-_অসংখ্য লোকক্ষয়। সেজন্য গীতায় আমরা দেখতে পাই 
একাধিকবার লোকক্ষয়কাঁরী কাল বলে নিজেকে প্রকাশ করেছেন । 
এখানে বলছেন আমি লোকক্ষয়কারী মহাকাল। এই বিপক্ষীয় ও 
স্বপক্ষীয় দলের বিশাল সৈন্যবাহিনী, এদের সকলেই ভীষণ মৃত্যুর 
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নধ্যে ধ্বংস হয়ে যাবে । অজঙ্জুন যুদ্ধ করুক বা নাই করুক-_ভগবানের 
সব্বগ্রাসী ইচ্ছায় তাদের মৃত্যু অবধারিত (বেদচ্ছন্দা)। 

মহাকালের করালগ্রাসের ফলে জীবের মৃত্যু ও শোক আছেই এ 
সন্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত মুখে পাই £_ 

“কি করবে? এই কালের জন্য প্রস্তুত হও-*.*" 

তা শোক হবে না গো? আত্মজ রাবণ বধ হল, লক্ষ্মণ দৌড়িয়ে 
গিয়ে দেখলেন । দেখেন যে হাড়ের ভেতর এমন জায়গ। নাই-_ 
যেখানে ছিদ্র নাই | ৮৮০০৩, এ ছিদ্রগুলি সেই শোকের চিহ্ন। 
হাড় বিদীর্ণ করেছে । 


তবে এসব অনিত্য । গৃহ পরিবার সন্তান ছুদিনের জন্য 1] তাল 
গছিই সত্য । দু একটা তাল খসে পড়ছে । তার আর ছুঃখ কি? 

ঈশ্বর তিনটী কাঁজ করছেন-_স্থষ্টি, স্থিতি, প্রলয় । মৃত্যু আছেই। 
প্রলয়ের সময় সব ধ্বংস হয়ে যাবে, কিছুই থাকবে না । মা কেবল 
সথষ্টির বীজগুলি কুড়িয়ে রেখে দেবেন। আবার নূতন স্মষ্টির 
বীজগুজি বার করবেন। (কথামূত ১৩।৫ )। 

গীতামুখে ভগবান যেরূপ নিজেকে কালম্বরূপ বলেছেন সেরূপ 
ভগবৎ সত্বাকে কালম্বরূপ অন্যান শাস্ত্রমুখে বলা হয়েছে। 

“কালং ব্রহ্ম ইত্যুপাসীত।” ব্রহ্মকে কালরূপে উপাসন! করবে ! 

( মৈত্রায়ণী উপ ৬1১৪), 

কালাৎ দ্রবস্তি ভূতানি' কালের বুকে সমস্ত ভূতবর্গ বিলীন হয়ে 

যায়। (মৈত্রায়ণী ৬১৪) 
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'নারায়ণাআকঃ কাল£- নারায়ণ কালম্বরপ | 
( মহানারয়ণ উপঃ )। 
“কালো যঃ প্রাণঃ। জীবন স্বরূপ যিনিই তিনিই কালম্বরূপ। 
( মৈত্রায়মী ৪1৫) 
ক্নুরূপ কথ শ্রীমস্ভীগবতে ও পাই 2 
“ বিশ্বং বৈত্ক্মতন্মাত্রং সংস্থিতং বিষুমায়য়া | 
ঈশ্বরেণ পরিচ্ছিন্নং কালেনাব্যক্তমুত্তিনা1” 
অর্থাৎ কাল নিব্বশেষ অথবা মৃত্তিরহিত এবং আদি অন্তহীন । 
ঈশ্বর এই কালকে নিমিত্তরূপে গ্রহণ করে লীল। দ্বারা আপনাকে 
বিশ্ববপে স্ষ্টি করে থাকেন। এই বিশ্ব বিষুমায়ার প্রভাবে 
উপসংহৃত হয়ে ব্রহ্মরূপতা লাভ করেছিল । (ভাঃ ৩১০১২) 
অনুরূপ কথ! শ্রীশ্রীচণ্ডীতেও পাই-_ 
কলাকাষ্ঠাদি রূপেণ পরিণাম প্রদায়িণী । 
বিশ্বন্তোপরতৌশক্তে নারায়ণি নমোইস্তুতে ॥ 
তুমি, কাঁষ্ঠা, কল। ইত্যাদি রূপ ধারন করে সর্বক্ষণ সমস্ত 
পদার্থের, সমস্ত ভূতসমূহের, পরিণাম ঘটিয়ে মৃত্যু সঙ্ঘটনায় সমর্থ__হে 
নারায়ণী তোমাকে প্রণাম করি । (শ্রীশ্রীচণ্ডী ) 
আবার মহানিব্বাণতন্ত্রে একেই বলেছে, 
“মহাকালম্য কলনাংতমাস্ত! কালিকাপর! ৷ 
এখানে তিনি কালিকারপে মহাকালকে কলন করছেন 
৪1৩০ ৩১ )। ূ্‌ 


৫২৮ গীতার বাণী 


তস্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ যশ লভস্ব জিত্বা শত্রন্‌ ভূঙক্ষ রাজ্যংসম্দ্ধম্‌ । 
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পুর্র্বমেৰ নিশিত্তমাত্রং ভব সব্যসাঁচিন্‌ ॥৩৩ 
তম্মাৎ ত্বম্‌ উত্তিটঃ (সেই হেতু তুমি ওঠ ) যশঃ লভম্ব (যশ লাভ 
কর ) শব্রুন্‌ জিত সমৃদ্ধং রাজ্যং ভুভক্ষ, (শকত্রকে পরাজিত করে সমৃদ্ধ- 
শালী রাজ্য নিছ্ষণটকে ভোগ কর) ময়। এতে পূর্ববম এব নিহতাঃ 
(আমাকর্তক এর! পুর্ব থেকেই হত হয়ে আছে ) হে সব্যসাচিন্‌ 
নিমিত্ত মাত্র ভব (তুমি উপলক্ষ মাত্র হও )। 
অতএব হে সব্যসাচি--যুদ্ধের জন্য উখ্থিত হও,» শক্রধবংস করে 
যশ গৌরব লাভ করে নিষ্ণন্টক রাজ্য ভোগ কর। হে অজ্জুন এদের 
আমি পূর্রহতেই নিহিত করে রেখোছ তুমি উপলক্ষ মাত্র হও ।৩৩ 
অতএব তুমি উথান কর। অজেয় সমস্ত বীরগণকে তুমি জয় 
করেছ, এই কীন্তি লাভ কর। আর এই কীন্তি লাভ বহুভাগ্যেই ঘটে 
থাকে । আমিই এই সমস্ত যোদ্ধবর্গকে মৃত করে রেখেছি । অতএব 
হে সব্যসাচী (অর্থাৎ যিনি দক্ষিণ হস্ত ছাড়াও বামহস্তেও তীর 
নিক্ষেপে পারদর্শী ) তুমি যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হও ও জয় লাভ কর। 
('শঙ্করাচার্ধ্য, আনন্দগিরি ও হনুমান )। 
দ্রোণ, ভীম্ব, অতিরথ প্রনৃতি অপরাজেয় বীরগণকে যুদ্ধে বধ করে 
কীন্তিলাভ কর, বহ্ুপুণ্যফলে এরূপ কীন্তিলাভ মানুষের ভাগ্যে ঘটে 
থাকে । ছুধ্যোধনাদি প্রমুখ শক্রগণকে বধ করে তুমি নিষণ্টক ও 
সমৃদ্ধিশালী রাজ্যভোগ কর। হে অজ্জুন যেহেতু তোমার দক্ষিগ 
হস্ত ছাড়াও বাম হস্ত যুদ্ধ বিগ্ভায় সমান পারদর্শী মেইহেতু ভীন্মাদি 
বধ তোমার পক্ষে অসম্ভব নয় বিশেষ কবে আমি মহাকালরূপে তাদের 
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মেরেই রেখেছি_তুমি শুধু নিমিত্ত হও। 
(মধুতুদন_ 
“য়ৈবৈতে পুর্ধমেব নিহতাঃ ইত্যাদি: কথায় ভগবান বোঝাচ্ছেন, 
স্থির সঙ্গেই নাশ এবং জন্মের সঙ্গেই মৃত্যুর যে চিরন্তন ব্যবস্থা, আছে, 
সেইটীই নাশ বলে বর্গিত হয়। এই নাশ যখন অবশ্ঠাস্তাবী তখন 


সব্যসাচী অজ্জনকে, এই বিনাশ কার্য্ের শুধুমাত্র নিমিত্ত হতে 
বলছেন। (যোগানন্দ ) 


এই যুদ্ধে ভগবানের আদেশই যথেষ্ঠ। অঙ্জুন ভগবৎ উদ্দেশে 
যন্ত্ররূপে যুদ্ধকার্ষ্যে ব্রতী হন এবং ফল স্বরূপ ভগবৎ প্রসাদ প্রদত্ত 
নিণ্টক রাজ্য ভোগ করুন। অজ্জুনের বৃথা ভয়__কেনন। অর্জুন 
যুদ্ধনা করলেও, মৃত্যুন্ূপ অতি ন্ুনিশ্চিত ধ্বংসকাধ্য বৃন্ধ থাকবেনা, 
পরস্ত অজ্জন্ও যুদ্ধ না করে থাকতে পারবেন না তার 
প্রবৃত্তিই তাকে যুদ্ধ কাধ্যে ব্যাপুত করবে । সেক্ষেত্রে ভগবৎ 
আদেশে সগৌরবে যুদ্ধার্থে রত হন, এইটাই ভগবানের ইচ্ছা । 
(শ্রীঅরবিন্ন ) 


ভগবান অষ্টাদশ অধ্যায় গীতায় সমস্ত শাস্ত্র, সমস্ত সাধনার উপায় 
পদ্ধতি সব কিছুই বলে দিলেন, কিন্তু আসল উদ্দেশ্য ভুল হয়নি, 
ঠিক বলেছেন '"তম্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ট যশো৷ লভন্ব জিত্বা শক্রন্‌ ভূজক্ষ,. রাজ্যং 
সমুদ্ধম।” যেকার্ ভগবানের ইচ্ছায় অতি অবশ্যই হবে, ভগবান 
অজ্ঞুনকে সে কাজে, কেবল নিমিত্ত মাত্র হয়ে দাড়িয়ে নিজের যশ এবং 


রাজ্য পুনরুদ্ধার করতে বলছেন । ( বেদচ্ছন্দ। ) 
নি 
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দ্রোণঞ্চ ভীনম্ম্চ জয়দ্রথঞ্চ কর্ণং তথান্যানপি যোথবীরান্‌ । 
ময় হতাংত্ত্বং জহি মা ব্যথিক্ঠ। যুধ্যস্ব জেতাঁসি রণে সপত্বান্‌ ॥৩৪ 
ময়! হতাং দ্রোণঞ্চ ভীম্বঞ্ জয়দ্রথঞ্চ কর্ণঞ্চ তথা অন্তান্‌ ( এর! 
সকলে এবং অন্তান্যেরা আমাকর্তৃক নিহত ) যোধবীরান্‌ অপি (যুদ্ধ 
বীরগণকে ), ত্বং জহি, মা ব্থিষ্ঠাঃ ( তুমি ধ্বংস কর এবং ভয় পেওন! ) 
রণে সপত্বান্‌ ( শক্রদের যুদ্ধে) জেতাসি [ অতএব ] যুধ্যস্ত ( তুমি 
তাদের জয় করতে পারবে, সেজন্য যুদ্ধ কর )। 
ড্রোণ, ভীন্ব, জয়দ্রথ, কর্ণ এবং অন্যান্ত বীর সেনাপতি ও সৈন্য- 
গণকে আমি পুব্বহতেই নিহত করে রেখেছি_তৃমি সেই মৃত- 
গুলিকেই হত্যা কর। আশঙ্কা করোনা_ শক্রগণকে নিশ্চয় যুদ্ধে 
ংস করতে সক্ষম হবে । অতএব তুমি যুদ্ধ কর ।৩১ 
যে যে বীরের সম্বন্ধে অজ্ঞুনের আতঙ্ক, তাদেরই নাম নির্দেশ করে, 
ভগবান বলছেন যে, “আমি তাদের নিহত করে রেখেছি ॥ দ্রোণাচার্ধ্য 
ধনুধিবগ্ভার আচার্য্য ও দিব্যাস্্র সমূহ তা করতলগত ও নখদর্পণে 
এবং ভীন্মও গুরুস্থানীয় আর মৃত্যু তার ইচ্ছার ওপর নির্ভর করছে। 
পরন্ত বহু দ্িব্যান্ত্র তার অধিকারে আছে, পরশুরামের সঙ্গে যুদ্ধেও 
তিনি পরাজিত হন নাই। এইরূপে পিতার বরপ্রাপ্তি হেতু জয়দ্রথেরও 
মুণ্ড ভূমিতে যে ফেলবে, তার নিজেরই মস্তক নিশ্চিত ভূমিতে পতিত 
হবে-__এবং এই বর হেতু জয়দ্রথের সঙ্গে যুদ্ধ করাও অতীব সাধ্য, 
কর্ণও তৃুর্ধ্যপুত্র এবং অতীব বীর পুরুষ-__-সহজাত কবচকুগ্ুল যার 
নিত্য রক্ষার কবচ-_সেইহেতু এই সমস্ত বীর যোছ্ধগণের সঙ্গে যুদ্ধ 
কর! একান্ত হুঃসাধ্য কিন্তু 'এখানে ভগবান বলছেন, আমি এদের 
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সকলকে নিহত করেই রেখেছি, তাদের মৃত্যু সুনিশ্চিৎ বলে- সেই- 
হেতু তুমি শুধু এদের বধের নিমিত্ত মাত্র হও। তোমার জয় 
স্নিশ্চিত। ( শঙ্করাচাধ্য ) 

কর্ণ, দ্রোণ ভীম্ম, জয়দ্রথ, কৃপাচার্ধ্য, অশখামা, ভূরিশ্রবা প্রভৃতি 
বিশেষ বিশেষ দিব্য অস্ত্র ম্ডিত ধন্ুবিদ্যাবিৎগণ, সত্যিই অজেয় কিন্তু 
কালাত্মা আমাকত্ক তার নিহত হয়ে আছে, কাজেই তুমি যুদ্ধার্থে 
প্রস্তুত হও, তুমি কাতর হয়ো না, তুমি শক্রগণকে জয় করতে 


পারবে। (মধুস্দন,) 
অর্জন তার গুরু আচাধ্য ও বন্ধুস্থানীয়গণকে হত্যা! করতে ব্যথা 


পাচ্ছেন কিন্তু এসবই নিরর৫থক। এইসব যোদ্ধগণ নিজ অপরাধ 

হেতু, মৃত্যুর জন্য পুর্ব থেকেই অলঙ্খভাবে নিষ্দিষ্ট হয়ে আছেন, 
কাজেই অর্জন যুদ্ধে ব্যাপৃত হন, এইটাই ভগবানের আদেশ । 

১ রামানুজ ) 

ভীম্মাদি বীরশ্রেষ্ঠগণ ভগবৎ ইচ্ছায় নিহত হয়েই আছেন, সেজন্য 

এরা যতবড় বীরই হন, অজ্জন নিশ্চয় তাদের জয় করতে সক্ষম 

হবেন। স্মতরাং অজ্জুনকে ভগবান ভয় ত্যাগ করতে বলছেন। 

(কেশব ভারতী ) 

এখানে ভগবান বিশ্বযুদ্ধে শ্রেষ্ঠ নেতাকে কর্দের চরম অলব্থয 

আদেশ প্রদান করছেন এবং সেই ভীষণ যুদ্ধের চরম ফলাফল 

বলেও দিচ্ছেন । ( শ্ীঅরবিন্দ ), 


৫৩২ গীতার বাণী 
সপ্তীয় উবাচ__ 


এতচ্ছ্‌ ত্বা ৰচনং কেশবস্য কুতাঞ্জলির্বেপমানঃ কিরীটা । 
নমস্কত্বা ভূয় এবাহ কৃষ্ণং সগদৃগদং ভাতভীতঃ প্রণম্য ॥৩৫ 


সঞ্জয় উবাচ (বললেন ) কেশবস্য এত বচনং শ্রুত্বা (কৃষ্ণের এই 
কথা শুনে ) বেপমানঃ কিরীটী কৃতাঞ্জলি; (কম্পিত কলেবর অর্জুন 
জোর হাত করে ) কৃষ্ণং নমস্কৃত্বা ভূয়; এব সগদ্গদং আহ ( কৃষ্ণকে 
বারংবার প্রণ।ম করে গদগদ স্বরে বললেন ) 
সঞ্জয় বললেন- শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের এই কথা শুনে অজ্জুন কম্পমান 
শরীরে জোড় হাত করে, কৃষ্ণকে বার বার নমস্কার করলেন এবং 
ভীত হয়ে গদগদ কণ্ঠে বললেন ।৩৫ 
সপ্তয় এখানে ধৃতরাষ্ট্রকে ইঙ্গিত দিলেন যে, ভীম্মাদি সমস্ত বীরগণ 
মহাকালের ইচ্ছায় নিহত হয়েই আছেন এবং নিশ্চিত নিহত হবেন, 
তখন ছুর্য্যোধনাদি ধুতরাষ্ট্র তনয়গণ নিরাশ্রয় হয়ে যাবেন, অতএব 
ধৃতরাষ্ট্রের উচিৎ যুদ্ধে সন্ধি করা। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের কথায় 
কর্ণপাত করলেন না । 
অর্জনের গদগদ হওয়া! ভয়েও বটে, আনন্দেও বটে । 
( শঙ্করাচার্য্য, মধুত্দন শ্রীধর )। 


অজ্ভন উবাচ 
স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্যা জগৎ প্রন্ন্যত্যনূরজ্যতে চ ৷ 
রক্ষাংসি ভীতানি দিশে দ্রবস্তি সর্ষে নমস্যত্তি চ 
সিদ্ধ সাঃ ।1৩৩ 


একাধশোহ্ধ্যায়ঃ ৫৩৩ 


অজ্জন-উবাচ ( বললেন ) হে হৃষীকেশ, তব প্রকীর্ত্যা জগৎ 
গ্রহস্ততি (তোমার এশ্বর্য্য ও গুণকীর্তনে জগৎ অতীব আনন্দিত 
হয় )অন্ুরজ্যতেচ (অন্ুরাগযুক্ত হয়), রক্ষাংসি ভীতানি দিশঃ দ্রবস্তি 
(রক্ষোগণ ভয়ে দিগবিদিগহার] হয়ে পালিয়ে যায়) সর্বেবে সিদ্ধ সভ্বাঃ 
চ নমস্তযস্তি (সমস্ত সিদ্ধ পুরুষগণও নমস্কীর করেন)স্থানে (যুক্তি যুক্ত)। 

হে হৃধীকেশ, তোমীর নহিম! কীর্তনে সমস্ত বিশ্ব মুখরিত ও 
আনন্দিত হয়ে ওঠে, তোমার প্রতি অন্ুরাগযুক্ত হওয়া এটা বেশ 
যুক্তিযুক্ত, রাক্ষদগণ ভয়ে পলায়ন করে, এবং সিদ্ধপুরুষগণ তোমাকে 
ননন্বার করে এও আশ্চধ্যের নয় 1৩৬ 

হে সর্ব্বেত্দরিয় প্রবর্তক শ্রীকৃষ্ণ, যেহেতু তুমি এরূপ ভক্ত বসল, 
সেইহেতু সমস্ত জগৎ তোমার মহিম। কীর্তন করে, গভীর আনন্দ অগুভব 
করে ও তোমার প্রতি অনুরক্ত হয় এ খুব উপযুক্ত কথা। সাত্বিক 
ভাব সম্পন্ন কপিলাদি জ্ঞানীগণ অথব1 যজ্ঞতপ মন্ত্রাদি বারা সিদ্ধগণ 
শান্ত চিত্তে, তোমার স্বরূপ দর্শন করেন ও প্রণাম করেন ও তামসিক 
প্রকৃতির অস্ুরগণ, রাক্ষমগণ, তোমার রূপ দর্শনে চতুর্দিকে পলায়ণ 
করেন । ( শঙ্করাচার্য্য, আনন্দগিরি, মধুস্দন, শ্রীধরস্বামী, কেশব ) 

'যাদ্বশী ভাবন৷ স্ত সিদ্ধিভবতি তাদৃশী” যুদ্ধ দর্শনার্থ আগত দেব 
গন্ধোব্বাদিগণ, ভগবানের সংহার মুগ্তি দর্শন করে, ভক্তিতে স্ততিগান 
করছেন ; ছুষ্টম্বভাঁব অন্ুরগণ বিষুখ হয়ে পলায়ন করছে আর সনকাদি 
সিদ্ধগণ ভক্তিভরে নমস্কার করছেন । ( বলদেব ) 

ভগবানের নামে জগতের আনন্দ হয়, বস্তুত মহাকালীর করাল- 
বদনের মধ্যেই আমরা কল্যাণময়ীর যুখ দেখতে পাই, মৃত্যুর মধ্যে 


৫৩৪ গীতার বাদী 


মৃত্যুঞ্জয়ের দর্শন পাই। বাস্তবিক এতে ভয়ের কিছু নাই, কেবল 
অশুভ ও অজ্ঞান স্বভাব রাক্ষলী শক্তিযুক্ত যারা ধ্বংসের জন্য 
নির্ধারিত তাদেরই ভয় হয়। (শ্রীঅরবিন্দ ) 
কম্মাচ্চ তে ন নমেরন্‌ মহাত্সন্‌ গরীয়সে ব্রহ্মণোহপ্যাদিকত্রে 
অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস তমক্ষরং সৎসৎ তং পরং য ॥৩৭ 

হে মহাত্মন, হে অনস্ত, হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস ব্রহ্মণঃ অপি 
গরীয়সে (ব্রহ্মারও গুরু) আদিকত্রে চ (আদি কর্তা) তে (তোমাকে) 
কন্মাৎ ন নমেরণ (কেন ন1 প্রণাম করবেন) সৎ অসৎ পরং ষৎ 
অক্ষরং তং চ ত্বম্‌ (তুমি সৎ অসৎ এবং এরও পারে যে অক্ষর তত্ব 
তাই তুমি )। 

হে মহাত্বন, হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস তুমি ব্রহ্মার আদিগুরু 
এবং আদিকর্তাঃ সেজন্য সমস্ত বিশ্বজগং তোমাকে কেন না প্রণাম 
করবে? তুমি সং এবং অসং এবং তারও পারে যে অক্ষর তত্ব তাই 
তুমি।৩৭ 

তুমি প্রজাপতি ব্রহ্মারও আদি কর্তা, অথবা হিরণ্যগর্ভেরও 
নিয়ামক, তুমি সর্ববব্যাপক, তুমি গরীয়ান, তুমি সর্ব্াশ্রয় হেতু সমস্ত 
জগৎ তোমার মধ্যে অবস্থিত, তুমি সর্বব্যাপী ও সর্বদেবগণের ঈশ্বর 
এবং তুমি সং ও অসৎ উভয়, অতএব পরম অক্ষর স্বরূপ । সৎ অর্থ 
তুমিই একমাত্র নিত্যবস্ত, আর অসৎ অর্থাৎ যা নাই বলে প্রতীতি 
হয়, এই উভয় তুমি। মানুষের ইন্দ্রিয় মাধ্যমে তোমার অস্তিত 
প্রতাক্ষীভূত হয় না সেইহেতু, তুমি অসংও, অভএব তোমাকে সিদ্ধাদি 
সর্র্বদেবগণ প্রণাম করবেনাই বা কেন? 


একাদাশোহ্ধ্যায়ঃ ৫৩৫ 


( শঙ্করাচার্ধ্য, মধুনুদন, শ্রীধরম্বামী, রামানুজ, কেশবভারতী, 
আনন্দগিরি ) 


তিনি সনাতন, তিনি অক্ষর, সৎ অসৎ যা আছে, য। নাই; ব্যক্ত, 
অব্যক্ত সব তারই ছুটী ভাব। কিন্তু তিনি সমস্ত কিছুরই উদ্দে শ্রেষ্ঠ 
পুরুষ, সমস্ত পাথিব বন্তকে তিনি এক অনন্ত মুহুর্তের মধ্যে ধরে 
রেখেছেন, সেখানে সবই চির বিরাজমান ৷ (শ্রীঅরবিন্দ ) 


ত্বমাদিদেবঃ পুরুষ: পুরাণত্তমস্য বিশ্বস্ত পরং নিধানম্‌। 
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥৩৮ 


হে অনস্তরূপ ত্বম আদি দেব; (দেবতাগণের আদি ও স্থষ্টি 
কর্তা ) পুরাণঃ পুরুষঃ ত্বম অন্য বিশ্বস্ত পরং নিধানম্‌ ( তুমি অনাদি 
পুরুষ, তুমি এই বিশ্বের চরম স্থান), বেত্তা বেছ্যং চ পরং চ ধাম 
(জ্ঞাতা জ্ঞ্েয় ও পরম পদ) অসি (হও) ত্বয়া বিশ্বং ততং ( তোমার 
দ্বার! বিশ্ব পরিবৃত রয়েছে )। 

হে অনস্তরূপ, দেবাদিদেব, তুমি অনাদি পুরুষ হয়েও এই বিশ্ব 
চরাচরের উৎপত্তি স্থান ও একমাত্র লয় স্থান। তুমি জ্ঞাত ও 
ন্রেয়, তুমিই পরমমোক্ষ স্বরূপ এবং সমস্ত সৃষ্টি অধিকার করে 
অবস্থান করছ ।৩৮ 

তুমি জগতের স্থগ্িকর্তী বলে আদিদেব, দেহরূপ পুরীতে তুমি 


শয়ন কর বলে তুমি পুরুষ ; তুমি চিরস্তন, তুমি বিশ্বের প্রকৃষ্ট আশ্রয় 
স্থান। প্রলয়কালে সমস্ত স্থষ্টি বীজাকারে তোমাতেই নিহিত থাকে । 


৫৩৬ গীতার বাণী 


তুমিই জগতের যাবতীয় বস্ত্র সকলের একমাত্র জ্ঞাতব্য বন্ত তুমিই ? 
তোমার আদি অস্ত নাই, তুমি শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব পদ । (শঙ্বরাচার্য্য ) 

তুমি সমস্ত দেবগণের আদি, তুমি অনাদি, তুমি লয়স্থান, তুমি 
পরম বৈষ্ণব পদ। (প্রীধরক্বামী ) 

তুমি বিশ্বের পরম আধার এবং পরমাত্মা, তুমি সব্বাতভাবে 
অবস্থান করছ বলে একমাত্র জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়। (রামানুজ ) 

তুমি জগতের স্থষ্টির হেতু, তুমিই পুরুষ অর্থাৎ পুরণ কর্তা এবং 
অনাদি তুমি সমস্ত স্থষ্টিরই বেদন কর্তা বা জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় ও জ্ঞাতব্য 
সমুদায়ই তুমি । বিষুণর পরম পদও তুমি । “বেত্তাসি বেছ্”__ 
এই কথায় দ্ৈতবাদ খণ্ডিত হল-_অর্থাৎ সমস্ত স্থগ্টির মধ্যে ও উর্ধে 
জ্ঞাতব্য বা জ্ঞেয় বস্তু সব তোমারই কল্পিত। ( মধুসূদন ) 

ভগবানই জ্ঞাতা এবং মানুষের মধ্যে জগৎ সম্বন্ধে, স্যষ্টি সম্বন্ধে 
া কিছু জানার ক্ষমতা ভগবানই দিয়ে থাকেন। তিনিই একমাত্র 
জ্ঞেয়। আমরা আংশিকভাবে বা সমগ্রভাবে য। কিছু জানি, সে সব 
সেই ভগবানকেই জানা । (শ্রীঅরবিন্দ ) 

বাযুর্যমোহগ্সিবরুণঃ শশাঙ্কঃ প্রজাপতিস্ত্রং প্রপিতামহশ্চ। 
নমে। নমস্তেহস্ত সহত্রকৃত্বঃ পুনশ্চ ভূয়োহপি নমো নমস্তে ॥৩৯ 

ত্বং (তুমি ) বায়ুঃ যম: অগ্রিঃ বরুণঃ শশাঙ্কঃ (চন্দ্র) প্রজাপতিঃ 
প্রপিতামহঃ চ (ব্রহ্মা এবং ব্রহ্মারও জনক ) তে সহত্র কৃত্বঃ নমঃ অস্ত 
(তোমাকে সহত্র সহত্্ প্রণাম) পুনশ্চ চ নমঃ ভূয়ঃ অপিতে নমঃ নমঃ 
( তোমাকে প্রণাম, বার বার প্রণাম, ভুলুন্টিত প্রণাম )। 

বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র, সবই তুমি । পিতামহ প্রজাপতি 
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্রন্মা তুমি এবং ব্রহ্মারও জনক তোমাকে বার বার প্রণাম, ভূলুষ্টিত 
প্রণাম 1৩৯ 

তুমি বায়ু, যম, অগ্নি ও বরুণ ইত্যাদি, তুমিই চক্দ্রমা তুমি 
পিতামহেরও পিতামহ, তোমাকে নমস্কার, বার বার নমস্কার, পুনঃ 
পুনঃ নমস্কার । ( শঙ্করাচাষ্য ) 

বায়ু, ঘম, অগ্থি, চন্দ্র ইত্যাদি দ্বার! সূর্ধ্যাদি দেবতাগণও স্চিত 
হয়েছে। প্রজাপতি অর্থাং হিরণ্যগর্ভ, এবং হিরণ্যগর্ভেরও জন্মদতা। 
অতএব প্রপিতাঁমহ তোমাকে বার বার নমস্কার; বার বার কথার 
মধ্যে শ্রদ্ধার আধিক্য পরিস্ফুট হচ্ছে। ( মধুস্দন ) 

বায়ু-_বৈদিক দেবতা । যম ন্ূর্য্য পুত্র মৃত্যুর অধিপতি দণ্ড- 
ধারী কেউবা স্ূধ্যকেই যম বলে অভিহিত করে ।. অগ্রি- বেদের 
সর্বপ্রধান দেবতাদের অন্যতম । ১৯০টী ত্ুক্ত আছে এ র সম্বন্ধে । 
শশাঙ্_অর্থাৎ চন্দ্র ইনিও বিখ্যাত বৈদিক দেবতা । বরুণ 
দেবতাও মিত্র দেবতার সঙ্গে ঝথেদে স্তুত হয়ে থাকেন। ইনিও এক 
আদিত্য। গুজাপতি অর্থাৎ প্রজাগণের পিতা । 

( রামানুজং কেশবভারতী ) 

তিনি জীবগণের পিতা সকলেই তার সন্তান ব৷ প্রজা । 
নিম্নতম হতে আরম্ভ করে উচ্চতম সমস্ত দেবতাই তিনি । তিনি 
প্রজাপতি ব্রন্মারও অরঙ্টী অতএব প্রপিতাঁমহ। (শ্রীঅরবিন্দ) 
নমঃ পরস্তাদ পুষ্তত্তে নমোইস্ত তে সর্ধধত এৰ সর্বব। 
অনভ্তবীর্ধ্যামিতবিক্রমত্তবং সর্ব্বং সমাপ্োষি ততোইষি সব ॥ ৪০ 

তে পুরস্তাৎ অথ পৃষ্ঠতঃ নমঃ (তোমাকে সম্মুখে পশ্চাতে বার 
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বার প্রণাম ) সর্ধ্ব-তে সব্ধতঃ এব নমঃ অস্ত, (সনস্ত দিকেই তোমায় 
প্রণাম )। হে অনস্তবীর্য্, অমিত বিক্রমঃ তং (তুমি) সর্ববং 
সমাপ্োষি (তুমি সর্ধবব্যেপে রয়েছ ) ততঃ সর্ববঃ অসি (সেজন্য তুমি 
সর্বন্বরূপ )। 

তোমাকে সম্মুখে প্রণাম করি, তোমাকে পশ্চাতে প্রণাম করি। 
হে জর্ধবন্বরূপ, জর্বত্রই তুমি, সেজন্য তোমাকে সকল দিকেই 
প্রণাম করি! অশেষ তোমার শক্তি ও বীর্য্য। অনম্ত তোমার 
বিক্রম । তুমি সমস্ত পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছ-_সেজন্য তুমিই 
সমস্ত।৪০ 


হে বিরাট, তুমি নিজ স্বরূপে জগৎকে ব্যেপে রয়েছ অতএব 
তুমি “সর্ব । এই জগতে এমন কোন বস্তু নাই, যা তোমাছাড়। 
থাকতে পারে অর্থাৎ সর্বত্রই তুমি। তোমার বিক্রমের অস্ত নাই 
এবং তোমার সামর্ঘেরও অন্ত নাই, এজন্য তুমি “অনস্তবীর্য্যামিত 
বিক্রম তোমাকে বার বার প্রণাম জানাই । তুমি সব্র্ব দিকেই 
সেজন্য, সর্ব্বদিকেই তোমায় প্রণাম জানাই । (শঙ্করাচাধ্য ) 

হে সর্বাত্বন সকল দিকেই তুমি অবস্থিত রয়েছ, সেজন্য সর্ব্ব- 
দিকেই তোমায় প্রণাম জানাই ॥ তোমার বীধ্য অর্থাৎ শরীরের 
বলও অনস্ত। তোমার বিক্রম অর্থাৎ শিক্ষা বা শস্ত্র প্রয়োগের 
কৌশলও অনস্ত । (€ মধুস্থ্দন ) 

ভগবানের অতি অদ্ভুৎ আকৃতি দর্শনে হর্ধান্বিত অজ্জুন অতিশয় 
বিনয়পুর্বক সর্রদিকে নমস্কার করছেন। আত্মস্বূপে চিদ্‌চিৎ 
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বস্তকলে তুমি ব্যাপ্ত। তোমার অনস্ত রূপ দ্বারা এ বিশ্বব্যাপ্ত 
অতএব তুমি সর্ব (রামানুজ ).। 

ভক্তি আধিক্যে অজ্জুন চতুর্দিকেই বার বার নমস্কার করেই 
চলেছেন। ভগবানের শারীর বল এবং পরাক্রম অনন্ত । স্বর্ণ যেমন 
কণক কুণ্ডলাদিতে ব্যেপে থাকে, তেমনি ভগবানও স্বকাধ্য জগতের 
অন্তরে বাহিরে ব্যেপে রয়েছেন অতএব ভগবান সব্ব্বন্থরূপ। 

( শ্রীধর স্বামী ) 

এই শ্লোকে ভগবানের সব্বণত্বকত্ব সুচিত হচ্ছে এবং সপ্রপঞ্চন্ 
নিবারিত হচ্ছে । ( আনন্দগিরি ) 

তিনি অনন্ত বিশ্বসত্তা-_আবার অগনন ব্যষ্টি জীবাত্মার মধ্যেও 


তিনি, তাদের কর্মের মহিমায় সৌন্র্্যত্ব সব কিছুই তিনি । 
("শ্রীঅরবিন্দ ) 


আগে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের বাণী উপেক্ষা করে তত্বকথ। বলেছেন, 
সেজন্য শ্রীকৃষ্ণ তাকে বিশ্বরূপ দেখিয়ে ভীত করে তুললেন-__ 
এইভাবে যত দেখছেন, ততবেশী ভীত, বিহ্বল হয়ে যাচ্ছেন। ৩৬৪০ 
মন্ত্র পর্য্যন্ত বার বার প্রণাম জানাচ্ছেন অজ্জুন। আর বিশ্বের 
সমস্ত শক্তি, সমস্ত দেবতাবর্গও তাকে প্রণাম জানাচ্ছেন-_এটী 
দেখছেন । ( বেদচ্ছন্দ! ) 
সখেতি মত্বা প্রসভং যছুক্তং হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি। 
অজানতা! মহিমানং তবেদং ময়! প্রমাদাৎ প্রণর্ষেণ বাপি ॥ 8১ 


যচ্চাবহাসার্থমসতকৃতোইসি বিছারশয্যাসনভোজনেষু। 
একোহুথবাপ্যচ্যুত তৎসনক্ষং তৎ ক্ষামস়ে ত্বামহম প্রমেষম্‌ । ৪২ 
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তব মহিমানং ইদং (তোমার বিশ্বরূপ, তোমার এশ্বর্য) অজানতা 
ময়। প্রমাদাৎ প্রণয়েণ বাপি (আমি নাজানার জন্ত এবং প্রণস্র 
বশত ) সখা ইতি মত্বা হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি প্রসভং যহুক্তং 
(সখা ভেবে হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখা তোমাকে হঠাৎ বিনয় বিহীন 
ভাঁবে যা বলেছি ) হে অফ্রাত, বিহার শয্যাসনভোজনেষু (হে অচ্যুত 
আহার, বিহার, আমোদ, প্রমোদ ইত্যাদি সময়ে ) একঃ অথবা তৎ 
সমক্ষং অপি (এক অথব! পরিজন বর্গের সামনে ) অবহাসার্থং যৎ 
অসৎ কৃত: অসি (পরিহাসচ্ছলে যেরূপ ভাবে অপমানিত হয়েছ) 
অহং অপ্রেময় ত্বাং তৎ ক্ষাময়ে (অপ্রমেয় অচিস্ত্য ত্বরূপ তোমার 
কাছে, তার জন্য ক্ষম! প্রার্থনা করছি )। 

তোমার এশ্বরধ্য মহিমা, তোমার বিশ্বরূপ না জেনে, তোমাকে সখা 
ভেবে অজ্ঞান স্বভাব বশতঃ ব! প্রণয়চ্ছলে হে কৃষ্ণ, হে যাদব হে সখা, 
এইসব সম্বোধন তোমায় করেছি, হে অচ্যুৎ আহার, বিহার, আমোদ, 
প্রমোদ ইত্যাদি সময়ে, শয়নের সময়ে, উপবেসনের সময়ে, তোমাকে 
একাকী থাকাকালীন অথবা পরিজনবর্গের সামনে পরিহাসচ্ছলে 
তোমাকে কত অসম্মান করেছি, হে অচিন্ত্য প্রভাব, তোমার কাছে 
তার জন্য ক্ষম! প্রার্থনা করছি । ৪১-৪২ 

হে অচ্যুৎ্, আহারে, বিহারে, শধ্যায়, ভ্রমণে, উপবেসনে ইত্যাদি 
সময়ে যখন তোমার ও আমার মাঝে আর দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি 
থাকতনা, তখন বন্ধুতের স্যত্রে পরিহাস পূর্বক যত কিছু বলেছি ও 
তার ফলে ষে গুরুতর অপরাধ করেছি, তুমি সে সব ক্ষমা করো । 
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হে অপ্রমেয় আমি ক্ষমা চাইছি-_তুমি আমায় ক্ষমা কর। 
( শঙ্করাচাা, হু ) 
হে অপ্রমেয়, তোমার সঙ্গে আহার, বিহার, ভোজন, গমন, ভমণ 
ইত্যাদি সময়ে, প্রণয় বশত রঙ্গচ্ছলে, যে সমস্ত তিরস্কার করেছি, 
সে সব জন্য আমাকে ক্ষমা কর ( আনন্দগিরি )। 
সরল বন্ধুত্ব স্ুত্রেযে সব তিরস্কার করেছি তজ্জন্য ক্ষমা কর 
( বলদেব ) 
ক্রীড়া বা! ব্যায়াম স্থানে, সখাগণ মধ্যে, যখন অবস্থান করতে 
অথবা সকলের অপাক্ষাতে শুধু তোমার সঙ্গে আহার, বিহার, 
ভ্রমণ, শয়ন ইত্যাদি যখন করেছি__সেই সেই সময়ে তুমি কতদিন 
অনাদূত হয়েছ, হে অপ্রমের, তোমাকে কত অমধ্যাদাযুক্ত প্রগল- 
ভতাপুর্ণ কথা৷ বলেছি, সে সমস্তের জন্য হে করুণাময়, তোমার কাছে 
ক্ষম! চাইছি ( মধুস্দন )। 
যে বিরাট, অনন্ত অপ্রমেয় সত্বা, অজুনিকে সীমাহীন বিশ্বরূপ, 
দর্শনের সৌভাগ্য দান করলেন, অজু্ন এতদিন কেবল তার মানব 
আধারটী দেখেছেন মাত্র, তার আসল সবা এতদিন দেখতে পান 
নাই-_তাই নিজের অঙ্ছতা বশত এতদিন যে অবহেলা করেছেন, 
ভগবানের কাছে সেই অপরাধের জন্য ক্ষমা চাইছেন । 
(শ্রীঅরবিন্দ )। 
এখানে ভীত মানুষের মনোবিজ্ঞান সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে। 
মানুষ যখন ভয় পায়__অন্ুস্থ হয়ে পরে_ বিপদে পরে, তখন 
অপরাধ বোধ, অপরাধের ভয় খুব জেগে ওঠে, ক্ষমা প্রার্থনা অনুশোচনা 
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ইত্যাদি ভাব মনেখুব আসে । এখানেও অজুনের তাই হল। 
প্রণয় বশত সখ্যতা হেতু অনেক অপরাধ তার হয়েছে, তার জন্য 
ক্ষম] প্রার্থনা! করছেন ভগবানের কাছে। মানুষ যখন খুব অসুস্থ 
হয়, তখন তার প্রায়ই মনে হয়--তাইত-_-কি অপরাধ করেছি-_ 
যার জন্ত এই অন্থুস্থতা__-তখন মনট1 খুব ছুর্ববল হয়ে যায়, নরম 
হয়ে যায়, অজ্জুনের তাই হল ( বেদচ্ছন্দা )। 

এ সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্-চরিতাম্ৃত মুখে পাই £ 


কৃষ্ণের এশ্বধ্য দেখি- অর্জুনের হৈল ভয় । 
সখ্যভাবে ধাষ্ট্য (১) ক্ষমায় করিল বিনয় ॥ 


পিতানি লোকস্য চরাচরল্য ত্বমস্য পৃজ্যশ্চ গুরুর্গরীয্মান্। 
ন ত্বৎসমোহস্ত্যভ্যধিক: কুতোহন্যো। লোকত্রযেপ্য__ 
প্রতিমপ্রভাব ॥ ৪৩ 


হে অপ্রতিম (অতুলনীয় প্রভাবশালী ) ত্বম্‌ অন্য চরাচরস্ত 
লোকস্ত পিতা, পুজ্য2 গুরু গরীয়ান্‌ চ অসি (তুমি এই বিশ্ব চরাচরের 
লোকের পিতা, গুরু, পুজ্য এবং গুরুর চেয়েও শ্রেষ্ঠ তত্ব) 
লোকত্রয়ে অপি তৎসমঃ ন অস্তি অভ্যধিকঃ অন্যঃ কুতঃ (এই 
ত্রিলোকে তোমার তুলনীয় কেউ নাই-তো। তোমার অধিক কে 
থাকবে? 

অমিত প্রভাবশালী হে বিশ্বপিতা তুমি বিশ্বচরাচরের সকলের 
পৃজ্য, গুরু, ও গুরু হতেও গুরুতর, ত্রিজগতে তোমার তুল্য কেউ 
নাই, তোমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ থাকবেই ব! কি প্রকারে ? ৪৩ 
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এই জগতের তুমিই একমাত্র গুরু এবং গুরু হতেও গুরুতর । 
তুমি বিশ্ব চরাচরের ত্রষ্টী হিসাবে সকলের পিতা । তুমিই অদ্বিতীয় 
পরমেশ্বর এবং অদ্বিতীয় বলেই তুমিই অপ্রতিম প্রভাব-_অর্থাৎ 
তোমার সঙ্গে কোন বস্ত তুলনীয় হতে পারেন।, তোমার সঙ্গে কারে৷ 
সাদৃশ্যও হয় না ( শঙ্করাচাধ্য )। 

এই পশ্লোকেও অজ্ঞুন ভগবানের অপ্রমেয় তব বলে যাচ্ছেন । 
এই স্থষ্ট লোকসমূহের তৃমি পিতা! স্বরূপ । তুমি পুজ্য কেনন৷ তুমি 
ঈশ্বর আবার তুমিই ঈশ্বরকে পাবার পথ বলে দেবার গুরু, 
উপদেষ্টা, এবং গুরুর চেয়েও গরীয়ান। তুমি ছাড়া দ্বিতীয় 
পরমেশ্বর থাকা তো সম্ভব নয় কাঁজেই তুমি অতুলনীয় । 

(মধুস্দ্রন )। 

এখানে অর্জুন- শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন করে ভীত, সন্ত্রস্ত হয়ে 
বিশ্বচরাচরের লোক সকলের পিতা, পুজ্য, গুরু এবং সর্বলোকের 
অতুলনীয় বলে বুঝতে পেরেছেন__ এখন আর মনুষ্য বোধ, সখা 
বোধ নাই ( বেদচ্ছন্দা )। 


তম্মাৎ প্রণম্য প্রণিথায্স কাস়ং প্রসাদ্‌য়ে ত্বামহুমীশমীড্যম | 

পিতেৰ পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ প্রিক্সঃপ্রিয়াক্সাহর্থসি দেবসোটু,ম, 1188 
হে দেব তস্মাৎ ( সেই হেতু, অহং কায়ং প্রণিধায় প্রণম্য (শরীর 

নত করে প্রণাম করে ) ঈড্যম্‌ ঈশং ত্বাম্‌ প্রসাদয়ে € বন্দনীয় ভগবান 


তোমার প্রসন্নতা প্রার্থনা করছি ) পুত্রস্ত [অপরাধ ] পিতাইব, 
সধ্যুঃ সখ! ইব, প্রিয়ায়াঃ প্রিয়; ইব সোচ়ুম অর্থসি (পিতা যেমন 
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পুত্রের, সখা যেমন সখার, প্রিয় পতি যেমন প্রিয়ার, অপরাধ ক্ষম! 
করে, তেমনি তুমি আমার অপরাধ ক্ষমা! কর ) 

হে দেব পূর্ব্বোক্ত অপরাধে আমি দোষী, সেজন্য দণ্ডবৎ প্রণাম 
সহ, তোমার প্রসন্নতা। প্রার্থনা করছি। সকলের বন্দনীয় ভগবান 
তুমি, পিতা যেমম সন্তানের, সখা যেমন সথার, প্রিয় যেমন প্রিয়ার, 
অপরাধ ক্ষমা! করে তেমনি তুমি আমায় ক্ষমা কর।8৪ 

তুমি জগতের শ্রষ্টা ও পুজ্য, তুমি ঈশ্বর কিন্তু পিতা যেমন পুত্রের, 
সখা যেমন বন্ধুর এবং সৎ স্বামী যেমন স্বাধবী স্ত্রীর অপরাধ ক্ষমা 
করেন, তেমনি তুমিও আমায় সমস্ত অপরাধ ক্ষমা কর-_ তোমাকে 
বার বার প্রণাম জানাচ্ছি ( শঙ্করাচাধ্য, মধুল্দ্ন ) 

বিশ্বরূপ দর্শনে অজ্জনেব ভাব পবিবর্তন হযেছে, নিজেকে দাস 


মনে করছেন । 
(বলদেব যোগানন্দ )। 


ভগবানের বিশ্বাতীত, অপ্রতিম স্বভাব মানব চিস্তংর বাইরে, 
সেজন্য মানব সমাজে বা জগতেব বুকে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য, 
মানবদেহ ধারণ, তার মানবীয় রূপ সত্য। ভগবান মানবদেহ 
ধারণ করলে, তার সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন, চরমতম পূর্নতা ও সার্থকতা 
লাভ করে ও মানব জন্ম সার্থক হয়। ( শ্রীঅরবিন্দ ). 
অনৃষ্ট পূর্ব হৃধিতোইন্মি দৃষ্টী ভয়েন চ 
প্রব্যথিতং মনোমে । 
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং প্রসীদ দেবেশ 
জগলিবাস 7 9৫ 
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হে দেব, অদৃষ্ট পুর্ব (আগে যা দেখি নাই) [ তোমার বিশ্বদূপ ] 
দৃষ্ঠ। হৃধিতঃ অন্মি ( দর্শন করে আনন্দিত হচ্ছি) তত একরূপ 
( অতএব তোমার সেইরূপ ) মে দর্শয়, হে দেবেশ হে জগন্লিবাস 
প্রসীদ (আমাকে আবার দেখাও এবং প্রসন্ন হও )। 
হে দেব, পুর্বে ষে বিশ্বরূপ দেখি, সেই রূপ দেখে আমার মন 
আনন্দিত হয়েছেঃ আবার ভয়ে বড় ব্যাকুলও হয়েছি অতএব 
তোমার সেই চির পরিচিত মানুষ রূপ দেখাও, আমার ওপর প্রসন্ন 
হও৩1।8৫ 
আমি নিজে বা অন্ত কেউ পূর্বে ষে বিশ্বরূপ দর্শন করে নাই, 
সেই অদৃষ্ট পুর্ব রূপ দেখে আমার আনন্দ হচ্ছে, রোমাঞ্চ হচ্ছে, 
সেজন্য আমি কাতর প্রার্থনা করছি, হে জগতের আশ্রয় স্থান ও নাথ 
তুমি প্রসন্ন হও এবং আমি যেরূপ দর্শন করতে অত্যস্থ সেই সখার 
রূপ আবার ধারণ কর, আমার অভ্যস্থরূপে আমায় দর্শন দাও । 
( শহ্করাচাধ্য )। 
তোমার বিকৃত দর্শন, ভীষণ বিশ্বরূপ দর্শনে আমি ভীত; তুমি 
প্রসন্ন হও ও আমার অতি প্রিয় তোমার প্রাচীনরূপে দর্শন দাও। 
( মধুস্দন ও আনন্দগিরি ) 
তোমার প্রসন্নরূপে, সখা রূপে আমায় দর্শন দাও। 
( (রামামজ, কেশব ) 
বিশ্বরূপ স্থবৃহৎ চেতন সত্ব! দর্শনে, অর্জুন ভয়ে অভিভূত, সেজন্ 


৩৫ 
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শ্বীভগবানের মানবদেহধারীরূপে পুনরায় দর্শন পাবার একান্ত 
অনুরোধ জানাচ্ছেন । (যোগানন্দ ) 

এখানে অজ্ঞুন ষতরকমের '্রীতির সম্পর্ক আছে, সেই সেই 
সম্পর্কে অভিহিত করছেন। প্রিয়, সখা» পিতা ইত্যাদি বলে 
সম্বোধন করছেন এবং ভগবানের প্রসন্নতা ভিক্ষা করছেন। 
( বেদচ্ছন্দা ) 
কিরীর্টিনং গদিনং চক্রহস্তমিচ্ছামি ত্বাং রট্ম্কৎ ততৈব। 
তেনৈৰ রূপেণ চতুর্ভজেন সহত্রবাহো। ভৰ বিশ্বমূর্তে ॥৪৬ 
অহং ত্বাং তথ! এব কিরীটীনং গদিনং চক্রহস্তং (আমি তোমাকে 
সেই চির পরিচিত শঙ্খচক্রগদাপন্নধারীরূপে ) ভ্রম ইচ্ছামি ( দেখতে 
ইচ্ছা করি ) হে সহত্র বাহে! বিশ্বমূর্তে তেন চতুভূ'জেন রূপেন এবভৰ 
(হে সহত্রবাহু তৃমি আবার চতুভূ জরূপ ধারণ কর )। 

আমি কিরীটধারী এবং গদা ও শঙ্খধারী দেই পুর্ব পরিচিত 
নারায়ণ রূপই দেখতে ইচ্ছা করি। হে সহস্র বাহু আবার চতুভু'জ 
বপ ধারণ কর 1৪৬ | 

হে বিশ্বমূর্তে তুমি পুনরায় তোমার স্বীয় চতুভূজধারী নারায়ণ 
মন্তিতে প্রকাশিত হও। তোমার কিরীটশোৌভিত শঙ্খগদাচক্রধারী- 
রূপে পুনঃ প্রকাশিত হও। ( শঙ্করাচার্ধ্য ) 

পৃর্ধেবের মত তোমাকে কিরীট গদা! শোভিত ও ঢক্রধারী রি 


রূপে দেখতে ইচ্ছা করি । 
(রামানুজ কেশব, শঙ্করানন্দ ও গ্রীধরম্বামী ) 


একাদশোহ্ধ্যায়ঃ ৫৪৭ 


এখানে অজ্জরনের উক্তিতে প্রকাশ পেল যে, অজ্জঞুন বন্থদেব- 
পুত্রবূপে দর্শন করলেও, তিনি তার চত্ুভূজধারী সৌম্যকাস্তি 
লারায়ণরূপে দর্শন পেতেন । ( মধুস্থদন ) 

হে সহস্রবাহু ভূমি চিরপ্রিয় চতুভু'জ মৃত্তিতে দর্শন দাও । 

(যোগানন্দ ) 

ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শনে মান্লুষের একত্ব উপলব্ধি হতে পারে, 

সনস্ত্ ক্ষুদ্রতার উদ্দে, বন্ধনের উদ্ধে, যেতে পারে, তথাপি সহশ্রবাছ 

সংহার মৃত্তি, মান্ধষের সহ্ের বাইরে, তাই অজ্ঞুন ভগবানের নারায়ণ 

'র্তিতে দর্শন চাইছেন । ভগবানের নারায়ণ মৃত্তি, মঙগলময় মৃত্তি, 

এই যুন্তি দর্শনে ভগবানের মহিমা বোধও হয়, আনন্দ আর তৃপ্তিও 
"লাভ হয়। (শ্রীঅরবিন্দ ) 

[1102 6995 01709 11106. মানবের ০0170900101) তার 
“নিজের চিন্তার বাইরে কিছু চিস্তা করে আনন্দ পাঁয় না, তাই মানুষ 
মানুষের মত বূপই ভালবাসে । ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি সমস্ত 
দেবতারই, সে, মানুষ আকৃতিই চিন্তা করে। বিশ্বত্রপ্ী ভগবানের 
"ক্ষেত্রেও সে, মানুষের মত আকৃতি চিন্তা করতে ভালোবাসে ! 
বিশ্বরূপ দর্শনে তাই অজ্জুন ভীত ও আশ্চর্য হলেও, শাস্ত সুন্দর 
দ্বিভুজ মৃন্তিই মানুষের মস্তিষ্ক টিন্তা করতে পারে ও হৃদয় আনন্দে 
ভরে যায়। (বেদচ্ছন্দা ) 

শ্রীতগবান উবাচ__ 
মস প্রনন্নেন তবাজ্জু নেদং রূপং পরং দণিতমাত্মযোগাত। 
তেজোমক়ং বিশ্বমনভ্তমা্তং যন্মে ত্বদন্তেন ন দৃষ্টপৃবর্ধমূ ॥৪৭ 


৫১৮ গীতার বাণী 


শ্রীভগবান উবাচ ( বললেন ), অজ্জুন প্রসন্নেন ময় আত্মষোগাৎ 
ইদং তেজোময়ং (প্রসন্ন হয়ে আমার আত্মযোগ বলে এই তেজোদ্দীপ্ত 
অনস্তং আছ্ং পরং বিশ্বরূপং দশিতং যত (আদি অন্তহীন উত্তম 


বিশ্বরূপ যে দেখলে) যতরূপং তদন্যেন ন দৃষ্টপুবর্বং (যে রূপ তুঙ্ি 
ভিন্ন অন্য কেউ পুর্বে দেখে নাই )। 


গ্রীভগবান বললেন, আমি প্রসন্ন হয়ে আত্মযোগশক্তি বলে_ 
যে বিশ্বরূপ আদিভূত, অনন্ত, তেজোময়, বিশ্বাত্বক, শ্রেষ্টরূপ 
সেইরূপ যে তোমাকে দর্শন করালাম, সেটা তুমি ছাড়া পুর্বে কেউ 
দেখে নাই 18৭ 

অজ্জুন ভয় পেয়েছেন €েখে, ভগবান বললেন, আমি প্রসন্ন হয়েই 
নিজ যোগশক্তি প্রভাবে, তোমাকে সব্বোৎকৃষ্ট, এশরধ্যময়, বিশ্বরূপ 
দেবিয়েছি। এই ভেজোদ্দীপ্ত, অনন্ত বিশ্বরূপ, এইমাত্র তুমিই প্রথম 
দর্শন কবলে, এ পর্ান্ত আর কেউ ঠিক এইরূপ দেখে নাই । আমি 
তোমার ওপরে প্রপন্নই আছি । ( শহ্করাচাধ্য ) 

হে অঙ্জুন তুমি ভীত হয়ো না, তোমার ওপর অতি প্রসন্নতঃ 
হেতুই, প্রচুর, তেজযুক্ত, অনীম, অনস্ত, সর্ববকারণ স্বরূপ, বিশ্বরূণে 
দর্শন দিলাম, এরূপ একমাত্র তুমি ছাড়া পুর্বে কেউ দেখে নাই। 

সুদ) 

ভগবান বললেন, অর্জুন তোমার ভয়ের কোন কারণ নাই। 
তোমার মঙ্গলার্থে এবং তোমার ওপর প্রসন্ন হয়েই, আমি নিজ সত্য- 
সন্কল্পরূপ যোগে যুক্ত হয়ে, অথবা নিজ অচিস্ত্য শক্তিদ্বারা, তোমাকে 
বিশ্বরূপ প্রদর্শন করালাম। (রামানুজ, কেশব, শ্রীধরস্বামী ) 


একাদশোহ্ধ্যায়ঃ ৫৪৯ 


যে মহাসঙ্কল্প ও মহাবিকল্পরূপ মায়াশক্তিম্বরূপ এশ্বরীয় মনের 
যোগবল দ্বারা, চিন্ময় ব্রহ্ম ভৌতিক বিশ্বীকারে বিবতিত ও প্রকাশিত 
হন, সেই শক্তি বা বিভাবই মায়াযোগ, আ'ত্মযোগ, এশ্বরীয় যোগ 
প্রভৃতি নামে খ্যাত। (যোগানন্দ ) 


ভগবান আত্মযোগ বলে অজ্জুনকে যে বিশ্বরূপ দেখালেন সেটা 
শুধুমাত্র যোগজ। এই যোগজ শক্তিবলে ভগবৎ কৃপায়, অজ্ঞুন যে 
বিশ্বরূপ দেখলেন তখন অর্জনের দেহবোৌধ, জগংবোধ আছে, অচেতন, 
বা ধ্যানস্থ অবস্থায় নয়__কথা বলছেন, বর্ণনা! করছেন, কাজেই 
কপার দর্শন-দেহবোঁধ, জগৎংবোধ থাকলেও ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন 
করলেন । ( বেদচ্ছন্দা ) 

ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্নদানৈ নর্চ ক্রিয়াভিন্ন তপোভিরগ্রেই। 

এবং রূপঃ শক্য অহং নৃলোকে দ্র ত্বদন্চেন বুরু প্রবীর ॥৪৮ 

হে কুরু প্রবীর ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈঃ (না বেদধ্যয়ন প্রভাবে না 
যজ্ঞসাধন সহায়ে ) ন দানৈঃ ন চক্রিয়াভিঃ (দানের ফলেও নয়-_ 
ক্রিয়। অনুষ্ঠানের দ্বারাও নয় ) ন উঠ্রৈঃ তপোভিঃ এবং রূপঃ (না 
উগ্র তপস্যার ফলে এইরূপ) অহ্‌ং নুলোকে (মানুষের পৃথিবীতে) 
স্বদন্েন ভ্রু শক্যং (তুমি ছাড়া অন্য কেউ দর্শন করতে সক্ষম 
হয়েছেন )। 

হে কুরুশ্রেষ্ঠ, বেদপাঠ, দ্বারাও নয়, দানের ফলেও নয়, ক্রিয়া 
কলাপের ফলে বা উগ্রতপন্তার সহায়েও নয়, মানুষের পৃথিবীতে তুমি 
ছাড়া এই রূপ, আর কারো দেখা সম্ভব হয় নি।৪৮ 


৫৫০ গীতার বাণী 


অজ্জন বিশ্বরূপ দর্শন করে ভয় পেয়েছেন বলে, ভগবান তার বৃথা 
ভয় দূর করার জন্য, বিশ্বরূপের প্রশংসা করে যাচ্ছেন__এই বিশ্বরূপ 
দর্শন কারো ভাগ্যে ঘটে না বেদধ্যয়ন, যজ্ঞ, দান, অগ্নিহোত্রাদি 
উগ্র তপস্ত্া, স্বকঠোর চান্দ্রায়ণ তপস্তা ইত্যাদি কোন আচরণ ছারা 
আমার এই বিশ্বরূপ দর্শন লাভ হয় না। আমারই প্রসাদে একমাত্র 
তুমিই, এইরূপ দর্শনের সৌভাগা লাভ করেছ। (শঙ্করাচার্য্য ) 


চতুর্ধেদ অধ্যায়ণ দ্বারা, মীমাংসা ও কন্পস্ত্রাদির সাহাযো, 
বেদবোধিত নিয়মাদি সহায়ে যজ্ঞাদি দ্বারা, দানের ছারা, শ্রোত 
ইত্যাদি কম্ম নিচয়ের দ্বারা) উগ্রতপস্তাদি ইত্যাদি ইত্যাদি 
কোন কিছুর সাহায্যেই, আমার এই বিশ্বরূপ দশন লাভ কারো 
ভাগ্যে ঘটে ওঠে না। ( মধুক্াদনূ) 


অজ্ঞুনের বিশ্বরূপ দর্শনের পেছনে কেবলমাত্র ভগ্ঘবৎ কৃপা ।. 
কোনো তপস্তা, দান, যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়া, অধ্যযণ, ধ্যান ইত্যাদির 
ফল এই বিশ্বরূপ দর্শনের সামর্থ্য আনতে পারে না। কেবল 
ভগবানের কৃপায় সম্ভব । ( বেদচ্ছন্দা ) 


বেদধ্যয়ণ, যজ্ঞ, দীন, তপস্তা কোন কিছু দ্বারাই ভগবানের 
প্রসন্নতা লাভ হয়না অন্থুরূপ কথা আমর। চৈতন্য চরিতাম্ৃত ও 
শ্রীমন্ভীগবতে পাই £- 


সগনে সচেলে গিয়া কৈল গঙ্গাঙ্গান | 
ভক্তির মহিমা! তাহ। করিল ব্যাখ্যান । 


একাদশোহ্ধ্যায়ঃ ৫৫১ 


জ্ঞানে কন্মযোগে ধন্মে নহে কৃষ্ণ বশ। 
কৃষ্জবশ হেতু এক প্রেমভক্তি রস। 
(শ্রীচৈতন্ত চরিতামৃত আদিলীল ১৭শ পরিচ্ছেদ ) 
ন সাধয়তি মাং যোগে 
ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব | 
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগে৷ 
যথা ভক্তিম্মমো।জ্জতা ॥ 


শ্রীভগবান বললেন-__হে উদ্ধব, আমার প্রতি দৃভক্তি আমাকে 
যেরূপ বশীভূত করে, অষ্টাঙ্গ যোগ, সাংখ্য যোগ, বেদাধ্যয়ন, তপস্থা। 
সন্যান কোন কিছুই ঠিক ততখাঁনি বশীভূত করতে পারে না। 

( শ্রীমন্ভাগবত ১১।১৪।১৯) 
মা তে ব্যথা ম৷ চ বিমৃঢ়ভাবে। দৃষ্টধীরূপং ঘোরমীদৃঙঅমেদম্‌। 
ব্যপেতভীঃ গ্রীতমনাঃ পুনস্বং তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য ॥৪৯ 
ঈনৃশ ইদং মম ঘোরং রূপং (এই আমার ভয়ঙ্কর রূপ দেখে) 

তে ব্যথা (তোমার ভয় ) মা (না হউক ) বিমৃট্ুভাবঃ মা! ( ব্যাকুল ভাব 
না হোক ) বাপেতভীঃ ( অপগতভয় ) গ্রীতমনাঃ ( প্রসন্নচিন্ত হয়ে ) 
পুনঃ ত্বং মে ইদং (তুমি আমার এই ) তৎ রূপং প্রপশ্য (দর্শন কর )। 
তুমি আমার এই ভীষণরূপ দর্শন করে ব্যথিত হবে না, বিমুঢ 
হবে না, ভয় ত্যাগ করে, প্রীত মনে পুনরায় সেই পূর্ররূপ দর্শন 
কর।৪৯ 
আমার এই ভয়াল-ভয়ঙ্কর বিশ্বরূপ দর্শন করে, তোমার যেন 


৫৫২ গীতার বাণী 


ভয় না জাগে, তোমার ওপর গ্রীত হয়েই আছি এবং তোমার ইচ্ট 
নারায়ণ রূপে দর্শন দিচ্ছি, ভাল করে দেখ। ( শঙ্করাচাধ্য ১ 

সহঅ সহস্র বাহু, অসংখ্য যুখ ইত্যাদি যুক্ত হওয়ায় ভয়ঙ্কর 
আকার ধারণ করেছে এবং তোমার ভয়, বেদন। ইত্যাদি স্থষ্টি করছে, 
তোমার ওপর প্রসন্ন হয়ে, আমি আমার বিশ্বরূপ সংবরণ করে, 
তোমার ইষ্ট চতুভূজ নারায়ণ মুন্তিতে দর্শন দিচ্ছি, তুমি সস্তোষের 
সঙ্গে দেখ। ( মধুস্দন ) 

বিশ্বরূপ ভগবানের নিজ আত্মারই প্রতিচ্ছবি, ধার পূর্ণ যোগে 
ভগবানের সঙ্গে যুক্ত, তীর! এই ঘোর বিশ্বরূপ দেখে ভীত হন না, 
বরং এই রূপের পেছনে করুণা ও কল্যানেচ্ছা দেখতে পান। 
ভগবান অজ্জুনকেও সেইরূপ অভী ও প্রশান্ত চিত্ত হতে বলছেন কিন্তু 
অজ্ঞনের প্রকৃতি এখনও ভীষণ রূপ সহা করতে ইচ্ছুক বা প্রস্তুত নন। 
সেজন্/ ভগবান পুনরায় চতুভূজ রূপ গ্রহণ করলেম। (ভ্রীঅরবিন্দ) 

তুমি ভয় রহিত ও আনন্দ চিত্ত হয়ে আমার সর্ধজন প্রাথিত 
নারায়ণ মুক্তি দর্শন কর। (যোগানন্দ) 

পুনরায় কৃপা করে শ্যামনুন্দর স্সিঞ্চ, প্রিয় রূপ দর্শন করাচ্ছেন । 

( বেদচ্ছন্দা ) 
সঞ্জয় উবাচ 

ইত্যঙ্জবনং বান্ুদেবস্তথোক্ত। স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয্বঃ। 

আশ্বাসয়ামা চ ভীতমেনং ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্মহাত্মা ॥৫০ 

সঞ্জয় উবাচ-_বাস্থদেব, অর্জুন ইতি উক্ত (এরূপ বলে) ভূয়ঃ 
তথা স্বকং রূপং (সেই রকম স্বীয় রূপ) দর্শয়ামাস ( দেখালেন ) 


একাদশোহ্ধ্যায়ঃ ৫৫৩ 


মহাত্মা পুনঃ সৌম্য বপুঃ ( প্রসন্মৃত্তি ) ভূত্বা ( ধারণ করে ) ভীতম্‌ 
এনম্‌ অজ্জনং আশ্বাসয়ামাস ( আশ্বস্ত হলেন )। 

সপ্তয় বললেন-_ভগবান অজ্জুনকে এই কথা বলে পুনরায় সেই 
নিজ কল্যাণ মুত্তি দেখালেন। সেই মহান পুরুষ আবার প্রসমমৃত্তি 
ধরলেন এবং অজ্ঞনকে আশ্বস্ত করলেন ।৫* 

বাস্রদেব গ্রাকুষ্ণ এই কথা বলার পর অজ্ঞুনকে আবার তার 
প্রসন্নতাভরা নারায়ণ মুক্তিতে দর্শন দিলেন। (শঙ্কর্যচাধ্য-) 

বাস্থদেব এ কথ! বলার পর অর্জুনকে তার মকর কুগ্ডল শোভিত, 
শঙ্গ-চক্র-গদা-পন্নধারী, লীতাম্বর, বনমালা-_পরিশোভিত সৌম্যাতি- 
সৌম্য-চতুভূ'জ মৃত্তিতে দর্শন দিলেন । ( মধুসুদন) 

অজ্জন উবাচ 
দৃষ্টেবদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দন। 
ইদ্রানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ ॥ 

অঞ্জন উবাচ-_( বললেন ) হে জনার্দন তব ইদং সৌম্যং মানুষং 
রূপং দৃষ্টা (মান্য রূপ দর্শন করে ) [আমি ] ইদানীং সচেতাঃ 
(চিত্তের প্রসন্নতা ল[ভ করেছি) সংবৃত্তঃ অস্মি প্রক্তিং গতঃ (জীবিত 
হলাম, প্রকৃতিস্থ হলাম)। 

হে জনার্দন তোমার সৌম্য, কম, মানুষরূপ দেখে, আমি এখন 
প্রশান্ত চিত্ত ও প্রকৃতিস্থ হলাম ।৫১ 

অর্জুন বললেন- হে জনার্ধন, তোমার সৌম্যাতিসৌম্য মানুষ 
দেহ দর্শন করে, পরম আশ্বস্ত হয়ে, চৈতন্য ফিরে পেয়েছি । এতক্ষণ 


৫৫৪ গ্গীতার বাণী 


বিশ্বরূপ দর্শন করে, ভয়ে বিহ্বল হয়ে, যেন অচেতন অবস্থায় ছিলাম 

(মধুস্থ্দন )। 

হে ভগবান, তোমাকে আমার চির পরিচিত সখারূপে আবার দর্শন 
করে, পরম প্রসন্নত৷ লাভ করলাম. প্রকৃতিস্থ হলাম | 

(শঙ্করাচার্য্য) 

অজ্জনকে আশ্বস্ত করার জন্য, ভগবান যে রূপ ধারণ করলেন, 

সেই মুগ্তি করুণা, প্রেম, মাধুর্যের আগার এবং জীবের বড় প্রিয় 

( শ্রীঅরবিন্ন ) 

এখানে অজ্জ্বন শ্রীকষ্ণকে আবার নিজের সখারূপে, মানুষ বূপে 

দেখে, প্রসন্ন ও প্রকৃতিস্থ হলেন। মানুষের বুদ্ধি, চিন্তাশক্তি : 

কোনটাই তার ক্ষমতার বাইরে নিজের সাধ্যাতীত কিছু করতে 

পারে না। (বেছচ্ছন্দা ) 


শ্রীভগবান উবাচ 
সুদুর্দশমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্সম। 
দেবা অপ্যস্য রূপপ্য নিত্যং দর্শনকাঙিক্ষনঃ 1৫২ 
গ্রীভগবান উবাচ--মম ইদং মুভুর্দশং (ছুনিরীক্ষং ) যৎ বূপং 
দৃষ্টবাঁনঅসি (দর্শন করলে) দেবাঃ অপি অস্ত রূপস্ত ( দেবতারাও 
এই রূপের ) নিত্যং দর্শনঃ কাঙ্খিনঃ (নিত্য দর্শনাকাজ্কী )। 
শ্রীভগবান বললেন-_তুমি আমার যে বিশ্বরূপ দর্শন করলে, এটা 
দর্শন কর। অতীব ছুঃসাধ্য এবং দেবতারাও এইরূপ দর্শন করতে নিত্য 
নিত্য ইচ্ছা করেন ।৫২ 


একাদশো হধ্যাধঃ ৫৫৫ 


আমার যে রূপ দর্শন করে, তুমি খুব ছুঃখ, বেদনা বা ভয় পাচ্ছ 
অর্থাং যে রূপ সুছদর্শ, সে রূপ দেখবার জন্য কিন্তু দেবতাগণ নিত্য 
অভিলাষী, কেননা তুমি যেমন আমার অনুগ্রহে দেখতে পেয়েছ, 
অন্য সব দেবতাগণ, সে রূপ দর্শন পায় নাই আর পাবেও না৷ 
হয়ত । (শঙ্করাচাধ্য) 

অর্জন তৃমি আমার ষে রূপ দেখলে, সেইরূপ দেবতারাও কখন 
দেখতে পায় নাই আর তা পরেও পাবে না, সেজন্য দেবতারা 
এইরূপ দর্শনের নিত্য অভিলাষী। সুতরাং যে জিনিষ একান্ত 
দুর্লভ সেটী তো “নুছুর্দশম্, । (মধুস্দন ) 

এই বিশ্বরূপ 'ম্ুদূর্দশম্ঠ অর্থাৎ মানুষ নিজ চেষ্টা সহায়ে 
আংশিক ভাবে ভগবানের স্বরূপ বিশেষভাবে জানতে পারে ! কিন্তু 
এরূপ বিরাটভাবে নয়-সেজন্ত এই বিশ্বরূপ সুহূর্দণ । 

এই রূপের মধ্যে সমস্ত দ্বন্দ, রূপ, বিভেদ, দেশকাল ইত্যাদি 
ইত্যাদি এক অনির্ধচনীয় একো প্রকাশিত হয়, সেজন্য এই রূপ দেখ। 
বহুভাগ্যের কথা এবং এজন্য এইরূপ দেবগণের চির বাঞ্ছিত। 

( শ্রীঅরবিন্দ ) 

এই বিশ্বরূপ দর্শন তো কেউ কখনও করেনি আর নিজের 
ইচ্ছাতে এরূপ দর্শন সম্ভবও নয়, সেজন্ত এইরূপ দেবতাদের ও 
আকাঙত্িত । ( বেদচ্ছন্দা ) 

নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দ্ানেন ন চেজ্যয়া । 

শক্য এবং বিধো দর দৃষ্টবানসি মাং যথা ॥৫৩ 

মাং বথা দৃষ্টবান অনি (যেরূপ অর্জন দর্শন করছেন) এবং 


৫৫৩ গীতার বাণী 


বিধঃ অহং ন বেদৈঃ ন তপসা ন দানেন, ন চ ইজ্যয়। ( তপস্থা 
দান ব1 যজ্ঞাদি দ্বার) দ্রষ্টং শক্যঃ ( দর্শন হওয়। সম্ভব নয় )। 
অজ্জন তুমি যে বিশ্বরূপ দর্শন করলে, বেদপাঠ, দান, তপস্যা, 
ষজ্ঞাদ্দি কোন কিছুর দ্বারাই সেই রূপ দর্শন সম্ভব নয় 1৫৩ 
এখানে ভগবান এই বিশ্বরূপ ছুর্দশই বা কেন আর দেবগণের 
বাঞ্ছিতই ব! কেন তার কারণ বলে যাচ্ছেন। খ্ক, সাম, যজুঃ ও 
অথর্ব এই চারিবেদ পাঠ, গো-দান, ভূমি দান, সুবর্ণ ইত্যাদি দান, 
বারাও এই রূপ দেখ! যায় না। ( শঙ্করাচার্ধ্য ) 
ঠিক এই ধরণের কথা ভগবান অষ্ট চত্বারিংশত মন্ত্রে বলেছেন 
কিন্তু এখানে পুনরায় সেকথা উত্থাপিত করলেন, বিশ্বরূপ দর্শনের 
হূর্পভত। ব্যাখ্যা করার অভিলাযে। ( মধুস্্দন ) 
ভক্তি বিরহিত বেদপাঠ শ্রবন ব৷ অধ্যয়ন ইত্যাদি দ্বার ভগবানকে 
সর্বশাসক, সর্বাশ্রয়, সর্ধকারণভূত, বিশ্বরূপে কেউ দেখতে পায়না 
( রামানুজ )। 
পৃবেরে একথা বললেও, এখানে ও আবার অজ্জুনকে দৃঢ় করে 
বুঝিয়ে বলছেন যে, সকল রকম চেষ্টা ইত্যাদি করলেও, কোন মতেই 
ভগবানের কৃপা ব্যতীত, ভগবানের স্বরূপ দর্শনে কৃতার্থ হতে পারে না। 
(শ্রীধরন্বামী ও কৃষ্কানন্দ ) 
এখানেও ভগবান কপার কথা বললেন, তপস্যা, দান, যজ্ঞ, কোন 
কিছু করলেই এই বিশ্বরূপ দর্শন কর! যায় না এটী ভগবান কদাচিৎ 
প্রয়োজন বোঁধে বিশেষ শক্তির আধারকে দেখান । অর্জন, স্বামীজী 
প্রমুখকে দেখিয়েছেন । ( বেদচ্ছন্দা) 


একা দশোহ্ধ্যায়ঃ ৫৫৭ 


গীতায় অন্থাত্র_-৩।১৮, ৫1১৮১ ২৮1৮ ৫৩1১১, ৪৮১১১ ১১-২৮১৭, 
৭1১৭ মন্ত্র। 


ভক্ত্যা ত্বনন্যস্বা শক্য অহমেবংবিধোইর্জুন | 
জাতুং ডরঞ্চ তত্বেন প্রবেটুঞ্ট পরস্তপ ॥৫8 


হে পরস্তপ, হে অজ্জুন, অনন্যয় ভক্ত্যা তু (কিস্তু অনন্ত ভক্তির 
সাহায্যেই ) এবং বিধঃ অহং (এইরূপ আমি ) তত্বেন জ্ঞাতুং (ন্বরূপতঃ 
জানতে ) দ্রষ্টুং প্রবেষ্ুং চ (দর্শন করতে ও প্রবেশ করতে ) শক্য 
( সক্ষম হই )। 

হে শক্রতাপন, একমাত্র অনন্য ভক্তি দ্বারাই,পরমেশ্বরকে এইরূপে 
তত্বতঃ জানতে পার৷ যায়, সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করতে পারা যায় এবং 
আমাতে চিরন্তন ভাবে আশ্রয় লাভ করা যায় ।৫৪ 

ভগবৎ বস্ত্রাড়া, অন্য কোন বস্তৃতে যে ভক্তি, পৃথকভাবে হয় 
নাই, 'এবং সর্বেক্ছিয় দ্বারা ষে ভগবৎ বস্তু ছাড়া, অন্ত কোন বস্ত 
বুঝে নাই বা চিন্তা করে নাই, এবূপ একাগ্র ভক্তিকে অনন্য ভক্তি 
বলে; একমাত্র এই অনন্য ভক্তি দ্বারাই আমার বিশ্বরূপ দর্শন 
লাভ সম্ভব হয়। এবং এই জানা, শান্ত্র জনিত জানা, এটার মধ্যে 
ভগবানে প্রবেশ করা যায় অর্থাৎ মোক্ষলাভ পর্যন্ত হয়। 

(শঙ্করাচাধ্য ) 

একমাত্র মদেকনিষ্ঠ ভক্তি অর্থাৎ যে ভক্তি ঈশ্বর ব্যতীত, কোন 
কিছু জানে না, বা চায় না, যার সমস্ত গ্রীতিটুকু ভগবত মুখী, সেই 
ভক্তিই অনন্য ভক্তি এবং একমাত্র এই অনন্য ভক্তি দ্বারাই আমাকে 


৫৫৮ গীতার বাণী 
স্বরূপত জানা যায় এবং শুধু তাই নয়, আমাতে প্রবেশ করা যায় 
ব৷ স্বরূপতা লাতও হয়ে থাকে । ( মধুস্দন ) 

একা গ্র ও অব্যভিচারিণী ভক্তি দ্বারাই ঈশ্বরকে স্বরূপতঃ জান, 
দেখ! ও পাওয়। সম্ভব হয়। ( যোগানন্দ ) 

একমাত্র অনন্ত ভক্তি দ্বারাই নিজের নিজের আধার অনুযায়ী 
জানতে, দর্শন করতে ও সেই পরমধামে প্রবেশ করভে পারা 
যায-_অর্থাৎ ভক্তগণ তার স্বরূপ লাভ করেন কা মোক্ষ লাভ 
করেন। ( বেদচ্ছন্দ। ) 

গীতায় অন্যত্র অনন্য ভক্তি__২২।৮, ১১১৬, ৬1১২, ২২৯, 
১৩৯, ৩০1৯, ১৪।৯। 

মকর্মকৃন্মৎপরমো মন্তক্তঃ সঙগবজ্জরিতঃ। 

নিরৈর্বরঃ সর্ববভূতেষু যঃ স মামেতি পাগুব ॥৫৫ 

হে পাগুব যঃ (যে ভক্ত) মতকন্মকুৎ (আমাকে লাভ করার 
জন্যই আমারই কাজ করেন ) মত পরমঃ (আমিই যার পরম গতি ) 
নদ্ভক্তঃ (কায়মনোবাক্যে যে আমার একান্ত ভজনা করে) সঙ্গ 
বঙ্জিত (আসসক্তিশৃণ্য ) নিরৈর্বরঃ ( শত্রশূণ্য ) সঃ মাম্‌ এতি ( যিনি, 
তিনিই আমাকে লাভ করেন )। 

হে পাগ্ব, যে ভক্ত আমার কাজ মনে করে, আমাকে লাভ করার 
জন্য সমস্ত কন্ম করেন, আমি যার একমাত্র গতি এবং আমাকে লাভের 
জন্য, কায়মনোবাক্যে আমার ভঙজনা করেন, যিনি সমস্ত বিষয়ে 
আসক্তি শূণ্য, যার কারে! প্রতি শত্রভাব নাই, তিনিই আমাকে লাভ 
করেন 1৫৫ 


একাদশোহ্ধ্যায়? ৫৫৯ 


যারা আমার জন্য কন্ম করে, তারা মৎকন্মকৎ। সাধারণ ভৃত্যও 
প্রভুর জন্য কম্ম করেকিস্তু তারা প্রভুকে পরলোকের গতি বা 
আশ্রয় মনে করে না বরং যারা মৎকর্খুকৃত, তারা আমাকেই তাদের 
ইহপরকালের একমাত্র গতি মনে করে, সেজন্য তারা “মৎপরম” । ধারা 
আমাকেই সকলের আত্মা বা একমাত্র প্রভু মনে করে ভজন! করে 
তার৷ মন্ডক্ত । যাঁদের মন ধনাদি এশবর্ধ্য ও স্ত্রী, পুত্র, মিত্র ইত্যাদিতে 
আসক্ত নয় বা যাদের গ্সীতি ওই সকলে নাউ তারা 'সঙ্গবজ্জিত।, 
যে ব্যক্তি কখনও অপরের শক্রুতা করে ন!, এমন কি সব্ররও অনিষ্ট 
চিন্তা করে না, তিনি নিবৈর্বর । উপরিউক্ত এই সমস্ত গুণ যাদের 
থাকে, আমিই তাঁদের পরম গতি হই, মে আমাকেই লাভ করে। 


" ( শঙ্করাচার্ধ্য ) 


ঈশ্বরার্পণ মানসে যে কন্ম করে, সে 'মতকর্মকৃত। যে আমাকেই 
একমাত্র প্রাপ্তব্য বলে মনে করে 'মৎপরম”। যিনি পুত্রাদি বাহ 
বস্তুতে নিরাসক্ত তিনি “সগবঞ্জিত”। যিনি সর্ববভূতেই বিদ্বেষশৃণ্য 
তিনি নিবৈবরঃ ৷ ইত্যাদি ব্যক্তিগণই আমাকে লাভ করেন। তুমি 
এই বিষয় জানতে ইচ্ছা করেছিলে বলে, তোনায় এটা উপদেশ 
দিলাম। ( মধুসুদন, শ্রীধর, কৃষ্ণানন্দ ) 


ভক্তগণ আমার উদ্দেশ্যেই কম্ম করে এবং তাঁদের লক্ষ্য থাকে 
আমার দিকে । আমার প্রাতি তাদের একান্ত আসত্তি থাকায়, তার! 
জগৎ সংসারে অনাসক্ত হয়ে যায় । এবং যে ভক্তগণ যাবতীয় ছুঃখ 
কষ্টকৈ একমাত্র নিজ কম্মফল রলে মনে করে, শত ছখ কষ্ট সত্বেও 


৫৬০ গীতার বাণী 


অপরকে ছুঃখ কষ্ট দেয় না। এসব কারণে সেই ভক্তগণের অবিদ্যাি 
নাশ হয় ও তারা আমাকে লাভ করে। (রামান্ুজ) 

নিম্নতম প্রকৃতিকে জয় করা, সকল জীবের সঙ্গে একত্ববোধ, 
ভগবত সত্বার সঙ্গে একত্ববোধ, সব্বভূতে প্রেম, এই হচ্ছে পথ, এর 
দ্বারা মানুষ সমস্ত সীম। লঙ্ঘন করে অধ্যাত্মমুক্তি লাভ করে। 

(শ্রীঅরবিন্দ ) 

ভগবৎ গীতার মধ্যে এটী একটা শ্রেষ্ঠ মন্ত্র, ঈশ্বরকে লাভ করতে 
গেলে এই মন্ত্রোক্ত পঞ্চবিধ সাধনই দরকার। ঈশ্বরের নিমিত্ত কর্ম 
করা ও সব্বজীবের সর্ব কন্মের মধ্যেই ঈশ্বরের কর্তৃত্ব দর্শন ইত্যাদি 
হচ্ছে “মৎকর্নকৃুৎ এর লক্ষণ। মস্তত্ত' ঈশ্বরে একান্ত অনুরক্ত | 
ঈশ্বর ব্যতিরিক্ত অন্যসমস্ত বিষয়ে অভিনিবেশ ত্যাগই “সঙ্গবজ্জিভ! 
হওয়া । ঈশ্বরের ভক্ত কদাচ জীবহিংসা করেন না--তিনি সর্ববভূতমধ্যে 
ভগবানের অস্তিত্ব চিন্তা করায় জীবহিংসা করতে সক্ষমই হনন। 
অতএব তিনি “নিব্বৈরঃ | ( যোগানন্দ ) 

এই মন্ত্রটা সব্্বদা স্মরণে রাখার মত। আর যতদূর সাধ্য 
নিজের জীবনে এটী ফুটিয়ে তোলা এটাই সাধনা । ( বেদচ্ছন্দ! ) 

_ প্রতিটা অধ্যায়ের শেষে “আনার শরণ নাও” অথবা “'আমাতে ঝুক্ত 
হও, আমিই শ্রেষ্ঠ গতি" ইত্যাদি ভক্তি ভাবের কথা বলেছেন কাজেই 
গীতায় ভগবান চেয়েছিলেন অনন্য ভক্তি তত্ব প্রচার । ( বেদচ্ছন্দা ) 

এই বাণীর অনুরূপ বাণী শ্রীরামকৃষ্ণ কথাম্বত মুখে পাই-_ 
“সঙ্গবজ্ভিত' যত মনের যোগ হবে ততই বাইরের জিনিষ থেকে 
মন সরে আসবে । (৩1১১৩) 


একাদশোহ্ধ্যায়ঃ ৫৬১ 


জ্ঞানীর সব্‌ বাসনা যায়, যা থাকে তাতে কোন হানি হয়না। 
(শ্রীরামকৃষ্ণ কথামত ৪1৭18 ) 
“মৎকন্মকৃৎ যার কম্ম করছ, তারই কর। 
(শ্রীরামকৃষ্ণ কথামত 81৪৮।৪ ) 
মন্তক্ত'-_ধার মন প্রাণ অস্তরাত্বা তাতে গত হয়েছে তিনিই সাধু 
(শ্রীরামকৃষ্ণ কথাম্বত ১।৯।২, ২1৯1১) 
গীতায় অন্থত্র-- 
মতকম্ম--১০।১১১ ৬১২, ১১1১২ ৪৬১৮, ৫৬।১৮১ ২৭৯, ৬১1১৮, 
২৪।৪, ৮1৫১ ৯1৫১ ১০1৫॥ ১৪1৫ । 
মতপরম--৬১।২১ ১৪।৬, ৬১২১ ৫1১৮১ ৫৫১১ । 
মন্তত্ত-_ ২৩৭, ৩৪।৯১ ৬৫1১৮, ১৬১২, ৫৫1১১, ২৬১২। 
সঙ্গবজ্দিত- ১৮1১২, ৪৭1২, ৪8৮1২, ২০৪১ ১০1৫, ১১1৫, ১০১৩, 
৬১৮, ৯১৮১ ২৩১৮ । 
নির্বর্বরঃ--১৩1১২, ১৭১৩, ৩২৬ ও ২৯।৯। 
শ্রীকৃষ্ণাজ্জুনঃসংবাদে বিশ্বরূপদর্শনযোগো নামৈকাদশোহধ্যায়: 


ঘবাদশোধ্ধ্যায় 


অজ্ঞুন উবাচ 
এবং সততবুক্তা। যে ভক্তান্তীং পযুণ্পাসতে। 
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ ॥১ 


অজ্ঞুন উবাচ (বললেন ) এবং সতত যুক্তাঃ ( সর্বদা তদেকচিত্ত ) 
যে ভক্তাঃ (যে ভক্তগণ ) ত্বাং পধুঠ্পাসতে ( তোমার সেবা করেন) 
যেচ অপি (যারা) অব্যক্তং অক্ষরং (অব্যক্ত অক্ষরকে ) 1 ধ্যান 
করেন ] তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ (তাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ সাধক ?) 

অজ্জুন বললেন- সর্বদা একা গ্রচিত্ত হয়ে যে সকল ভক্ত তোমার 
ভজন। করেন এবং ধার৷ অব্যক্ত অব্যয় তত্বের ভজনা করেন, এদের 
মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ ? ১ 

দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে দশম অধ্যায় পধ্যস্ত গীতাতে প্রধানত; 
ছুইটী বিষয় বল! হয়েছে, প্রথম নামরূপাতীত পরক্রন্ষের বিষয়ে, 
দ্বিতীয়ত সব্ধপ্রকার এশ্বধ্য সম্পন্ন গুণময় পরমেশখ্বরের উপাসনা 
সম্বন্ধে । একাদশ অধ্যায়ে বিশ্বরূপ দর্শন দানের পরও সেই কথার 
পুনরাবৃত্তি হয়, এজন্য এই অধ্যায়ে স্ুরুতেই অজ্জুন প্রশ্ন করেছেন 
নিগুণ ও যড়ৈশ্বর্য্যশালী ঈশ্বরের উপাসনার কোনটা শ্রেষ্ঠ? 

(শহ্করাচাষ্য ) 
গীতায় কখনও ভগবান ভক্তিনিষ্ঠার শ্রেষ্ঠত্ব বলেছেন, কখনও 


দ্বাদশোহ্ধ্যায়ঃ ৫৬৩ 


বলেছেন, “তেবাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত”_ কিন্তু এর মধ্যে কোনটা শ্রেষ্ঠ, 
জ্ঞান অথবা ভক্তি, এই প্রশ্ন অজ্জন এখানে করছেন । প্ত্রৌধর) 

পূর্ব অধ্যায়ে মৎকম্মকৃৎ “মৎপরমো+ ইত্যাদি কথায় “মত শবে 
শ্রীকৃষ্ণ ভগবান সগ্চণ ব্রহ্ম_ষডৈশ্বধ্যযুক্ত ঈশ্বরকে বুঝিয়েছেন, না 
নিরাকার ব্রহ্মকে বুঝিয়েছেন, অজ্ুন এখানে শ্রীকৃষ্ণ ভগবানকে সেই 
প্রশ্ন করছেন। ( মধুস্দন ) 

শ্রীভগবান উবাচ 
ময্যাবেশ্ট মনে। যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে । 
শরদ্ধয্। পরস্োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥২ 

শ্রীভগবান উবাচ (বললেন) ময়ি মনঃ আবেশ (আমাতে 
নিবিড়ভাবে মন রেখে ) নিত্যযুক্তা পরয়! শ্রদ্ধয়া উপেতাঁঃ ( সর্বদা 
ভগবৎ চিন্তাযুক্ত হয়ে গভীর শ্রদ্ধ।৷ সহকারে ) যে (যারা )। মাম্‌ 
উপাঁসতে (আমাকে ভজন। করেন ) তে ( তারা ) যুক্ততমাঃ মে মতাঃ 
€ আমার মতে উত্তম সাধক )। 

শ্রীভগবান বললেন, ধারা আমাতে মন একাস্তভাবে অনুরক্ত 
করে পরমা ভক্তি সহকারে ভজন করেন, তারাই আমার মতে 
যুক্ততম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ভক্ত ।২ 

ধারা তত্বজ্ঞানী, সমস্ত কামনাত্যাগী, তাদের কথা এখানে 
আলোচনা না করে পরে করবেন। এক্ষণে শুধুমাত্র “অনন্যচিস্ত” 
ভগবৎ ভক্তগণের কথ। বলে যাচ্ছেন। এরূপ ভক্তগণ ভগবানকে 
সর্বযোগেশ্বর গণেরও ঈশ্বর, সর্ববজ্ঞ, রাগছেষাদিরপ অবিস্ভাময় 
অন্ধকার দৃষ্টিবজ্জিত, এইভাবে ভগবানকে বুঝে পরমাভভ্ভির সঙ্গে 


৫৬৪ গীতার বানী 


ভক্ষনা করেন অর্থাৎ সব্ধদ] ধ্যান ধারণ। বা চিন্তা করেন ; এজন্যই 
সেই ভক্ত সমস্ত সাধকগণের মধ্যে “যুক্ততম” বলে ভগবানের কাছে 
বিবেচিত। ভক্তের এই তৈলধারাবং অবিচ্ছিন্ন ঈশ্বরচিস্তা হেতু 
ভগবানের তিনি শ্রেষ্ঠ ভক্ত বা যুক্ততম ভক্ত বলে বিবেচিত হন। 
( শঙ্করাচার্য ) 
এখানে ভগবান সাকারবাদী ভগবৎ ভক্তগণের উংকৃষ্টতা বলে 
যাচ্ছেন। ভক্তগণ পরমেশ্বর বাস্থদেবের অনন্য ভাবে শরণ নিয়ে ও 
অতিশয় গ্রীতির সঙ্গে নিরস্তর চিন্তা করে, নিজ মনকে বাস্রদেবময 
করে তোলেন । হিঙ্থুলের মধ্যে গালাকে প্রবেশ করিয়ে দিলে যেমন্‌ 
গাল। সেই বর্ণ প্রাপ্ত হয়, তেমনি পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে নিরস্তর ভগবৎ 
শরণে, উৎকৃষ্ট সাত্বিকী শ্রদ্ধার উদয় হয় ও সর্বদা ঈশ্বরাসক্ত হওয়ায় 
ভক্তের! বিষয়াস্তরে পরাজ্ুখ হয়ে, কেবল ভগবানকেই ধরে থাকেন 
বলে ভগবানের দৃষ্টিতে তারাই শ্রেষ্ঠ ভক্ত । ( মধুস্থদন ) 
সর্ববজ্বত্বাদিগুণ বিশিষ্ট পরমেশ্বর আমাতে মদর্থ কন্মান্ষ্ঠানাদি 
দ্বারা যুক্ত হয়ে বা একনিষ্ঠ হয়ে ভজনাই শ্রেষ্ঠ উপায়। (শ্রীধরন্যামী) 
প্রকটব্ূপ ভগবানে নিষ্কামভাবে নিরস্তর একরপে আবিষ্ট থাকা 
ও সর্ধাত্বভাবে নিবেশিত থাকাই যুক্ততম ভক্তের লক্ষণ । (বল্পভ) 
সর্বজ্ঞ ও লর্ববগুণ সম্পন্ন ভগবানে মন একাগ্র করে সাধনাই 
শ্রেষ্ঠ সাধনা । ( কেশব ভারতী ) | 
শ্টামনুন্দর আমাতে মন নিবিষ্ট করাই যুক্ততম ভক্তের লক্ষণ। " 
(বিশ্বনাথ ও বলদেব ) 
তগবানই একমাত্র গতি বলে যিনি গ্রীতিপুর্ণ চিত্তে ভগবানের 


দ্বাদশোহধ্যায়ি ৫৬৫ 


অনন্য শরণাগত হন, তার চিত্তে সাত্বিকী শ্রদ্ধার উদয় হয় ও আরাধ্য- 
দেবতাকে সর্বকল্যাণগুণাকর বলে বুঝতে পারেন। এরূপ ভক্তই 
যুক্ততম। ( কষ্ণানন্দ ) 

প্রাচীন জ্ঞানযোগের মূল লক্ষ্য হচ্ছে, ব্রন্দের মধ্যে জীবের 
ব্যক্তিগত সত্বার লোপ সাধন । কিন্তু গীতার যুক্তি সেরূপ নয়, এ মুক্তি 
হচ্ছে একই সঙ্গে সকল প্রকারেব মিলন। গীতার মুক্তিতে মুক্তজীব 
অনস্তপ্রেম ও ভক্তিতে ভগবানের সঙ্গে জড়িত বলে ভগবৎ প্রকৃতির 
সঙ্গে জীব প্রকৃতির একত্ব প্রাপ্তি ঘটে । (শ্রীঅরবিন্দ) 


শ্রীকৃষ্ণ নিয়ত ভগবত ভাবে ভাবিত হয়ে গীতা বর্ণনা করছেন 
বলে, তৎকালে নিজেকে ঈশ্বর হতে স্বতন্ত্র মনে করেন নাই । এজন্য 
“অহংত “মাং “মত ময়ি” এয়া” ইত্যাদি সর্বনাম শব্দদ্বার এ এক 
ঈশ্বরকেই বুঝিয়েছেন। (যোগানন্দ ) 

'ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্ত উপাসতে' এই কথাটার 
মনোবিজ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করতে গেলে বা বুঝতে গেলে 
আমরা দেখব এর পেছনে গভীর রহস্য রয়েছে । মনোবিজ্ঞানে 
00170160107) ০৫ 7:0০101:5-র আলোচনায় ষে অনেকগুলি সর্ত বা 
0295001) আলোচনা করেছে, তার মধ্যে তিনটা সর্ত বা ০0210+ 
001) হচ্ছে 12861)6917 প্রথম হচ্ছে 26621501017 2 1২০62110012 
এর সবচেয়ে বড় সর্ত হচ্ছে ৪022001] ; দ্বিতীয় হচ্ছে 200০1০ 
০1) এর আকারে 5500600 ৪0027607, তৃতীয় সর্ত হচ্ছে 
177661656 £১0600010 2120 80021061007, 10 0061 


৫৬৬ গীতার বাণী 


1010) 711] 02102170 017. 0116 11766165600 72 (৪6 18) 
& 01116. কাজেই ময্যাবেশ্ট মন: কথাটীতে ওই তিনটী 1721709] 
০০911011017 থেকে গেল, যাঁর জন্য ভগবৎ বস্তু স্মরণে আসবে । আর 
এর জন্য আমাদের 26512061017 চাই, 1162556ও চাই ভগবৎ বস্তুতে | 
তাছাড়া ষে তিনটী 2077016107 কে 635728] অথবা [50178171081 
বলেছে সেটাকেও এখানে কাজে লাগাতে হবে। ধ্যানের মধ্যে 
ভগবৎ মুন্ডিটা হবে উজ্জ্বল-_এখানে এসে যাবে (1) ড15101)955 0৫ 
621051- এই সর্তটাও এখানে এসে গেল । আর দ্বিতীয় সর্ত (2) 
15 01500061905 0: 16610101. “নিত্যযুক্ত” হলে এই দ্বিত 
সর্তটী বা ০09291607টাও থেকে গেল, আর তৃতীয় সর্ত 
(3) 105 165061705 2180. £91)155--নিত্য নিত্য বারংবার চিন্ত। 
করলে তিন নম্বরের ০971916107 এর কথা এসে যাবে। কাজেই 
যদি আমর] নিত্যদিন, নিরস্তর, সর্বববূপে, চেষ্টা করি তাকে স্মরণে 
রাখবার, তখন তিনি কৃপা করেই পরম রমণীয় হয়ে প্রকাশিত 
হবেন । 

ভগবৎ বস্তুলাভের জন্য আমাদের ১811০০6৮০ দিক থেকে ঝা 
1০৬ নিয়ে সাধন। করতে হবে, তেমনি তার 001০261০ কুপাও 
চরমভাবে বধিত হয়ে থাকে । তারই কৃপায় তবেই তো মানুষ 
ষ্াকে লাভ করতে পারে । আমাদের আস্তরিক চেষ্টা দেখলে, তিনি 
আমাদের সমস্ত জীবন-মৃত্যু অমৃতায়িত করে, পরম রমণীয় রূপে. 
প্রকাশিত হন, ধরা দেন। এতো যুগে যুগে প্রমাণিত হচ্ছে । 

শ্রদ্ধন্না পরম্মোপেতাস্তে অর্থাৎ পরম শ্রদ্ধাযুক্ত হতে হবে । 


দ্বাদশোহ্ধ্যায় ৫৬৭ 


শ্রদ্ধা কথার অর্থই হচ্ছে আস্তিক্যবুদ্ধি। ভগবান আছেন এই 
বিশ্বাসই হচ্ছে শ্রদ্ধা এবং এই শ্রদ্ধা স্থগভীর হওয়াটাই দ্পরয়া, 
অর্থাৎ “পরম” । 


মনোবিজ্ঞানে বলে বিশ্বাস হচ্ছে একটি মানসিক বৃত্তি বিশেষ 
এবং জ্ঞানের রাজ্যে এর যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে- বিজ্ঞান 
সম্মতভাবে আলোচনা করলে আমর। দেখি, বিশ্বাসের স্থান জ্ঞানের 
রাজো বিরাটভাবে বিস্তৃত । 4১11 10701556 15 19116 00 
৪1] 1061126 15 1706 10170120559. এখন আমরা দেখলাম 
জ্ঞানলাভের ক্ষেত্রে বিশ্বাসের প্রয়োজন আছে যদিও সব বিশ্বাসই 
জ্ঞান নয়। ভগবত জ্ঞান লাভের জন্যও তেমনি চাই: বিশ্বাস। 
যদিও সব মতে ভগবৎ অস্তিত্বই স্বীকার ঠিক ঠিক ভাবে করেন৷ কিন্তু 
ভগবত তত্ব হচ্ছে 10669015510] তত্ব । এই মানুষদেহে ইক্ড্রিয়া্দি 
দ্বারা দর্শন স্পর্শ ইত্যাদি হয় না বলে তারা অবিশ্বাস করে কিন্তু 
যারা একান্ত ভক্ত, তাদের এই চরম [60900155108] জ্ঞানলাভ 
করতে গেলে চাই বিশ্বাস । 


বিশ্বাসের আরও একটি প্রয়োজনীয়তা আছে । বিশ্বাস সংশয়ের 
অবসান করে। সন্দেহ, অবিশ্বাস ইত্যাদি মানুষের মনে যে 
উত্তেজন৷ স্থ্টি করে, যে বিক্ষিপ্ততা বা! চাঞ্চল্র স্থষ্টি করে, বিশ্বাসে 
সে সমস্ত কষ্টের অবসান ঘটিয়ে মনে শান্তি নিয়ে আসে । এটাও 
বিশ্বাসের একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় দিক । কাঁজেই বিশ্বাসের এই 
অদ্ভুৎ শক্তির কথা! মনে রেখে আমাদের বিশ্বাস অর্জন করতে হবে 
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গভীর ভাবে । পাশ্চাত্য চিস্ত! ধারায় বিশ্বাসের ছয়টা দিক বিচ' 
করা হয়েছে । যথা £-- 


77016015110 13০11০1-- 


(1) 71165 ০0217108৮65 [0001 

00000665৫15 09111 17056 66 11) 161920010. 0 50179 17006 € 
০9217101%6 9011501010811955 : 2, 98156 [991০9100, 2 1161001% 11002. 
81) 1068. 01 01211 ০01 901019165% 06 10629, 11)596 1010151) 101) 


17117150126 [90115 ০1 76161670006 [07 217 06116. 


(2) 17116 91009110781 [90601. 

1015 00 001050981] (0 00 61196 09109110111160 0৮ ০0116 
001510618010119 (1281) 16606191209 10 55509108010 00101006101) 
16:1785 62910. 17090 11091 01) 51216 01 09116161185 11) 15216 । 
0611811 51011917791 00910011178, 


[8) 17176 ০0108016 0001 - [1 ৩ ড011610291 ০01 2০1৮৫ 
8508০ 06 901150109051955১ 95091151)09, ৯০ ঠ170 81) ৩৬61) 1001 


11019011216 ৫:919112111791 01 06116, 


(4) 961161 220 709150108110-- 

71005 5581) 01 ০6185100510 15 60 0000 চ10001, 1৩ ০2101001 
0919 589 09610 15 ০০৪01605907 ০900961%9 ০07 61006101981, 
1361196 6%10155563 1116 0620106 81610006 ০ 00০ 70619011011 
10%/2105 165 60061161506, [10 3010/1115 059101001 01 0০1161 1 
15 08০ ০০0785010050595 01 [96190178] 61200196101 ০ 152116. 
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(5) 5০০0181 £90101 

71915 1785 06 ০21190 (0115 50০1921 90০1--11 11007010100 20811 
91 072 210৬1101006 15 005 6০9৫% ০01 091191, 

(6) 7২911510909 ০1151, 

4৯5 10 0176 1695709০015 00109 17101) 16115109109 01161 179 
(2106১ 0815 099৬1090155 09061009 12161 01) (179 509০181 80001, 
917 (116 110061106০1 (10০ 1050000100১ 2100 0176 1165 1(10109051 
11101) 095 50০15109 11) ড/17101) 0106 11593 65:0195395 103 17611610109 
901079010051)653 20 1০8117,55 2100 58115965 163 1611651005 1100৫. 

(17709 ০1017096019, 01 7২9118101 270. 1700105. ৬০1] [8 
7১. 460--463 ) 


কাজেই আমরা বিশ্বাসের মধ্যে আমাদের 911061010, 00£10111017, 
০০৪%1০% এই সবগুলিকে গভীরভাবে কাজে লাগাবো! আর তার 
সঙ্গে 05715978115 জুড়ে দিতে হবে। ভারত তো ধন্মের দেশ 
আর তার সামাজিক প্রভাবও ধশ্মান্থগ_-বিশেষত তখনকার দিনে 
তো ছিল। কাজেই আমাদের ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা হবে গভীর, 
অন্ুরক্তি, অনুভূতি, তীব্র ইচ্ছা, ব্যক্তিত্ব, ধর্মবিশ্বাস সবে মেশানো 
একট। জোরালো অন্ুুভূতি__তবেই আমরা ভগবানকে লাভ করতে 
এবং যুক্ততম হতে পারবে । 

ময্যাবেশ্ট মনো যে মাং_-গীতার যুগে মানুষের জীবনধার! 
বর্তমান যুগের মত এত জটীল ছিলনা । এত লোক সংখ্যা ছিলনাঁ_ 
সমাজধারা অনেকটা শৃঙ্খল! যুক্ত ছিল। ব্রাহ্মণদের তো! কিছু 
অভাবই হতনা; 1910 ০0177600107 ছিলনা_-অবশ্য ব্রাহ্মণও ছিলেন 
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নিরলোভ। সহজ সরল জীবন, কাজেই মানুষ সত্যি করে নিবিষ্টমনে 
ভগবৎ চিন্তা করতো আর ভগবং চিন্তা সমাজের একান্ত সামশ্রিকভাব 
ছিল-_কিন্তু বর্তমানে জটাল সমাজ প্রথায় 17910 ০01026016107-এ 
মানুষের জীবনধারা অনেকাংশে বিপর্য্যস্ত, কাজেই ভগবং চিন্তায় 
মন নিবিষ্ট করা খুব কঠিন। তারপর 839 7710 তো! এখন 
ভগবানের চিস্তা একরকম ভুলেই গেছে। কাজেই বর্তমান যুগে 
এগুলি একেবারে 981--এ যুগে ওই মহাপ্রভুর “হরেনামৈৰ 
কেবলম্” আর ঠাকুরের কথা “সকাল সন্ধ্যা হুবেল। হাততালি দিয়ে 
হরিনাম করা” এতেই হয়ে যাবে বর্তমানের লোকের। 
( বেদচ্ছন্দ ) 
নিত্যযুক্তা উপাসতে--নিত্যযুক্ত'_“নিরস্তর ভগবৎ চিন্তায় যুক্ত” 
এখানে ভগবান শ্রেষ্ঠ ভক্তের কথা বলছেন- এটি তো খুব শক্ত কথা, 
এটী সে যুগে সম্ভব ছিল । 'এ যুগে একেবারে 15৪1 এবং খুব কঠিন ৷ 
কিন্তু এ যুগে অস্থুখ, বিমুখ, বিপদ, খুন, জখম এসব বেশী, কাজেই 
সব বিপদ থেকে অস্তত রক্ষা পেতে গেলে, সমস্ত কাজের ফাঁকে 
একটা! 570০০7০ চেষ্টা রাখতে হবে ইঞ্টনাম করার । এবং সেটা বাড়িয়ে 
যেতে হবে। 
উপাসতে-_এযুগে উপাসনার প্রথাও আর বিধিব নাই-কিন্ত 
ঠাকুরকে নিয়ম করে ডাকার চেষ্টাটা রাখতে হবে--যতটা পার! যায় 
- শ্বীতা মুখেই ভগবান অতি সহজ উপাসনার কথা বলেছেন-_“পত্রং 
পুষ্পং ফলং তোয়ং যে! মে ভক্ত্যা প্রধচ্ছতি'_-অতি সহজ এই 
উপাসন। পদ্ধতি । কিন্ত চেষ্টা রাখতে হবে-_ অর্থ-মান-যশ লাভ করতে 
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গেলে কত কষ্ট করতে হয়, আর ভগবৎ লাভ করতে কিছুই না করলে, 
চলবে কেন? অবশ্য যারা ভোগী, যাদের বাসনার কিছুই কমতি 
হয়নি, তারাও মুখে হারেনা, আর অজুহাতও দেখায় নানারকম | 

অদ্ধয়া পরফষ্বোপেতাস্তে_ আস্তিক্য বিশ্বাসযুক্ত মন অর্থাৎ 
শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রিয়টী দিয়ে সেই ভগবানে নিরস্তর যুক্ত হবার চেষ্টা করতে 
হবে, তবেই সে শ্রেষ্ঠ ভক্ত । বর্তমানে 00120701190 এর যুগ, ঈশ্বরে 
অবিশ্বাসের যুগ- বিশ্বাস শ্রদ্ধা অনেক পরিমাণে কমে যেতে বসেছে 
যদিও কেউ কোন দিন ভগবৎ তত্বকে পারবে না পৃথিবী থেকে মুছে 
দিতে । মানুষের ভগবান ছাড়! উপায় নাই, ছুদিন উড়িয়ে দেবার 
চেষ্টা করবে আবার ভগবানকে মানতে বাধ্য হবে। কাজেই ভক্তদের 
জোর করে ভগবানে মন রাখতে হবে-__পরম শ্রদ্ধাধুক্ত উত্তম ভক্তের 
[9671 সামনে রেখে নিরস্তর চেষ্টা রাখতে হবে । 


যুক্ততমা_ নিত্যযুক্ত ও যুক্ততম1 ছুটী একই ধরণের কথা-__যে 
ভক্তের মন তৈল ধারার মতন ভগবত বস্ততে নিরস্তর নিরচ্ছিন্নভাবে 
যুক্ত ব1 নিবিষ্ট তিনিই যুক্ততম। 


বর্তমান বৈজ্ঞানিকগণও জগতের গৃঢ় রহস্য, স্থষ্টির গৃঢ় রহস্য তত 
জানতে গিয়ে ভগবং শক্তি না মেনে পারছে নাঁ। ড/1)10:61] 
প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, প্রকৃতির সমস্ত বস্তু বা বিষয় সকলের 
মধো এবং অন্য বস্তসকলের সঙ্গে তাদের মধ্যে 55000, 80195075201 
60765$ এসমস্ত লক্ষ্য করলে ভগবৎ বস্তু বা চরম বৌদ্ধিক সত্তা না 
মেনে উপায় নাই | 14906110 501600160  0150061/ €08165 ৪ 
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এ961061 813061562110178 ০ 10720016 810 0199109 125%/ [10939195065 
9110 0099310110195 109 091169 118 (300. 


দিব্যাতিদিব্য সত্বার অস্তিত্ব মস্ত বড় বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইনও 
স্বীকার করেছেন । তিনি বলেন 06 25০5: ০০৪৮০৫0] 2100 25051 
01:91010150 10001010. ৮০ ০212 ০5311610065 15 (105 5611580101 ০01 
[76 10991108,1,1176 0097010 161151005 69021181706 15 11) 501013- 


8951 800 1)001951 17911) 50011106 0£6 5০1910010 19568.01, 
কাজেই সেই বিরাট শক্তির কাছে মাথা নত না করে কোন উপায় 
নাই। ( বেদচ্ছন্দ। ) 

নিত্যযুক্তা' কথার অনুরূপ কথা আমরা দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরের 
কথাতেও পাই £_সর্ধদা যে ঈশ্বরচিন্তা করে, সে জানতে পারে 
তাব স্বরূপ কি (কথামৃত ১1৩1৫) 

সর্বদাই তার নামগ্ডণ কীর্তন ও প্রার্থনা! করতে হয়। 

(কথামত ৫1৫1১ ) 


সর্ধধদাই ম্মরণ মনন থাকা উচিৎ ( কথামৃত 81৮1৩, ৪1১৫৩ )। 
গীতায় অন্থাত্র £- 
যুক্ততমা মতাঃ--১৪-১৭।১৯ 
যে ত্বক্ষরমনির্দেশ্টমব্যক্তং পযুপাঁসতে । 
সর্বত্রগমচিত্ত্যঞ্চ কূটন্থমচলং গ্রুবম্‌ ॥৩ 
সংনিক্ষম্যেক্দিযগ্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ 
তে প্রাপ্ন্বন্তি মামেব সর্ধভূতহিতে রতাঃ ॥8 
যে তু (কিন্তু ধারা) সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ ( সর্ববত্র সমত্ববুদ্ধি হয়ে ) 
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সর্বভূতহিতে রতাঃ (সমস্ত জীবের কল্যাণে সচেষ্ট) ইন্দ্রিয় গ্রামং 
সংনিয়ম্য (ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করে) অব্যক্তং অনির্দেশ্ং 
( ইক্সিয়াতীত, অনির্বচনীয় ) সর্ধত্রগং (সর্ববানুস্ত ) অচিস্ত্যং 
( চিন্তাশক্তির অগম্য ) কুটস্থং (নিশ্চল ) অচলং (নিষস্পন্দন ) গ্রুবম্‌ 
( নিত্য ) অক্ষরং (নিচ ব্রহ্ম ) পযু্টপাসতে ( উপাসন! অর্থাৎ ধ্যান 
করেন) তে (তারা) মাম্‌ এব (আমাকেই) প্রাপ্র-বস্তি (লাভ 
করেন )। 

কিন্তু ধারা সর্ববস্থায় সমবুদ্ধি সম্পন্ন, এবং সর্বজীবের মঙ্গলা- 
কাজী বা কল্যাণে রত হয়ে সমস্ত ইন্দ্রিয়রাজিকে সংযত করে, 
সেই অনির্দেশ্য (অর্থাৎ মনুস্তবুদ্ধি যার নির্দেশ দিতে পারে না) 
অব্যক্ত সর্বান্ুন্থযত, অচিস্ত্য, নিশ্চল, কম্পন রহিত, নিতা, অক্ষর 
নিগুণ ব্রন্ষের উপাসনা বা ধ্যান করেন তারাও আমাকেই লাত 
করেন ।৩।৪ . 

তবে কি নিগুণ ব্রঙ্গের উপাসন। প্রশস্ত নয় ?--অজ্ঞুনের বা 
সাধকদের মনে এই প্রশ্নের উদয় হতে পারে, সেজন্য এখানে বলছেন 
অক্ষর ব্রন্মের উপাসনা সব্ধরূপে বা সর্ধদিকে প্রশস্ত উপাসনা । 
কিন্ত নিগুণ ব্রহ্ম যেহেতু জাগতিক কোন শব দ্বার! নির্দেশিত হয়ন! 
সেই হেতু তা অনির্দেশ্য-_ কোন ভাষার মাধামে ব্যক্ত হয়না, কোন 
প্রমাণের দ্বার প্রকাশিত কর! যায়না ইত্যাদি কারণে মানৰ 
চিন্তার অগম্য বলে সে তত্ব অচিস্ত্য এবং স্থল কোন প্রমাণের দ্বার! 
ব্ক্ত কর! যায়না অতএব অব্যক্ত । ব্রন্গের কখনও বিনাশ বা ক্ষয় 
নাই অতএব অক্ষর । 


€৭৪ গীতার বাণী 

্রক্মতত্বকে কুটস্থ বলারও নিগুঢ অর্থ আছে। কুট শব অর্থা 
'যা বাইরে গুণযুক্ত হলেও অন্তরে দৌষযুক্ত । সংসাররূপ অবিদধ 
প্রভৃতি বাইরে গ্রণযুক্ত, চাঁকচিক্য যুক্ত হলেও অস্তরে অনর্থময়ী 
সেই মায় বা অব্যাকৃত প্রকৃতি, সেই জগৎ কারণ অবিদ্যাই “কুট”_ 
যিনি সেই কুটে অবস্থিত__যিনি মায়ার অধিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ, তিনি 
“কুটস্থ' । আবার “কুট” শব্দের অর্থ রাশি। রাশি যেমন অচল 
অবিকৃতভাবে বিদ্ধমান থাকে তেমনি অক্ষরও অবিকৃতভাবে 
নিঙিবকার ভাবে বিগ্ধমান এবং যেহেতু কুটস্থ সেই হেতু “অচল? এবং 
অচল” বলেই “ফ্ুব” বা নিত্য । 

জ্ঞানীগণ এই অক্ষর ব্রহ্গকে লাভের নিমিত্ত সমুদয় ইন্দ্রিয় 
সমূহকে সম্যক ভাবে বা! প্রকৃষ্টভাবে সংযত করেন অর্থাৎ ব্রহ্মবস্ত- 
লাভের জন্য সমস্ত কিছু থেকে প্রত্যাহার করেন। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের 
,বুদ্ধি ইষ্ট-অনিষ্ট সমস্ত বিষয়ে একই প্রকার থাকে । অতএব অক্ষরের 
উপাসনাকারীগণ ষে ব্রহ্মকে বা আমাকে লাভ করবেন, এতো! 
স্থনিশ্চিত। জ্ঞানীকে 'আমার আত্মা” একথ। আগেই বলা হয়েছে । 
কাজেই ধার! ব্রন্মের বা ভগবানের ত্বরূপতা লাভ করেছেন, 
তাদের সম্বন্ধে যুক্ততম বা অযুক্ততম কিছু এসব বলার কোন 
প্রয়োজনীয়তাই নাই । (শঙ্করাচাধ্য ) 

ভগবৎ ভক্তদের . অপেক্ষ। অক্ষর উপাসনাকারীগণ নিম্ন থাকের, 
এই ধারণ পাছে হয় এজন্য ভগবান__প্রথমেই “তৎ পদবাচ্য 
ব্রন্মের সপ্ত বিশেষণ দিলেন। প্রথমেই অনির্দেশ্য অর্থাৎ অব্যক্ত 
বলে কোন শব্দের দ্বার নির্দেশিত হননা। যা দেশ কালাদি দ্বার. 
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পরিচ্ছিন্ন তা চিস্তার বিষয়ীভূত। কিন্তু যা দেশ কালাদি দ্বারা 
অপরিচ্ছিন্ন তা চিস্তনীয় নন অতএব ব্রহ্মবন্ত “অচিস্ত্য। ব্রহ্মবন্ত 
জাতি, গুণ, ক্রিয়া সম্বন্ধ রহিত বলে “অব্যক্ত । যা মিথ্যা অথচ 
সত্যের শ্ঠায় প্রতীয়মান, তা কুট-_মায়াও তদ্রপ মিথ্যা হয়েও 
লৌকিকভাবে সত্যবৎ প্রতীয়মান হয়। মায়াতে যিনি অধিষ্ঠিত 
তিনি 'কুটস্থ'। অবিদ্ভা কল্পিত সর্ধ্ব বিকার মধ্যে সাক্ষী চৈতন্থরূপে 
বিকাররহিতভাবে অবস্থিত অতএব তিনি “অচল” | তিনি অপরিণামী 
বলে ঞ্ব' | ব্রহ্মবস্ত সর্বকারণ বলে সর্ধকাধ্য ব্যেপে অবস্থান 
করেন"অতএব “সর্ধগত? | 

এই ব্রন্মবন্ত্রলীভের আশায় ধারা ইন্ড্রিয়গণকে ইন্দ্রিয় ভোগ্য 
সমস্ত বিষয় হতে প্রত্যান্ধত করেন অর্থাৎ শম দমাদি ষট্‌ সম্পত্তি 
অর্জন করেন, ধীর। রাগছেষাদি ছন্জ্ঞান অবিদ্তামূলক বলে পরিহার 
করেন বলে ধাঁদের সর্ধস্পৃহ! নিরস্ত হয়েছে ও সর্বত্র সমদর্শন হয়েছে, 
এরূপ বৈরাগ্যবান পুরুষের! হিংসা! রহিত হন বলে সর্বভূতে আত্মদর্শন 
করেন। এখানে “অভয়ং সর্বভূতেভ্যে। মত্তঃ স্বাহা” এই সন্গ্যাস মন্ত্রের 
ইঙ্গিত রয়েছে । এবংাবধ সর্ধগাধন সম্পন্ন হয়ে, সাধন ফলে ্বয়ং 
্রহ্মভূত হয়ে যান, অক্ষর ব্রহ্ম আমাকেই তারা প্রাপ্ত হন বা 
আমাতেই অবস্থান করেন অতএর যুক্ততম ব৷ অযুক্ততা ইত্যাদির আর 
প্রশ্নই ওঠে না। ( মধুস্ুদন ) 

অক্ষর ব্রহ্ম কুটস্থ পুরুষ, রূপগুণযুক্ত দেব মনুষ্যাদি থেকে স্বতন্ত্র 
এজন্য কোন শব্দ দ্বার নির্দেশ কর৷ সম্ভব নয় বলে তিনি 'অনির্দেশ্ট” | 
চক্ষু প্রভৃতি করণের অগোচর বলে হিনি এআবাতর) গিনি আজান 
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অর্থাৎ প্রত্যগাত্মা স্বরূপ, যিনি সর্বসাধারণ বলে 'কুটস্থ ; অসা- 
ধারণাকার বলে ধার প্রচ্যুতি হয়ন। অর্থাৎ ধিনি “অচল'। তিনি 
বিকার রহিত বলে, “অব্যয়, এবং “ঞ্ব'। সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রামকে 
সংযত করে ও সর্বত্র সমবুদ্ধিযুক্ত হয়ে ধারাসর্বভৃত হিতসাধন করেন 
ও উপরিউক্ত নিগুণ ব্রন্মের উপাসন। করেন তারাও নিঃসন্দেহে তাকে 
লাভ করবেন। (রামানুজ ) 

দেহাভিমানী দেবমানবাদি শব্দদ্ধারা তাকে বিশেষিত করিতে 
পারেন না বলে তিনি 'অনির্দেশ্ট? । যিনি কেবল মনের দ্বারা জানার 
অগম্য তিনি “অচিস্ত্য । যিনি “অক্ষর আত্মচৈতগ্য স্বরূপ । সর্বদ। 
একাবস্থাযুক্ত বলে তিনি 'কুটন্ বা জগৎ মিথ্যা হলেও সত্যবৎ 
প্রতীয়মান হয় বলে “কুট, এবং অধ্যাস সম্বন্ধে অধিষ্ঠানদূপে 
স্থিত বলে তিনি “কুটস্থ'। জ্ঞান ও জ্ঞাতৃম্বরূপ হয়েও অবিকার 
এজন্য তাকে অচল বলা হয়। স্থির ইন্দ্রিয় সংযমী ও 
সর্বভূতহিতে রত এই অক্ষর উপাসকগণ আমাকে বা অক্ষর ব্রক্মকে 
লাভ করেন কিন্তু ক্লেশের সঙ্গে লাভ করেন। ( বলদেব ) 

ধাকে শব্দের দ্বারা নির্দেশ করা অসম্ভব তিনি “অনির্দেশ্টা _ 
তর্কের দ্বার অগম্য বলে যিনি “অচিস্ত্য”। যিনি রূপাদ্দিহীন বলে 
“অব্যক্ত । যিনি মায়াপ্রপঞ্চে অধিষ্ঠান হেতু “কুটস্থ, স্পন্দন রহিত 
বনে ধাকে অচল বল! হয়--অথব ভাব, বিকার রহিত বলে ধাকে 
অচল? ও “ধরব” বল! হয়-- | যিনি স্বদেশ ব্যাপী--এই কারণে 
অক্ষর উপাসকগণ ইন্দ্রিয়াদি সংঘত করে সর্ব্বভূত হিতসাধন পূর্বর্বক 
উপাসনা করে অক্ষর ব্রহ্মকে লাভ করে ঠিকই, কিন্তু যেহেতু তিনি 
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অক্ষর” “অনির্দেশ্ঠা কুটস্থ” “অচল” “অচিস্তা” সেই হেতু তাকে লাভ 
করাও খুব কষ্টকর । 
পূর্বেও ব্রহ্মবস্্ সম্বন্ধে অক্ষর, অনির্দেশ্য ও অব্যক্ত ইত্যাদি 
লক্ষণ বর্ণিত হয়েছে, মনে স্বতই উদয় হতে পারে তবে কি তিনি শুন্ত, 
ভার কি বি্মানতা নাই? এই আশঙ্কায় এখানে ভগবান কৃষ্ণ বলেছেন 
তিনি 'সর্বত্রগ', তিনি কুটস্থ' ইত্যাদি, কিন্ত একে জানতে গেলে 
চাই সর্বেক্দ্িয় সংযম ও সর্ববতোভাবে চাঞ্চল্য ত্যাগ করে, আমিতের 
নাশ করে নির্ধিবকল্পত্বে একাকার হয়ে যাওয়া | অর্থাৎ যখন সর্বেক্দরিয 
সহকৃত দেহ ও মন বুদ্ধি স্থিরভাবে ব্রহ্ম পদার্থাববোধ নিযুক্ত 
ছয়, তখনই পরম ফল উপস্থিত হয়। সর্বজীবের . হিতসাধনে 
প্রবৃত্তিরূপ সন্গ্যাসও ধ্যানাঙ্গদপে বণিত হয়েছে । (নীলকগ) 

লৌকিক ভাষায় ফাঁকে নির্দেশ করা যায় না, যিনি দেশ 
কালাদি পরিচ্ছেদশুণ্য, ধাকে ধ্যান করতে গিয়ে মনও পরাস্ত হয়ে 
যায়, যিনি পরিণাম রহিত, যিনি বিকার দ্বারা বিচলিত হননা, সেই 
অক্ষর ব্রহ্গকে সমস্ত বৃত্তি বঞ্জিত হয়ে, সমাহিত চিত্তে, তৈলধারার 
সায় অপরিচ্ছিন্নভাবে ধ্যান করেন, তিনি নিগুবী প্রাপ্ত হন। 
যিনি শমদমাদ্দি ষট. সম্পত্তি সম্পন্ন, বিষয় বাসন! বজ্জিত, তিনিই 
নিপুণ স্বরূপারাধনার অধিকারী । ( কৃষ্ণানন্দ ) 
সমস্ত ইন্দ্রিয় বশে রেখে সর্বত্র সমত্ব বুদ্ধি পালন করে ধারা অচল, 
অটল, ধীর, অচিস্ত্য, সর্ব্বান্ুস্যত, অব্যক্ত, অবিনাশী ব্বরূপের উপাসন! 
করেন, তারা সকল জীবের হিতে নিবিষ্ট হয়ে আমাকে লাভ করেন । 
( গান্ধীজী ) 
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বিশ্বরূপ ঈশ্বরের ভাব, গুণ ও ধণন্মাদির মধ্য দিয়ে ব্যতাত জীবের 
চিদাত্মায় অক্ষর ব্রন্মলাভ সম্ভব নয়। পরমাত্বা বা ব্রহ্ম ও পু 
ঈশ্বরে কোন পার্থক্যই নাই। জীব সমস্ত উপাধি ক্ষয়ে ও লয়ে 
ঈশ্বরেরই শক্তিতে বা কৃপায় আত্মায় ও শেষে ব্রন্গে প্রবেশ করে। 

ঈশ্বরের উপাসন! সহজ কিন্ত অক্ষরের উপাসন'য় একাদশ ইন্দ্রিয় 
নিগ্রহ প্রয়োজন । 

ঈশ্বর, আত্ম! ও ব্রন্মের উপাসনা প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই “সর্ববভূত 
হিতেরতাঠ ও “সর্বত্র সমবুদ্ধয় হতেই হবে। 

কুটস্থ অর্থে আজ্বাচক্রে অবস্থিত চিদাত্বাকেও বোঝায়। 

( যোগানন্দ ) 


গীতা যে পথ দেখিয়েছে তাতে জ্ঞান অপরিহীর্য্য। কিন্তু এই 
জ্ঞানে সমগ্র ক্ষর, অক্ষর; সঞণ, নিগুণ এবং এরও উদ্ধে পুরুষোত্তমের 
জ্ঞান। ব্রন্ষের নৈব্যিক্তিকতা লাভ করতে হবে কিন্তু গভীর ও উদার 
প্রেমভক্তিই হচ্ছে অধ্যাত্ম সিদ্ধির উপায় । আর এর জন্য চাই নিক্কাম 
উপায়; আর এর ঢু চাই নিফাম কর্ম-_“সর্ববভূতহিতেরতাঁ” হওয়া 
চাই। অক্ষর ব্রহ্ষান্ট'ভগবানের একটা ভাব_অতএব তার উপাসন! 
করেও একই লক্ষ্যে পৌছানো যায়--কেবল পথ অতিরিক্ত কঠিন 
এবং সম্পুর্ণও নয়। (শ্রীঅরবিন্দ ) 


উপাসনাকালে যদিও অব্যক্ত উপাসকগণ অব্যক্ত ভাবেই ব্রন্দের 
উপাসনা করেন, গুণাতীত ভাবটীকে মাত্র ধ্যানের বিষয় করেন কিন্ত 
উপাসনার ফলরপে যে ব্রহ্মবস্তকে গুণসংযুক্তরূপেই তারা প্রাপ্ত হন, 


ঘাদশোহ্ধ্যায়ঃ ৫৭৯ 


সেকথাই ভগবান উপদেশ করলেন, অতএব ব্রহ্মবস্ত গুণ সংযুক্তরূপেই 
বর্তমান আছেন এবং তিনি গুণ ও গুণাশ্রয় উভয়াত্মক | 
( সম্তদাসজী ) 

যেত্বমক্ষরমনির্দেশ্যমব্যক্তং__অক্ষর কথার ব্যাখ্যা গীতামুখেই 
ভগবান ৮ম অধ্যায় তৃতীয় মন্ত্রে দিয়েছেন “অক্ষর ব্রহ্ম পরমংঃ | 
অনির্দেশ্য তিনি সত্যই, মানুষের এইটুকু মাথা এইটুকু চিস্তাশক্তি 
নিয়ে সেই বিরাট অনস্ত তত্বের নিরিখ কতটুকু দেবে? তাই “অনির্দেশ্ট |” 
“অব্যক্ত শব্দের গীতামতেই অর্থ হচ্ছে স্থ্টি বিরহিত প্রলয়ের পরের 
অবস্থাঁ_যা স্থষ্ট জীবের ভাষায় ব্যক্ত হয়না__-তাই “অব্যক্ত? । 
সর্ববত্রগং__ আবার ওই অব্যক্ত তত্বই কি করে সমস্ত বিশ্বরাচরের 
মধ্যে ওতপ্রোতভাবে বিরাজ করছে- সেকথা 'অচিস্ত্য'_-তাই বললেন 
'অচিন্ত্য আবার তিনি কুটস্থ একথারও বহু অর্থ হতে পারে--তিনি 
“কুটস্থ” অর্থাৎ নিশ্চল ( ইতি মেদিনী ) অর্থাৎ তিনি নিশ্চল স্থির । 
আবার ককুটস্থ* অর্থাৎ মায়াধীশ এই অর্থও হতে পারে । সমস্ত স্থ্টি 
জুড়ে মায়ার খেল দেখাচ্ছেন। “অচলং, _নিশ্চল অথবা সৃষ্টির 
স্পন্দন রহিত । ঞ্রুবম্‌ নিত্য একথা অনস্বীকার্য্য-_সত্যিকারে নিশ্চিত 
ঞ্রব বলে যদ্দি কিছু থাকে তো সেই তিনি । ( বেদচ্ছন্দ! ) 

এখানে ভগবান, ব্রহ্ম ও পুরুষোত্তম একই । যিনি ভক্তের 
কাছে ভগবান, তিনিই জ্ঞানীর কাছে ব্রহ্ম, আবার তিনিই গীতামতে 
পুরুষোত্তম । উপনিষদ, বেদ-বেদান্ত জ্ঞানের পর ভগবান ভক্তিতত্ব 
প্রতিষ্ঠা করছেন। সেই পটভূমিতে অতি স্থচতুরভাবে ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ সুরুতে অব্যক্ত, অচিস্ত্য, কুটস্থ, সর্ধবত্রগ, অচল, ফ্রব বলে সুরু 


৫৮০ গীতার বাণী 


করে জ্ঞানীর মনকেও অভিভূত করে, আকর্ষণ করে তক্তিরাজ্যের 
দিকে মোড় ঘুরিয়ে দিলেন। সর্ধত্র সমান বুদ্ধি নিয়ে ইন্দ্রিয় সংযত 
করে- আমাকে পাবার জন্য, সর্ববভূতস্থিত জীবভূত সনাতনকে 
সেবা করাই গীতামতে শ্রেষ্ঠ ভক্তের লক্ষণ এবং ভগবানকে লাভ 
করার উপায়। সর্ধভূতের কল্যাঁণকারীরা আমাকে লাভ করেন। 
প্দ615196 211 0011755 ৬191050০561 00 ৮9010 090 70০1 51001 
৫০ (09 909৮5 ৫০ ৪ ৪৮৪1) 5০9 (০ 119010 এখানে 81915 এই নীতির 
কথাই বলেছেন । ধর্মরাজ্যে এই জন্য যার যা খুশী সেই ভাবে 
ধশ্্মীচরণ কর! চলবেন! । সমষ্টির কল্যাণ দৃষ্টিও প্রয়োজন । 

ধন্ম শুধু নিজের জন্য নয়- ধন্মাচরন বিশ্বযজ্ঞের প্রয়োজনে ও 
সাধিত হওয়া উচিং। তাই ধান্মিকদের আচরণ সর্ধ্বভাবে ব্যন্টি ও 
সমট্টির কল্যাণ করা । ইংরাজী পাশ্চান্তয নীতিশাম্ত্রে বল! হয়েছে 
[51600101115 যার ভেতর 81551550 89০90 ০01 005 61521650 
00)967, এই নীতি আজ বিশ্বনীতির পর্য্যায়ে পড়ে । আজকের 
দিনে উপনিষদের “সহ নাববতু” আর গ্লীতার ওই “স্বভূতহিতেরতাঠ 
কথা পালনের বিশেষ প্রয়োজন ৷ ( বেদচ্ছন্দা ) 

ব্রহ্মবস্ত_ অব্যক্ত অনির্দেশ্য, অক্ষর ইত্যাদি ইত্যাদি কথা অন্ত- 
শাস্ত্রে বপিত হয়েছে__ 

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং | (কঠ ১৩১৫) 

ক্ষরং প্রধানমমুতাক্ষরং হর: 

ক্ষরাত্বানাবীশতে দেব এক: 

( শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ ১১০) 
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“তদেতদিতি মন্যন্তেহনিপদেশ্যং পরমং স্খম্ঃ 
তিনি অনির্দেশ্ট, পরমানন্দ ও অপরোক্ষরূপে বিদ্যমান 
(কঠ ২২১৪ )। 
'স হোবাচৈতদৈ তদক্ষরং গাগি ব্রাহ্মণ অভিবদস্তি । 
যাঁজ্ঞব্ক্য বললেন, হে গাগি ব্রহ্মজ্ৰেরা একেই সেই অক্ষর বলে 
থাকেন! (বৃহঃ উপ ৩৮৮) 
ব্রক্মবস্ত অচিস্ত্য সে সম্বন্ধে উপনিষদে পাই 
“যতো বাচো নিবর্তস্তে । অপ্রাপ্য মনসা সহ | 
আনন্দ ব্রহ্মণো! বিদ্বান। ন বিভেতি কদাচন ॥ ইতি 
পরমাত্মাকে বিষয় করতে ন। পেরে মনোবৃত্তির সঙ্গে বাক্যসকল 
তা থেকে ফিরে আসেন। ( তৈঃ উপ ২1৪১ )। ্‌ 
গীতার “সর্ধত্রগ' কথার অনুরূপ কথাও বিভিন্ন শাস্ত্রে আছে, 
তন্মধ্যে ছু একটি এখানে দেওয়1 হল-_ 
একস্তথ। সর্বভূতাস্তরাত্ম। 
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ 
সেই একই আত্মা সর্ধ্বভূত মধ্যে অবস্থিত হয়ে বহুরূপে প্রতিভাত 
হচ্ছে _কঠ, ২1২৯ 
“যো দেবোইগ্পৌ যোইপন্থু যে! বিশ্বং ভূবনমাবিবেশ। 
য ওষধীযু যে। বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ 
সেই একই পরমাত্মবন অগ্নি, জল, ওষধী, বায়ু, বনম্পতি ও 
বিশ্বভৃবন জুড়ে অবস্থিত । ( শ্বেতাশ্বতরো উপ ২1১৭) 
অনুরূপ কথা শ্রীরামকৃষ্ণ কথামত বাণীমুখেও পাই__ 
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ব্রহ্ম যে ব্যক্তি তাও বলবার যে! নাই (কথামূত ১২৩, ১১৫।২) 
ব্রহ্ম সগুণ ও নিগুণ (কথামত ১৩1৫, ১1১২৯, ২২1৫, ৩।১।৪ ইত্যাদি 
ব্রহ্ম যে কি তা মুখে বলা যায়না ১২৩, ১1৩1৪, ১৩৫, ১1৬২, 
১/৯।১২, ২১২) 81৮১, ৫1৫1২, ৫1১৮২ টরাছি | 

গীতায় অন্যাত্রঃ-__ 

পরমা তা ব্রহ্ম, ঈশ্বরে বাস্তবিক কোন পার্থকা নাই যথা_২০।১০, 
২১৬) ৩০।৬, ৩১1৬) ২৪1৭, ১৭১৫, ১৮1১৫ 

ক্লেশোইধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্‌ । 
অব্যক্ত। হি গতিদ্ুঃখং দেহবস্ভিরবাপ্যতে ॥৫ 

তেষাং অব্যক্তাসক্ত চেতসাম (অব্যক্ত ব্রন্মে আসক্ত কিন্তু সেই 
মানুষগণের ) অধিকতরঃ কর্লেশঃ [ হয় ] হি (যেহেতু ) অব্ক্ত। গতিঃ 
(নিচ৭ ব্রন্ষে নিষ্ঠা) দেহবন্তিঃ ছুঃখং অবাপ্যতে (দেহধারী মানুষের 
হুঃখই লাভ হয় )। 

অব্যক্ত, অক্ষর, পরমত্রন্মে একনিষ্ঠ বা আসক্তচিত্ত মানুষ বা! 
সাধকগণের সিদ্ধিলীভে অধিক কষ্টই হয়, কারণ দেহধারী মানুষ অতি 
ছুঃসাধ্য কষ্ট করেই নিগুণ ব্রহ্গকে লাভ করে ।৫ 

ধারা মৎকন্মকৃত প্রভৃতি ছুরহ ব্যাপার সাধন করে, আমাকে 
লাভের জন্য উপাসনা করেন, তাদেরও যথেষ্ট ক্লেশ সহা করতে হয় 
কিন্তু ধারা সেই অবিনাশী অক্ষর পরমার্থ তত্বলাভে তৎপর হন, তাদের 
সর্বাপেক্ষা অধিক ক্লেশ ভোগ করতে হয়, কারণ দেহাভিমানী ত্যাগ. 
করার জন্যই তাঁদের এই অধিক মাত্রায় ক্েশ ভোগ করতে হয়। 
বাদের চিত্ত অব্যক্ত, অক্ষর উপাসনায় বেশী তৃপ্তি লাভ করে, তাদেরই 


দ্বাদশোহ্ধ্যায়ং ৫৮৩ 


“অব্যক্তাসক্তচেতসাম” বল। হয়েছে । কাজেই দেহাঁভিমান যাদের বেশী 


তাদের অক্ষর উপাসনায় ক্লেশ ভোগও বেশী করতে হয় । 
( শঙ্করাচাধ্য ) 


অব্যক্ত অর্থাৎ নিব্বিশেষ অক্ষরে অভিনিবিষ্ট চিত্ত যাদের, তাদের 
দবৈতদশশ সকাম উপাসকগণের যে ক্রেশ, তার চেয়ে অনেক বেশী 
কৃচ্ছত। সাধন করতে হয়। € আনন্দগিরি ) 

অব্যক্ত বিষয়রূপ অতি স্ুক্্স সমাধি নিরত যাদের মন, অবাক্ত 
অক্ষর বিষয়ে মনোবৃত্তি ধাদের, তারের অক্ষরের সাধনা খুবই 
ক্লেশকর, কেননা সাধারণতঃ মানুষ দেহকেই আত্মা মনে করে, সেজন্য 
যতক্ষণ দেহ 'আছে, অক্ষর উপাসনা ভালো লাগলেও, তাদের পক্ষে 
অন্থচৈতন্তের অনুশীলন হুঃসাধ্য__কিন্তু ভক্তিমার্গেও, সাধন কালে 
সম্যক আচরণে যথেষ্ট ক্লেশ হলেও ভত্তে র চিত্তে ভগবানের আনন্দময় 
রূপের স্ফুরণে সে ক্লেশ অনুভব হয়না । এজন্য ভক্তিমার্গের সাধন 
অক্ষর অব্যক্তের সাধন অপেক্ষ। অনেক সহজ সাধ্য ৷ 

(বলদেব ) 

প্রকটরূপের সাধন অপেক্ষা অপ্রকটরূপের সাধন অনেক বেশী 
কষ্টসাধ্য, এমন কি অব্যক্তে প্রনেশ প্রাপ্তির পরেও লৌকিক দেহের 
পূ্ববান্ৃভৃত লৌকিক স্মরণে, জল-নিমজ্জিতের জলপানের মতই ছুঃখ 
পায়। (বল্লভাচাত্্য ) . 

এই মন্ত্রে অক্ষর অব্যক্ত উপাসকগণের স্থকঠিন পথের কথা বলে, 
সাবধান ন্চক বাণীই যেন শোনাচ্ছেন। সগুণ ব্রন্মের উপাসকগণেরও 
তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে মন নিবিষ্ট করে, সতত তৎকন্ম পরায়ণ 
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হতে হলে অনেক কষ্ট সা করতে হয় ঠিকই কিন্তু তবুও ধারা নিগুণ 
ব্রহ্মের চিন্তায় নিবিষ্ট থাকেন, তাদের অনেক বেশী কষ্ট ভোগ করছে 
হয় এবং তার কারণও ভগবান নিজমুখেই বলে দিলেন। দেহবাদী 
মানুষ বা দেহবুদ্দিযুক্ত মানুষের সব্ধ্বকন্ম সন্গ্যাস পূর্বক গুরুনির্দিষ্ট পথে 
চালিত হয়ে, বেদাস্তবাক্য বিচার দ্বারা সকল ভ্রম দূর করার যে বিপুল 
প্রয়াস বা চেষ্টা, তাতে অসম্ভব কষ্ট সহা করতে হয়। কাজেই সগ্চণ 
উপাসন! ও নিগুণ উপাসনা, ছুই উপাসনার ফল যখন একই, তখন 
অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য উপাসনাই শ্রেষ্ঠ মনে হয়। ( মধুস্দন ) 
ধার। দেহজ্ঞানী তার! নিগুণ ব্রন্মের উপাসনা করতে গিয়ে অহং 
্রহ্ষান্মি” 'সোহং ইত্যাদি মন্ত্রজপের সময় দেহকেই আত্ম! বলে জ্ঞান 
করে। সেক্ষেত্রে তাদের পরব্রহ্ম বোধ ছুঃংখময় বা হৃ্ধর বৈকি । 
( রামান্ুজ ) 
অব্যক্ত অর্থাৎ কারে দ্বারা যিনি প্রকাশিত হননা-ষাকে ভাবায় 
প্রকাশ করা যায়না, এবং যে গতিও অব্যক্ত অর্থাৎ কোন উপায়েই 
যা পরিষ্ফুট হয়না সেটা প্রাপ্তির পথও বিশেষ কষ্টসাধ্য বটেই। 
নিবিবশেষ ব্রহ্ধজ্ঞানের নিমিত্ত সমস্ত ইন্ড্রিয়সমূহের নিগ্রহ একাস্ত 
আবশ্যক । কিন্ত নদীর গতিবেগ রুদ্ধ করা যেমন ছুঃসাধ্য ইন্দ্রিয় 
নিরোধও তেমনি ছুঃসাধ্য । কিন্তু ভক্তির সঙ্গে উপাসনার কষ্ট কিছু 
করলেও ব্রহ্মলাভ নিশ্চিৎ সন্ভব। ধান বার করে নেওয়ার পরে 
সেই তুষে যতই আঘাত কর! হোক ন। কেন, সে কাজ যেমন অনর্থক, . 
তেমনি ভক্তি বিরহিতগণের কেবল মাত্র ক্লেশই লাভ হয় আর কিছুই 
লাভ হয়না । (বিশ্বনাথ ) 
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সগুণ উপাসনাও অতিশয় ব্লেশসাধ্য তথাপি ত৷ ঈশ্বররূপ বস্তু 
বিশেষকে অবলম্বন করে অনুষ্ঠিত হয় এবং উপাসকগণও সোপান 
পরম্পরায় আরোহণ করে পরমাগতি লাভ করেন। কিস্তু ধার! 
নিরালম্বন ধ্যান করেন অর্থাৎ ধারা নিগুণ ব্রন্মের উপাসন। করেন, 
তাদের চেষ্টা যেন আকাশের সঙ্গে যুদ্ধ করার ন্যায় অনর্থক, সেজন্য 
তারা অধিক ছুঃখ কষ্ট ভোগ করেন। চিন্মাত্রের ওপর মায়া ছার! 
বিশ্ব অধ্যস্ত হয়ে রয়েছে_ তাতে আতিবাহিক রূপে যাবতীয় জড় 
অধ্যসিত। কিন্তু মায়াদ্বারা অধ্যস্ত জড়ে ভগবৎ চিস্তা করতে করতে 
ক্রমশঃ চিন্মাত্রে উপনীত হওয়া যায় । তীব্র অভিনিবেশ দ্বারা জড়ত্ব 
ঘুচে গিয়ে জড় প্রতিমায় ভগবৎ প্রকাশ সম্ভব, এই কারণেই ভক্তগণ 
ভগবানকে লাভ করতে সক্ষম হন আর নিগুণ ব্রন্মের উপাসকগণ 
ঠিক যেন বিহঙ্গের ম্যায় উদ্ধগতি প্রাপ্তির চেষ্টা করেন কিন্তু 
পরিণামে বিক্ষেপ ও লয়াদি হেতু বিডম্িত হন। বরং এক্ষেত্রে 
পরাজয়-সম্ভাবনাই বেশী। এজন্য অব্যক্তের উপাসনা অতীব 
ছুঃসাধ্য। (নীলকণ্ঠ) 
দেহধারণ করতে হলেই আহার, আশ্রয় ও অন্তান্ত কিছু কিছু 
উপকরণের প্রয়োজন হয়। কিন্তু ব্রন্মে বা অব্যক্তে মনোনিবেশকারী 
ব্যক্তি ভূতবুদ্ধি ও দেহজ্ঞান বিস্মৃত হয়, এর ফলে দেহরক্ষা! স্ুকঠিন 
হয়ে পড়ে । সেজন্য দেহধারী মানুষের ঈশ্বর উপাসনাই প্রশস্ত | 
(যোগানন্দ ) 
নিগড৭ ব্রন্মকে আরাধনা করতে গেলে ব্রহ্মচর্্য অবলম্বন পুর্ব্বক 
ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর সমীপে বেদান্ত বাক্যাদি শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনাদি 
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দ্বারা চিত্তকে নিগৃঢ়ভাবে অস্তমু খী করা প্রয়োজন কিন্তু সগ্তত্রন্ম বা 
ভগবানের উপাসনায় এত কাঠিন্য করতে হয় না। সাত্বিক শ্রদ্ধা 
সম্পন্ন হয়ে, ভগবৎ গ্রীত্যর্থে সমুদয় কর্ম্ম পূজাদি করলেই তাকে লাভ 
করা যায়, এজন্য ভগবৎ উপাসনাই প্রশস্ত । ( কৃষ্থানন্দ ) 
ভক্তির পরাকাষ্ঠা এই যে, ভক্ত ভগবানে বিলীন হয়ে যায় ও 
অন্তে এক অদ্বিতীয় অরূপ ভগবানই থাকেন। সাকার উপাসনায় 
এই স্থিতিতে সহজে পৌছানো যায়। সেজন্ত নিরাকারে একেবারে 
সিধা নিগুণ ব্রন্মের উপাসনা খুব কঠিন এবং কষ্টসাধ্য । কেননা 
অমূর্ত স্বরূপের জন্য একটাও নিশ্চয়াত্বক শব্দ নাই। একমাত্র 
নিষেধাত্মক “নেতি” শব্দদ্বারাই সম্তোষ লাভ করতে হয়। 
( গান্ধীজী ) 
এক ভগবানই তাব পরমপদে বিশ্বাতীত অচিস্ত্য সত্বা, পরম 
অব্যক্ত ও সকল প্রকাশনার উর্দে নিপুণ ব্রন, আবার তিনিই 
পুরুষোত্তম । কিন্তু নিগুণ ব্রন্মসত্ব। মানুষকে কোনরূপ সন্বন্ধের দ্বারা 
সাহায্য করে না। সাধককে সবই লাভ করতে হয় সর্বদা ছুঃখ 
স্বীকার করে, কঠোর তপস্ত। দ্বার! প্রতোকটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে নিগ্রহ 
করে। দেহধারী জীবের পক্ষে এটী খুব কণ্টকর। কিস্তু গীতার 
পুরুষোত্তমের উপাসনা করা কত সহজ । (শ্রীঅরবিন্দ) 
এখানে ভগবান ভক্তিবাদের প্রতিষ্ঠা কল্পে, নিগুণ ব্রন্মের জ্ঞানময় 
উপাসনা কত শক্ত সেটা দেখাচ্ছেন। মানুষ তার অস্থি মজ্জা!, 
ইত্যাদি সমন্বিত ক্ষুত্র দেহের মধ্যে থেকে, ক্ষুদ্র মস্তি নিয়ে কি করে 
চিন্তা করবে সেই বিরাট অব্যক্ত তত্বকে 1? অব্যক্ত-_সত্যিই সেই 
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নিগুণ ব্রহ্মতত্ব অব্যক্ত, বিরাট স্থটি ধার এক সুক্ম ইজিতে মাত্র 
পরিচালিত, ব্রন্মাণ্ডে সবকিছু ধার একাংশে মাত্র অবস্থিত, মানুষের 
ক্ষুদ্রাতিক্ষুত্র ভাষা কি করে তার স্বরূপ বর্ণনা করবে_কাজেই তিনি 
অব্যক্ত, মানুষের ভাষা, চিস্তা সেখানে খেই হারিয়ে ফেলে । এখন 
এই যে অব্যক্ত যাকে মানুষ চিস্তাতেই ঠিক আনতে পারল না, 
ভাষাতেই প্রকাশ 'করতে পারল না, তাঁকে কি করে অনাসক্ত চিত্ত 
হয়ে, একাগ্রভাবে, নিৰিড় ভাবে ভজন! করবে-_কাজেই এক্ষেত্রে 
গুধুমাত্র ক্লেশই অধিক হয়। বিদেহ যদি হতে পাঁরা যায়, দৈহিক ও 
জাগতিক কামনা বাসনার উদ্ধে যদি উঠতে পাঁরি তবে হবে__কিন্তু 
হওয়া যত কঠিন, হতে গিয়ে শুধু ক্লেশই তত এসে জোটে । 

। রক্ত মাংসের মানুষ, সুখ ছুঃখ সম্পন্ন জীবের পক্ষে নিরাকার 
্রন্মের চিন্তা, নিষ্ঠা, জগৎ ব্বপ্রবোধ হওয়া-_এগুলি খুবই কঠিন । সমস্ত 
কিছু করে, বলা করিনি, এটীও খুব কঠিন । সেজন্য মানুষের নিজের 
মত করে সেবা, পুজা করা, ইত্যাদি সাধন সহায়ে রূপময় ভগবানকে 
পাওয়া তার কৃপা পাওয়ার জন্য তারই নামে বুক ভরে কীদ। 
ইত্যাদি আরে! অনেক সহজ-_আর তিনি তো ভাঁবগ্রাহী জনা্দান। 

আগের শ্লোকে অব্যক্ত, অচিস্ত্য তত্ব বলে অতি সুচতুর ভগবান 
ঠিক কথার মোড় ঘোরাচ্ছেন_ জানিয়ে দিচ্ছেন নিগুণ ব্রহ্মতত্বকে 
লাভ সাধারণ জীবের পক্ষে খুবই ছুঃসাধ্য ; দেহধারী জীব কি করে 
সবই অধ্যাস ব। মায়া বলে উড়িয়ে দেবে? 

ক্লেশোইধিকতর' _ইত্যাদি কথাটা বলায় “গণি” কথাটা থেকেই 
86125100113019 035০,০1০৪১-র কথা প্রমাণিত হচ্ছে । তারা বলেন 
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মান্ুষের সমস্ত চিন্তাধারা কন্ম পদ্ধতি, অভ্যাস ইত্যাদি মানুষের 
মস্তিষে নির্দিষ্ট ০28০৩] বা পথস্থষ্টি করে__মন সেই পথ ধরে চলতে 
অভ্যস্ত হয়। হঠাঁৎ নতুন পথ ধরে চলতে বাধ! পায়। গীতার এই 
বাণীও ঠিক এই কথাই প্রকাশ করছে। মানুষের খাওয়া পড়া 
ইত্যাদি নিত্যদিনের চিস্তাধারা, ভোগবিলাস, অভ্যাস, সবই স্থুল 
ইন্দ্রিয় । স্থুল ইক্ড্রিয়জ বিষয় নিয়ে মানুষের ০০:০৪] [68101 
গঠিত। সেই হিসেবে হঠাৎ মনে অব্যক্ত চিন্তা করা, ধ্যান করা 
ইত্যাদি ইত্যাদি সবই একান্ত ছুঃসাধ্য হয়ে পড়ে । দেহধারী মানুষের 
পক্ষে নিগুণ অব্যক্ত ইত্যাদি চিন্তা একান্ত কঠিন । ( বেদচ্ছন্দা ) 

অব্যক্তের উপাসনাঁও যে খুব কঠিন এবং কলিষুগে সম্ভব নয়, সে 
সন্বন্ধে দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরও অনেক কথা বলেছেন, যথা কলিতে 
জীব অন্নগত প্রীণ, 'ব্রঙ্মসত্য জগত মিথ্যা কেমন করে বোধ হবে? 
সে দেহবুদ্ধি' ন৷ গেলে হয় না। যতই বিচার কর, কোনখান থেকে 
দেহাত্মবুদ্ধি এসে দেখা দেয় ; অশ্বখগাছ কেটে দাও, মনে করলে মূল 
শুদ্ধ উঠে গেল, কিন্তু তারপর দিন সকালে দেখ, গাছের একটা 
ফেকড়ী দেখা দিয়েছে- দেহাভিমান যায় না। তাই ভক্তিযোগ 
কলির পক্ষে ভাল, সহজ | (শ্রীরামকৃষ্ণ কথামত ১1৪1৭ ) 

আমি শরীর নই, মন নই, বুদ্ধি নই, আমার রোগ নাই, শোক 
নাই, অশান্তি নাই, আমি সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, আমি সুখ-ছুঃখের 
অতীত, আমি ইন্দ্রিয়ের বশ নই, এসব কথা মুখে বলা খুব সোজা ॥ 
কাজে করা, ধারণা হওয়া বড় কঠিন। কাটাতে হাত লেগেছে, হাত 
'কেটে যাচ্ছে, দরদর করে রক্ত পড়ছে, অথচ বলছি, কই কাটায় 
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আমার হাত কাটে নাই, আমি বেশ আছি-_এ সব কথ বলা 
সাজেনা। আগে এ কাটাকে জ্ঞানাগ্রিতে পোড়াতে হবে তো! 
(শ্রীরামকৃ্চ কথামৃত ১১৫২) “ভক্তি পথেই তাকে সহজে 
পাওয়। যায়” । (শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ১৩1৪ ) 
যে;তু সর্ববাণি কন্মীণি ময়ি সংস্যস্য মৎপরাঃ। 
অনন্েনৈব যোগেন মাং ধ্যায়স্ত উপাসতে ॥৬ 
তেষামহং সমুদ্ধর্তী মৃত্যুসংসারসাগরাৎ। 
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্‌ ॥৭ 
হে পার্থ যে তু (কিন্তৃযারা) সর্ধাণি কম্মীণি (সকল কম্ম ) 
ময়ি সবন্স্য (আমাতে ন্তস্ত করে ) মৎপরাঃ (আমিই যাদের পরম 
বস্ত ) অনন্ত এব যোগেন (নিরস্তুর ভক্তিযোগ যুক্ত হয়ে) ধ্যায়স্ত 
(আমাকে ধ্যান করে বা চিস্তা করে) ময়ি আবেশিত চেতসাম 
তেষাম্‌ ( আমাতে মনবুদ্ধি অহংকার অর্পণ করেন ধার তাদের ) 
মৃত্যু সংসার সাগরাৎ (মৃত্যুময় সংসার সাগর থেকে) ন চিরাত 
( অতি শীঘ্র ) অহং (আমি ) সমুদ্ধর্তা ভবামি (ত্রাণকর্তী হই )। 
কিন্তু আমার ভক্ত ধারা, সমস্ত কন্মরাশি আমাতে সংম্যস্ত করে, 
একমাত্র আমাতেই মনবুদ্ধি অহঙ্কার একাগ্র করে, নিরস্তর ধ্যান 
নিরত থাকেন এবং আমার ভজনা করেন, হে পার্থ আমাতে 
অপিত বা যুক্তচিত্ত সেইসব তক্তগণকে, আমি অনতিবিলম্বে মৃত্যামন 
সংসার সাগর থেকে মুক্কিদান করে থাকি 1৬৭ 
ধীরা মৎপরায়ণ ও আমাতে অর্থাৎ জগদীশ্বরে সমস্ত কর্ম অর্পণ 
করেন বা সমস্ত কর্মফল অর্পণ করেন (অর্থাৎ ফলাকাত্থা বর্জন 
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করেন) এবং আমাকেই শ্রেষ্ঠ পদার্থ জ্ঞানে ব। পরম প্রাপনীয় 
বস্তজ্ঞানে আমার ধ্যান করেন ও চিত্বকে বিষয়াস্তর হতে নিবৃত্ত করে, 
বিষয় চিন্তাশৃন্য হয়ে, আসক্তিশূন্য হয়ে একাস্তিক সমাধি লাভ করেন 
ব। উপাসন। করেন-__ঈদৃশ যোগী বা ভক্তগণকে আমি অনতিবিলম্বেই 
ছুরতিক্রুম্য মৃত্যু সংসাররূপ সাগর থেকে মুক্তি দান করি । 
( শঙ্করাঁচাধ্য ও আনন্দগিরি )। 

অনেকের ধারণা, সগ্চণ ব্রন্মের উপাসনায় সমস্ত অপ্রম! দূরীভূত 
হয়না, কেবলমাত্র এশ্ব্ধ্যবিশেষ প্রাপ্তি ঘটে ; অপর পক্ষে ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর 
নিগু৭ ব্রহ্ম বিষয়ক উপদেশ শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন পুর্র্বক, সাধনা 
সহায়ে সমস্ত অজ্ঞান দূরীভূত হয় ও পরমানন্দ বোধ ব্বরূপ ব্রহ্ম 
বিষয়ক প্রমা লাভ হয়__ ইত্যাদি ইত্যাদি ধারণ। ঠিক নয়। নিগুণ 
ব্রন্মের উপাসনায় পরমানন্দ লাভ, নিধ্বিকল্পত্ব লাভ ইত্যাদি সম্ভব, সে 
সাধনা খুবই ছৃক্ষর কিন্তু শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন ব্যতীতই কেবলমাত্র 
ঈশ্বরের প্রসাদেই সবকিছু সম্ভব এবং অতি সহজেই, সে কথা এখানে 
ভগবান বলছেন । 

সমস্ত কম্্ম ভগবানে সমর্পণ করে, ভগবান বান্থদেবকেই একমাত্র 
প্রীতির বস্তু বলে গ্রহণ করে, বাসুদেব ব্যতীত সমস্ত অবলম্বন ত্যাগ 
করে, মাং অর্থাৎ সমস্ত সৌন্দষ্যের ও গুণের আধার আনন্দঘন 
বিগ্রহ ভগবানকে চিন্তা করলে, ভগবান অচিরেই মিথ্যাজ্ঞানের 
কাধ্যস্বরূপ সংসার হতে মুক্ত করে, নিজ তক্তকে কৈবল্য লাভের 
অধিকারী করেন। ( মধুসুদন ) 
ভগবৎ উপাসকগণই যে যুক্ততম সে কথাই এখানে বলছেন । কম্ম 
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লৌকিকাদি ভেদ্দে বহুবিধ--শরীর কম্ম, লৌকিক কন্ম, নিঃশ্রেয়স 
লাভের নিমিত্ত পারলৌকিক কম্ম ইত্যাদি ইত্যাদি যাবতীয় কম্মের 
ফল ও প্রয়োজনীয়তা বোধ সমস্তই যারা ভগবানে সমর্পণ পুর্বক, 
একমাত্র পরমকাম্য বস্তজ্ঞানে অনন্যচিত্ত হয়ে ভগবানের অচ্চন। 
প্রণাম, স্তরতি, কীর্তনাদি দ্বারা! উপাসন৷ করেন, ভগবান তাতে প্রসন্ন 
হয়ে ভগবং প্রাপ্তির প্রতিবন্ধক জন্মমৃত্যুময় সংসার সাগর থেকে, 
সেইসব যুক্ততম সাধকগণকে উদ্ধার করেন। (রামানুজ ) 

ভগবৎ নিষ্ঠ ভক্তগণ আত্মসাক্ষাৎকারের চেষ্টা না করে, কেবলমাত্র 
ভগবৎ লাভই পরম ধন্ম ও সারমন্মবোধে সমস্ত কণ্ম ভগবানে সমর্পণ 
করে, এমনকি বুদ্ধিবিচারের দ্বারা ভগবং বিশ্বাস টলে যায় বলে 
কুটতর্কাদিও ত্যাগ করে, একনিষ্ভাবে ভগবানের ভজনা, ধ্যান, 
ভগবত নাম, কীর্তনাদি মহিম। শ্রবণপুরব্বকক অনন্তভাবে ভগবৎ 
আবেশিত চিত্ত হয়ে উপাসন। করায়, ভগবান স্বয়ং অচিরেই তাদের 
সংসাররূপ মৃত্যু সাগরে বারংবার গতাগতি থেকে মুক্তিদান করেন। 
নর্যযাবেশিত” অর্থাৎ ভগবৎ আবেশিত চিত্ত ভক্তগণকে মুক্তির জন্য 
বা তদ্ধাম প্রাপ্তির জন্য অচ্চিরাদি মার্গ ঘুরে ঘুরে বিলম্বে মুক্তিলীভ 
করতে হয় না-- ভগবানের কৃপায় তাদের মুক্তি অতি শীঘ্রই হয়ে 
থাকে । (বলদেব ) 

আমাকে প্রাপ্তির জন্য সর্ধকন্ম পরিত্যাগ করে অর্থাৎ জ্ঞান 
কন্ম তপঃ প্রভৃতি ত্যাগ করে, শুধুমাত্র ভক্তিযোগ রি! ভক্তগণ 
আমাকে লাভ করেন। ( বিশ্বনাথ ) 

সমস্ত ফলাভিসন্ধি ত্যাগ করে, একমাত্র ভগবৎ প্রসাদ -প্রাপ্তিই 
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কাম্য মনে করে ও ভগবান ব্যতীত সমস্ত ভজনাদি ত্যাগ করে, 
নিশ্চল স্মৃতিরূপ চিত্তবৃত্তি ভগবানে নিবেশিত করে ভক্তগণ উপাসন। 
করেন। বাংসল্য-_কারুণ্যযুক্ত দয়ানিধি ভগবানও ভক্তগণকে 
অচিরেই যুক্তিদান করেন। ( কেশবাচা্ধ্য ) 

অক্ষর, অব্যক্তের উপাসনাকারীগণ অতীব কষ্টকরভাবে সাধন! 
করেন বলে তার! নিশ্চয়ই অধিকতর ফললাভ করেন- -অর্জুনের 
মনে পাছে এই ভ্রম, এইরূপ চিস্তা উপস্থিত হয় বলে কৃষ্ণ ভগবান 
এখানে অভয়দান পুর্ববক বলছেন যে, ময্যাবেশিত চিত্ত ভক্তগণ সমস্ত 
কম্ম আমাতে অর্পণ করে, কেবল আমার '্রীতির নিমিত্ত উদাসীনব 
শুধু ভজন৷ করে যান-_কিন্ত আমিই স্বয়ং কর্ণধার হয়ে মৃত্যুরূপ 
অজ্ঞান সাগর পার করে দিই। (শ্রীধরন্বামী ও কষ্ণানন্দ ) 

ধারা অনন্ত চিত্ত হয়ে ভগবানের চিন্তা করেন, তার! প্রতি স্থানে 
প্রতি মূহুর্তে, ভগবানের দিব্য উপস্থিতি উপলন্ধি করেন ও আনন্দ 
সাগরে সিনান করেন কিন্তু ধারা নৈক্বর্মসিদ্ধি অবলম্বন করে 
নিরস্তর ত্রহ্মচিস্তার চেষ্টা করেন, তাদেরই পন্থা খুব কঠিন, দেহধারী 
জীবের পক্ষে এটা অসম্ভব । কিন্তু ভগবৎ গ্রীত্যর্থে নিরস্তর ভগবৎ 
চিন্তায় ভগবান প্রীত হন এবং সুখময় আলিঙ্গন দিয়ে মৃত্যুবূপ 
সাগর থেকে উদ্ধার করেন, এজন্য ভক্তিপথ অনেক সহজসাধ্য। 

( শ্রীঅরবিন্দ ) 

ঈশ্বরের কৃপা বাতিরেকে শুধুমাত্র অধ্যাত্ম বিজ্ঞান সম্মতভাবে 
সত্যলাভ বিশেষ কঠিন ও কঠোরতা সাপেক্ষ । এজন্ত সাংখ্য, 
বৌদ্ধ, পাতঞ্জল ইত্যাদি মতে প্রচণ্ড পুরুষকারের প্রয়োজন হয় । কিন্তু 
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যে ভক্তগণ অনন্ত চিন্তা, ভজনা, সেবাপুজ। ইত্যাদি দ্বারা ভগবৎ কৃপা 
লাভ করেন, তারা কেবলমাত্র ভগবৎ কৃপাতেই জন্মমৃত্যু ও 
সংসারবন্ধন থেকে যুক্তি পেয়ে ভগবৎ লাভ করেন। দেহস্থ মানুষের 
পক্ষে এই ভক্তিপথই স্থকর। ( যোগানন্দ ) 

যিনি সমস্ত কম্ম ভগবানে অর্পণ করতে পারেন, সর্ধদা ভগবানের 
স্মরণ মনন রাখতে পারেন "অনন্তেনৈব যোৌগেন” নিরস্তর ভগবানে 
যুক্ত থেকে ধ্যান উপাসনা করেন, অর্থাৎ দেহে অবস্থান কালীন য। 
যা করণীয় করেন- মৃত্যুর পর বিদেহী হলে 220815115 তার আতা! 
ভগবত চরণে গিয়ে পৌছাবে । এখন এই যে ছুটী শ্লোক-_এ ছুটির 
মধ্যে পাশ্চান্ত্য £55০1০919৪5-র ০6179091157) এর কথা! এসে পড়ছে, 
কিন্তু এগুলি হচ্ছে 7461 | সাধারণ মানুষের মন অনন্চিস্ত হওয়া, 
সর্বকন্দম ভগবানে অর্পণ করা এগুলে। খুব কঠিন। এই 1681 
সামনে রেখে যতট! পাঁর। যাঁয় মন, বুদ্ধি, ভগবৎ চিন্তায়, ইঠ্টচিস্তায়, 
নিযুক্ত রাখতে হবে। তবেই ভগবানের কৃপা নেমে আসবে। 
ভগবান কৃপা না করলে, মৃত্যুর পর সব বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে পরমার্থ 
লাভ হয়না। 

সমস্ত কণ্ম ভগবানে অর্পণ করা, মৎপরায়ণ হওয়া, অনন্যচিত্ত 
হয়ে ধ্যান উপাসন। কর! ইত্যাদি ইত্যাদি যে ভক্তগণ করেন তাকে 
ভগবান শুধুমাত্র মৃত্যু সংসার থেকে উদ্ধার করলেন- এখানে তো 
ভক্তেরই মহিমা বড় হল? উত্তরে বলা যায় এই যে, যতগুলি 
লক্ষণ বললেন এগুলি আদৌ ভগবত কুপ। ছাড়া হয় নাঁ_কাজেই 
কপা ষোল আন। প্রধান । 

৩৮ 


৫৯৪ গীতার বাণী 


যে ভক্ত সমস্ত কর্্__নিজ নিজ ইঞ্টের কশ্ম, ভগবানের কন্ম 
বা পুরুযোত্তমের কর্ম মনে করার চেষ্টা ও গুরুদত্ত নাম জপ করে 
সমস্ত কাজ করেন, তার বাসনা কামন। সেজন্য ক্রমশঃ কমতে 
থাকে; আর বাসন! বা তৃষ্তাই এ জগতে জন্মানোর কারণ, ম্ুতরাং 
এই রকম ভাবে কাজ করতে করতে বাসন ক্ষয় হয় আর জন্ম নিতে 
হয়না_ঠাকুর তাদের ভববন্ধন মোচন করে দেন। 


যে কথাগুলি ভগবান বললেন, সেগুলি সবচেয়ে বড় ভক্তের 
কথা । গীতার যুগ এখনকার যুগ অপেক্ষা অনেক তফাৎ__সে যুগের 
মানুষ অনেক বেশী ধণ্ম পরায়ণ, অনেক বেশী সংযত, তপম্থী, 
শীন্তরনিষ্ঠ ছিল। জীবনী শক্তিও বেশী ছিল-_মনের জোরও ছিল 
বেশী, কাজেই তখনকার উপযোগী "করে ভগবান সেই রকম কঠিন 
কবে বললেন- সমস্ত কম্ম সমর্পণ করতে হবে, মৎপরায়ণ হতে হবে, 
অনন্ত যোগের দ্বার! ধ্যান উপাসন। করতে হবে। কিন্তু এগুলির 
কোনটাই এ যুগে সম্ভব নয়-__সহজসাধ্য নয়। তাই এ যুগের ঠাকুরের 
কৃপাও খুব বেশী-_“এক টাং করলেই হয়ে যাবে । দক্ষিণেশ্বরের 
ঠাকুর স্বয়ং ভগবান হয়ে এত মাথা কাটা তপস্যা করেছিলেন যে 
আমাদের আর কারো কিছু করতে হবেনা-_ একটু আস্তরিকভাবে 
হবেল! ডাকলেই কৃপা হয়ে যাবে, মুক্তি লাভ হয়ে যাবে। এধুগে 
যত কন্মমচাপ বাড়ছে ভোগবিলাস বাড়ছে, রোগযন্ত্রণ। সব বাড়ছে, 
তেমনি ভগবানের কৃপাও বাড়ছে । (বেদচ্ছন্দা )। 


অনুরূপ কথা শ্রীমন্ভাগবতেও পাই। 
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গ্রীভগবানুবাঁচ 
হস্ত তে কথযিষ্যামি মম ধন্মান্‌ স্থমঙ্গল।ন.। 
যান্‌ শ্রদ্ধয়চরণ, মর্ত্যো মৃত্যু জয়তি হর্জয়ম ॥ 
কুর্ধযাৎ সর্ববীণি কম্মাণি মদর্থং শনৈকঃ স্মরণ। 
মর্যযাপিতমনশ্চিত্ে। মদ্ধন্মাত্মমনোরতি ॥ 


ভগবান বললেন, মানুষ শ্রদ্ধা সহকারে যা অনুষ্ঠান করে এই 
সংসার জয়ে সমর্থ হয়, সেই সুখময় মদীয় ধশ্ম কল তোমার কাছে 
বর্ণনা করছি। আমাতে মনবুদ্ধি সমর্গণে মদীয় ধন্মে আত্মা ও মনের 
আসক্তি সঞ্চার হতে থাকবে (১১২৯৮-৯)। 


ভগবৎ নামে মৃত্যুর পারে যাওয়া যায় এসম্বন্ধে শ্রুতি মুখেও 
পাই_- 

“স এতম্মাজ্জীবঘনাৎ পরাৎ পরং পুরিশয়ং পুরুষমীক্ষতে”__হিরণ্য- 
গর্ভের এশবর্ধ্য প্রাপ্ত উপাঁসকগণ ব্রহ্মলোকের এশ্বর্যভোগ করে ক্রমে 
একমাত্র ভক্তি সহায়েই প্রত্যেকে অভিন্ন অদ্বিতীয় পরমাত্মার সাক্ষাৎ 
লাভ করেন বা কৈবল্যমুক্তি লাভ করেন। (প্রশ্নোপনিষৎ ৫1৫ )। 


এ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ কথামত মুখেও পাঁই- ঈশ্বরকে পেতে 
গেলে তার প্রেমে মগ্ন হতে হবে। সব লোক বাবুর বাগান দেখেই 
অবাকৃ-কেমন গাছ, কেমন ফুল, কেমন বৈঠকখানা, কেমন তার 
ভেতর ছবি, কেমন ঝিল এইসব দেখেই অবাক, কিন্তু কই, বাগানের 
মালিককে খোজে কজন? বাবুকে খোজে হএক জন। ঈশ্বরকে 
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ব্যাকুল হয়ে খু'জলে তাকে দর্শন হয়। তাকে স্মরণ করলে সব 
পাপ কেটে যায়। তার নামেতে কাল পাশ কাটে । ৮ 
(শ্রীরামকৃষ্ণ কথাসার )। 
ময্যেব মন আধৎন্ব ময় বুদ্ধিং নিবেশয্ব। 
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত উর্দং ন সংশক্বঃ ॥৮ 

ময়ি এব (আমাতেই ) মনঃ আধৎস্ব (স্থাপন কর ) ময়ি বুদ্ধিং 
নিবেশয় (নিবিষ্ট কর, একাগ্র কর ) অতঃ উদ্ধং (অর্থাৎ মৃত্যুর পর) 
ময়ি এব (আমা তেই) অবস্থান করবে সন্দেহ নাই। 

আমাতেই মন নিবিষ্ট বা স্থাপন কর, আমাতে বুদ্ধি নিযুক্ত কর, 
তাহলে মৃত্যুর পর- আমাঁতেই অবস্থান করবে এতে সন্দেহ নাই।৮ 

যেহেতু ভক্তিপথ স্থগম সেই হেতু তুমি তোমার সন্কল্প বিকল্পময় 
অন্তঃকরণকে আমাতে অর্থাৎ বিশ্বরূপ ঈশ্বরে আহিত কর অর্থাৎ স্থাপন 
কর_ অধ্যবসায় সহকারে আমাতে তোমার বুদ্ধি নিবিষ্ট কর। 
এইরূপ আচরণ করলে তুমি তোমার দেহত্যাগের পর আমার 
স্বারূপ্য লাভ করবে বা আমার মধ্যে অবস্থান করবে এই বিষয়ে 
কোন সন্দেহ নাই। ( শঙ্করাচাধ্য, আনন্দগিরি )। 

ভক্তিপথে পরম পুরুষার্থ লাভ সুলভ হেতু, অচিরলভ্য হেতু 
ভগবানেই চিত্ত সমাহিত করার উপদেশ দিচ্ছেন। ভগবানকেই 
পরম প্রাপ্য জ্জানে ভগবৎ লাভে অধ্যবসায় কর। ভগবানই পরম 
প্রাপ্য এই ধারণ যুক্ত হয়ে ভজনা করলে, মনোনিবেশ করলে, স্বৃত্যুর 
পর ভগবানেই বাস করবে । (রামানুজ ) 

ভক্তিপথে ভগবৎ লাভ সুলভ বলে হে অজ্জুন, তুমি আমাতেই 
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মন সমাহিত কর, আমাতেই বুদ্ধি অর্পণ কর। এবং এইভাবে 
ভজনাঁর ফলে অস্তে আমার সন্িধানেই বাস করবে । 
( বলদেব ) 
অতএব তুমি সগুণ ত্রহ্মতেই সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক মনকে স্থাপিত 
কর অর্থাৎ তোমার মনোবৃত্তিকে সমস্ত রকমে, সমস্ত ভাবে ভগবদ্‌ 
বিষয়াভিমুখী কর। তোমার নিশ্চয়াত্মিক! বুদ্ধিবৃত্তি দেহান্তে 
নিঃসন্দেহভাবে শুদ্ধত্রন্মতেই অবস্থান করবে । ( মধুস্দন ) 
গীতায় ভগবান বলেছেন “নিশ্চয়াঁত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরঃনন্দন” 
_-অতএব ভগবাঁনই পরম প্রাপ্য বোধে ব্যবসায়াত্িক! বুদ্ধিকে নিবিষ্ট 
কর। এর ফলে ভগবানের আত্মন্বরূপে বাস করবে সংশয় নাই-_ 
( শ্রীধরস্বামী )। 
ঈশ্বরে যদি চিত্ত, স্মৃতি ও বুদ্ধিকে সর্বক্ষণ ন্যস্ত করে এজগতে 
জীবন ধারণ করা যায়, তবে দেহান্তে জ্ঞানদ্বার। সর্বক্ষণ যে সেই 
ঈশ্বরেই অবস্থিতি ঘটে, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কোথায় | 
মনবুদ্ধি ঈশ্বরে নিবিষ্ট করলেই তবে ঈশ্বরের সঙ্গে সংযোগ সাধিত 
হয় অর্থাৎ তিনি সাধকের মধ্যে ও সাধক তাঁর মধ্যে অবস্থান করেন, 
নচেৎ সব্বজীবে অবস্থান করেও করেন না। ( ষোগানন্দ ) 
এখানে ভগবান পুরোপুরি ভক্তিযোগের কথা বলেছেন। এই 
অধ্যায়ই ভক্তিযোগ, কাজেই এখানে জ্ঞানের চেয়ে ভক্তিযোগের 
মাহাত্যই বেশী বর্ণনা করে যাচ্ছেন। মনবুদ্ধি সব ভগবানে নিবিষ্ট 
করলে ভগবানকে পাবেই । ৮৮ 
যেমন বায়োস্কোপ তোলার" সময় বা রেকর্ড করার সময়, ঠিক 


৫৯৮ গীতার বাণী 


যেমন ভাবে রিল ঘুরছে বা ঘোরে, ঢ12 যখন করা হয় বা দেখানো 
হয় তখন ঠিক তেমনি ভাবেই রিলগুলি ঘোরে-_আর যা যা তোলা 
হয়েছে বা রেকর্ড কর! হয়েছে সেইগুলিই বাজে বা দেখা যায়। 
তেমনি মানুষের বেলাতেও কতকটা তাই--এ জগতে মানুষ যা কিছু 
করে সব কিছুরই ফল পরলোকে গিয়ে বা পরজন্মে ভোগ করে । কিন্তু 
যে মানুষ এই জগতেই নিজ নিজ ইট চিন্তায় মন নিবিষ্ট করে_ ইষ্ট 
চিন্তায় যার বুদ্ধি নিশ্চয়তা লাভ করে, দেহান্তেও সেই ভক্ত ভগবৎ 
কৃপা লাভ করবে, ভগবৎ সানিধ্য, সালোক্য, সাযুজ্য সারূপ্য ইত্যাদি 
লাভ করবে--তাতে কোন সন্দেহ নাই। 


এখানে 75%০0০10921581 গভীর তত্ব সব নিহিত আছে । সমগ্র 
মন এবং মনের সংস্কল্প ও বিকল্প নিশ্চিত করে যে বুদ্ধি, সেই বুদ্ধিকেই 
যদি ভগবৎ চরণে নিযুক্ত করা যায়, তাহলে সাধক তো ভগবান লাভ 
করবেই-_বিশেষ করে ভগবান যখন নিজমুখে অঙ্গীকার করছেন। 
এই অঙ্গীকার করার মধ্যে ভগবানের কৃপাটীও প্রকাশিত আছে। 


মন বুদ্ধি সবই ভগবানে দ্রিতে বললেন__আঁসল কথা এই বাণী 
সর্ধ্ধদ। মনে রেখে চেষ্টা ও প্রার্থনা রেখে যেতে হবে, যতটা পারা যায় 
এইভাবে চলার । (বেদচ্ছন্দা ) 


অন্যান্ত শ্রুতিমুখেও পাই একথা £__ 


«“দেহাস্তে দেব; পরং ব্রহ্ম তারকং ব্যাচষ্টে” 
নিগুণ ব্র্দের উপাসকগণ অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করলে এ 


দ্বাদশোহ্ধ্যায়ঃ ৫৯৯ 


লোকেই জীবনুক্তি লাভ করেন। কিন্তু সগুণ ব্রন্দের উপাসক 
গণও ক্রমমুক্তি লাভ করেন। উভয় পথই পরম কল্যাণকর। 
( নৃসিংহপূর্ববতাপনীউপঃ ১1৭) 
অথ চিত্তং সমাঁধাতুং ন শরুোষি মষ়্ি শ্িরম্‌। 
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাণ্ড,ং ধনগ্য় 1৯ 


হে ধনঞ্জয় অথ (যদি) ময়ি €( আমাতে ) চিত্বং স্থিরং সমাধাতুং 
(চিত্তকে স্থির ভাবে সমাহিত করতে ) ন শরকোষি (সক্ষম 
ন1 হও ) তত: অভ্যাস যোগেন (তবে নিরস্তর অভ্যাস সহায়ে) মাম্‌ 
আপ্তং (আমাকে লাভ করতে ) ইচ্ছ ( ইচ্ছা কর )। 

হে ধনপ্জয়, যদি আমাতে চিত্বস্থির করতে না পার, তাহলে 
বারংবার অভ্যাস দ্বারা, মন, বুদ্ধি, অহংকার আমাতে স্থির করে, 
আমাকে লাভ করতে চেষ্ট। কর।৯ 


আমি যেরূপভাবে বলেছি, সেভাবে যদি আমাতে চিত্রস্থির করতে 

না পার, তাহলে অভ্যাস যোগ দ্বার আমাকে লাভের চেষ্টা রাখো । 

সমস্ত বিষয় থেকে চিত্তকে প্রত্যান্ধত করে, যে কোন একটা বিষয় 

অবলম্বনে চিত্বস্থির করার যে অভ্যাঁস তারই নাম অভ্যাস যোগ । হে 
ধনগ্ুয় তুমি সেই অভ্যাসযোগ দ্বার। আমাকে লাভের চেষ্টা কর। 

( শঙ্করাচা্য )। 

ধারা ধ্যান করতে অসমর্থ অর্থাৎ তৈলধারার শ্তায় অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে 

ভগবানে একাগ্রচিত্ত হতে না পারেন, তাদের পক্ষে নিরন্তর অভ্যাস 

যোগই শ্রেষ্ঠ পথ বা উপায়।. চিত্ব ধ্যেয় বস্ত থেকে বিক্ষিপ্ত হলে 


৬০০ গীতার বাণী 


পুনঃ পুনঃ একাগ্র করবার চেষ্টাই হচ্ছে অভ্যাস । এই অভ্যাস যোগ 
সহায়ে অন্যান্য সমস্ত বিষয় থেকে মনকে প্রত্যাহ্ৃত করে, প্রতিমাদি 
কোন একটী অবলম্বনে আমাকে লাভের চেষ্টা কর। অর্জুনকে 
এখানে ধনপ্য় বলে সম্বোধন করার অর্থ হচ্ছে, রাজস্ুয় যজ্ঞানুষ্ঠান 
কল্পে অর্জুন বহু সৈন্তকে বশীভূত করছেন, অতএব মনোরূগী একটা 
শত্রুকে জয় করে তুমি তত্বজ্ঞান আহরণ কর ।৮( মধুত্থদন ) 

যদি অল্পকাল মধ্যে ভগবানে চিত্ত সমাহিত করতে সক্ষম ন। 
হও, তাহলে অভ্যাস যোগ দ্বারা ভগবানকে লাভ করতে চেষ্টা কর। 
অর্থাৎ ভগবানকে সৌন্দর্য্য সুশীলতা, সৌহার্দ, বাৎসল্য, কারুণ্য, 
মাধুরয্য, ওঁদার্য্য, সর্ব্বজ্ঞত্র, সত্যকামত্ব, সত্যসক্কল্পত্ব প্রভৃতি অসংখ্য 
গুণের আধার জেনে, ভগবানে প্রেম পূর্ণ স্বৃতিরপ অভ্যাস যোগ 
সহায়ে, চিত্তস্থির করতে যত্ববান হও। (রামান্থুজ ) 

যাঁদের চিত্তে ভগবৎ অভিমুখী বেগবতী তৃষ্ণা নাই, তারা ভগবৎ 
বিষয়ে কি পদ্ধতিতে চিত্ত সমাধান করবে, এইখানে সেই বিষয়ে 
উপদেশ দিচ্ছেন। যাঁদের ভক্তির প্রাবল্য বেগবতী নয় তার! 
অভ্যাস যোগ দ্বারা ভগবানকে লাভের চেষ্টা- করবে । ভগবৎ ব্যতীত 
বিষয়াস্তরে ধাবিত বা আসক্ত চিত্তকে সেই সেই বিষয় থেকে ধীরে 
ধীরে প্রত্যাহ্ৃত করে ভগবানে স্থাপনরূপ অভ্যাসযোগ অনুষ্ঠান কর। 

(বলদেব) 

বিক্ষিপ্ত চিত্তকে বারবার প্রত্যাহার করে ভগবানকে অনুস্মরণ 
লক্ষণ যে অভ্যাস, সেই অভ্যাসযোগে আমাকে বা ভগবানকে লাভ 
যত্ব কর। (শ্রীধরস্বামী ) 


দ্বাদশোহ্ধ্যায়ঃ ৬০১ 


প্রথমে প্রতিমাদি কোন স্থুল ধ্োয় বস্ত্ব অবলম্বনে চিত্বের সমাধান, 
তৎপরে বিশ্বরূপে চিত্তকে একাগ্র করা-_এই দ্বৈতাভিনিবেশ অভ্যাস- 
যোগ। ( আনন্দগিরি ) 
শ্রবণাদি দ্বারা নিরন্তর অনুস্মরণরূপ অভ্যাসই যোগ । (বল্পভ ) 
দিব্যমৃন্তি পুনঃ পুনঃ চিন্তা অথব! প্রিয় দিব্য স্তোত্রাদি পাঠ, নাম 
কীর্তনাদিরূপ অভ্যাসযোগ দ্বার । (কেশব ভারতী ) 
মন ও বুদ্ধিকে ঈশ্বরে স্থাপন করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে । 
যারা এ অনুসারে মন সমাহিত করতে সক্ষম নয়, তাঁদের শনৈঃ শনৈঃ 
অভ্যাসের কথা গীতাতেই ষষ্ঠ অধ্যায়ে বল। হয়েছে। যষ্ঠ অধ্যায়ে 
ধ্যান যোগে ১০, ১১, ১২, ১৩) ২৪১ ২৫, ২৬, ২৯, ৩৯, ৩১ মন্ত্রে এই 
অভ্যাস যোগের উপায় বন্নিত হয়েছে । ( যোগাঁনন্দ 
ভগবৎ চৈতন্তে মন বুদ্ধি নিবেশিত করার পথে, মানুষের নীচের 
প্রকৃতি বাঁধ দিচ্ছে। মুন্থর্তের জন্য ভগব্ৎ অনুভূতি লাভ হলেও 
ইচ্ছামত ধরে রাখা হুফর, এজন্য চাই অভ্যাস যোগ । এই অভ্যাস 
যোগের ফলেই স্থায়ীভাবে আধ্যাত্মিক অধিকার জন্মে । 
(প্রীঅরবিন্দ ) 
ভগবৎ চিন্তায় একমুখীনতা যদি না৷ থাকে পুনঃ পুনঃ অভ্যাস 
দ্বার ভগবৎ পিপাসা বাড়াতে হয়। (সন্তদাসজী ) 
ন শক্লোষি মধ়ি শ্িরম্_ময়ি--নিজ ইষ্ট বা গীতামতে পুরুষোত্তম 
বাস্থদেব- যোগীর পরমাত্মা ইত্যাদিতে । 
কোনে! জিনিষ একবার কৃতকার্ধ্য না হলে বার বার চেষ্টা করার 
নাম অভ্যাস যোগ । 


৬*২ গীতার বাণী 


প্রথমে ভগবান 1181 01607 এ নিয়ে গিয়ে বলার পর সেই স্থুর 
নামিয়ে নিয়ে এলেন__নীচু সুরে । সর্বদা মনবুদ্ধি ভগবানে যুক্ত 
রাখা সাধারণের পক্ষে সম্ভব নয়- সেজন্য ভগবান বললেন, না 
পারলে অভ্যাস যোগ অবলম্বন কর। অর্থাৎ নিরস্তর অভ্যাস রেখে 
যাও ভগবত লাভের জন্য । | 

অভ্যাস যোগ এটী হচ্ছে এযুগের মস্ত বড় আশ্বাসবাণী_ চিত্ত 
সমাহিত করতে না পার, বারবার চেষ্টা রেখে যাও। অভ্যাস রেখে 
যাও, কালে দেখবে হয়ে যাবে । মনকে গুহায়িত করে, দেহকে 
গুহায়িত করে, ধ্যান সমাহিত হবার স্থযোগও নাই, প্রয়োজনও নাই 
- শত্রুপক্ষের মিলিটারীর। তো এখন গুহাগুলোও সব নেবার ব্যবস্থা! 
করছে__এই গুহা কি আর থাকছে ? তাছাড়া দেখ, বড়লোকের ছেলে, 
বাবা ব্যাঙ্কে প্রচুর টাকা রেখে গেলে যেমন ভাবন! থাকেনা, তেমনি 
এযুগে ঠাকুর এত মাথা কাটা তপস্তা করে গেছেন যে, আমাদের 
সামান্ত কিছু করলেই হয়ে যাবে। কিন্তু অভ্যাসটা রেখে যেতে 
হবে, তখন স্মরণ চিন্তন চেষ্টা না করলেও আপনিই হবে। সাইকেল 
চালাতে গিয়ে_ ট্রেনে চলতে গিয়ে জপ আপনিই হবে। 

তাছাড়া মনোবিজ্ঞানে বলে 18016 75 5200:30 2৪0016. 
নিরস্তর অভ্যাসের দ্বারা মানুষের জাগতিক স্বভাব সংস্কারের উদ্দে, 
একটা দিব্য স্বভাব, দিব্য 1:9151 ভগবৎমুখী মন এটা তৈরী করতে 
হবে। আমাদের জীবনটা হচ্ছে__15016 ০৫ 15215:0 অভ্যাসের 
সমগ্রি- ছোটবেলা থেকে যেটা অভ্যাস করবে, সেই অভ্যাসটী থেকে 
যাবে--5910-এ গিয়ে রাস্তা বা 0082116] এর স্যতি করবে এবং 
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দীর্ঘ দিন ধরে এগুলি গভীর থেকে গভীরতর হতে থাকবে । আমরা 
আমাদের কাজের প্রেরণাও প্রতি নিয়ত সেই অন্কুসারেই পাই-_ব। 
পাব। বিদ্যাসাগর, আশুতোষ সেই ছোট বেল! থেকেই বিদ্যাভ্যাস 
করলেন-_-মনটী সারাজীবন সেইখাতে বইতে থাকলে, সেইজন্য 
জীবনে বিশেষ উন্নতিও হল। এখন আমরা যদি সেই রকম 
আমাদের জীবনে প্রথমেই অভ্যাস যোগ সহায়ে, ভগবং চিস্তা করা 
স্বরে করি, সেইটী 1811) এ গিয়ে এমন একটা গভীর রেখাপাত 
করবে যে, সেই অভ্যাস ছাড়া মুক্ষিল হয়ে যাবে কোনে পরি- 
স্থিতিতেই তখন ভগবৎ স্মরণ ছাঁড়তে পারব না। যাকিছু শুভ, 
পবিত্র, মঙ্গলকর চিন্তা ছাড়া অন্য অসৎ চিন্তাধারা যদি ছাড়তেও 
পারি, তাহলে আমর! শিশুর মত সারল্য লাভ করর আর ভগবৎ 
চিন্তা করা তখন খুব সহজ হয়ে দাড়াবে । ( বেদচ্ছন্দা ) 

এই অভ্যাসযোগ সম্বন্ধে গীতায় অন্যত্র অনেক কথা বল! আছে। 

অভ্যাসেইপ্যসমর্থোইসি মৎকর্মপরমো ভব। 
মদর্থমপি কর্মীণি কুবর্বন্‌ সিদ্ধিমবাগ্স্যসি ॥১০ 

[যদি] অভ্যাসে অপি অসমর্থ; অসি (হও) [ তবে] মৎকন্ম্ 
পরমঃ (আমার কর্মযোগে যুক্ত ) ভব (হও)। অমদর্থং (আমার 
প্রসন্নতার জন্য ) কন্মাণি কুর্বন্‌ অপি (কর্ম করলেও ) দিদ্ধিম্‌ 
অবাপ্যসি (মোক্ষ লাভ করবে)। 

যদি অভ্যাসেও সমর্থ না হও, তবে আমারই গ্রীতি লাভের জন্য, 
মন্্িমিত্ব কণ্্ম শ্রেষ্টবোধে অনুষ্ঠান কর। আমার গ্রীতির জন্য 
কন্মানুষ্ঠান করলেও মোক্ষলাভ'করবে ।১০ 
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তুমি যদি অভ্যাসেও অসমর্থ হও তাহলে “মৎকর্পরম” হও । 
অর্থাৎ ভগবং লাভের জন্য যে কর্ম সেই কম্মই যাঁর কাছে শ্রেষ্ঠ বা 
পরম-_সেই “মৎকর্মপরম* বর্ণিত হয়। অভ্যাস ব্যতিরেকেও কেবল 
ভগবান লাভের জন্য কর্মানুষ্ঠান করলে সিদ্ধিলাভ অবশ্ঠান্তাবী | 
এই কন্মে ক্রমে চিত্তশুদ্ধি হয় ও জ্ঞানলাভ দ্বারা মোক্ষলাভ হয়। 
( শঙ্করাচাধ্য ) 
প্রতিমাদি অবলম্বনে চিত্তকে পুনঃ পুনঃ স্থাপিত করতঃ একাগ্র 
করার অভ্যাসে যারা অসমর্থ তাদের জন্য ভগবান আরও স্ুল সাধনের 
নিরিখ দিলেন- শ্রবণ, কীর্তন, ব্রত উপবাস প্রভৃতি শ্রীভগবানের 
আরাধনারূপ অনুষ্ঠান এক্ষেত্রে ফলবতী। এগুলিই “মৎকর্ম্ অর্থাৎ 
ভগবৎ গ্রীতির নিমিত্ত কর্ম, এই কর্মানুষ্ঠানেও সাধকের সত্বশুদ্ধি ও 
জ্ঞানলাভ ঘটে এবং শেষে ব্রহ্মভাবরূপ বা ব্রহ্মত্ব চরিতার্থত্ব লাভ 
হয়। ( মধুস্থদন ) 
উক্তরূপ অভ্যাসেও যদ্দি অসমর্থ হও, তাহলে মদীয় কন্মে বা 
ভাগবতী কর্মে নিযুক্ত হও। অর্থাৎ মন্দির নির্মাণ, পুষ্পবাটিকা 
সেচনাদি পূর্বকথিত রূপ কন্ম সাধন কর। এরূপ সহজসাধ্য কর্ম 
করতে করতে ভ্রমশঃ ভগবতভাবে মন বিভোর হবে এবং ভগবানের 
আনন্দময় রূপ-চিস্তনে সক্ষমতা আসার ফলে ভগবৎ লাভ রূপ 
সৌভাগ্য ঘটবে-_সিদ্ধি এখানে মৎসামীপ্য লক্ষণ সিদ্ধি বুঝতে হবে। 
( শ্রীবলদেব ) 
টি উক্ত অভ্যাস যোগেও সমর্থ না হও তাহলে মন্দির নিম্্ীণ, 
উদ্ান প্রস্তত মার্জন, অভ্যুক্ষণ, উপলেপন, ভগবং উদ্দেশ্যে পুষ্পা্দি 
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চয়ন, পূজন, নাম কীর্তন, উদ্র্তন, প্রদক্ষিণ, নমস্কার, স্তৃতি প্রভৃতি 
ভগবৎ প্রীতির নিমিত্ত অনুষ্ঠান কর, তাহলে অচিরেই চিত্ত ভগবৎ 
বিষয়ে স্থির হবে এবং ভগবৎ লাভরূপ পরম সিদ্ধি লাভ করবে। 
(রামান্ুজ, কেশবভারতী ) 
অভ্যাস যোগেও যদি অসমর্থ হও তাহলে একাদশীতে উপবাস, 
ব্রত ও পুজা, পরিচর্ধ্যা, নামকীর্তনাদিরূপ পরম বা শ্রেষ্ঠ কণ্ম কর। 
ভগবত গ্রীতি লাভের জন্য এই শ্রেষ্ঠ কণ্মদ্বারাই মোক্ষলাভ ঘটবে। 
(শ্রীধর, বিশ্বনাথ ) 
অভ্যাস অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি নিরোধের সাধনা, জ্ঞান অর্থাৎ শ্রবণ, 
মনন ধ্যান ইত্যাদিতে যদি অসমর্থ হও বা ফললাভ না হয়-_ 
অভ্যাসেও বদি অসমর্থ হও, তাহলে সে অভ্যাস অভ্যাসই নয়। 
এক্ষেত্রে ভগবৎ লাভের জন্য কন্মযোগ অবলম্বন কর! উচিৎ । 
(গান্ধীজী ) 
মনের বহিমুথী গতিকে নিরোধ করার জন্য অভ্যাস যোগও যদি 
কঠিন লাগে, তাহলে অভ্যাস যোগ অপেক্ষাও সহজ পন্থা ভগবৎ 
গ্রীতি লাভের নিমিত্ত কর্ম করা। এই কর্মসহায়ে সমস্ত জীবনই 
হবে ভগবানের অনুমস্মরণ এবং এর ফলে পুরুষোত্তমের সঙ্গে যোগা- 
যোগ সাধিত হয়ে ক্রমশঃ পূর্ণতার পথে এগিয়ে মানুষ দেবতায় 
পরিণত হয়। (শ্রীঅরবিন্দ ) 
এশ্বরীয় ধ্যানের অভ্যাসে যারা অসমর্থ, তার এশ্বরীয় কন্ম 
সম্পাদন করবে অর্থাং সমস্ত জীবের, সমস্ত কম্মের একমাত্র কর্তা 
ঈশ্বর এবং সর্বকর্মা ও কর্মফল ঈশ্বরেরই এবং এতে জীবের সাধন- 
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বিষয়ে জীবের যে কিছুমাত্র স্বাধীন কর্তৃত্ব নাই সেকথা সত্যরূপে 
জেনে, সতত এক ঈশ্বরের কর্ম্মজ্ঞানেই যাবতীয় কন্ম করতে হয় । 

সিদ্ধিলাভ অর্থে গীতায় ঈশ্বর, আত্মা বা ব্রহ্মনিবর্বাণ লাভ 
বোঝায় । (যোগানন্দ ) 

সাধক যদি ধ্যানাদি যোগ অভ্যাস করতে সক্ষম না হয় 
তাহলে কায়মনোবাক্যে তার সেবা, পুজা, নাম, কীর্তন, স্মরণ, মনন 
ইত্যাদি দিব্যকম্ম দ্বারা ভগবং চরণে আত্মনিবেদন চেষ্টা করবে, ভগবান 
কূপ! করে এই সহজ উপায়ও বলে দিলেন। ( কুষ্ণানন্দ ) 

অভ্যাস যোগে যদি অসমর্থ হও তবে মৎকন্মকৃৎ বা মৎকশ্ম- 
পরায়ণ হও এবং এইভাবে সিদ্ধিলাভ করবে । কিন্তু একটু কি রকম 
খটক1 লাগে আমাদের তো৷ অভ্যাস যোগই সহজ মনে হয়, একটু 
একটু করে অভ্যাস রেখে যাঁওয়া__এটাই তো সহজ। কিন্তু উপ্টো- 
রকম কথা ভগবান বলছেন, অভ্যাসে অসমর্থ হলে “মৎ কম্মপরমোভব' 
_-অর্থাৎ ভগবানে কন্মফল সমর্পণ করে, ভগবানে তৎপর হও । কিন্তু 
এটাই তো। কঠিন__কন্মফল ভগবানে দেওয়া, অর্পণ করা; একজন 
মস্ত ধনী সওদাগর আমাকে প্রশ্ন করলে! ৮০০০০ টাকার বিলে যদি 
২০০০০ টাকা কম পাই তে কি সাজ্ঘাত্মিক আঘাত লাগে, তাতে যদি 
সবটাই ভগবানে সমর্পন করতে হয়- সেটা আরও কত সাজ্ঘাতিক ! 
এঠা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারিনা কেমন করে সম্ভব ? 

আসলে কথ। কি জানে” ভগবান যে যুগে গীতা বলেছিলেন সে 
ঘুগ ব্রান্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শুদ্রের যুগ- যে যার বর্ণীশ্রমীয় ধর্মপালনে- 


হী থাকতো। লোক সংখাও কম ছিল, 280 ০00060000 ও 
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ছিলনা, লোকের চাহিদাও এখনকার মত বেশী ছিলনা, সহজ সরল 
অনাড়ম্বর জীবন- বেশী ভাবতে হতনা, কাজেই জীবনধারণের জন্য 
কম্ম করেই ফলের হিসাব এখানকার মঙ তখন ছিলনা, কাজেই 
সহজ মানুষদের পক্ষে কর্মফল অর্পণ কিছু এমন কঠিন হতন।। 
তখনকার দিনে তপন্তা, তিতিক্ষা, যোগ- এগুলোকে এখনকার মত 
কেউ হাক্কা করে নিতন1। খুব 50:06 ভাবে যোগাভ্যাস করতে 
হত। 'যথাদীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতৈ সোপমান্মৃতা_ ইত্যাদি 
থেকে বোঝা যায়_-কাজেই এত সবের থেকে কম্মযোগ ভাল, কম্মফল 
সমর্গণ তখনক।র দিনে খানিকটা সহজ ছিল । 

“মৎ কন্মা কথার অর্থ-__এখানে বৈদিক কর্ম বা গৌড়ীয় বৈষ্ণব- 
দের কন্ম এঘুগে বড় একটা কেউ করেনা । স্থুতরাং যে যা করে সেই 
কাজটাই ঠাকুরের কাজ মনে করে করে যাওয়ার চেষ্টা রাখতে হবে। 
মনে ঠাকুরের নাম করবে আর ভাববে, ঠাকুর যখন সংসারে রেখেছেন, 
তখন তো কাজ করতেই হবে, তবে যেন ঠাকুরকে ভূল না হয়। আর 
এখনকার সাধুদের কাজ হচ্ছে স্কুল, আর্তদের, বিপন্নদের সেবা করা । 
এইসৰ কাজের মাঝে যাতে ইষ্টপদে মন থাকে আর ইষ্টনাম ন্মরণ হয় 
- আর অহং প্রকাশ ও আসক্তি .দিন দিন কমে যায় সেদিকে লক্ষ্য 
করা। আধুনিক যুগোপযে।গীভাবে ব্যাখ্যা করলে--সংসারীরা যে 
কাজ করছে, সে কাজও যদি তার! ভাবে, ঠাকুর তুমি সংসারে রেখেছ 
--তোমার সংসারের জন্য যা করাচ্ছ তাই করে যাচ্ছি--এইরকম যদি 
চিন্তা করে যায়, তাহলে তাদের সেই .সংসারের কর্খবও মদ্থমপি* হয়ে, 
যাবে। 
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কিন্তু উদ্দেশ্য হওয়া চাই ভগবৎ লাভ। নিরন্তর অভ্যাসের 
চেষ্টা রাখাঁও যদি সাধারণের পক্ষে সম্ভব না হয় তাহলে সংভাবে 
পবিত্রভাবে জীবন যাপন করলে-_নিত্যকম্ম ভগবানের দান বলে 
এবং তিনিই করাচ্ছেন মনে করে- তারি ইচ্ছায় করছি মনে করে 
এগোতে হবে। ফাকি খু'জলে চলবেনা_ফাকি খুঁজলে ভাগ্যে 


ফাঁকি এসে যাবে 51110612 হতে হবে । (বেদচ্ছন্না) 
মতকর্্পপরমোৌভব এবং মদর্থমপিকন্মাণি কুর্ব্বন সিদ্ধিমবাদ্যসি-__এ 
সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত মুখে পাই £_ 


“কন্দম চাই, তবে দর্শন হয়। একদিন ভাবে হালদার পুকুর 
দেখলুম । দেখি একজন ছোটলোক পান৷ ঠেলে জল নিচ্ছে, আর 
হাতে তুলে একবার দেখছে । যেন দেখালে, পান না ঠেললে জল 
দেখ! যায়না কন্ম না করলে ভক্তিলাভ হয়ন?, ঈশ্বর দর্শন হয়ন] | 
ধ্যান, জপ এইসব কর্ম, তার নামগ্ডণ কীর্তনও কর্ম, আবার দান যজ্ঞ 
এসবও কন্ম। .( কথামত ১।১৩1৩।২০১ ) 

কর্ম চাই, ঈশ্বর আছেন বলে বসে থাকলে হবেনা। যো সো 
করে তার কাছে যেতে হবে। নিজ্ঞনে তাকে ভাক, প্রার্থনা! কর, 
দেখ। দাও বলে ব্যাকুল হয়ে কাদ। কামিনীকাঞ্চনের জন্য পাগল 
হয়ে বেড়াতে পার, তবে তার জন্য একটু পাগল হও ।...-.শুধু 
তিনি আছেন বলে বসে থাকলে কি হবে? হালদার পুকুরে বড় 
মাছ আছে। পুকুরের পাড়ে বসে প্রাকলে কি মাছ পাওয়া যা? 
চার কর, চার ফেল, ক্রমে গভীর জল থেকে মাছ আমবে, আর জল 
নড়বে। তখন আনন্দ হবে। হয়ত মাছটার খানিকটা একবার 
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দেখা গেল-_মাছটা ধপাঙ করে উঠলো । যখন দেখা গেল ভখন 
আনন্দ। ( কথামত ১1১৩।৩।২০২)। 

গীতায় অন্থত্র £_সিদ্ধিমবাপ্সযসি--৪1৩, ২০৩, ৩৭৬, ৪৩1৬, 
৩1৭, ১৫1৮১ ১৩1১২? ১1১৪5৪৫1১৮১ 9৬১৮১ ৪৯1 ৮১ ৫০1১৮ 

অথৈতদপ্যশক্তোহসি কর্ত.ং মদৃযোগমাশ্রিতঃ। 
সর্ববকর্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্সবান॥১১ 

অথ এতৎ অপি কর্তুম (এও যদি করতে সক্ষম ন! হও ) অশক্তঃ 
অসি (হও ) ততঃ ( তবে ) মংযোগম্‌ € আমাতে সমর্পণ রূপ যোগ ) 
আশ্রিত: (আশ্রয় করে ) যতাত্মবান্‌ (সংযত ইন্দ্রিয় হয়ে ) সর্ব্বকর্্ম- 
ফলত্যাগং কুরু ( সর্ব কম্মফল অর্পণ কর )। 

যদি এতেও সক্ষম না হও তাহলে ভগবানে যুক্ত হও অথাৎ 
আমাতে ফল সমর্পণরূপ যোগ আশ্রয় করে নিয়ত (সংযত ) আত্মা 
হয়ে ফলাকাতক্ষা ত্যাগ কর ।১১ 

যদি পূর্র্ব মন্ত্রোক্ত “মৎকন্মপরম*ও না হতে পার, তাহলে তুমি 
যা কিছু কাজ করছ সেই সমস্ত কাজই ভগবানে সমর্পণ করে 
অনুষ্ঠিত কর-_অর্থাৎ সমস্ত কন্মের ফলই ভগবানে অর্পণ কর। এই 
প্রকার অনুষ্ঠানকে “মদ্‌্যোগ বলা যায়। এই 'মদৃযোগ, আশ্রয় 
করে এবং সংযতচিত্ত হয়ে তুমি সর্বকন্মকলত্যাগ করে কর্ম কর । 

( শঙ্করাচার্্য ও মধুন্ুদন ) 

"দ্যোগ” অর্থাৎ আমাকেই কেবল স্মরণ করে, আমার শরণ 
নিয়ে, বিবেকী হয়ে, সমুদায় কর্তব্য কন্ম যথাশক্তি আচরণ কর। 
দৃষ্টাদৃষ্ট কম্মফল পরমেশ্বরের অধীন, এইভাব আরোপ করে কর্মে 

৩৯ 
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ফলাসক্তি ত্যাগ পর্রধক ভগবানের প্রসাদ লাভে যত্বশীল হও। 
(রামান্ুজ ও শ্রীধরস্বামী) 

ফলাসক্তি ত্যাগপুর্বক ও বিজিতমন! হয়ে অগ্নিহো ত্রাদি, দশ 
পৌর্ণমাঁসাদি আমারই আরাধনারূপ কর্মের দ্বারা ক্রমে আত্মজ্ঞান 
লাভ হবে ও তৎপরে পরাভক্তি লাভ হবে । ( বলদেব ) 

সন্ধ্যাবন্দনাদি, যাঁগযজ্ঞাদি সব কিছুই স্বর্গ লাভের আশায় ন। 
করে ভগবানের আজ্ঞায় করছি এই বোধযুক্ত হয়ে কম্ম করলে ক্রমে 
চিত্তশুদ্ধি হবে ও মৎকন্্ন সিদ্ধি হবে। (কেশবভারতী, বল্লুভ ) 

সর্ব্বকর্মমফলত্যাগ পূর্বক কন্ম কর। (নীলকণ্ঠ) 
নিষ্ষাম কন্মনাধনই ভগবং উপদেশের মূল অভিপ্রায়। (কৃষ্ণানন্দ ) 

পূর্ধমন্ত্রোক্ত সাধনাতেও যদি অক্ষমতা বোধ হয়, তাহলে ফলের 
আকাঁজ্ায় কর্ম করার চেষ্ট! বা অভ্যাস ত্যাগ করতে হবে। এক 
বিরাট শক্তি বিশ্বকম্ম পরিচালনা করছেন এবং সমস্ত কম্ম ফলাফল 
নিয়ন্ত্রণ করছেন, এই বোধ নিয়ে ঈশ্বরকে স্মরণ পূর্বক কর্ন করে 
গেলে, সমস্ত বন্ধন মুক্ত হয়ে, ভগবৎ চৈতন্তে প্রতিষ্ঠিত হয়ে, যুক্তি 
লাভ করবে । (শ্রীঅরবিন্দ ) 

অখৈতদপ্যশক্তোইদি--এতেও যদি অসমর্থ হও তাহলে “মদ্যোগ” 

অর্থাং আমাতে কন্মার্পণ রূপ যোগ আশ্রয় করে, সংযতাত্মা হয়ে 
সমস্ত কর্মের ফলত্যাগ কর। এখানেও যে কন্ীর্পণ ব৷ ফল সমর্পণের 
কথা বলেছেন সেটীও এষুগে খুবই কঠিন হলেও, সে যুগে পারিপার্থিক, 
সামাজিক পরিস্থিতি সব রকমে, এই আদর্শ মেনে চল! অনেকটা সহজ 
ছিল । 
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এখানে একটা কথা মনে হয় যে, শ্রীভগবান লোকের স্তর 
অনুসারে উপদেশ দিচ্ছেন বা দিতেন । যে ষে শ্রেণীর তাকে অন্থ- 
শ্রেণীর প্রণালী কঠিন লাগলে ঠিক তার মত বেছে নেবে এমনভাবে 
বলে যাচ্ছেন, একটী যদি কঠিন লাগে আরেকটা এইরকম ভাঁবে। 
অবশ্য এর £90961017 এর ভাবও একটা আছে। তবে কিন্তু প্রত্যেক 
মান্ুধ এক কাজ করতে পারেনা । অজ্ঞুন ভারতের সেরা বীর 
যোদ্ধা ও রাজা । তার পক্ষে দিনের পরদিন মন্দির মার্জনা, বৃক্ষবাটি- 
কারোপণ, ইত্যাদি কাজ মোটেই শ্রেয় বলে মনে হয়না । আর অর্জুন 
পারতেন বলেও মনে হয়না । সেজন্য যে যে রকম আধার সে সেই 
রকম কম্ম করবে, কিন্তু তার ফলটুকু যতদূর সাধ্য পারবে ভগবানের 
গ্ৰীত্যর্থে অর্পণ করার চেষ্টা করবে। এটী উচিৎও অর্থ/ কম্মফলে 
অতিরিক্ত আসক্তি থাকলে লাভে খুব হুষ্টচিত্ত হবে আর অ-লাভে 
খুব মন ভেঙ্গে যাবে, ভগবানে অবিশ্বাস পর্য্যস্ত এসে যাবে--কিন্ত 
যন্ত্রবং কাজ করে গেলে মনের সহ শক্তিও বাড়বে, লাভে-অলাভে 
মন মোশহগ্রস্ত হবেনা । জয়-পরাজয়, লাঁভ-অলাভ প্রত্যেকের 
জীবনে আসেই, যন্ত্রবং কাঁজ করে গেলে অগ্রগতি রুদ্ধ হবেন|। 

শ্রীকৃষ্ণ তগবান তো অন্পবুদ্ধি সম্পন্ন ছিলেন না-_-তৎকালীন 


সমাজে সবচেয়ে মহতী বুদ্ধি সম্পন্ন--তাঁতে ভগবান, কাজেই সকলের 
উপযুক্ত এক একটা উপায় যলছেন। 


মদর্থমপি_ অর্থাৎ ভগবৎ গ্লীতি লাভের উদ্দেশ্টে কাজ করে 
যাচ্ছি; এর মধ্যে রয়েছে একটী 018০0091 দিক 7 বল! হয়েছে প্রত্যেকটা 
কাজ করে দেখতে হবে, তাতে ভগবৎ প্রীতি বাড়ছে, নাকি স্বার্থবুদধি 
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বাড়ছে! আর একটী কথা যেটা বললেন, "সর্ববকন্মফলত্যাগং” এটী 
কর্মযোগের 07০০0150০2] দিক--বল। হচ্ছে, যে কোন কাজই কর! 
যাক্‌, ঠাকুর তোমার ওপর ছেড়ে দিলাম । বিবেক স্বামীজী যেমন 
বলেছেন, সারা দিনের পর শোবার আগে, ঠাকুর সারাদিনের কাজে 
লাভ ক্ষতি, ভুল-ভ্রান্তি সবই তোমার চরণে অর্পণ করলাম, ঠাকুর 
ক্ষমা করো”__-এই বলে শুয়ে পড়বে। 

আর একটা বিশেষ কথ! যে ভগবত লাভ ইহলোকে ও পরলোকে 
সর্বশ্রেষ্ঠ লাভ। কাজেই ভগবৎ লাভ যে কোন উপায়েই করতে 
যাওয়। যাক্‌, সে উপায় তো। কঠিন হবেই-_তার জন্য মানুষকে উৎসর্গ 
করতে হবে নিজের অনেক কিছু । ( বেদচ্ছন্দ1 ) | 

সর্ধবকম্মফলত্যাগং অর্থাৎ কন্মফলাসক্তি ত্যাগের কথা, যা 
দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরও বলেছেন-__“নিষ্ধাম কর্ম একটা উপায়, 
উদ্দেশ্য নয়। ( কথাম্বত ১১০1৬) 

“নিষ্ধাম কম্ম ভাল । তাতে অশান্তি হয়না । (১1৮৩), 

নিষ্ষামভাবে কণ্ম করতে পারলে চিত্তশুদ্ধি হবে, ঈশ্বরের উপর 
ভালবাস! আসবে (৩১৬ ; পঃ ৫1১০ )। 

শ্রেয়্োহি জ্ঞবানমভ্যাসাজ, জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে। 
ধ্যানাও কর্নমাফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্‌ ॥১২ 

“অভ্যাসাৎ জ্ঞানং শ্রেয়; (অভ্যাস যোগ অপেক্ষা জ্ঞান যোগ 
শ্রেষ্ঠ ) জ্ঞানাৎ ধ্যানং বিশিষ্যতে (জ্ঞান অপেক্ষা ধ্যান অধিকতর শ্রেষ্ঠ) 
ধ্যানাৎ কর্দমফলত্যাগঃ (শ্রেষ্ঠ) অনস্তরং ত্যাগাৎ (ত্যাগ হতে) 
শাস্তি; (শাস্তি লাভ হয় )। 


দ্বাদশোহ্ধ্যায়ঃ ৬৯৩ 


অভ্যাস অপেক্ষ। জ্ঞানযোগ শ্রেষ্ঠ । জ্ঞান হতে ধ্যানযোগ শ্রেষ্ঠ, 
প্যান হতে কন্মফলত্যাগই শ্রেষ্ঠ। এরপর এই ত্যাগ থেকেই 


শান্তি লাভ হয়ে থাকে 1১২ 
এই মন্ত্রে ভগবান সব্ব কন্মফলত্যাগের প্রশংস। করে যাচ্ছেন । 


অভ্যাসযোগ অর্থাৎ অবিবেকবুক্ত অভ্যাস অপেক্ষা ভগবততত্ব 
সম্থান্ধে জ্বানের সাধন শ্রেষ্ঠ । অভান সমস্ত মার্গেরই সাধনার 
প্রথম বস্থ। । অতএব অত্যাম অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেয় এবং জ্ঞান অপেক্ষা 
ঈশ্বর ও আত্মায় অভেদ চিন্তনই শ্রেষ্ঠ। এরও পরে বললেন, 
অভ্যাস, জ্ঞান, ধ্যান অপেক্ষা ও কর্মফল ত্যাগই শ্রেষ্ঠ। ভগবানের এই 
বাদীটুকুর মধ্যে বিশেষ তাৎপধ্য আছে । জ্ঞান হতেও ধ্যান প্রশস্ত এবং 
ধ্যান অপেক্ষাও কর্মফলত্যাগ বিশিষ্ট-_-এই কারণে যে, কম্মফলত্যাগের 
অব্যবহিত পরেই শান্তি অর্থাৎ সমস্ত সংসার অবিগ্ার নাশ হয় ও 
শান্তিলাভে মোটেই বিলম্ব হয়না । জ্ঞানীর পক্ষে শ্রোত, স্মার্ত 
ইন্চ্যা্দি সর্ধ্ব কন্মরকল-সংন্যাস শান্তিলভের প্রকৃষ্ট পথ তো নিশ্চয়ই । 
কিন্তু এই কথার আরও একটা দিক আছে, আধার বা যোগ্যত। 
অনুযায়ী সাধকগণের কথাও এখানে বলেছেন_যে অজ্ঞ সাধারণ 
ব্যক্তি, অভ্যাস তথ জ্ঞান, তথ! ধ্যানে অলমর্থ, তাদের পক্ষে অজ্ঞতা 
প্রযুক্ত হলেও কন্দমরফলত্যাগ প্রশস্ততর। জ্ঞান পুরর্বক না হয়েও 
অজ্জের কনম্মকল-সন্ন্যাসে দিদ্ধিলাভ বা শান্তিলাভ হয়। যেমন 
শাস্ত্রে অগস্তামুনির অভুৎ অদ্ভুৎ শক্তির কথা বিবৃত আছে এবং তিনি 
ব্রাহ্মণ ছিলেন, সেইহেতু, ব্রাহ্মণ শরীর মাত্রই যোগ্যতা থাকুক বান 
থাকুক প্রণম্য বলে কথিত আছে-__তেমনি কর্মফলত্যাগের প্রশংস! 


৬১৪ গীতার বাণী 


ভগবান এই মন্ত্রে করলেন। জ্ঞানী বা অজ্ঞ যেকোন ব্যক্তির' 
কন্মফল ত্যাগে শান্তি লাভ শীঘ্রই হয় । ( শঙ্করাচার্য্য ) 
সব্্বকন্মফল ত্যাগেই যখন চরম শান্তি এবং সেও দ্রেত লাভ হয় 

তখন জ্ঞান, ধ্যান ইত্যাদি অপেক্ষাও ফলত্যাগেরই প্রশংস 
করছেন । 

জ্ঞান অর্থে বেদাস্তবাক্যদ্বারা আত্মনিশ্চয় । এখন এই জ্ঞান লাভেও 
জন্য বেদাস্তবাক্য শ্রবণের যে অভ্যাস, তদপেক্ষ। জ্ঞান লাভ নিশ্চয়ই 
শ্রেষ্ঠ বা প্রশস্ত এবং শ্রবণ-মনন-নিষ্পন্ন জ্ঞান অপেক্ষা পরমাত্ম 
ধ্যান বা নিদিধ্যাসন নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ । কেননা ইহ! আত্মসাক্ষাৎকারের 
অব্যবহিত হেতু । এইরূপে দেখালেন ধ্যানই সমস্ত সাধন অপেক্ষ 
শ্রেষ্ঠ । কিন্তু অজ্ঞব্যক্তিগণ যারা এসবে অক্ষম তারা যদি কণ্্মফলত্যাগ 
করে, তাহলে ধ্যানের চেয়েও প্রশস্ত ফল যে শাস্তি, সেই শান্তি লাভ 
করে এবং খুব দ্রুতই লাভ করে- সময়ের অপেক্ষাও থাকেনা, এজন্ড 
কর্মফলত্যাগই শ্রেষ্ঠ । কর্মফল ত্যাগে সংসার বন্ধন নিবৃত্তি হয় | 
মুক্তি লাভের যতগুলি পন্থ।' আছে তন্মধ্যে কামনাত্যাগ একটী বিশেষ 
পন্থাঁ_“বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ ইত্যাদি কথা গীতাতেই বঘিত আছে। 
সেই হিসাবে কশ্মকল তাযাগে কামনাত্যাগেরও প্রশংসা! করা হল। 
পরশুরাম, অগস্ত্য ইত্যাদি পর/ক্রমশালী শরীর, ব্রাহ্মণ শরীর মাত্রই 
বলে, ক্ষমতা না থাকলেও যেমন ব্রাহ্মণ শরীর মাত্রই শ্রদ্ধার পাত্র 
সেইরূপ কামনা ত্যাগই সর্বশ্রেষ্ঠ বলে কর্্মফলত্যাগও শ্রেষ্ঠ 
হিসাবে বণ্নিত হয়েছে বুঝতে হবে 1 
অবিবেকযুক্ত অভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞানযুক্ত অভ্যাস শ্রেষ্ঠ। 
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পরোক্ষজ্ঞান অ.পক্ষা অপরোক্ষান্নভূতিপ্রাপ্তকারী ধ্যান শ্রেষ্ঠ, ধ্যান 
অপেক্ষাও অপরোক্ষান্ভূতি প্রাপক পরবৈরাগ্য শ্রেষ্ট-_কিন্ত 
কণ্মফলত্যাগে প্রবৈরাগ্যের ক্ষীণতম আভাস আছে বলে কর্মফল 
ত্যাগের সাঁধনাই প্রাথমিক সাধনা । ( মধুসূদন ) 
অভ্যাস অবিরত কর! যদ্দি অসম্ভব হয় তাহলে আত্মসাক্ষাৎকার- 
রূপ জ্ঞানই তোমার পক্ষে শ্রেষ্ঠ । কিন্তু এই জ্ঞান লাভেও যদি তুমি 
সমর্থ না হও তাহলে আত্মচিস্তন লক্ষণ ধ্যানই তোমার পক্ষে শ্রেষ্ঠ। 
কিন্তু এসবও যদি তোমার নিম্পন্ন না হয় তাহলে কন্মত্যাগই তোমার 
পক্ষে শ্রেয়। যেহেতু ত্যাগেই শাস্তি, সেইহেতু ফলকামনা ত্যাগেই 
শান্তি। ফলাভিসন্ধি বজ্জিত কন্মে মনঃশুদ্ধি লাভ হয় । আর চিত্তশুদ্ধি 
হয়ে ধ্যানসিদ্ধ হয় এবং ধ্যানসিদ্ধ হলে আত্মসাক্ষাৎকাররূপ 
জ্ভানও লাভ হয় ও তার ফলে পরাভক্তি লাভ হয়। "আর পরাভক্তি 
লাভে ভগবৎ লাভ হয়। অতএব কন্মফলত্যাগই প্রশস্ত পথ। 
( বলদেব ) 


প্রথমে অভ্যাস, পরে জ্ঞান, তৎপরে ধ্যান এবং ধ্যানের পরিপক্ক 
অবস্থায় বা সিদ্ধাবস্থার পর ভগবৎ লাভ সম্ভব হয়। কিন্তু কম্মফল 
সাধনায় সমস্ত পাপক্ষয় হয়ে শাস্তি লাভ হয় ও ভগবৎ লাভ হয়। 

সেইহেতু কর্্মফলত্যাগপথই সহজসাধ্য ও শ্রেষ্ঠ। 
(রামান্ুজ ও নীলকণ) 


অভ্যাস জ্ঞান ও ধ্যান ইত্যাদি ছঞ্ষর ও সময় সাপেক্ষ সাধনায় যে 
ভগবং লাভ বা আত্মজ্ঞান লাভ, ভগবৎ প্রীত্যর্থে কর্মফলত্যাগ সাধনায় 


৬১৬ | গীতার বানী 


ভগবানের প্রসন্নতা হেতু সেই শান্তি লাভ বা! ভগবং লাভ অতি 
সহজে হয়, সেজন্য ভগবৎ উদ্দেশে কন্মফলত্যাগ সাধনাই শ্রেষ্ঠ । 
( শ্রীধর ও বিশ্বনাথ ) 
অভ্যাসের পরিপাকে জ্ঞান, জ্ঞানের পরিপাকে ধ্যান কিন্তু ধ্যান 
করলেও কামনাবজ্জিত না হওয়া পর্য্যস্ত অজ্ঞান দূর হয়না । কিন্তু 
কন্মফলকামনা ত্যাগ সাধনায় চিত্তশুদ্ধি দ্রুত হয় এবং বাসন! বীজ 
ক্ষয় হওয়ায় জীবের মুক্তি বা শান্তি লাভ শীঘ্র হয়, সেইহেতু কন্মফল 
ত্যাগের শ্রেষ্ঠত্ব বর্নিত হল। (কৃষ্ণানন্দ ) 
ত্যাগের অস্তেই শীঘ্র শান্তি লাভ হয় বলে সমস্ত সাধনার চেয়ে 
কম্মফলত্যাগই প্রশস্ত পথ। ( গান্ধীজী ) 
গীত! এখানে শক্তি অনুযায়ী সাধনাঁর ক্রম নির্দেশ করছেন--ও 
নিক্ষাম কম্মযোগের শ্রেষ্টস্থান নির্দেশ করছেন। এই নিষ্কাম 
কম্মনুষ্ঠানে অতি সহজেই আভ্যন্তরীণ স্থিতি ও শাস্তি আনে ও 
পূর্ণতালাভ ঘটায় । (শ্রীঅরবিন্দ ) 
ত্যাগের সাধনায় সিদ্ধ হলে বাসনা, সংশ্রব ও চিন্তাদি একেবারে 
ভিরোহিত হওয়ায়, সাধক অনাস্ক্ভাবে বিচরণ করে ও কন্মমুক্ত হয়ে 
পরাশাস্তি লাভ করে। এই ত্যাগ সাধনা বেদাস্ত, সাংখ্য ও 
বৌদ্ধ দর্শন সম্মত, ঈশ্বর নিরপেক্ষ সাধনার ন্যায় স্বাধীন পন্থা । কিন্ত 
গীতার ত্যাগে অবশ্য ঈশ্বরে শরণ আবশ্যক । এই মন্ত্রে একরূপে 
সন্নাস যোগেরই প্রাধান্য দেওয়া হল। ( যোগানন্দ ) 
: শ্রুয়্োহি জ্ঞীনম্--জ্ঞান মানে এখানে শীস্ত্জ্ঞান। পরিপূর্ণ 
্রন্ষজ্ঞান নয়। পরিপূর্ণ ব্রন্মজ্ঞানে তো ধ্যানের চেয়েও অনেক 
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শান্তি। আর গীতার জ্ঞান তো জ্ঞান, ভক্তি, কন্ম ইতাদি মেশানো 
পরাভক্তি, পরাজ্ঞান ইত্যাদি চরমে সব এক | নুতরাং জ্ঞান এখানে 
_শাস্্জ্ঞান। 

জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে- শান্্জ্ঞানের চেয়ে ধানাভ্যাস, বারংবার 
ধ্যানের গভীরে ডুব দেবার চেষ্টা তো ভালো । অর্থাং এতে শান্তি 
বেশী। কিন্তু শেষে বলছেন ত্যাগাচ্ছান্তিরণস্তরম__ গীতামতে 
সব্বাপেক্ষা শান্তি হচ্ছে কর্মফলত্যাগে_অর্থাৎ নিষ্কাম কনম্মযোগে। 
কারণ সেখানে তে। নিজের স্বার্থ বলে কিছু রইলনা, সেজন্য শান্তি 
বেশী। আবার বাঁসনা কামনা এতটুকু থাকলে ধ্যানে মন বসেনা, 
শান্তিও লাভ হয়না-_কিন্তু কম্মফলাসক্তিত্যাগের কিছুমাত্র চেষ্টাতেও 
অনেক শান্তি পাওয়। যায়। আর তাছাড়া মনে একেবারে নৈক্ষম্মা 
হয়ে বসে থাকতে কেউ পারেন।। কাজেই কনম্মযোগই সকলের পক্ষে 
ভালো । এর আগে ভগবান বলেছেন পসর্ধবং কম্মীখিলং পার্থ জ্ঞানে 
পরিসমাপ্যতে'- জ্ঞানে সমস্ত কম্ম পরিসমাপ্তি লাভ করে । 'জ্ঞানাগ্নি 
দগ্ধকম্মণনং ইত্যাদিতে বলছেন, জ্ঞানে সমস্ত কম্মের শেষ_-তবে কেন 
এখানে জ্ঞানের চেয়ে কম্মফলত্যাগ বিশিষ্ট বললেন ? এটী সাধারণের 
জন্য বললেন, ধ্যানে মনে শাস্তি যে প্রচুর আসে এটা সকলেই জানে 
কিন্তু এই বিশিষ্যতে কথার অর্থ এই নয় যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । এই 
বিশিষ্ততে অর্থ হচ্ছে_ সাধারণের মন অভ্যাসযোগের চেয়ে জ্ঞানে, 
জ্ঞানের চেয়েও ধ্যানে, ধ্যানের চেয়েও কন্মে এবং ফলত্যাগে অগ্রগন্ি 
লাভ করতে পারবে । সেজন্য এই কথ! বললেন! ( বেদচ্ছন্দ ) 

গীতায় ভগবান ফলাকাক্ষা ত্যাগ বলতে কামন! ত্যাগকেই 
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বুঝিয়েছেন | এই কামনাত্যাগেই সিদ্ধিলাভ বা ব্রন্মপ্রাপ্তির কথ। 
উপনিষদেও পাই £-_ 

ঘদ। সর্ব প্রমুচান্তে কাম! যেইস্ত হৃদি শ্রিতাঁঃ 

অথ মত্যোহমূতো ভবত্যত্র ব্রক্মসমশ্রতে। 


মানব হৃদয়ে যে সমস্ত কামনা! বাসনা সঞ্চিত আছে, সে সমস্ত 
যখন দূর হয়, তখন মরণধন্ম। মানুষই অমর হয় এবং এই দেহেই 
ব্রহ্মকে অনুভব করে। (কঠোপনিষদ ২1৩।১৪ ) 
গীতায় অন্যত্র 
কম্মফলত্যাগের শ্রেষ্ঠতা_-২।১৬, ২১৮ ১১1১৮ 
অছেষ্টা সবব ভূভালাং মৈত্রঃ করুণ এব চ। 
নির্মমো। নিরহঙ্কারঃ সমছুঃখনুখ ক্ষমী ॥১৩ 
সন্তষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ় নিশ্চয়! 
মর্যপিতমনোবুদ্ধির্ষে মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয় ॥১৪ 
সর্ববভূতানাং অছেষ্টা ( সর্বজীবে হিংসাঁরহিত ) মেত্রঃ করুণঃ এব চ 
( মৈত্রীভাবযুক্ত এবং দয়াযুক্ত হয়ে ) নিম্মমঃ নিরহস্কারঃ ( অথচ মমত্ব- 
বুদ্ধিহ্থীন এবং অহঙ্কার শুণ্য) সমছুঃখন্খ ( সমত্ববুদ্ধিযুক্ত ) ক্ষমী 
(ক্ষমাশীল ) সততঃ সন্তষ্ঃ ( সর্ববদ! তুষ্ট ) যোগী ( ভগবতযুক্ত পুরুষ ) 
যতাত্মা (সংযত স্বভাব) দৃঢ়নিশ্যয়ঃ (দৃঢ় বিশ্বীসী ) ময়ি অপিত 
মনোবুদ্ধিঃ (যাঁর মন বুদ্ধি ইত্যাদি অস্তঃকরণের বৃত্তি আমাতে অপিত 
হয়েছে) যঃ মন্তভ্তঃ (এরূপ আমার যে ভক্ত) সঃ (তিনি) মে 
(আমার ) প্রিয়ঃ। 
যিনি কারোঁকে হিংসা করেননা, যিনি সমস্ত জীবের টি বধ 
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বা মিত্রভাবে যুক্ত, দয়াবান, যিনি স্ুখছুঃখে সমজ্ঞানী, মমতা ও 
অহংকার যার চলে গেছে, যার বুদ্ধি সমতা প্রাপ্ত হয়েছে, সদাতৃপ্তাত্মা 
যিনি, সমাহিত চিত্ত, স্বভাব যার বশীভূত, ঈশ্বর বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বীসী, 
ধার মন বুদ্ধি আমাতে অপিত, এরূপ ভক্ত আমার প্রিয় ।১৩।১৪ 

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যামুখে আচার্য্য শঙ্কর অভেদদর্শঠ অক্ষর উপাসক- 
গণের প্রীধান্ত বর্ণন। করেছেন। তিনি বলেন অক্ষরোপাসকগণের 
নির্বাণ লাভে স্বতন্ত্রত। আছে, তাদের জন্য কম্মযোগ নয় । শঙ্কর- 
মতে ধারা ভেদদর্শা উপাসক, তাদের জন্য ভগবান কর্মযোগের 
উপদেশ দিয়েছেন এবং এই ভেদজ্ঞানযুক্ত কন্দমযোগিণের মুক্তি 
ঈশ্বরাধীন ; অপরপক্ষে অভেদদর্শ সন্যাসিগণের বা অক্ষরোপাসক- 
গণের ক্ষেত্রে ভগবান বলেছেন, “তে প্রাপ্ন,বস্তি মামেব”। কিন্তু ভেদদরশ 
কম্মযোগিগণের ক্ষেত্রে ভগবান বলছেন, “তেষামহং সমুদ্ধর্তী'”_ 
কাজেই আচার্ধ্যশঙ্কর মতে 'মভেদদশী জ্ঞানিগণই শ্রেষ্ঠ এবং এই 
মন্ত্রগুলিতে তাদেরই গুণাবলী বলে যাচ্ছেন ভগবান । 
অক্ষরোপাসকগণ সর্ধকামনাত্যাগী, জ্ঞানী, সম্যক দর্শননিষ্ঠ এবং 
প্রকৃত সন্যাসী, তাদের সাক্ষাৎ অমৃতত্ব লাভের উপায় স্বরূপ যে 
গুণরাশির উদয় হয় এক্ষণে সেই কথাই বলে যাচ্ছেন । 

এই জ্ঞানী অক্ষরোপাসকগণ কেউ হছুঃখ দিলে তার প্রতি, 
বিদ্বেষভাব পৌষণ করেন না, কেননা তিনি স্ব আত্মায় সকল জীবকে 
সমতাবে বিদ্যমান দর্শন করেন, তিনি “অদেষ্টা' । এই অক্ষরোপাসকগণ 
সকলের সঙ্গে মিত্রভাবে ব্যবহার করেন, ছঃখিতগণের প্রতি তিনি 
করুণাযুক্ত__যেহেতু তিনি সর্ধভূতকে অভয়মন্ত্র দিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ 
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করেছেন। আবার তিনি “নিন্ম ম+ অর্থাৎ মমতা বা মোহ বজ্জিত, 
এই জ্ঞানী “নিরহস্কারঃ অর্থাৎ অহংবোধহীন। তার কাছে সুখ-ছঃখ 
সমতুল্য_ ধিনি সুখে হৃদয়ে অনুরাগযুক্ত হনন1 এবং দুঃখে পরেও 
বিদ্বেষ ভাবাপন্নও হননা। তিনি কক্ষমী” অর্থাৎ ক্ষমাশীল, হাজার 
তাড়না করলেও তিনি বিকার রহিত এবং স্থিতধী । 


এরপ ব্যক্তি সদা “সন্তষ্ট_-দেহরক্ষার উপযুক্ত অন্নপপানাদি লাভে 

বা বঞ্চিত হলেও সমভাবাপন্ন। তিনি “যোগী” সমাহিত চিত্ত, আত্মতত্বে 
স্থির অধ্যবসায়যুক্ত বলে “দৃঢ় নিশ্চয়” । গীতামুখে তাকে মর্ধ্যপিত 
মনোবুদ্ধি' বলা হয়েছে । সন্কল্পময় অস্তঃকরণকে মন বলা হয়, 
অধ্যবসায়যুক্ত অন্তঃকরণকে বুদ্ধি বলে, সেই মন ও বুদ্ধি যে ভগবানে 
স্থাপিত করেছেন, তিনি “মধ্যপিত মনোবুদ্ধি'। যে ভক্ত এই সমস্ত 
গণ সম্পন্ন তিনি ভগবানের প্রিয়। “প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোহত্যর্থং 
অহং স চ মম প্রিয়”__অতএব এই ভক্ত বলতে জ্ঞানীকেই বুঝিয়েছেন 
( শঙ্করাচাধ্য, মধুত্্দন )। 

এই মন্ত্র হতে আরম্ভ করে ভগবান পর পর সাতটা মন্ত্রে 
অক্ষরোপামকগণের লক্ষণগুলি বলে যাচ্ছেন এবং অজ্জুনকে সেইসব 
গুণাবলী অর্জন করতে বলছেন । অক্ষরোপাসকগণ আত্মবৎ সব্বর্ব- 
ভূতকে দেখেন বলে, ভূতবর্গ তাদের কোন ছুঃখ উৎপাদন ও মনোকষ্টের 
কারণ হলেও বিদ্বেষভাবযুক্ত হননা, যেহেতু তার ''মৈত্রীভাব যুক্ত 
অর্থাৎ সিদ্ধস্বভাবের। এরা “করুণঃ অর্থাৎ ছুঃখিতগণের উপর 
দয়াষুক্ত ; পরমহংস সন্ম্যাসী বলে নিম্মমঃ নিজদেহে আমার 
(বোধহীন $ নিরহঙ্কারঃ--আদি অহঙ্কার রহিত। অনুরাগ বা বিদ্বেষ 
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বশে কোন কাজ করেন না বলে সখ, ছঃখে সমজ্ঞানী এবং এই কারণে 
তাঁদের আক্রোশও থাঁকেন।, সেজন্য তার! ক্ষমী অর্থাৎ ক্ষমাশীল । 

অক্ষরোপাসকগণ সর্বদা সন্তষ্টঠ যোগী, যতাআ! এবং সর্বাবস্থায় 
আমি অকর্তা, অভোক্তা, সচ্চিদানন্দ ব্রন্মম্যবূপ ইত্যাদি জ্ঞানে দৃঢ়, 
নিশ্চয়শীল। ভগবান বাস্থদেবরূপ শুদ্ধত্রন্মে মন, বুদ্ধি অন্তঃকরণ 
অপ্পিত বলে তারা ভগবানের অতীব প্রিয় এবং এই কারণে 
মৎস্বরূপতা লাভ করেন। ( মধুস্দরন ) 

শ্রেষ্ঠভক্তের লক্ষণাবলী-_ভূতসমূহ ছুঃখ উৎপাদনের কারণ হলেও 
সে সবই তার প্রারন্ধবণে পরমেশ্বর প্রেরিত বলে যিনি গ্রহণ 
করেন তিনি অদ্ধে্ী এবং সেই কারণে সকলের প্রতি মিত্রভাবাপন্ন , 
কোন ভূতকে খেদযুক্ত দেখলে তিনি তার ক্ষোভ নিবারণে সচেষ্ট 
হন বলে তাকে “করুণ” বল। হয়েছে । দেহাদি প্রকৃতির বিকারমাত্র 
বোধ তার থাকায় মমতাহীন এবং সুখ, ছুঃখে সমজ্ঞানী সহিষুণ বলে 
ক্ষমী” বলা হয়েছে। ইক্ড্রিয়বর্গ তার আয়ত্র!ধীনে বলে তিনি সদা 
সন্তুষ্ট এবং আপনাকে শ্রীহরির দাঁসজ্ঞানে দৃঢ় প্রতযয়যুক্ত । তার মন 
প্রাণ সবই ভগবানে সমপিত হওয়ায় তিনি ভগবানের প্রিয়ভক্ত বলে 
বন্িত হয়েছেন । (রামান্ুজ, কেশবভারতী ও বলদেব ) 

শ্রেষ্ঠভক্ত “অেষ্টা” অর্থাৎ শুভাশুভে উদাসীন থাকেন, বিদ্বেষ করেন, 
না; কিন্তু উদাসীন হলেও ছুঃখীজনে তিনি দয়াশীল বলে তিনি 
সর্বভূতে মিত্রভাবাপন্ন ; ঘেহেতু তিনি সর্বজীবে অভয় প্রদানক।রী 
সন্নযাসী। “নিরহঙ্কার' কথাটীতে বোঝাচ্ছে তিনি নিগুণ ভগবত্ততৃজ্ঞ । 
অহংই তো সমস্ত অনর্থের মূল, কাজেই নিগুণ ব্রদ্ষে যার অহং বিলীন 
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হয়েছে সেই ব্যক্তি নিরহঙ্কার। ইনি প্রকৃতিস্থ চিত্ব বলে তাকে 
“ক্ষমী” বল! হয়েছে যদৃচ্ছালাভে তিনি তুষ্ট । এবং মন বুদ্ধি ধার 
নিগুণ ত্রহ্মতব্ধে লীন হয়েছে এরূপ ভক্তই সর্বাপেক্ষা প্রিয় | 

( নীলক) 


শীস্ত ভক্ত মিত্রভাবযুক্ত, সর্ধবভূতে কৃপালুঃ পুত্র কলত্রাদিতে 
মমতাহীন, দেহেতে অহংবোধ হীন, সুখ-ছুঃখ প্রারব্ধফল বলে 
উভয়েই তুল্যবোধযুক্ত এবং তিনি ক্ষমাশীল, দেহধারণের সর্ব্বনিয়মান 
বস্ত প্রাণ্থিতেও যিনি তুষ্ট, যিনি ভক্তিযুক্ত, সংযতচিত্ত, অনন্যভক্তি 
'ভকেই যিনি দৃঢ়নিশ্য় করেছেন, ভগবানে যিনি মনবুদ্ধি, অর্পণ 
করেছেন । (বিশ্বনাথ ) 


পূর্বে কয়েকটা শ্লোকে ভগবান নিগুণ ব্রন্মের উপাসন! সম্বন্ধে ষে 
সমস্ত কথ! বলেছেন সেগুলি এঁ উপাসনার বিরুদ্ধ কথা নয়-_সগুণ 
ব্রহ্ম বা ভগবানের উপাসনা সহজসাধ্য-সেটী বোবাবার জন্যই 
বলেছেন। তিনি নিজেই সগ্ডণ ও নিগু৭ উভয়ই। ভক্ত বিশুদ্ধ 
ভাবাপন্ন হয়ে তার আদর লাভ করেন। তাই ভগবান বলেছেন যে 
জগতের সমস্ত প্রানীতে সমবুদ্দিযুক্ত, প্রেম ও স্নেহতৃষ্িযুক্ত, অথচ 
(কোন মমত্ববুদ্ধি যার নাই, দেহাদিতে অহংবুদ্ধিহীন, সুখে, ছুঃখে হর্য ও 
বিষাদহীন, অন্য কর্তৃক তিরস্কৃত হলে যিনি সামর্থ্য থাক। সত্বেও 
প্রতিশোধ না নিয়ে তাকে ক্ষমা করেন তিনিই ভগবানের প্রিয় । 
যিনি প্রাপ্তি অপ্রাপ্তিতে সমতুষ্ট, সর্বদাই ভগবানে নিবিষ্ট চিত্ত, 
শরীরেন্দ্রিয়াদি ধার বশে, ভগব্‌ৎ বস্তুতে ঘিনি দৃঢ় নিশ্চয়বুদ্ধি লাভ 
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করেছেন, যিনি স্কর্প বিকল্প ত্যাগ করে মন ও বুদ্ধিকে ভগবানে অর্পণ 
করেছেন এরূপ ভক্ত ব৷ জ্ঞানীই ভগবানের প্রিয় । 
(শ্রীধরম্বামী ও কৃষ্ণানন্দ ) 

গীতোক্ত ভক্তিমার্গে প্রথম থেকেই সমতা, নিষ্কামতা ও অধ্যাত্ব- 
মুক্তির ওপর জোর দেওয়৷ হয়েছে । পুরুষোত্তমের প্রতি প্রেম ও 
অনুরাগে জীব মহত্বম সিদ্ধির মধ্যে পৌছে যাবে এবং শান্ত সমতাই 
গীতার উদার ভিত্তি। (শ্রীঅরবিন্দ ) 

ভক্তির ভাবাস্তর হেতু ভক্ত বন্ুপ্রকার হয়। “অদ্ধেষ্ঠা' অর্থাৎ 
নিবৈরৈর, “ততং যোগী,” অর্থাৎ যে ব্যক্তি সতত মনোমধ্যে ঈশ্বরকে 
চিন্তাবৃত্তি সহায়ে ধারণা করে কন্ম করেন, মর্যপিত মনোবুদ্ধি' 
অর্থাৎ ধষিনি বাসনা এবং বিবেচনা ইত্যাঁদিকে ভগবাঁনেই অর্পণ 
করেন। এই ছুটা মন্ত্রে যে দ্বাদশটাগুণের কথা বলা হল, এইগুলি 
ধার আছে তিনিই ভগবানের প্রিয়। ( যোগানন্দ ) 

অদ্ধেষ্টা সর্ব্বভূতানাং__সর্ধজীবে একেবারে দ্বেবহীন হওয়া 
অসস্তব, মানুষ বেঁচে থাকতে গেলেই কতকগুলি বিষয়ে হিংসা ন 
করে সে পারেনা, নিঃশ্বাস নেওয়া চলাফেরা! ইত্যার্দি কোন কিছুই 
তাহলে সম্ভব নয়। ত।ই বলে কি এই বাণীর কোন সার্থকত। 
নাই, তা নয় এগুলি হচ্ছে [062] | আর [0991 হচ্ছে এমন একটা 
জিনিষ যাতে কখনও পোৌছানে যায়না--10621 55 501) 2 01125 
৮0101) 02121706006 20151656005 51)00]7 02 201)16%০0.. 
কিন্তু সেই 1681 সামনে রেখে চলতে হবে। অস্তত আট আনাও 
যদি পারি তাহলেও যথেষ্ট। এখানে তাহলে অহেষ্টা মানে ইচ্ছা 


৬২৪ গীতার বাণী 


করে কারে অনিষ্ট না করা । নিবৈর্বরঃ__ইচ্ছা করে কারে অনিষ্ট 
না করে, কোনো প্রাণীকে অযথা হত্য। না করে-_ যতদূর পার! যায় 
নিব্রৈরঃ থাকাই গীতার শিক্ষা । কিন্তু মশ! মারা, পাগল কুকুর 
ম'রা, বিষাক্ত সাপ দেখতে পেলে নিজের জন্য না মারলেও- অন্য 
মানুষের ক্ষতি করবে, এই ভেবে অনেক সময় মারতে হয় এখানে 
কিন্তু উদ্দেশ্য যদি হয় 58655209099 01 006 £159169 10001001061 
তাহলে বৈরিভাবের মধ্যে পড়বে না। 

মৈত্রঃ সর্ধজীবে জীবভূত সনাতনরূপে তিনি বিরাঁজ করছেন 
ভেবে, যথাসম্ভব মৈত্রীভাব রেখে চলার চেষ্টা--না পারলে সরে 
আন]। কিন্তু ধন্মরাজ্যে বিদ্বকারী মানুষকে কিছু ভয় দেখাতেও হয় 
প্রয়োজন হলে । 

করুণঃ দয়া প্রদর্শন, ভগবানের স্থষ্ট জীব যদি চোখের সামনে 
কেউ পড়ে, যার প্রতি দয় প্রদর্শন করা প্রয়োজন, তেমন ক্ষেত্রে 
নিজের দিকে ন। তাকিয়েও অনেক সময় দয়! প্রদর্শন করতে হয়-_ 
তখন “উন্কো মরণে দো” মায়াবাদী সাধুর মত বললে হবে না। 

নির্মমো-যা কিছু মনের বন্ধনের স্থষ্টি করে বা হরি বিমুখ 
করে, তার থেকে দূরে সরে থাকা__ আমার বোধ ত্যাগ করা। 

নিরহঙ্কারঃ-_সব ঠাকুরের, যা কিছু করছি সবই 'তিনি করাচ্ছেন 
_ আমি খালি তার হাতের যন্ত্রমাত্র এইরূপ চিন্তা যতদূর পার! যায় 
করলেই অহঙ্কার আপনা আপনিই চলে যায়। ৃ 

সমভুঃখ স্খঃ ক্ষমী--এগুলিও তাই এক একটী 1068] উদাহরণ 
--এগুলি সম্পূর্ণ আচরণ করতে পারা যায়ন।। যতদূর পারা যায় 
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তার জন্য চেষ্ট। রাখা দরকার । আরেকটি কথা মনে রাখতে হবে-_ 
ভগবৎ লাভে হানিকর কিছু ঘটলে ছুঃখ আনবে- আর ভগবৎ দর্শন 
ইত্যাদি মনে সুখ আনবে_ এগুলোর কথ। এখানে বলা হয়নি । 

সন্তষ্ঃ সততং যোগী__-ভগবানে মন ষোল আন। নিবিষ্ট করতে 
গেলে, তাকে ষোল, আনা পেতে গেলে, সর্বাবস্থায় সমতা, শান্তি, 
সন্তোষ দরকার। আত্মার সংযম দরকার । এগুলি ন। থাকলে 
ভগবানে মন নিবিষ্ট হয় না। সেজন্য যতদুর পার! যায়-_এগুলি 
অভ্যাস করা৷ দরকার । যা পেয়েছি তাতেই ভগবানের দান বলে 
সন্তুষ্ট থাক দরকার । 

. যতাত্মা দৃনিশ্চয়ঃ__এর আগে যতগুলি বললেন সবগুলির জন্য 
প্রয়োজন আত্মসংযম-_যতাত্বা অর্থাৎ আত্মসংযম না হলে; সন্তোষ বা 
ভগবৎ বিশ্বাস কিছুই হয় না। 

ভগবৎ তত্বে দৃঢ় বিশ্বাসী হতে হবে । শত সহত্র ঘাত প্রতিঘাতেও 
ভগবততত্বে বা ভগবানে বিশ্বাস হারালে চলবে না। দৃঢ় বিশ্বাস 
রাখতে হবে | 11 ০ ৮০1০০ জোর করে বিশ্বাস করতে হবে, 
০৩11০? এর মধ্যে যে কয়েকটি 8০০: আলোচিত হয়েছে, তার মধ্যে 
09150109115 এবং ০0861%6 9০:০1 কে এখানে কাজে লাগাতে 
হবে। 

ময্যপিতমনোবুদ্ধিঃ_ধার মন নুদ্ধি ভগবানে গত হয়েছে 
অর্থাৎ যথাসর্ব্বস্থ একমাত্র ভগবানই -ছুনিয়া বয়ে গেলেও তার কিছু 
যায় আসে না। তার মন আর অন্য কিছুতে আসক্ত হয় না। যাঁর 
বুদ্ধি তাতে নিশ্চিত হয় সেই ৬ক্তই ঠাকুরের প্রিয় । 


9৩ 
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এখানে গীতা £51181985 9০০1০1০৪/-র কথা বলছে। গীতার ভক্ত 
শুধু ভগবানকে চাইবে__জগতের সঙ্গে কি তার কোন সম্পর্ক থাকবে 
না? নাঃ তা নয়-__জগতের সঙ্গে, সমাজের সঙ্গে তার সম্পর্ক হবে গ্রীতি- 
যুক্ত । ভক্তের মধুর সম্পর্ক শুধু ভগবানের সঙ্গেই নয়, সমাজের সঙ্গে 
তার সম্পর্ক হবে মধুর, কারে প্রতি দ্বেষযুক্ত হবে না। এখন এই 
যে “সর্ধবভূতানাং অেষ্টা” এটি কত বড় শিক্ষার কথা ! সমাজে দ্বেষ, 
হিংসা নিয়েই যত অশান্তি, কিন্তু গীতার ভক্তের হবে দ্বেষ-হিংসাহীন 
এবং সর্ধবভূতের হিতাকাজ্বী; এই আদর্শ যদি মানুষ নিতে পারে, 
অন্তত যতট। পার! যায় ততটাও যদি চেষ্টা রাখ! যায় তবে সমাজের 
কত কল্যাণ হয়। 'েত্রঃ করুণ এব, -শুধু দ্বেষহীন হয়ে কোন কোণায় 
16414] হয়ে বসে থাকলেই চলবে না! । সর্বজীবের সঙ্গে, সমাজের 
সকলের সঙ্গে, মিত্রত। রাখতে হবে এবং দয়া করতে হবে। এগুলোও 
সমাজের কতখানি হিতকর । 'নিম্মমে! নিরহঙ্কারঃ সমছুঃখ স্ুখঃক্ষমী' 
কিন্তু এই যে দয়াবান হলে ব৷ প্রীতি সম্পর্ক রাখলে, এক্ষেত্রে নজর 
রাখতে হবে আসক্ত বা অহঙ্কৃত হলে চলবে না এবং এসবের মাঝে 
চলতে গেলে অনেক আঘাত, অনেক অপমান, অস্থবিধা সব আবে 
কিন্তু তাতে বিচলিত হলে চলবে না নুখ-ছুঃখে সমান থাকতে 
হবে। গীতার এই শিক্ষা এতেই বোঝা যাচ্ছে গীতার ভক্তের 
16]11510905 59০91091098 আছে । ( বেদচ্ছন্দ। ) 
এই মন্ত্রগুলি মুখস্থ রাখতে হবে । নিত্য দিনের চলার পথে 

মিলিয়ে নিতে হবে ভগবানের কতখানি প্রিয় হতে পারছি। 
( বেদচ্ছন্দ! ) 
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মর্যযপিত মনোবুদ্ধি__ গীতার এই বাণীর অনুরূপ কথ! আমরা 
পাই শ্রীমস্ভাগবতে £-- 
কুর্ধযাৎ সর্বাণি কন্মীণি মদর্থং শনকৈঃ স্মরণ | 
ময্যপিত মনশ্চিত্ো মদ্ধম্মীত্বমনোরতিঃ ॥ 
আমাতে মন বুদ্ধি সমর্পণে মদীয় ধন্মে আত্মা ও মনের আসক্তি 
সঞ্চার হতে থাকবে । এইরূপে আমাকে স্মরণ করতে করতে 
নিরুদ্বিগ্রভাবে মদীয় সর্ব্বকর্ম্ের অনুষ্ঠান করতে হবে। 
(১১২৯৯) 
“অছেষ্টা এবং মৈত্রঃ কথার বৃদ্ধবাণীতেও মিল পাই। 
ন তেন অরিযো। হোতি যেন পাণানি হিংসতি | 
অহিংস। সব্বপাঁণানং অরিষোতি পবুচ্চতি ॥. 
যে ব্যক্তি প্রাণী হিংসা করে, সে আধ্য হয় না। যিনি সর্ধজীবে 
'মত্রীভাবাপন্ন তিনি আর্্যনামে কথিত হন । 
( ধম্মপদং ধন্মটঠ বগগে। ২৭০) 
নির্মমো__কথার সঙ্গেও আমরা মিল পাই যথা £__ 
সববসো নামরপন্সমিং যস্স নথি মমাযিতং 
অসতা চন সোচতি সরে ভিকৃখুতি বুচ্চতি ॥ 
সর্ধপ্রকারে নামরূপে ধার মমত্ব ( আসক্তি ) নাই, নামরূপের 
অবিদ্যমানে যিনি শোক করেন না, তিনিই ভিক্ষু নামে অভিহিত 
হন। (ধন্মপদং ভিকথুবগগো-_-৩৬৭ ) 
অহঙ্কার বিহীনত! ও নিরভিমানিতা সম্বন্ধে চৈতন্যচরিতামত 
ম্বখ_ 


৬২১৮ গীতার বাণী 


উত্তম হঞা! বৈধ্ুব নিরভিমান 
জীবে সন্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান 
( চৈতন্য চরিতামূত ) 
যম্মান্নোদ্বিজতে লোকে লোকাল্নোছ্িজতে চ য। 
হ্যামর্ষভক্বোদৃবেগৈর্দুক্তে। যঃ স চ মে প্রিয়? ॥১৫ 
যস্মাৎ (ধার থেকে ) লোক; (কোন লোক) ন উদ্বিজতে ( উদ্িগ্ন 
হননা ) যঃ চ (এবং যিনি) লোকাঁৎ ন উদ্বিজতে (লোক হতেও উদ্বিগ্ন 
হয়েন না) যঃ চ ( এবং যিনি ) হর্যামর্ভয়োদবেগৈম্মুক্তোঃ (যিনি 
আনন্দ, সুখ, ছুঃখ, ভয়, উদ্বেগ সব থেকে মুক্ত ) সঃ মে প্রিয়ঃ (তিনি 
আমার প্রিয় )। 
যে মানুষ নিজে অন্য কোন লোকের উদ্বেগের কারণ হন না এবং 
কোন কারে দ্বারাও নিজে উদ্দিগ্ন হনন1 বা উত্যক্ত হননা এবং যিনি 
আনন্দ, বিপদ, ভয় ও উদ্বেগ সমস্ত কিছু থেকে মুক্ত তিনিই 
আমার প্রিয় ।১৫ 
যে সন্যাসীর সঙ্গে কথোপকথনে ব! ব্যবহারে কোন জীব সম্তাপ 
অনুভব করেন না, বা সংক্ষুব্ধ হননা! এবং যে সন্গযাপী অপর যে কোন 
ব্যক্তির সঙ্গে ব্যবহারে নিজেও উদ্দিগ্ন হনন। ১ যিনি ইন্সিত বস্তুলাভে 
রোমাঞ্চ বা অশ্রপাতরূপ উচ্ছসিত ভাব প্রকাশ করেন না, যিনি 
এর ব্যতিক্রমেও ক্রোধ প্রকাশ করেন না৷ এবং সমস্ত রকম মানসিক 
উদ্বেগ হতে যিনি মুক্ত, সেই রূপ ভক্ত, ভগবানের প্রিয় | 
( শস্করাচাধ্য, আনন্দগিরি ) 
সর্ববভূতকে অভয় মন্ত্র প্রদান পূর্বক যিনি সন্গ্যাস গ্রহণ করেছেন, 


দ্বাদশোহ্ধ্যায়ঃ ৬২৯ 


কোন লোকই তার দ্বার! উদ্বেগ পান না। আবার অতি নিরপরাধ 
শান্ত মানুষকেও উদ্বিগ্ন কর! যে খল ব্যক্তির কাজ, সেরূপ খল ব্যক্তির 
ব্যবহারেও সন্ন্যাসী উদ্দিগ্ন হননা_কেননা তিনি অদ্বৈতদর্শী 
করুণাযুক্ত ও ক্ষমাশীল । এবং এপ ব্যক্তি নিজের প্রিয়বস্ত লাভে 
রোমাঞ্চ আদি কোন আনন্দ অভিবাক্তি প্রকাশ করেন ন1। 
অপরের উন্নতি সহ! করতে না পার। রূপ যে চিত্তের বিকার সেই 
'অমর্ষভাব'ও তার থাকে না। ব্যান্রাদি হিং জন্ত ইত্যাদিতেও 
যাঁর “ভয় নাই, একাকী নির্জন স্থানে থাকার জন্য ছুশ্চিন্তারপ 
'উদ্বেগও তার নাই, তিনি অদ্বৈতদর্শী হওয়ায় তাঁর হর্ষ-অমর্ষ- 
উদ্বেগ-ভয় কিছুই থাকে না, এইসব কারণে এরূপ ঈশ্বরের ভক্ত বা 
ব্রন্মভূত ব্যক্তিই গীতার ভগবানের প্রিয়। ( মধুস্থদন ) 

নিক্ষাম কম্মযোগী কোন ব্যক্তি দ্বারা উদ্বেগ প্রাপ্ত হননা, কেনন। 
তিনি অপরের উদ্বেগ স্য্টিকারী কোন কন্মনুষ্ঠানই করেন না। 
তার অন্তরে সকলের প্রতি এমন গ্রীতি থাকে, যার ফলে তিনি 
মনে করেন সকলেই তার অবিরোধী । এজন্য এরূপ পুরুষ কারে 
প্রতি হর্ষ, কারো প্রতি অমর্ধ, কারো প্রতি ভয়, কারো জন্য উদ্বেগ 
অনুভব করেন না। তিনি সর্বতোভাবে মুক্ত পুরুষ । এরূপ সাধক 
ভগবানের প্রিয় । (রামাছুজ ) 

ষাঁর সাক্ষাতে কোন ব্যক্তি ভয়, শঙ্কা, ক্ষোভ কোন কিছুই প্রাপ্ত 
হনন। এবং যিনি নিজ ইষ্টলাভে উৎসাহ প্রকাশ করেন না, পরের 
লাভেও অসহনশীল হননা, ভয়, ত্রাস ও উদ্বেগজনিত চিত্তক্ষোভ ধার 
নাই, এরূপ ভক্ত আমার প্রিয় |. (শ্রীধর স্বামী ) 
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জ্তানবান ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়, একথা তো। গীতামুখে আগেই 
বলেছেন, এখন জ্ঞানীর বিশেষণ দিচ্ছেন । ( আনন্দগিরি ) 

অতি গভীর আত্মরতিতে মগ্ন থাকায় বাহা বিষয় সংস্পর্শে হর্ষ- 
অমর্ষ-ভয় ও উদ্বেগ ইত্যাদি চিত্তের বিকার যাঁদের হয় না এইরূপ 
ভক্ত, ভগবানের অতি প্রিয় । ( বলদেব ) 

তিনি নিজের প্রকৃতিজাত হষ, ভয় ইত্যাদি সব রকম বিক্ষোভ 
থেকে যুক্ত-তিনি নিজে শান্ত, তাই তার কাছে সকলেই শান্ত। 

( আ্রঅরবিন্দ ) 

যে ভক্ত কায়মনোবাক্যাদি দ্বারা অপরকে আঘাত করেন না, 
ধার প্রেমী স্বভাবের দ্বারা হিংস্্ ব্যান্রাদিও অভিভূত হয়ে হিংসা ভুলে 
যায়, যিনি প্রীপ্তি-অপ্রাপ্তি, স্ুখ-ছুঃখ এমনকি মৃত্যু স্মরণে ভীত, 
হুঃখিত ব1 উল্লসিত হননা, সমভাবে অবস্থান করেন, তিনি ভগবানের 
সর্বাপেক্ষা প্রিয় ভক্ত । ( কৃষ্তানন্দ ) 

এখানেও £61181985 ১9০191985-র কথা বেশ ভালে। করে বল। 
হয়েছে । তাছাড়া মনের ওপর অসীম দখল রাখার কথা বল। 
হয়েছে । গীতার ভক্ত এমন উদার হবে, এমন সহনশীল হবে, যার 
ফলে কোন লোকের তিনি উদ্বেগের কারণ হবেন না। কারোকে 
তিনি গীড়া দেবেন না৷ কিন্তু সর্বজীব তো সিদ্ধ মহাপুরুষ নয়-__ 
তারা তে। ভক্তের অনিষ্ট সাধন করতে, হিংসাপ্রায়ণ হতে ছাড়বে 
না, হয়তো তাঁর। উদ্বেগের কারণও হতে পারে-কিন্তুসে ক্ষেত্রেগীতার 
শ্রেষ্ঠ ভক্ত উত্যক্ত হবেন না, ভগবানের দান বলে বৌধ হবে তার-_ 
হর্ষ, অমর্ষ, ভয় ও উদ্বেগশুন্ত হবেন তিনি--জাগতিক স্থখে আনন্দ 
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প্রকাশ এবং স্বার্থ সংঘাতে ছুঃখ প্রকাশ, আর কোন বস্তুর জন্য উদ্বেগ, 
ভয় থাকবে না । এগুলো কিন্তু মনে রাখতে হবে, ভগবান শ্রেষ্ঠ ভক্তের 
191 গুলি তুলে ধরছেন-_যতগুলি আগে বললেন বা পরে বলবেন 
সেগুলি সবই 195! | দেহ ধারণ করে বাঁচতে গেলে, প্রত্যেকটা পুরো 
মানা হয়তো সম্ভব হয়ে ওঠেনা_ কিন্ত আদর্শ সামনে রেখে 
নিরন্তর চেষ্টা করে যেতে হবে গীতাব উপদেশ অনুসারে চলার, 
নিত্যদিন যতটা সম্ভব । 

কারে উদ্বেগ স্থষ্টি করবে না, এ কথায় কিন্তু একটা কথা মনে 
রাখতে হবে, কোন কোন জায়গায়, কিছু কিছু উদ্বেগ স্থঙটি সময় সময় 
প্রয়োজন হয়ে পরে, যেমন ছাত্রদের শিক্ষার প্রয়োজনে শিক্ষক মাঝে 
মাঝে কিছু কিছু শাসন করেন, এক্ষেত্রে ছাত্রদের কল্যাণের জন্যই 
মাঝে মাঝে তাদের মনে ভয়, উদ্বেগ স্থট্টি করতে হয়, শিক্ষার উন্নতির 
জন্য । তাছাড়া শিশুদের শাসন করার ক্ষেত্রেও মাঝে মাঝে শাসন 
করা, ভয় দেখানো প্রয়োজন হয় । এছাড়া শাস্ত্র সদাচার লভ্ঘন 
করেছে বা করছে এমন ব্যক্তিকে উপায় থাকলে কিছু কিছু শাসন 
করতে হয়, তারই কল্যাণের প্রয়োজনে ; সেগুলো কিন্তু ওই কথার 
মধ্যে পড়েনা, তবে শীসন করার সময় মন সংযত রাখতে হবে। 
আত্মীয় স্বজনের জন্থা, বন্ধু ইত্যাদি জন্, মনে উদ্দেগ স্থষ্টি করবে না 
কিন্তু ইঞ্টবস্ত লাভ হল না বলে, ভগবত বস্তু লাভ হলন! বলে, উদ্বেগ 
আকুলত। রাখতে হবে। ইঞ্টের কৃপা লাঁভ--ভগবৎ লাভ এসব 
ক্ষেত্রে যেগুলি সহায়ক ব। পরিপুষ্টি আনে সেগুলিতে আনন্দ বোধ 
থাকবে, আর সেই ভগবৎ পথে হানিকর যা কিছু তাতে নিরানন্দ 
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থাকবে । ভয়শুন্, অর্থাৎ ছঃখ লাভের ভয়, মৃত্যু ভয়, আত্মীয় 
স্বজনের ক্ষতিভয়, এগুলি ছাড়তে হবে । কিন্তু ভগবৎ পথে বাঁধ৷ 
আনে, পদব্থলন আনে যাতে, তাতে ভয় রাখতে হবে, গুরু, ইষ্ট) 
শান্ত, সদীচার, সাধু; ভক্ত এদের কাছে অপরাধের ভয় রাখতে হবে। 
[5%০1০1০৪%--র বেশীর ভাগ 1050170 গুলি এই অধায়ে 
উল্লেখ করে, যতট]। পারা যায় তার উদ্ধে মনকে তুলে ভগবানের 
নাম করে নির্ভর করতে বলেছেন । ( বেদচ্ছন্দ ) 
অনুরূপ কথাও আমরা ভগবান বৃদ্ধের বাণীমুখেও পাই 
নহি পববজিতো পরূপঘাতী 
সমণে। হৌতি পরং বিহ্ঠযন্তো | 
অনুপবাদো অনুপঘাতো। পাতিমোকখে চ সংবরো 


মত্তঞ্ এতা৷ চ ভত্বম্মিং পন্থ চ সযনাসনং 
অধিচিত্তে চ আযোগো, এতং বুদ্ধানসাসনং 
পরপঘাতী প্রবজিত হয় না, পরনিপীড়ক শ্রমণ হতে পারে না। 
উপবাদ বিহীনতা, উপঘাতহীনতা, প্রতিমোক্ষ বণিত শীলাচরণ, 
আহারে পরিমিত জ্ঞান, নির্জন বিহার এবং অধিচিত্তে উদ্ভম- এগুলি 
বুদ্ধের অনুশাসন (ধন্মপদ্রং বুদ্ধবগ গে। ১৮৪-১৮৫ ) 
অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদ্দাসীনো গতব্যথঃ। 
সব্বণরভ্তপরিত্যাগী যে মন্তত্তঃ স মে প্রিষ্নঃ ॥১৬ 
অনপেক্ষঃ (নিস্পৃহ ) শুচিঃ (শৌচাচার সম্পন্ন) দক্ষঃ ( আলস্ত- 
হীন ) উদাসীন? ( পক্ষপাতিত্বহীন ) গতব্যথঃ ( বিগতব্যথা ) সর্ব্বারস্ত 
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পারত্যাগী (সমস্ত রকম সকাম কন্ম পরিত্যাগী ) যঃ মন্তত্তঃ সমে 
প্রিয়ঃ (এইরূপ ভক্ত আমার প্রিয় )। 

যিনি সর্ব বিষয়ে আকাতঙ্খীরহিত, শুচিতাযুক্ত, কর্তব্যকর্ম্ে অনলস, 
পক্ষপাতিত্হীন, কোন কিছুতেই যাতে মনকে ব্যথিত করতে পারে ন! 
এবং কোন রকম ফল কামনা! করে যে নতুন কোন কর্ানুষ্ঠান 
করেন না এপ ভক্ত আমার প্রিয় । ১৬ 

দেহ ও ইন্ড্রিয়াদিতে এবং সেই সমস্ত ইন্ড্রিয়াদির বিষয় সমূহে 
সাধারণ লোকে নির্ভর করে, কিন্তু এ সমস্ত কিছুতেই ধীর স্প্‌হা নাই 
তিনিই “অনপেক্ষ'। যার বাহ ও আন্তর দ্বিবিধ শুচিই আছে 
তিনি “শুচি'। যে কোন কাজই সামনে আম্থুক না কেন, যিনি 
তৎক্ষণাৎ ঠিকভাবে বুঝে চলতে সক্ষম তিনি “দক্ষ” ।. মিত্রের পক্ষ 
পর্য্যস্ত অবলম্বন যারা করেন না তারা উদাসীন? । যিনি নির্ভয় 
তিনি “গতব্যথ” হতে পারেন৷ এঁহিক ও পারত্রিক সমস্ত ফলভোগের 
উপায় স্বরূপ যা কিছু কর্মানুষ্ঠানের উদ্ভোগ, সে সমস্তকে যিনি 
পরিত্যাগ করতে সক্ষম তিনি “সর্ধারস্ত পরিত্যাগী' । উপরিউক্ত 
সমস্ত গুণাবলী যাদের আছে তারা ভগবানের প্রিয় । 

( শঙ্করাচার্য্য, আনন্দগিরি ও নীলকণ্ঠ ) 

ভোগ্যবস্ত সমূহে, এমন কি আপনি থেকে আগত বস্ত সমূহেও 
যিনি নিষ্পৃহ, তিনি 'অনপেক্ষ'। দৈহিক ও মানসিক শুচিতা! 
যার আছে তিনি “শুচি2। জ্ঞাতব্য ও কর্তব্য যা কিছু বিষয়ই 
উপস্থিত হোক তৎ সমস্ত যিনি সব বুঝে নিতে পারেন তিনিই “দক্ষ? 
বন্ধুর পক্ষও গ্রহণ করেন না যিনি তিনি 'উদাসীন”। অন্যের কাছে 
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আঘাত পেলেও যিনি বেদনা বোধ করেন না তিনি “গতব্যথ2 | 
সমস্ত কম্মের আরস্ত যিনি ত্যাগ করেছেন, তিমি “সর্বারস্ত পরিত্যাগী”। 
ঈদৃশ গুণাবলী ধার মধ্যে আছে সেই ভক্ত ভগবানের প্রিয়। 
( মধুস্দন, কেশবভারতী ) 
আত্মা ব্যতীত সংসারের সমস্ত বিষয়ে যিনি অনাসক্ত ব৷ 
অপেক্ষাহীন তিনিই “অনপেক্ষা'। যথাশাস্্ বিহিত ভাবে যিনি 
বন্ধিতকায় তিনি “শুচি। শাস্ত্র সম্মত কর্মানুষ্ঠান ব্যতীত অন্য 
বিষয়ে যিনি উদাসীন তিনিই “উদ্বাসীন' | শাস্ত্র বিহিত কার্ধ্য করতে 
গিয়ে সমস্ত কষ্ট যিনি সহা করেন তিনি গতবাযথ” ৷ শাস্্রান্থমোদিত 
কন্মব্যতীত সমস্ত যিনি ত্যাগ করেছেন তিনি সব্বারন্ত পরিত্যাগী? | 
( রাঁমান্থুজ ) 
আপনি হতে উপস্থিত বিষয়েও যিনি নিষ্প্হ, যিনি অনলস, 
যিনি পক্ষপাত রহিত, দৃষ্টাদৃষ্ট প্রয়োজন সাধন নিমিত্ত কন্ম সথহের 
অনুষ্ঠানও যিনি ত্যাগ করেন তিনি “সব্বারভ্ত পরিত্যাগী,। 
( শ্রীধরন্বামী ) 
“শুচি” অর্থাৎ ভগবৎ স্মরণ কর! হেতু যিনি শুচি। যিনি 
মানসিক ক্লেশরহিত, যিনি দৃষ্টশ্রুত ফলদ কম্মে উদ্ভমহীন, তিনি 
ভগবানের প্রিয়। (বল্লভাচাধ্য ) 
স্পহাশূন্য, শৌচসম্পন্ন, সমস্ত কর্মে পটু, পক্ষপাতশূন্য প্রসন্নাত্মা 
সমস্ত কন্ম প্রচেষ্টা ত্যাগী ভগবানের ভক্তই ভগবানের প্রিয় । 
( পস্তদাসজী ) 
ভগবানের প্রিয় ভক্ত নিজের অহংকার, বাসনা ইত্যাদি ত্যাগ 
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করে যন্ত্রবং কাজ করেন ও ভগবৎ ইচ্ছা পরিপূর্ণ হতে দেন-_ সেজন্য 
তার কর্ম নিখু'তভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এইটিই কন্মের কৌশল । 
(শ্রীঅরবিন্দ ) 

যে ব্যক্তি নান! বিষয়ে লোকের ওপর নির্ভর করে অবস্থান করে 
সেরূপ ব্যক্তির চিত্ত দুর্বল ও তার ভক্তি দৃঢ় হতে পারেনা পরস্ত ভঙ্গ 
প্রবণতাধুক্ত । দেহ ও মনের পবিত্রতাই ভক্তির পরিপোৌধক । বিষয়ে 
বৈরাগা বা উদাসীনভাব ব্যতীতও ভক্তির বিকাশ হয় না। মনের 
অবসাদ ও ক্ষেদও ভক্তির হানিকর, এজন্য গত ব্যথ হতে বললেন । 
এবং নিত্য নতুন সমারোহযুক্ত ব্যাপারেও চিত্ত চাঞ্চল্য ঘটে, এসব 
কারণে ভক্তিরাজ্যে ভগবান ওই উপদেশ দ্িলেন। (যোগা নন্দ) 

অনপেক্ষঃ অর্থাৎ কামনাত্ক কোন বস্তু লাভের. জন্য কারে 
অপেক্ষা যিনি করেন নী । করলে জ্ঞান বা ভক্তি কিছুই লাভ হবেন]! 
কোন উন্নতিই সম্ভব নয় । 

শুচিঃ-_তক্ত দেহ মন ভগবানের দেবমন্দির মনে করে সর্বদা 
শুচি-শুদ্ধ-পবিত্র রাখার চেষ্টা করবে । শুচিতা ধন্মরাঁজ্যে একটি 
মস্তবড় অঙ্গ | 

উদ্দাসীনঃ-_শক্র, নিত্র, ভাল. মন্দ সর্ধববিষয়ে যার মন ভগবাঁনে 
যুক্ত হয়েছে এবং জাগতিক ন্তুখ বা উন্নতি লাভের বিষয়ে যার মন নাই 
তিনিই উদাসীন অর্থাৎ যার মন সব কিছু 2875০61৫ করে চলে গেছে» 
এখানে একটি প্রশ্ন ওঠে মনে, যে জ্ঞানী ন। হয়তো-_সর্বভূতে সমজ্ঞান 
লাভ করতে পারে-কিস্তু ভক্তের সাধারণতঃ একটু পক্ষপাতিত্ব 
থেকেই যায়, একজন ভক্ত অন্য.আর একজন ভক্তের পক্ষ অবলম্বন 
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করতে ভালবাসে, পছন্দ করে- তাহলে তো গীতার বাণী তাঁদের 
পক্ষে প্রযোজ্য নয়। উত্তরে বলা যায় যে, এখানে একটা কথা 
মনে রাখতে হবে, সেটা হচ্ছে যে জাগতিক ব্যাপারে ভক্ত নিরপেক্ষ 
থাকবে কিন্ত ধন্ম ব্যাপারে যেমন সেবা, পৃজাদি সাধন, ভজন বিষয়ে 
17061651 থাকবে তেমনি ভক্ত, অভক্ত ব্যাপারেও সচেতন হতে হবে । 
ভক্তের সঙ্গ করলে শক্তি বাড়ে আর অভক্তের সঙ্গ করলে অবিশ্বাস 
আসে, হরিভক্তি নষ্ট হয়ে যায় কাজেই ধন্মরাজ্যের ব্যাপারে ছাড় 
আর সব বিষয়ে নিরপেক্ষ থাকবে । 

গতব্যথঃ- ব্যথা পেলে চলবেনা । যিনি শ্রেষ্ঠভক্ত তিনি 
দেখেন সমস্ত কিছু তার ইচ্ছাতে হচ্ছে । কোন দুঃখে বা আঘাতের 
জন্য মানুষকে দায়ী করেন না। সবই ঈশ্বরের ইচ্ছায় হচ্ছে মনে 
করে ব্যথ! সন্ত করার চেষ্টা করেন | 

সর্ধবারভ্ত পরিত্যাগী-যার মন, প্রাণ, অন্তরাত্বা তাতে গত 
হয়েছে, তিনি সকীম যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করেন না, যে কর্ম্ম সুরু হয়ে 
গেছে, সেটী কর্তব্বোধে করে যান কিংব! কর্তব্য কম্ম করে যান, 
কিন্ত নতুন কোনো কাম্য কম্ম আরম্ত করে বন্ধনের স্থষ্টি করেন না। 
আরন্ত মানে কাম্য কন্মের আরম্ভ । এই সমস্ত গুণাবলী যুক্ত ভক্ত 
ভগবানের প্রিয়; (বেদচ্ছন্দা ) 

“শুচি' সম্বন্ধে ভগবান আীরামকৃষ্জদেব বলেছেন--শুচি অশুভি 
এটা ভক্তের পক্ষে জ্ঞানীর পক্ষে নয় । 

যে। ন হ্ৃষ্তি ন ঘেঠি ন শোচতি ন কাঙতি। 


শুভাসুভ প1রিতঢাগী ভক্তিমান্‌ ঘঃ দ ০ম প্রিষ্বঃ ॥১৭ 
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যঃনহ্ৃন্তি (যিনি প্রিয়বস্ত প্রাঞ্চিতে আনন্দিত হনন। ) ন 
দ্বেষ্টি (অপ্রিয় বস্ত প্রাপ্তিতে বিদ্বেষ প্রকাশ করেন না) ন শোচতি 
ন কাজ্ষতি (যিনি প্রিয় বস্তুর বিনাশে শোক করেন না, যিনি কোন 
বস্তলাভের বাসনাও করেন ন1 ) শুভাশুভ পরিত্যাগী যঃ ভক্তিমান 
সঃ মে প্রিয়; ( শুভ ও অশুভ বিষয়েই যার সমজ্ঞান এসে গেছে এমন 
ভক্ত আমার প্রিয় )। 


যিনি প্রিয় বস্তু প্রাপ্তিতে আনন্দ ও অপ্রিয় বস্তুলাভে যিনি 
বিদ্বেষ প্রকাশ করেন না, যিনি প্রিয় বস্ত্র বা কাম্যবস্ত লাভের 
আকাজক্ষাও করেন না, যিনি অশুভ ও শুভ ছুটীকেই বজ্জন করেছেন 
সেরূপ ভক্ত আমার প্রিয় ।১৭ 


যিনি অভীগ্সিত বস্তলাভে হ্ৃষ্ট হন না এবং অনিষ্ট হলেও বিদ্বেষ- 
যুক্ত হননা_ধাঁর কোন অলভ্য বস্তু লাভের আকাঙ্ক্ষাও নাই এবং 
প্রিয় বিয়োগেও ধার শোক বা ছুঃখ নাই মঙ্গল ও অমঙ্গল ধার 
কাছে সমান এবং উভয়ই ত্যাগ করেছেন ও তৎসঙ্গে যিনি ভক্তিমান 

এরূপ ব্যক্তি আমার প্রিয় । 
( শঙ্করাচার্য্য, কেশবভারতী, শ্রীধর, নীলকথ, বিশ্বনাথ ) 


্্রীপুত্র ধনাদি ক্ষয়েও যিনি শোক করেন না এবং অতিরিক্ত 
উৎফুল্ল হওয়ার কারণ ঘটলেও যিনি আনন্দ প্রকাশ করেন না৷ বা সে 
সব আকাজক্ষাও করেন না-পাপের ন্যায় পুণ্যও বন্ধনের হেতু 
জেনে সর্বাস্তঃকরণে যিনি সে সমস্তই ত্যাগ করেন, মেরূপ ভক্তই 
ভগবানের প্রিয় । (রামানুজ ) 
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এই মন্ত্রে ভগবান বললেন ঠিক ঠিক জ্ঞানীর কোন বৈষম্যবুদ্ধি 
থাকেনা । (আনন্দগিরি ) 
পূর্ব মন্ত্রে যে সর্ব্বারস্ত পরিত্যাগী কথাটা বল! হয়েছে, শুভাশুভ 
পরিত্যাগী কথাটী তারই বিশেষণ । মুখ সাধন শুভকনম্ম এবং ছুঃখ 
সাধন অশুভ কন্ম-__উভয়ই যিনি ত্যাগ করেছেন, অর্থাৎ ভগবান এই 
মন্ত্রে জ্ঞানীর যে সুখ দুঃখে সমবোধ লাভ হয় সেটি দেখাচ্ছেন । 
( মধুস্দন ) 
যিনি শুভ ও অশুভের প্রভেদ লোপ করে দিয়েছেন, কেনন৷ 
গভীর ভক্তিতে তিনি সুখ-দুঃখ সবই মঙ্গলময় ভগবানের দান 
বলে গ্রহণ করেছেন, এরূপ শরণাগত ভক্ত ভগবানের প্রিয় । 
( শ্রীঅরবিন্দ ) 
এখানে ভগবান স্ুখ' দুঃখে সমবোধের কথা বলে যাচ্ছেন। 
পুণ্যাদি কন্ম ন্বর্গলাভের হেতু এবং পাপকাধ্যাদি নরকাদি গমনের 
কারণ এবং এতে পুনঃ পুনঃ জন্মলাভ ঘটে-_এসবও যিনি গ্রাহ্া করেন 
না, তাদৃশ ভক্তিমান ভগবানের প্রিয় । ( কৃষ্তীনন্দ ) 
যঃ ন হৃম্ততি--অর্থাৎ যে ভক্ত কাম্য কোন বস্তব লাভে আনন্দিত 
হনন! | 
নছেষ্টি-_অপর কোন লোকের যে কোন প্রকার উন্নতিতেই 
যিনি ক্ষুব্ধ হননা। অথবা ইন্দ্রিয় সুখকর নয় এরপ বস্ত প্রাপ্তিতে 
বিদ্বেষ প্রকাশ করেন না। 
ন শৌচতি__অর্থাং ভগবৎ বিষয় ব্যতিরেকে যিনি কোন প্রিয় 
বস্তুর অভাবে মুহামান হননা, শোক করেন না। এই তিনটা 
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কথার মধ্যে মনোবিজ্ঞান বণিত £5৩11178 তত্বটীকে সংযত করা বা 
আয়ত্তে রাখার কথ। বললেন, 11115 তত্বটীকে প্রয়োগ করে। 

ন কাডক্ষতি-_মাঁনে ভক্তি ও ভগবান ছাড়া অন্য কিছু কামনা 
করেন নাঃ কেনন। দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর বলতেন, ভক্তি কামনা কামনার 
মধ্যে নয়। এখানেও ভগবান মনোবিজ্ঞান বণিত 11108 তত্তুটাকে 
প্রয়োগ করার কথ! বললেন । 


শুভাশুভ পরিত্যাগী__অর্থাৎ যিনি সংসার বিষয়ক শুভ ও 
অশুভ ছুই পরিত্যাগ করেছেন-_তাই বলে কি সর্ব কল্যাণ বাদ 
দেওয়া যায়? 


এই সব গুলিই 14691. এগুলি পুরো আয়ত্তে আনা কোন, 
মানুষের সম্ভব নয়__এগুলি সামনে রেখে এগিয়ে যেতে হবে । আদর্শে 
পৌছানোর নিরন্তর চেষ্টাও রাখতে হবে । এগুলি তো সবই সর্ব্বা- 
পেক্ষা প্রিয়ভক্তের লক্ষণ; ছন্দ সংঘাতময় জগৎ থেকে মনকে ছন্দাতীত 
করতে পারলেই সেই মুক্তিদাতা ভগবান জন্বমৃত্যুর পারে চিরশাস্তির 
রাজ্যে নিয়ে যাবেন। সেজন্য প্রতিটী বিপরীত বস্ত্র পাশাপাশি 
বলে সমজ্ঞান লাভের সাধনা করতে বলছেন; সমজ্ঞান কর! 
মানেই ছন্বাতীত হওয়া । ( বেদচ্ছন্দা ) 


সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ। 
শীতোষ্কস্থখ-দুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবজ্জিতঃ 1১৮ 
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে (শত্রু মিত্রে সমজ্ঞান ) তথা মানাপমানয়োঃ 
সমঃ (সম্মানে ও অপমানে সমজ্ঞান ) শীতোষ সুখ-ছুঃখেষু সমঃ (শীত 
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ও গ্রীষ্মবোধে সমান বোধযুক্ত এবং সুখে ছুঃখেও যিনি অবিচল) সঙ্গ 
বিবজ্জিতঃ (সর্ব বিষয়ে অনাসক্ত হয়ে যিনি অবস্থান করেন) । 

যিনি শক্র-মিত্রে সমজ্ঞান যুক্ত, মান ও অপমান বোধে যিনি 
স্থির, অবিচল, শীত-গ্রীম্ম-সখ-ছুঃখ ইত্যাদি বোধেও যিনি সমত্ববুদ্ধি- 
যুক্ত এবং সর্বাবস্থায় যিনি অসঙ্গ থাকার চেষ্টা করেন তিনিই শ্রেষ্ঠ 
ভক্ত 1১৮ 


তুল্যনিন্দাস্ততির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ। 
অনিকেতঃ স্িরমতির্ভক্তিমান, মে প্রিয়ে। নরঃ ॥১৯ 


তুল্যনিন্দাস্তরতিম্মৌনি (নিন্দা ও প্রশংসায় সমতা বোধযুক্ত ও 
সংযত বাক) সন্তষ্টো যেন কেনচিৎ (যা কিছু অনায়াসে লাভ হয় 
তাতে যিনি সন্তুষ্ট) অনিকেতঃ ( নিকেতনে মৌহহীন বা গৃহে 
অনীসক্ত ) স্থির মতি: ভক্তিমান মে প্রিয়ঃ নরঃ (এবং স্থিরচিত্ত ও 
ভক্কিমান মানুষই আমার প্রিয় )। 

নিন্দা ও প্রশংসায় যিনি সমজ্ঞানী, যিনি সংযতবাক, যদৃচ্ছা- 
লাভে তুষ্ট গৃহাদিতে আসক্তি হীন, স্থিরচিত্ত ও ভক্তিমাঁন__এরূপ 
ভক্তই মনুষ্য মধ্যে ভগবানের প্রিয় 1১৯ 

ধার! শক্র মাত্র সমবোধযুক্ত, মান অপমানে সমজ্ঞানী অর্থাৎ 
সংকার এবং তিরস্কারেও সমজ্ঞানী, শীত, উষ্ণ সমবোধযুক্ত এবং স্থখেও 
উৎফল্ল নন আবার ছুঃখেও বিচলিত হনন। এরূপ পুরুষ সর্ধত্র, 
আসক্তিবজ্জিত হয়ে বিচরণ করেন । এরূপ পুরুষের কাছে নিন্দাস্তুতি 
সমান, বাগিক্্রীয় ধার সংযত হয়েছে, তাকে মৌনী বলা হয়। ইনি যা 
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কিছু অনায়াসে পাওয়। যায় সেইরূপ খাছবস্ততেই প্রসন্ন হয়ে শরীর 
ধারণ করেন, এই কারণে তাঁকে "সন্তুষ্ট বলা হয়| 

যার নির্দিষ্ট কোন বাসস্থান নাই তিনি অনিকেত, সর্বদা পরমার্থ 
বন্ত্ চিন্তনের ফলে ধার চিন্ত স্থির হয়ে গেছে, এরূপ ভক্ত ভগবানের 
প্রিয় । (শঙ্করাঁচাধা ) 

“অছেষ্টা” অর্থাৎ ছেবরভিত বলে যার শক্রমিত্র বোধ থাকে না, 
নান-অপমানে হর্ষ-বিষাদশূন্য ; শীতোষ্ঞাদিতে বার সুখ বা ছখ 
কিছুই স্থট্টি করে নাঃ অর্থাৎ ঘিনি সমচিন্তত্ব হেতু গৃহাদিতে 
অন।সক্ত, স্ছিরচিন্ত এরূপ ভক্ত ভগবানের প্রির | (রাঁমান্ুজ ) 

বিনি কুসঙ্গ তা।গী, যিশি প্রশংসায় সুখী হন না, নিন্দাতেও ছুঃখ 
অনুভব করেন না, ঘিনি সংযত বাঁক হয়ে ইষ্ট মননশীল বলে মৌনী, 
ঘিনি ন্েহ্যুক্ত অথবা রুক্ষ যে কোন আহাব্াযই সমন্ঞান করে আহার 
করেন, যিনি গৃহাদিতে মোহহীন, এবং যিনি নিশ্চিত জ্ঞানযুক্ত 
এরূপ ভক্ত ভগবানের প্রিয় । ( বলদেব ) 

এখানে ভগবান তার প্রিয়ড্ঞানী ভক্তের সব্ধত্র অবিকৃত চিস্ডের 

কৃতকগুলি বর্ণন। দিয়ে যাচ্ছেন । (আনন্দগিপি ) 

যিনি চেতন ও অচেতন সকল বিষয়েই শোৌভনাধ্যাস বিহীন 
অর্থাৎ সকল রকমেই হর্ষ-বিষাঁদ বিরহিত, তিনিই একমাত্র “সঙ্গ 
বিবজ্জিত' হতে পারেন । এবং সঙ্গবিবজ্জিত বলেই তার মানে 
অপমানে তুল্য জ্ঞান, নিন্দা প্রশংসায় সমজ্ঞান। নিজ প্রবত্ব বিন। 
আপনি এসে জোটে যে আহার তাঁতেই যিনি তৃপ্ত হয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি 
করেন, যিনি নিয়ত নিবাস রহিত এবং পরমার্থ বিষয়ে ধার মতি 


গল ও 
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স্থির হয়েছে এরূপ ভক্ত ভগবানের প্রিয় । এইসব মন্ত্রের অর্থ হচ্ছে 
যে ভক্তিই অপবর্গ বা মোক্ষের পুল বা পর্য্যাপ্ত কারণ। 
(মধুত্দন ) 
প্রারন্ধ কন্মফলের হেতু কোন ব্যক্তি শত্রু হয়েছে বা কোন 
ব্যক্তি মিত্র হয়েছে এই বোঁধে যিনি শকত্র মিত্র সমজ্ঞান করেন, 
প্রকৃতিজাত দোষগুণেরই নিন্দ। প্রশংসা হয় মনে করে, আপনাকে 
যিনি তৎসঙ্গষে নিন্দিত বা প্রশংসিত মনে করেন না, শীত-গ্রীক্মে 
কষ্টবোধ করেন না, স্থুখ-ছুঃখ প্রারন্ধ বশে স্যঙ বলে যিনি তৎ- 
সমূহকে সমভাবে গ্রহণ করেন, এবং যিনি চেতন, অচেতন উভয় 
বস্তর রমণীয়তাতে আসক্ত হননা এবং মৌন ও অনাযাঁস লব্ধ 
অন্নবস্ত্রে যিনি তুষ্ট, নিয়মিত কোন বাসস্থানে আসক্ত হননা! ও সর্বদা 
ভগবানে চিত্ত তদ্‌গত রাখেন এরূপ ভক্ত ভগবানের প্রিয় । 
( শ্রীধর স্বামী ও কৃষ্ণীনন্দ) 
নীচের প্রকৃতির অহংভাঁব, আসক্তি, বাসনা এসব থেকে মুক্ত 
হয়ে সাধনা যিনি করেছেন-তিনিই গীতামতে মুক্ত। ধাদের এই 
ভিত্তি আছে তাঁর। ভগবানের প্রিয় ভক্ত । কিন্তু তার অতি প্রিয় 
নিকটতম ভক্ত হচ্ছেন তারাই, ধাদের পুরুষোত্তম লাভই একমাত্র 
লক্ষ্য । ( শ্রীঅরবিন্দ ) 
জাগতিক ন্ুখ, সুবিধা লাভ, সম্মান, জয় ও আরোগ্যাদি লাভে 
আনন্দই হর্ষ । রাগদ্েষবজ্জিত চিত্ত না হলে ভক্তি প্রতিষ্ঠা লাভ, 
করে না। শোক, আকাজক্কা, কামনা প্রভৃতির দ্বার মন বিক্ষিপ্ত হয়-_ 
এজন্য ভক্তিলাভে পরিত্যজ্য । (যোগানন্দ ) 
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সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে, সর্বদা শক্র মিত্রে সমজ্ঞান করতে হবে__ 
এটা খুবই কঠিন। এই শক্ত মিত্র কিন্ত জাগতিক দৃষ্টি ভঙ্গীতে__ 
জাগতিক স্থখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সহায়ক বলে তাঁকে মিত্র বলে ভগবং 
বস্তু থেকে মন বিচ্যুত হয়ে তাতে আসক্ত হবে না; আবার জাগতিক 
সুখ-ম্বাচ্ছন্দ্যে ব্যাঘাত স্যট্টিকারী, জাগতিক উন্নতিতে বিদ্বু স্থট্টিকারী 
বলে তাকে শত্রু ভেবে হিংসা পরায়ণ হওয়া চলবে না । কিন্তু কেউ 
যদি প্রলোভন দেখায়__কুশিক্ষা দেয়, ধন্মবিষয় ও নৈতিকতার রাঁজ্য 
থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে চায়, তাকে শক্রবৎ পরিত্যাগ করতে হবে 
বৈকি। 

তথা মানাপমানয্বৌঃ_যশ লাভের ইচ্ছা, সম্মান লাভের ইচ্ছা 
ত্যাগ করতে হবে বৈকি। আর অপমান বোধও বিঅর্জন দিতে 
হবে। তবেই হরির করুণা লাভ হবে। তবে ধন্মরাজ্যে, 
নৈতিকতার রাজ্যে পতনে অপমান বোধ ভয়--এসব রাখতে হবে, 
নচেৎ জীবনে কোন উন্নতিই হবে না। এগুলি সবই মনের ওপর 
ক্রিয়া করছে-_এগুলি সম্বন্ধে সমজ্ঞান হচ্ছে মানসিক দিক । 

শীতোষ্--দৈহিক বোধেও অবিচল থাকতে হবে। শীত বোধ, 
গ্রীষ্ম বোধ শরীরের ধন্দম । এগুলির অনুভূতি সিদ্ধ পুরুষেরও হয় কিন্ত 
তাতে বিচলিত হলে চলবেনা । ভগবানের জন্য যখন কায়িক 
সাধনা করতে হবে, তখন এগুলো অভ্যাস করতে হবে। প্রচণ্ড 
শীতেও সাধুরা জলধারা করে এবং সেই অনুভূতিকে জয় করে 
ভগবানের তীব্র নামের সহায়তায় । আর গ্রীক্ষে, প্রচণ্ড রৌদ্র 
তাপেও সাধুর রৌদ্রে বসে তপস্যা করে ভগবানে মনস্থির রাঁখেন। 
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এগুলো অভ্যাস করার ফলে মনের ওপর যথেষ্ট দখল আসে, মনের 
জোর বাড়ে । দ্বিতীয় অধ্যায়ে ১৪শ মন্ত্রে একথা আগে বলা হয়েছে 
নাত্রাম্পা শর্ত' ইত্যাদি ভাবায় ; ইন্দ্রিয বৃত্তির সঙ্গে বিষয়-সংষোগেই 
এগুলির স্যষ্টি এবং বিনাশশীলও বটে, অতএব সহ করার কথা আগে 
বল। হয়েছে । 

স্বখ-দুঃখ--এগুলির উদ্বোধক যদিও দৈহিক ভাবেই বেশী আসে 
তবুও এগুলি সমানভাবে ঠাকুরের দান বলে গ্রহণ করতে হবে । 
জাগতিক সুখে তৃপ্তি লাভ করলে ভগবানেব দিকে মন এগোতে 
চায় না_সেজন্য ছুঃখই জগতে বেশী, এর জন্য মনকে তৈরী 
রাখতে হবে। সম্পূর্ণ সমাঁন বোধ করা অতীব ছুঃসাধা, কিন্ত চেষ্টা 
তো! রাখতে হবে । বিখ্যাত সাধক “নিব্বাক নল” নামে যিনি খ্যাতি 
হয়েছিলেন, তার বানীটি খুব সুন্দর--যে কোন কিছুতে জুখ বোধ 
করে না, তার ছুঃখও আসে না।' 

স্বখ-ছুঃখে সমজ্ঞান না আনলে ৮:৪1? এর আর ছুটী চি0000 
1101105 ও 111105 কোনটীই কাজে লাগবাঁর সময়ও স্থষোগ 
পাঁবে না। 11178 এর প্রভাবে ষদি মন অভিভূত হয়ে থাকে 
তাহলে 10005 ও 1115 এর সাহায্যে মনকে শান্ত ও সমাহিত 
কি করে করবে? 

স্থখে-ছুঃখে সমজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও সস্ভব | 

৯2011115০01 80111167107--এটী একটি বৈজ্ঞানিক তরী । যে 
জিনিষ যত 5৪৮1০ হবে তার তত ৪৮108 কম, অবশ্য এর 
অনেকগুলি ০০201000 আছে। ধন্মরাজ্যেও যে যত স্থিতধী 
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তার মনের 5%178 তত কম। স্ুখ-ছঃখের চাঞ্চল্য তত কম। 
০0179 718০9 এ অর্থাৎ ভগবতবস্তৃতে সে তত আশ্রয় লাভ 
করবে । 

ননোবিজ্ঞানে বলে মনের তিনটী বিভাগ, 01171105) 661175 ও 
৬11115--এই বাণীতে যে উপদেশ দিলেন তাতে এখানে মনের 
(017017705 ও ড11117)6 0০৮০1 কে কাজে লাগিয়ে মনকে সাম্যাবস্থায় 
আনতে বললেন। সাধনরাঁজ্যের খুব গভীর কথা এগুলি । 

( বেদচ্ছন্দ ) 

সঙ্গ বিবজ্জিতঃ__গীতায় ভগবান বনু আগেই একথা বলেছেন, 
ধ্যায়তো বিষয়ান পুংসঃ সঙ্গস্তেুপজায়তে” সঙ্গাৎ সংজায়তে 
কাম?" ২৩২ প্লোকে-কাজেই ভগবত কামনা ছাডা" অন্য কামন! 
জয় করতে গেলে, যতদূর পারা খায় ভোগ বাসনা উদ্রেককারী 
উদ্বোধক ব৷ বিষয়ের সঙ্গ বজ্জন করা উচিত । পাশ্চান্ত্য মনোবিজ্ঞানে 
1,255 01 £৯5509০120101) এর অধ্যায়ে 0০075615617, 9005865501917)5 
21)0 01615910 57100650101), 00001010105 01 17)61001 ইত্যাদি 
আলোচনায় আমরা নানা কথ পাই--এবং তার থেকে জানতে 
পারি যে ইন্দ্রিয় মাধমে বহিজগতের বিষয়বস্তর সংস্পর্শে মনে 
নানা অনুভূতি, নানা তরঙ্গ, 1015765. অর্থাৎ বাসন বা 
চাহিদা! ইত্যাদি নানা আত স্যট্টি করে, কাজেই মনকে যত 
নিরাবলম্ব করা যাবে, তত মন শান্ত হবে ভগবৎ বস্তুতে । এর 
জন্য ভোগ বাসন৷ উদ্রেককাঁরী বিষয় থেকে সরে থাকতে হবে, 
সঙ্গ বিবজিত হয়ে। 
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এখনকার বড় বড় চিস্তাশীল 75/০০19£15-রা বলেছেন 
8550৫180107-ই মানুষ তৈরী করে দেবে । তারা সমাজকে ভালে। 
করার জন্য, বিশেষ করে ছৃষ্ট ছাত্রদের ভালো করার জন্য, এ 
বিষয়ে বহু পরীক্ষা চালিয়ে বলেছেন হুষ্ট ছেলেকে এনে £০০৫ 
83500180101 এর মাঝে রেখে দাও, সে শিষ্ট না হয়ে পারবেনা 
সব কয়টী শিষ্টের মাঝে সে কতকক্ষণ দুষ্টুমী করবে? আপনিই 
তাঁর সব ছুষুমী চলে যাবে। আর বর্তমানে দেখা যাচ্ছেও তাই। 
আমাদের ধন্ম প্রধান দেশে 25500০18001 প্রভাবে মানুষ 
কেমন হয়ে যাচ্ছে, 590131 25500190101 এখন এমন ভোগমুখী 
যে প্রতিটী মানুষের মনকে বহিমুর্ধী করে তুলেছে, এখন মিষ্টির 
দোকান, পাদুকা সদন, 0106109 10952 ইত্যাদি নানান অসংখ্য 
ভোগ্যবস্ত এত বাড়ছে, মানুষ এখন ভালো হব মনে করলেও ভালে। 
হতে পারবে না বা পারছেনা, বর্তমান সামাজিক 85590180101)ই 
তাকে বাসনার তরঙ্গে ভাসিয়ে নিয়ে চলছে বা! চলবে । কাজেই 
দেখা যাচ্ছে যে, বুযুগ আগে গীতামুখে ভগবান যে সঙ্গবিবজ্জিত 
হওয়ীর কথা বলেছেন, সেটার খুব প্রয়োজন আছে ; কাজেই মনকে 


বাসনা বজ্জিত করতে আর হরিষুখী করতে গেলে, যতদূর পারা যায় 
99500191012 বঁঁচিয়ে চলতে হবে । ( বেদচ্ছন্দা ) 


তুল্যনিন্দাস্ততির্মৌনী নিন্দা ও স্রতি অর্থাৎ নিন্দা প্রশংসায় 
মনকে স্থির রাখতে হবে। নিজের প্রশংস! শুনতে ভালবাসা এট! 
প্রত্যেক মানুষের স্বভাব, আর অন্যের নিন্দা মানুষ যতই করুক নিজের 
নিন্দা মানুষ সহ্য করতে পারেনা । কিন্তু ভগবানকে লাভ করতে 
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সমস্ত স্বভাবকে অতিক্রম করতে হবে__ প্রথমত নিন্দা শুনলে বিরক্ত 
হলে চলবেনা, কেননা ককীরজী বলেছেন “নিন্্ুক বিচার বহুৎ ভাল৷ 
হায়, নিত নিত মল! ধোয়, নিন্দাকারীর! আছে বলেই আমাদের নিন্দা 
করে তারা আমাদের মলিনতা৷ ধুয়ে দেয় অর্থাৎ, আমাদের চলাফেরা 
সংযত কবে দেয়। রবীন্দ্রনাথ তার “পরনিন্দা নামক প্রবন্ধে এক 
জায়গায় বলেছেন _“পরনিন্দারূপ লোনাজল মনুষ্য সমাজের প্রায় 
তিন ভাগ ঘিরে আছে বলে সমাজ পচে উঠে না, নচেৎ সমাজ পচে 
উঠত ।” কাজেই আত্মনিন্দী শুনে উত্তেজিত না হয়ে, নিজের ভুল 
সংশোধন করাই বড় কথা । আর আত্ম প্রশংসা শুনতে নেনই--সরে 
আসতে হয়, বৃথা অহংজ্গ।র বাড়ে। 

মৌনীঃ-_ মৌন সাধনা আমাদের একান্ত প্রয়োজন। প্রত্যেক 
সাধুর অন্তত কিছুটা সময় নিয়ন করে, মৌন থেকে জপধ্যান করা 
উচিৎ। মৌন অর্থাৎ শুধু বাঁক্যেরই সংযম নয় _মনেরও সংযম এটী 
মনে রাখতে হবে। 

সন্তষ্ঃ-_এটীও মনেব দিক থেকে সাধনা, সর্বাবস্থায় মনকে 
ভগবৎ চিন্তা, প্রার্থনা, নাম ইত্যাদি সহায়ে সন্ত রাখা আর জীবন 
ধারণে যেটুকু জোটে লগবানের দান বলে মাথায় করে নিয়ে চলাই 
সন্তোষ। আর তৃষ্ণা, অতৃপ্তি এই নিয়ে বারংবার জন্মমৃত্যু ভবচক্র 
চলছে, কাঁজেই মুক্তি লাভের জন্য চাই সন্তোষ । 

অনিকেত আগেকার সন্যাসীর আদর্শ ছিল বা নিয়ম ছিল 
সন্ত্যাসগ্রহণের পর বৃক্ষতলায় শয়ন, একেবারে আকাশের তলায়__ 
গৃহে বাস নিষিদ্ধ ছিল । তাই তাদের “অনিকেত' বলা হত। কিন্তু 
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এযুগে সে নিয়ম চলবেনা । সাধুদেরই সে নিয়ম শরীরে সইবে না 
তো। গৃহীদের কথা তো আরো স্বতন্ত্ব। তবে এখানে অনিকেত, 
অর্থাৎ গৃহা'দিতে আসক্তি রহিত বুঝতে হাবে। ( বেদচ্ছন্দা ) 
স্থিরমতিঃ_সবশেষে বললেন মন স্থির করতে হবে অর্থাৎ 
ইষ্টের বা! পুকুষোত্রমের চিন্তায় জপে, নামে, প্রার্থনায় চিন্তস্থির করতে 
হবে। তবেই সে ভগবানের প্রিয় ভক্ত হতে পারবে । (বেদক্ষন্দা) 
অন্ুরূপ কথ! বুদ্ধবাণীতে পাই £_ 
যস্স রাগে! চ দেখলো চ মানো মক্খো চ পাতিতো। 
সাসপোরি*্ব আরগগা তমহং জমি ত্রাহ্মণং | 


যাঁর রাগ, ছ্বেষ, মান কপটতা স্ুচ্যগ্র হতে সর্ষপের ন্যায় পতিত 
হয়েছে তাকে ব্রাহ্মণ বলি। 
( ধন্মপদং ব্রাহ্মণ বগগো ১০৭) 
সঙ্গ বিবজ্জিত সন্বন্ধেও বুদ্ধবাণীতেও পাই £ 
যস্সাসবা পরিকৃখীণা৷ আহারে চ অনিস্সিতো, 
স্বঞঞতো। অনিমিত্তো চ বিমোক্খো যস্স গোচরো, 
আকামসে'ব সকুন্ত'নং পদং তস্স ছুরন্নযং | 
মারা তৃষণবিহীন, আহারে অনাজক্ত, শুন্যতা, অনিমিত্ততা ও 
বিমুক্ত যাদের গোচরীভূত, তাদের গতি আকাশে বিচরণকারী মুক্ত 
বিহঙ্ষের ম্যায় । ( ধম্মপদং অহরস্তবগগে! ৯৩ )। 
তুল্যনিন্দাস্তস্তি হবার উপদেশ ভ্রীমন্ভাগবতেও পাই ৮ 
পরস্বভীবকম্মীণি ন প্রশংসেন গহ্য়েৎ। 
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বিশ্বমেকাত্মবকং পশ্যন্‌ প্রকৃত্য পুরুষেণ চ ॥ 
এক পরমাত্বীই সকলের আত্মা এই জ্ঞানে বিশ্বের প্রকৃতিকে 
পুরুষের সঙ্গে অভিন্ন দর্শন করতঃ পরের স্বভাব ও কন্মকে প্রশংসা 
অথবা নিন্দা করবে না। (আ্রীমন্ভাগবত ১১২৮১) 
সন্তষ্ট যেন কেনচিৎ__শব্দের অনুরূপ কথা৷ আমর মহাভীরতেও 
পাই £_ 
যেন কেনচিদাচ্ছনো। যেন কেনচিদাশ্রিতঃ 
যব্র কচ্চন শায়ী স্তান্তং দেবা ব্রাহ্মণং বিছুঃ | 
যে ব্যক্তি কোন রকমে শরীরের লজ্া নিবারণ করে ; যে কোন 
রকমে ভোজনকাধ্য সম্পন্ন করে আর যে কোঁন স্থানে শয়ন করে 
দিন কাটাতে পারে অর্থাৎ কোন কিছুর জন্ই বৃথা চেষ্টা বা আসক্তি 
যার নাই এরূপ মানুষকে দেবগণও ব্রাহ্মণ বলেন। 
( মহাভারত শান্তি পর্ব ২৪৫।১২) 
যেতু ধর্মাসুতমিদং যথোজ্তং পধুঠপাসতে । 
শরদ্দধান। মপ্রম ভক্তাস্তেহতীব মে প্রিয়াঃ ॥২০ 
যে তু যথোক্তং ইদং ধন্মামৃতং (যারা পুর্রবোক্ত অমৃত তুল্য 
ধন্মের কথা ) শ্রদ্দধান।ঃ মংপরমাঃ (শ্রদ্ধাশীল ও মতপরায়ণ হয়ে ) 
পধু্পাসতে তে ভক্তা'ঃ (সেই উপাসনারত ভক্ত ) মে অতীব প্রিয়াঃ 
( আমার অতি প্রিয় )। 
শ্রদ্ধাবান ও মতপরারণ হয়ে পুর্বে কথিত অমৃত স্বরূপ ধন্মের 
আচরণ করেন ধারা তারা আমার অতি প্রিয় ।২০ 


৬৫০ গীতার বাণী 


“অছেষ্ট। সর্ববভূতানাং-_ ইত্যাদি শ্লোক থেকে আরম্ত করে 
অক্ষরোপাসক নিষ্কাম জ্ঞাননিষ্ঠ সন্যাসিগণের যে সমস্ত গুণাবলী 
বলতে আরম্ভ করেছেন এখানে তার উপসংহার করছেন । এতক্ষণ 
সন্যাসিগণ উপাসনা করেন বলে অর্থাৎ বলার পর এক্ষণে কিরূপ 
ভাবে উপাসনা করেন সেকথা বলছেন অর্থাৎ তারা পরম শ্রদ্ধাবান 
হয়ে উপাসনা করেন এবং আমি অর্থাৎ পরব্রহ্মন্বরূপ পরমীত্বাই 
যাদের শ্রেষ্ঠগতি তারাই “মৎপরম"। এইভাবে উপাসকগণ যথোক্ত 
ধন্মামৃতের অনুষ্ঠান করতে করতে ভগবান বিষুর বা পরমেশ্বরের 
অতীব প্রিয়ভক্ত হয়ে যান। ( শঙ্করাচাধ্য ) 

উক্তপ্রকারে ধন্ম হতে অভিন্ন ও অমৃতত্ব লাভের উপায় স্বরূপ 
এই ভক্তিষোগ শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে সাধন? করার জন্য সেই ভক্ত ভগবানের 
অধিকতর প্রিয় হয়ে যান। (কেশবভারতী ) 

এই মন্ত্রে বা এই অধ্যায়ে ভগবান ভক্তিযোগের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতি- 
পাদন করছেন । ('শ্রীধরম্বামী, বলদেব ও বল্পভাচাধ্য )। 

এই অধ্যায়ে অমুতত্বের সাধন বলে যাচ্ছেন, সেজন্ত “িম্মামৃতম্‌ 
কথাটী ব্যবহার করলেন । অক্ষর স্বরূপ ভগবান বাস্গুদেবই যাদের 
পরম প্রাপ্তব্য সেই ভক্তই “মংপরম”। ভক্তগণ প্রযত্ণ সহকারে এ. 
সমস্ত ধর্মের অনুষ্ঠান করেন। পুরে জ্ঞানী অত্যন্ত প্রিয় বলা 
হয়েছে, এখানে ভক্ত অত্যন্ত প্রিয় বলে উপসংহার করছেন-__সেই 
সুত্রে এই ভক্ত শব্দে নিরূপাঁধিক ব্রহ্ম ভজনাকারীকেই বুঝিয়েছেন । 

এতক্ষণ যে নৈতিক গুণাবলীর কথা বললেন, শুধু সেই গুণাবলী 
থাঁকলেই হবেনা । ভগবান বান্থদেবকে পরমতত্ব জ্ঞানে, ভগবানেরই 
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আশ্রয় নিয়ে এই গুণগুলি অজ্জন করলে ভগবানের অতীব প্রিয় 
হওয়া যায়। ( মধুত্দন ) 

ধারা মুযুক্ষু তার! যদি শ্রদ্ধাবান হয়ে সপ্ত) ও নিগুণ উভয়ে 
অভেদবোধে পুর্বকথিত গুণাবলী লাভ করেন তাহলে “তৎ পদার্থস্বরূপ 
ভগবানকে প্রাপ্ত হবেন। (কষ্তীনন্দ ) 

যে আমাতে একনিষ্ঠ থেকে শ্রদ্ধীযুক্ত হয়ে এই পবিত্র অমৃত 
স্বরূপ জ্ঞানের সেবা করে সে আমার অতি প্রিয়। ( গান্ীজী ) 

মানবত্বের মধ্যে য। সবেরাচ্চ ধন্ম বা গুণ তাই ধণ্মামৃতং | 
“অছেষ্টা প্রভৃতি গুণে মানুষ সচ্চিদানন্দ আআ! লাভ করে মুক্ত হন 
বলে এগুলি ধন্মীমুত বলা হল। উপাসনার অর্থ সমীপে সমাগত 
হওয়া। ধন্মের উপাসনা করা অর্থাৎ এ সকল ধন্মণব1 গুণাবলী 
অজ্জন করা এবং এই সবের লক্ষ্য কিন্তু হবে ঈশ্বর লাভ। “মৎপরমা, 
অর্থাৎ ঈশ্বরই যাদের শ্রেষ্ঠগতি । (যোগানন্দ ) 

যারা শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে পরমপদ বলে আমাকেই আশ্রয় করেন 
আমারই উপদিষ্ট ধন্মগপ্রদ অমৃতন্বরূপ এই বাকোর নিত্য আস্বাদন ও 
অনুসরণ করেন সেই সমস্ত ভক্তই আমার সবর্বাপেক্ষা প্রিয় । 

( সম্তদাসজী ) 

গীতায় ধন্মশব্দের অর্থ হচ্ছে স্বভাব নিয়ত কন্ধ। মন প্রাণ ও 
দেহের যে নিয়তম অজ্ঞান চৈতন্য আছে তাতে বনু ধন্ম, বন্ুনীতি 
বহু আদর্শ ও বিধি নিষেধ । কারণ মন, প্র।ণ ও দৈহিক প্রকৃতির 
মধ্যে বু বিচিত্র ও বিভিন্ন রূপ শৈলী। কিন্তু অমৃত ধম্ম এক, তা 
হচ্ছে উদ্ধতম আধ্যাত্মিক ভাগবত চৈতন্তের ধন্ম। এবং সেই ধর্ম 
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লাভের জন্য ওই নীচের প্রকৃতিজাত ধম্মত্যাগ করতেই হবে 
সর্ধধম্মীন পরিত্যজ্য। গীতার অবশিষ্ট ওই অংশে অমৃত ধন্ম সন্থন্থে 
আলোচিত হয়েছে । (শ্রীঅরবিন্দ ) 


যে তু ধন্মাম্বতামদং--ধন্মকে অমৃত স্বরূপ বল। হয়েছে--ধম্ম ইহ 
পরকালে অমৃতের সেতু রচনা করে। ধন্ম অর্থাৎ যে ভাবধার! 
আচার অনুষ্ঠান মনকে ভগবং বস্তুতে ধরে রাখে তাই ধন্ম কাজেই 
ভগবান যদি অমৃত স্বরূপ তাতে ধৃতি এনে দের যে ধন্ম, সেটাও অমৃত 
তুল্য এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। ( বেদচ্ছন্দ। ) 


অদ্দধানা মৎপরমী- -শ্রদ্ধাসম্বক্ধে বশদভাবে আগের শ্লোকগুলি 
বল। হয়েছে_ এখানে শুধু এটুকু জানতে হবে এতক্ষণ ধরে ভগবান 
শ্রেন্ঠ ভক্তের যে যে লক্ষণগুলি বলে গেলেন, সে বিষয়ে শ্রদ্ধাধুক্ত 
হয়ে, যতদূর সম্ভব সেই বাণীর সাধনা করা । এটাই এখানে শ্রদ্ধা 
বলতে বুঝিয়েছেন। এবং ভগবৎ-বস্তুই সবকিছুর মধ্যে পরমতন্ব সেকথা ও 
ভগবান গীতামুখে বহুবার বলেছেন। কাজেই জগতে সব পাওয়ার 
আশ! ছেড়ে একমাত্র ভগবানকে পরমবস্ত বলে ধরে নিয়ে সাধনার 
গভীরে ডুব দিতে হবে। কেননা পত্যেকটা মানুষের চোখ থেকে 
একদিন না একদিন এ জগতের আলো নিভে যাবে । যাত্রা করতে 
হবে সেই অনিদ্দেশের পথে-_-তখন আত্মবীয়-্বজন, ভোগবিলাস, ব্যাঙ্ক 
ব্যালেন্স, নেশার জিনিষ,আনন্দের জানব,যশ মান, এক কথায় জগতের 
কিছুই সঙ্গে যাবে না, সেই চরম যাত্রার পাথেয় স্বরূপ তখন থাকবে 
শুধু ভগবানের নান ওচিন্তা। কাজেই যত বিরক্তিই লাগুক, যত 
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কঠিনই মনে হোক, সব ছেড়ে প্রতিদিন আমাদের সকলকে সেই 
যাত্রার জন্য তৈরী হতে হবে । ( বেদচ্ছন্দ] ) 
অনুরূপ কথা পাই শ্রামদ্ভীগবতে-_ 
অহং ভক্তপরাধীনো হাম্বতন্ত্ব ইব ছবিজ। 
সাধুভিগ্র স্তহৃদয়ো! ভক্তৈভক্তজনপ্রিয়; ॥ 
নাহমাকআ'নমাশীসে মণ্তক্তিঃ সাধৃভিধিন। 
শ্রিয়ঞ্চাত্যন্তিকীং ত্রহ্মণ যেষাং গভিরহং পরা ॥ 
আমি ভক্তাধীন, স্বতন্ত্র হলেও স্বভাবতই ভক্তের বশীভূত হয়ে 
'থাঁকি। ভক্তগণ আমা জদয়বে অধিকার করে রেখেছেন । হে 
ত্র্দণ আমিই যাদের আ্রেঠগতি, আমার সেই সমস্ত সাধু 
ভক্ত বাছিরেকে আমি মদীয় স্বরূপ|নন্দ ও নিত্যষড়েশ্বধাসম্পন্তিও 
»পহা করিনা । ( ভা? ৯'৪1৬৩-৬৪ ) 
সাধবো হৃদয়ং মহাং সাধুনাং হৃদয় স্বৃহম্‌ 
মদন্ততে ন জাঁনন্তি নডি তেভ্যে। মন।গপি ॥ 
সাধুগণ আনার হৃদয়, আনি দাধুগণের হৃদয় ; তারা আমা ব্যতীত 
ন্য জানেন না এবং আনিও তাদের ব্যতীত অন্ত জানিনা । 
( শ্রীমঞ্ভাগবভ ৯৪1৬৮ ) 
শ্রদ্দধানামতৎপরম।-_ অর্থাৎ ভক্তিতেই ভগবানকে পাওয়ার কথ। 
'ব্রীরামকৃষ বাণীমুখেও পাই £5 
ভক্তি দ্বারাই তার দর্শন হয়) ভাব সমাধিতে রূপ দর্শন হয়, আর 
নিধ্বিকল্প সমাধিতে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ দর্শন হয়__ তখন অহং নাম 
রূপ থাকে না। সে ভক্তি এলেই মা যেমন ছেলেকে, ছেলে যেমন 
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মাকে, স্ত্রী যেমন স্বামীকে ভালোবাসে, সেইরূপ ভালবাসা আসে। 
এ ভালবাস। এ রাগভক্তি এলে স্্রীপুত্র আত্মীয়দের উপর সে মায়ার 
টান থাকে না। দয়া থাকে। সংসার একটী কন্মভূমি বলে বোধ- 
হয়। যেন বিদেশ। ঈশ্বরে ভালবাসা এলে সংসারে আসক্তি 
বিষয় বুদ্ধি, একবারে যাবে । 

তাকে ভালবাসতে পারলে আর কিছুরই অভাব থাকেনা, ভক্তি 
দ্বারাই সব পাওয়া যায় । ( কথাঁসার ) 

ভক্তাস্তেহতীব মে প্প্রিয়া-এই ধরণের কথার গ্ভোতন। 
শ্রীরামকৃষ্ণ বাণীমুখেও পাঁই 2_ ভক্ত ষেমন ভগবান না হলে থাকতে 
পারেনা, ভগবাঁনও তেমনি ভক্ত না হলে থাকতে পারেনন।। 

(কথামৃত ৫১০1২) 
ইতি শ্রীকৃষ্ণাজ্জুনসংবাদে ভক্তিযোগো নাম দ্বাদশোহ্ধ্যায়? | 
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